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85. (১) ভূমিক1 £ 

১৮৫৭ শ্রী্টাব্ধের মহাবিভ্রোহের পর ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের হৃচনা 
হয়। এই সময় একদিকে তারতে ব্রিটিশ-সাম্াজ্যবাদের ভিত্তি আরও ব্যাপক ও দৃঢ় 
হয় অপরদিকে ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনার পূর্ণবিকাশ দেখা যায় ও জাতীয় 
আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয় | প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়া 
রূপে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। 


(২) ব্রিটিশ শাসনের রূপান্তর ঃ 

জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রথম কাঁরণ হিসাবে বলা যাঁয় যে মহাবিদ্রোহের পর 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে। উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধে ভারতে ব্রিটিশ সরকার হ্জনশীল মনোবৃত্তি ও উদ্দারনৈতিক চিন্তাধারার 
পরিচয় দেয় কিন্ধু মহাবিভ্রোহের পর ব্রিটিশ শাপকগণ সাম্রাজ্যবাদী নগ্ন শোষকের ভূমিকা 
গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮ গ্রীস্টান্দে ভারতে ইস্ট-ইত্িয়া কোম্পানীর শাসনের 
অবসানের পরই ব্রিটিশ সাঘ্রাজ্যবাদী শাসনের পরিবর্তন দেখ! দেয়। এই সময়ে শিল্প- 
কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদের উত্তব হয় এবং অবাধে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি অনুপ্রবেশ করার 
স্থযোগ লাভ করে। অতিরিক্ত মূলধন চা, রেলপথ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হতে শুরু 
করে। ফলে ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে ভারতের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস হয় এবং ইংলগ্ডের শিল্প- 
জাত পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানি হতে শুর করে। এইভাবে রগ্ানিকারী দেশ ভারত 
আমদাঁনিকারী দেশে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাঁবীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত ব্রিটিশদের 
বাণিজ্য পুঁজির লুন শ্েত্র থেকে পুরোপুরি শিল্প পুঁজির লুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ব্রিটিশ 
পুঁজিপতিদের স্বার্থেই এই সময় ভাঁরতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, সেতু গ্রভৃতি নিমিত হয় 
এবং ক্রমে ক্রমে ভারত শুধুমাত্র একটি কীচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। 
এই সময় ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্যই হয় ধ্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বাথ 
রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা । তবে শ্রধুমাত্র ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ 
নীতি অন্গদরণ করেই ব্রিটিশ শাসকগণ ক্ষান্ত হননি। তারা সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাাজ্য- 
বাঁদকে রক্ষণাবেক্ষণ ও 'মজবুত করে তোলার জন্য ভারতের দৈন্যবাহিনী ও সম্পদ 
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বাবহার করতে শুরু করেন । অর্থাৎ, এই সময় থেকে ভারত বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্াজ্য- 
বাদী কার্ধকলাপের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় । 

(৩) ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ই 

কিন্ধু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিটিশ শাসন ভারতে শোষণযন্ত্রের নগনকূপ 
গ্রহণ করলেও এই সময় ব্রিটিশ শাসন বিকাশের ফলে ভারতবাসীর রাজনৈতিক, 
প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখ! দেয় এবং একটি স্জনধীল 
যুগের স্থচনা করে। ব্রিটিশ শাসকদের চেষ্টায় এই সময় সমগ্র ভারতে এঁক্যবন্ধ 
রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘকাল পরে;ঃরাজনৈতিক শাস্তি-শৃঙ্খলা ও 
স্থায়িত্ব গড়ে ওঠে । তাছাড়া অর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো 
নির্মাণ এবং রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন ভাষাভাষী-ভারত- 
বাসীর মধ্যে মানসিক এক্য ?গড়ে ওঠার পথ স্থগম হয়। মূলতঃ গ্রীস্টধর্ম প্রচার ও 
প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের নীতি 
গৃহীত হলেও ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তি 
স্বাপিত হয়।' ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন, 
রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে 
পাশ্চাত্জগতের উদার ও মানবতাবাদী শিক্ষা ভারতবাপীর মনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও 
যুক্তিবাদী চিস্তা-ভাবনার সঞ্চার করে। শিক্ষিত ভারতীয়গণ প্রথমে নিজ দেশের ধর্মীয় 
ও সামাজিক ত্রটি-বিচ্যুতি দুর করতে সচেষ্ট হন এবং পরে সাঁআ্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রথমদিকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাঁসী ব্রিটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন । 
তাদের এই প্রচেষ্টার ফলেই বাংল! তথা সমগ্র ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক 
অদ্ভৃতপূর্ব নবজাগরণের হুত্রপাত ঘটে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে; বিশেষতঃ 
মহাবিদ্রোহের পরই শিক্ষিত ভারতীয়দের মোহভঙ্গ ঘটে । রুশো, টম পেইন, জন স্টার্ট 
মিল প্রভৃতির রচনার দ্বারা তাঁর! পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী 
চিন্তাধারার দ্বারা উদ্দ্ধহন। ফলে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও নবজাগরণ একদিকে 
যেমন ভারতের সীমিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে স্বদেশ প্রেমের আদর্শে উত্বদ্ধ করে তোলে 
অপরদিকে ব্রিটিশ শাঁসনে ভারতের ক্রমবর্ধমান দুরবস্থা সর্বস্তরের ভারতবাপীর মনে 
বিক্ষোভের স্থষ্টি করে। 

(6) শোষণ মুলক শাসন ব্যবস্থা! £ 


পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের ধন-সম্পদ লুনের 
দিকে মনোনিবেশ করে। এই লুম্টিত অর্থ ব্রিটেনের শিল্লো্নয়নে নিয়োজিত হতে খাকে। 
১৮১৩ খ্রীস্টান্ধে ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়! বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা 
তাদের পণ্যত্রব্য বিশেষতঃ বস্ত্রাদি ভারতে রখানি করতে শুরু করেন। ১৮৬৯ গ্রীস্টান্ধে 
সুয়েজখাল খননের পয় এবং ইংলণ্ডে অবাধবাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়ায় ফলে ভারতীয় 
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শিল্পের চরম অর্বনাঁশ ঘটে । ভারতে রেলপথের বিস্তায এই শোষণের অন্তিম প্রধান 
'সহায়করূপে দেখা দেষ্ট। ফলে অল্পদিনের মধোই ইংলণ্ড ভারতের অর্থনীতির 
পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ভারতের কুটির শিল্পের বিপর্যয় ঘটে। ভারতের 
'কুটির শিল্পের অবলুপ্তির ফলে কুটিরশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা জীবিকার জন্ত কৃষিকার্ধের 
: উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত 
হয় এবং ব্রিটেনের শিল্পবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করতে ব্যধ্য হয়। 
শিল্পক্ষেত্রের অর্থ নৈতিক শোষণ ছাড়াও ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে ইংরেজগণ ভারতের 
অর্থনীতির উপর নানাপ্রকার আধিপত্য বিস্তার করার হুযোগ পায়। ব্রিটিশ ভারতের 
প্রশাসনিক ব্যয়ভার ভারতীয়দেরই বহন করতে হত। জামরিক বিভাগের ব্যয়ভারও 
ভারতীয়দের স্বন্ধে চাপান হয়। নানা উপায়ে ত্রিটিশদের শোষণের ফলে ভারতের 
ধনভাগ্ডার নিঃশেষিত হয় এবং ভারতের খণভার ক্রমশ: বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৭ থেকে 
১৮৯২ গ্রীন্টান্ধ পর্যস্ত অর্থাৎ এই বত্রিশ বছরের মধ্যে ভিন খণভার প্রায় বিপ্ডণ 
বৃদ্ধি পায়। 
(৫) বৈষম্য মুলক নীতি £ 
ক্রমবধমান অর্থনৈতিক শোঁষণ ও বৈষম্য ভারতীয় জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভ 
ও হতাশার স্থষ্ট করলেও বিদেশী শাসকবর্গ ভারতবাজীর আঁশা-আকাজ্ক! ও কল্যাণের 
জন্ঠ বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। বরং তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি আরও দৃঢ় করার 
জন্ সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাহাড় মহাবিজ্রোহের পর থেকেই 
ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে আদুল পরিবর্তন দেখ! দেয়। এই সময় থেকে সামরিক 
বাহিনীতে ভারতীয়দের আনুপাতিক সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয় এবং ইউরোপীয় সৈন্যের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া সৈন্তবাহিনীতে ভারতীয়দের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে 
নিযুক্ত করার নীতি গৃহীত হয় এবং ভবিশ্ততে ভারতীয় সৈম্তগণ যাতে এঁক্যবদ্ধ না 
হতে পারে সেজন্ত বিভেদধুলক নীতি অনুসরণ কর! হয় 
বেসামরিক ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
শাসন বা বিচার বিভাগের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ বন্ধ করা হয় এবং 
শুধুমাত্র ইয়োরোপীয়দের নিয়োগ করার নীতি গৃহীত হয়। ১৮৫৩ হ্রীন্টাব্দের সনদ 
অন্গসারে ভারতীয় সিভিল সাতিসের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা! মূলক পরীক্ষার পদ্ধতি 
প্রবতিত হলেও ইংলগ্ডে গিয়ে এই পরীক্ষায় সাফল্য লাঁভ ভারতীয়দের পক্ষে খুবই অন্বিধা- 
জনক ছিল। তারপর ১৮৬৬ খ্রীন্টাব্দে ভারতীয় সিভিল সা্ভিস পরীক্ষার সবৌচ্চ বয়ঃ- 
লীমা কমিয়ে একুশ এবং ১৮৭৬ গ্রীন্টাব্দে তা পুনরায় কমিয়ে উনিশ কর! হলে ভারতবাসীর 
মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে 
সুরেন্্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন শুক্র হয় । একথা 
স্থনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ সরকারের অনুস্থত বৈষমাযুলক নীতিই ব্রিটিশ 
ম্শাসনের প্রতি ভারতীয়দের বিরাগ স্থষ্টির মূলে অন্তম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 
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(৬) ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব ঃ 

উনবিংশ শতকে ভারতের নবজাগরণের প্রথম ও প্রধান ফল হিসাবে ধর্মীয় ও 
সামাজিক সংস্কার আন্দোলন দেখ! দেয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন 
রায় ব্রাঙ্গসমা্জ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংস্থাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে 
তা শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। পরবর্তাকালে কেশবচন্ত্র সেন সামাজিক সংস্কারের 
ব্যাপুক কর্মহুচী গ্রহণ করেন এবং জাতীয় ধর্ম ও চেতন! সঞ্চার করেন । সমাজ সংস্কারের 
ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পথিক হলেও ক্রমশঃ তা ভারতের অন্যত্র প্রসার লাভ করে। ব্রাঙ্গ- 
সমাজের আন্দোলনে উদ্দ্ধ হয়ে মহারাষ্ট্রের মাধব গোবিন্দ রাঁনাডে ১৮৬৭ গরীস্টাব্ধে' 
বোম্বাইতে প্রার্থন৷ সমাজ স্থাপন করেন। প্রার্থনা! সমাজ হিদদধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে 
সংস্কারমূলক কর্মনুচী গ্রহণ করে । উনবিংশ শতা্দীর ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা আধপমার্জ। ১৮৫৭ খ্রীস্টান্ধের ৭ই মার্চ বোম্বাই শহরে, 
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্ধসমাজ প্রতিষ্ঠঠ করেন। ক্রমে লাহোর আর্ধদমাজের 
কেন্ত্রস্থলে পরিণত হয় এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্ধ- 
সমাজের গ্রভাব বিস্তৃত হয় । বৈদিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে স্বাী দয়ানন্দ হিন্দু 
সমাজের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্মের প্রপারের জন্য তিনি শুদ্ধি ব! 
অহিন্দু এবং ধর্মাস্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্ুবর্মে গ্রহণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। 


উনবিংশ শতাীর ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের আর একটি উজ্জল নিদর্শন স্ত্রীরামন্ 
ও স্বামী-বিবেকানন্দের প্রচারিত বাণী। তারা পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত 
প্রাচীন ভারতের খুল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। শ্রীরামকুষ্ণ তাঁর জীবন ও. 
সাধনার মাধামে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ ও সর্বধ্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। স্বামী 
বিবেকানন। তার কর্ম ও বাণীঘারা ভারতবাদীকে দেশপ্রেম ও মানবসেবার মহামন্ত্রে 
উদ্ধদ্ধ করেন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী ভারতীয় সমাজে আত্মবিশ্বাস ও. 
উদ্দীপনার সার করে। 


(৭) ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ-মূলক নীতি £ 


মহাবিপ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি কবার নীতি 
গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় সাআাজ্যের নিরাপত। 
ও সংহতি রক্ষার জন্ত দেশীয় রাজন্তবর্গের প্রতি নমনীয় নীতি অনুসরণ করতে শুরু 
করেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ করে, কলে দেগীয় 
রাজন্তবর্গের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা বুদ্ধি পায় এবং তারা ব্রিটিশ সরকারের ্রতৃত্ব- 
বিন! দ্বিধায় শ্বীকার করতে পন্মত হন। অপরদিকে গ্রামীণ ভারতে ব্রিটিশ শালন 
স্রক্ষিত করার জন্ত বড় বড় জমিদার এবং ভূষ্বামীদের প্রতিও সদয় ব্যবহারের নীতি 
গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সরকারের কৌশলপুর্ণ নীতির ফলেই ভারতের অত্যন্তরীণ শোষক- 
গোঠী হিটিশ সাআজ্যবাদের সমর্থকদলে পরিণত হয়। 
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(৮) রাজনৈতিক সমিতি £ 

ব্রিটিশ জত্াজ্যবাদী শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি ভাঁরতবাসীর মনে যে বিক্ষোভ 
স্থট্টি করে তা ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক সমিতির মাধ্যমে সুম্পষ্ট আঁকার ধারণ কৰে। 
ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সমিতি 
"গঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বোম্বাই-এর দাদাভাই নৌরজি, বদরুদ্দিন 
তায়েরজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং বাংলাদেশের আনন্দমোহন বন্ধু, স্বরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধায়, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমিতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিক! 
গ্রহণ করেন। তার! উপলব্ধি করেন যে বিক্ষিপ্ত ও একক প্রতিবাদের পরিবর্তে সমিতির 
মাধ্যমে যুক্তভাবে অগ্রর হলে তারতবাসীর মধ্যে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। 
ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের স্চনা হয় । 
সেজন্য এই যুগকে “দমিতির যুগ” আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এইসব. সমিতির মণ 
সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কলকাতার ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন | এই- 
আসোপিঘ্েশনের আদর্শে ই পুণেতে ডেকান আসোসিয়েশন ও মান্রাজে মাদ্রাজ 
আসোধিয়েশন গঠিত হয়। পরবর্তাকালের সমিতিগুলোর মধ্যে উল্লেধযোগ্য হল 
পুণের সবজনীন সভা, মাদ্রাজে মহাঁজন সভা, লগ্নে ইস্ট ইত্ডিয়া আসোসিয়েশন ও 
সর্বোপরি সুরেন্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতসভা৷ | 


(৯) সাহিত্য ও সংবাদপত্র £ 

সমিতি ও সংগঠন ছাড়াও সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতের নবজাগরণ ও 
'নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চিন্ত'-ভাঁবন! প্রকাশিত হতে শ্বরু করে। প্রথমে বাংলায় 
ইংরেজি শিক্ষার চিত্ত! ও মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভতুব হওয়ায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ও 
সংবাদপত্র বাংলাভাষাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিতা, 
কাবা, নাটক, উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতি স্বদেশচিস্তা সঞ্চারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে। গছ্লাহিত্যে রাজ! রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্ত্র বি্ভাসাগর, কেশবচন্ত্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি 
স্বাদেশিকতার আদর্শ গ্রচার করে। কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্্র গুপ্ধ, মাইকেল মধুক্থদন 
"তব, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্ত্র সেন প্রভৃতি কবিগণ 
“তাঁদের রচনার স্থারা শ্বদ্দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্ধন্ধকরে তোলেন। পরবর্তাকালে 
সাহিত্যসম্রাট বঙ্ছিগচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, নাঁট্যকাঁর দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
ঘিজেন্্লাল রায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা জাতীয়তাবাদী 
চিস্তাধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলে । 

তবে সাহিত্যের মধ্য গিয়ে দ্বাদেশিকতার প্রসার শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ 
“ছিল না। ভারতের অন্থান্ত প্রদেশেও আঞ্চলক ভাষায় অনেক কবি ও সাহিত্যিক 
'তাদের রচনায় শ্বদেশপ্রেম প্রচার করেন। এইলব লেখকদের মধ্যে অনমীয়া সাহিত্যে 
হলীনাথ বেজবডুরা, হিন্দি সাহিত্যে ভারতেন্দু হরিশ্ম্ত্র, ওড়িয়! সাহিত্যে মধুন্থদন রাও, 
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মারাঠা সাহিত্যে বিষ্ুকাত্ত বিপলক্কর, তামিল সাহিত্যে ুতরক্গন্যম ভারতী ও তেলেগু, 
সাহিতে বীরেশ লিঙ্গম পাস্তলু জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চার করে। 

অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার স্বাদেশিকতার, 
প্রতিফসন দেখা যায়। এইপব পত্রিকার মধ্যে রামমোহন রায় সম্পাদিত “সংবাদ 
কোঁমুদী,, ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর” দেসেনদ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ববোধিনী পত্রিস্কা' 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উনসিংশ শত্ান্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে 'বশেষতঃ 
১৮৫৭ থ্রীস্টান্দের মহাবিজ্রোহের পর ভারতীয় ভাষায় প্রঙ্নাশিত সংবাদপত্রপ্তলো 
জনসাধারণের ছুংখ-ছূর্দশা ও সরকারী শোষণ ও দৈযমোর কথা তলে ধরে জনমত গঠনে 
সচেষ্ট হয়। এই সময় ভারতীয়দের পরিচালনায় ইংরেজি ভাষায়ও কয়েকখানি সংবাদ- 
পত্র প্রকাশিত হয়! এইসব পত্রিকার মধ্যে হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দু 
পেট্রিয়ট', কেশবচন্দ্র সেনের ওয়ান মিরর, স্থুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধায় সম্পাদিত 
“বেঙ্গলী” শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত “অমৃতবাজার পত্রিকা” পপ্রভৃতি জাতীয়তাবাদী 
চিন্ত। প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে । সমসাময়িক বাংলা ভাষায় প্রশ্গাশিত পত্রিকা-- 
গুলোও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা! প্রমারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইসব 
পত্রিকার মধ্যে বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৃদর্শন, ছারক্কানাথ বিদ্াভৃষণের সোম প্রকাশ 
বিশেষ স্বান অধিকার করে। তা ছাড়া ঢাক! প্রকাশ, সন্তীবনী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্তিকা- 
গুলে! খুব জনপ্রিয়ত। অর্জন করে । ভারতের অন্ান্ত স্থানেও এই সময় অনেক গুলি ভাষায় 
বু পত্র-পত্রিক! প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে লাহোরের “ট্রিবিউন মাপ্রাজের 'নেটিভ 
পাবলিক ওপিনিয়ন', “হিন্দু “্বদেশমিত্রম” “অন্ধ প্রকাশিকা', বোথাইয়ের “মারাঠা+, 
ইনদুপ্রকাশ', "ভয়েল অফ ইওিয়া” প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

কিন্ত দেশী ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা! বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে 
মতামত প্রকাশ করতে শুরু করলে গভন্র জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটন ১৮৭৮- 
গরস্টাৰে ভানাকুলার প্রেদ আযা পাশ করে সংবাদপত্রের শ্বাধীনত! খর্ব করার চেষ্টা 
করেন। ভানাকুলার প্রেস আযাট ভারতীয়দের মনে তীব্র অসস্তোষের স্টি করে। 
এই সময় এই আইনের হাত থেকে শিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ত অমৃতবাজার পান্রক্কা ইংরেজি 
সংবাদপত্রে রূপাস্ততি হয়ে দেশবাসীকে বিশ্মিত করে তোলে । 

(১০) উপসংহার £ 

১৮৭৯ গ্রীন্টাবে লর্ড লিটনের শাসনকাঁলে ভারতের জাতীয়তাবাঁদ সুম্পষ্ট আকার 
ধারণ করে। পিটনের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে ভারতবাঁসীর মনে যে পিক্ষোভের স্কট 
হয় তা ক্রমেই বুষ্ধি পেতে থাকে এবং পরবতণ বড়লাট লর্ড রিপনের রাজত্বকালে 
“ইলবাট বিল" কেন্জ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গ্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পায়। হিস্টার 
ইলবার্ট এই সময় বিচারালয়ে শ্বেতাজ ও ক্ৃষ্কা্দের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করার উদ্দেস্টে 
এবং ভারতীয় বিচারকগণকে শ্বেতাঙ্গ অপরধীদের বিচার ও শান্তি দানের অধিকার, 
দেওয়ার জন্ত এই বিলটি উত্থাপন করেন। এই বিলের খলড়! প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে- 
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সঙ্গে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা! দেয়। তার! শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেই ক্ষান্ত হলেন না» স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলে তারা প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ 
করার জন্যও প্রস্তুত হন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার শ্বেতাঙ্গ সদশ্তরাও এই 
বিলের বিরোধিত৷ শুরু করেন। ফলে বাধ্য হয়ে রিপন ইউরোপীয়দের দাখি মেনে 
নেন এবং তাদের সুপারিশ অনুসারে সংশোধিত আকারে .৮৮৩ খ্রীন্টান্দে বিলটি 
গৃহীত হয়। কিন্তুএই বিলকেকেন্দ্র করে যে যে আন্দোলন শুরু হয় তার ফলে 
ভারতীয়গণ মুষ্টিমেয় শাসকগোঠীর হাতে তার্দের করণ অবস্থার কথ! বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করতে পারেন । এই ঘটনায় ব্রিটিশ এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত 
বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। শিক্ষিত ভারতীয়গণ বুঝতে পারেন যে তাঁদের 
সামা(জক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সংক্রান্ত যে কোন দাবি আদায় করতে হলে তাদের অবশ্যই 
সর্বভাঁরতীয়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই পরিশ্থিঠিতে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাপে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার আযালবার্ট হলে একটি জাতীয় সম্মেলন 
আহ্বান করেন। এই সম্মেলনকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলে গণ্য 
করা যেতে পারে, কারণ এই সম্মেলনই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
হৃচন! করে। 
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১৮৪০ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ বণিকগণ ভারতে রেলপথ নির্মাণের 
জন্য বিভিন্ন কোম্পানী গঠন করতে শুরু করেন। প্রথমে ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী গ্রেট 
ইন্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে একটি চুক্তি 
সম্পাদন করে। এই বছরেই রেলপথ নির্মাণের জন্ত ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী আর একটি 
চুক্তি সম্পাদন করে। প্রথম চুক্তি অন্থ্যায়ী স্থির হয় যে, বোম্বাই বন্দরে সহিত 
বেরারের এবং দেশের অপেক্ষাকৃত পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুংলার 
সংযোগ স্থাপন করা। দ্বিতীয় চুক্তি অনুসারে পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতা হতে 
রাজমহল পর্যস্ত রেলপথ নির্মীণ করার প্রস্তাব কর! হয় এবং এই রেলপথের একটি শাখ! 
রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল পর্বস্ত প্রসারিত করার কথ স্থির হয়। মাদ্রাজ রেলওয়ে 
কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রপ্নম চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৮৫২ খ্রীস্টান্ে। একই বছরে বোশ্বাই, 
বরোঁদা এবং সেপ্টশল ইত্রিয়! রেলওয়ে কোম্পানীও গঠিত হয়। তিন বছর পরে ১৮৫৫ 
্রীস্টাবধে করাচি থেকে উত্তর প্রদ্দেশ পর্যস্ত একটি রেলপথ নির্মাণের জন্ চিদ্ধু রেলপথ 
কোম্পানী এবং ইন্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পার্দিত হয়। ১৮৪৪ থেকে 
১৮৬০ গ্রীন্টাব্দের মধ্যে সর্বসমেত ১২টি রেলওয়ে কোম্পানী রেলপথ নির্মাণের জন্য ভারতে 
এসে উপস্থিত হয় । 
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(২) রেজপথ নির্নাণের কারণ £ 

ভারতে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহের জন্য ইস্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
কহেকট উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাঁশিত হয়। এই উদ্দেশ্তের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রসারের 
সম্ভাবনাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । ইংলগ্ডের তুলা ব্যবসায়ী ও তুলাজাত শিল্প উৎপাদন- 
কারিগণ যে আবেদনপত্র পেশ করেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
আবেদনপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন ষে গরুর গাড়ি করে দূর পালার পথে তুলা! বহনের ফলে 
তুলার সঙ্গে ধুলিকণ! মিশে যায়। সুতরাং ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলোর ব্যবহারের জন্ত 
ভাল পক্চ্চার তুল! সরবরাহের জন্য রেলপথ নির্মাণ একাস্ত অপরিহার্য । সেসঙ্গে এরূপ 
প্রত/শাও ছিল যে রেলপথ নির্মাণের ফলে শিশল্পজাত দ্রব্যের ব্রিটিশ বিক্রয়কারিগণের 
নিকট ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাঁজার উন্মুক্ত হবে। তাছাড়। ভারতে রেলপথ 
নির্মাণের প্রথমদিকের অধিকাংশ উদ্যোক্তাগণের আশঙ্কা! ছিল যে ভারতীয় যাত্রীগণ 
বরেলভ্রমণকে খুব পছন্দ করতে রাঁজী হবে না। সুতরাং প্রধানতঃ মাঁলপরিবহণের জন্ই 
রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও উপলব্ধি করা 
হয় যে রেলপথ নির্মাণের ফলে টসন্যবাহিনী ও সামরিক সাজসরঞ্জাম চলাচলের স্থবিধা 
হবে। সামরিক কৌশলের দিক থেকেই এই গ্ররুত্পূর্ন বিষয়টি গভর্নর জেনারেল লর্ড 
হা্ডিঞ্জ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ভালহোসী প্রেরিত সরকারী বার্তায় প্রাধান্ত লাভ 
করে। এই ছুজন গভর্নর জেনারেলের সমর্থন কোম্পানীগুলোর উত্লাহী উদ্ভোস্তাদের 
বিশেষভাবে সহায়ত। করে এবং ইস্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীও এই প্রস্তাব 
সমর্থন করে। 


(৩) ডালছোদীর মতামত £ 


১৮৫৬ গ্রীস্টান্দের মার্চ মাসে লর্ড ডালহৌসীর ভারত পরিত্যাগের সময় ভারতে প্রায় 
২৩০ কিলোমিটার রেলপথ যানবাহন চলাচলের জন্য খোল! হয় এবং আরও ২৩০ 
কিলোমিটার রেলপথ নিথ্িত হতে শুর করে। লর্ড ডালহোৌসী ১৮৫০ গ্রীস্টাব্দের ৪5 
জুই ইস্ট-ইপ্ডিয়! কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নিকট যে বিখ্যাত প্রতিবেদন পাঠান তার 
ফলেই ভারতে রেলপথের উপযোগিতা সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকমগ্ডলীর ষে প্রাথমিক 
দ্বিধা ছিল তার সমাপ্তি ঘটে এবং ভাঁরতে রেলপথের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় । 
লর্ড ভালহোসী তার প্রতিবেদনে লিখলেন, “কেবলমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প হিসাবে 
রেলপথ নির্মাণ যে বাস্তবে সম্ভব তাই নয়। তাছাড়া এই ধরনের রেলপথ নিগ্রিত হওয়ার 
পর বাশিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে এগুলো নির্মাণ করতে যে অর্থব্যয় হবে তার উপরও 
একটি বেশ ভাল পরিমাণে লাভজনক প্রতিদান পাঁওয়! যাবে । ফলে জনসাধারণ 
ভারতের অন্থান্ত প্রান্তে অহ্থরূপ কার্ধাদির জন্য তাদের মূলধন বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত 
হবে।” “প্রধানতঃ লর্ড ভালহৌদীর প্রস্তাবের ভিভ্তিতেই রেল্পথ নির্মাণের কার্ধভার 
বেসরকারী ভিত্তিতে গঠিত কোসম্পানীগুলোর উপরন্তস্ত করা হয়। লর্ড ডাঁলহৌসী 
সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সীমাবঞ্ধত৷ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সরকারী কর্মচারীরা 


[8605 ০৫ 11049 9 


“ঘষে অমিতবয/য়িতার প্রবণতা! দেখাতে পারেন সে আশঙ্কাও প্রকাশ করেন। কিন্ত 
&বেলওয়ে ফোম্পানীগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতেও তিনি রাজী 
ছিলেন না। তিনি এই সম্পর্কে বলেন যে, “এরূপ নিয়ন্ত্রণকে হস্তক্ষেপের স্থেচ্ছাচারী 
অধিকার হিসাবে দেখা উচিত হবে না। এই নিয়ন্ত্র আইনতঃ সিদ্ধ একটি নির্দিষ্ট ও 
নিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্বের অধীনে থাকবে, যাঁর ফলে অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর সংঘাতের স্থষট 
হবেনা 1৮ 
১৮৫৩ খ্রীন্টান্দের এপ্রিল:মাসে প্রেরিত রেলপথ নিমাণ ৫ তার দ্বিতীয় 
প্রতিবেদনে লর্ড ভালহোসী ভারতে রেলপথ প্রসারের কয়েকটি সাধারণ হীতি লিপিবদ্ধ 
করেন এবং রেলপথ থেকে কিকি স্থবিধা পাওয়। যেতে পারে সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনাও করেন । প্র।ত গ্রেণিভেন্সীতে প্রধান বন্দরের সহিত তার পশ্চাদ্ভূমির 
সংযোগস্থাপন এবং প্রেসিডেন্সীগুলোর অভ্যন্তরে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্ত তিনি 
কতকগুলো! প্রধান সড়ক নির্মাণের সপক্ষে ছিলেন । এই ব্যবস্থার স্ুবিধ! সম্পর্কে উল্লেখ 
করতে গিয়ে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা এবং একতস্থান থেকে অন্যত্র ত্রুত সৈন্য 
চলাচলের সামরিক স্থুবিধার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ 
'্ীন্টান্দের মহাবিদ্রোহের সময় শেষোক্ত স্বিধাটির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 


৷ উপসংহার £ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে রেলপথ নির্মাণের সুচনা হয় এবং বিংশ 
'শাতান্বীর প্রথম দিকেই ভারতে প্রায় ৪০,০০৯ হাজার কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ 
করা সম্ভব হয়। রেলপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিংপাওয়! এবং যাত্রী চলাচলের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি 
পেলেও ভারতের রেলপথ এদেশের অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবন অথব। শিল্পায়নে খুব 
সামান্ত প্রভাব বিস্তার করে। “ঠার মূল কারর্ণ ছিল ইংলগ্ের স্বার্থান্বেষী বণিকসম্প্রদায়ের 
উদ্দেন্ট চরিতার্থ করার অন্াই ভারতে রেলপথ নিমিত হয় এবং রেলপথ ভারতের 
অর্থনৈতিক শোষণের একটি নতুন উপায় রূপে ব্যবহৃত হুতে শুরু করে।, ভারতের 
ইংরেজ শালকগোঠী এবং তাদের সহযোগী ইংলগ্ডের পুঁজিপতিগণ ভারতের জনগণের 
মঙ্গল অপেক্ষ। নিজেদের মলের বথাই বিশেষভাবে চিন্তা করতেন । সেজন্য নিজেদের 
প্রয়োজন অনুপারে তার! রেলপথ নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেন । ভারতের কৃষিজ, বনজ 
ও খনিজ সম্পদকে কীচামাল হিসাবে দ্বদেশে প্রেরণের জন্যই তারা বিশেষভাবে উৎ্সাহী 
ছিলেন। আবার এই কীচামাশ সংগ্রহ করার মুল উদ্দেস্ঠ ছিল নিজেদের দেশের 
শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি করে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার দখল 
করা। স্বতরাং রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে কোনরূপ বিপ্লব ত দূরে 
থাকুক, কোন প্রকার উন্নতি অথবা প্রসারের সম্ভাবনাও একেবারে দুরীভূত হয়। এই 
প্রসঙ্গে আর একটি কথ! ম্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য 
প্রয়োজনীয় মূলধন ইংলও থেকে সংগৃহীত হয়। “ইংলগ্ডের শিল্পপতিগণ তাদের উদ্ধত 
সুলধন রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে ভারতে বিনিয়োগ করে তাদের আয়ের একটি নতুন 
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উৎস এবং অর্থ নৈতিক শোষণের একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। বিশেষতঃ চা, পাট, 
তুলা এদং নানাগ্রকার বনজ ও খনিজ সম্পদকে আহরণ করার উদ্দেষ্টে তার! সুবিধাজক 
অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। ভাঁরতবাসীর মঙ্গলসাধন করা অপেক্ষা ! 
ভারতের সম্পদের দিকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতীয় পুঁজিপতিদের মূলধনের' 
বিনিয়োগের ফলে যদি এদেশে রেলপথ তৈরি হত তা হলে হয়ত এই বিরাট 
কর্মোস্ঠোগের ফলাফল পৃথক রূপে দেখা দিত এলং ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনেক 
স্থফল আগায় করতে পারত এবং রেলপথ থেকে আয়ের উদ্বত্ত অংশ পুনরায় শিল্পে 
বিনিয়োগ করে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধন সম্ভব হত। তাছাড়া 
ভারতে রেলপথ শির্মাণের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সৈন্ত ও সামরিক সাঁজ- 
সরঞ্জামের চলাচলের দ্রুত স্বন্দোবন্ত করা । এই উদ্দেশে ব্রিটিশ সরকারের অর্থান্কুল্যে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিঘ সীমান্ত অঞ্চলে দীর্ঘ ও হুবিত্তন্ত রেগপথ নির্মাণ করা হ্য়। এই: 
রেলপথের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব ছিল খুনই সামান্য কিন্ত সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । 
হতরাং এই অঞ্চলের রেলপথ ভারতবা'পীর অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোনপ্রকার 
সম্পর্ক স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। আঁর একটি কথা এই প্রদঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন 
যে উনবিংশ শতাবীতে ভারতের অর্থনীতিতে শ্বেতাঙ্গদেরই প্রাধান্ত ছিল এবং তীঁরা' 
ভারতে কোন প্রকার ভারী শিল্প গড়ে তোলার বিপক্ষে ছিলেন সুতরাং ভারতীয়দের 
প্রচেষ্টায় কোথাও কোথাও ক্ষত ক্ষুত্র শিল্প প্রতিঠান গড়ে উঠলেই শিল্প বিপ্লব যুগের' 
বৈশিষ্টযপূর্ণ বৃহৎ শিল্পের কলকারথানা এই সময় ভারতের কোথাও স্থাপিত হওয়ার 
যোগ পায়নি। কার্প মার্কসও ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃক রেলপথ নির্মাণকে শে।ষণের 
একটি নতুন উপায় বলেই বর্ণনা করেন। রেলপথ নির্মাণের ফলে ব্রিটিশ শাঁসক 
ও পুঁজিপতিগণ শুধুমাত্র শাসনতাস্ত্রিক স্থবিধাই লাভ করেননি, অর্থ নৈতিক স্থযোগও 
তাদের করায়ত্ত হয়। ফলে ভারতে শিল্প বিপ্লবের যে সামান্ স্যোগ দেখ! দিয়েছিল 
তা-ও চিরতরে বিলুপ্ত হয়। মূলধন সঞ্চয় ও তার সছাবহারের জন্ত পুনরধিনিয়োগের 
পরিবর্তে তা অন্থত্র প্রেরণের উদ্দেশে ভারতে রেলপথ নিিত হয়। ফলে রেলপথ 
'ারতে শিল্প-বিপ্রবের সহায়কের পরিবর্তে শোষণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র রূপে 
কার্ধকরী করা হয় এবং রেলপথ নির্মাণের সংশ্লিষ্ট সবষোগ-হৃবিধা থেকে বণিক-গোঠী, 
সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয় । 
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&9- (১) ভূমিকা ঃ 

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম একশ বছর ভারতে ব্রিটশ অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য- 
বিপ্নবের ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, এদেশে শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে শাদক- 
গোষ্ঠীর কোন প্রকার আগ্রহ ছিল না। ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিকাশের জন ইতিমধ্যেই 
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ভারতীয় বাণিজ্য ও কুটির শিল্পের বিনাশ ঘটে। উন্দবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই 


অবস্থাই অব্যাহত ছিল, কিন্ত এ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের ব্রিটুশ পুজি লগ্মী করার 


প্রবণতা দেখা দেয় এবং ফলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের উদ্ঠোগে ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের: 


স্চনা হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতে যে শিল্পায়নের সচনা হয় তাতে 
ছুটি মূল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গ্রথমত:, ভারতে শিল্পায়নে ব্রিটশ পুঁজির একলাধিপত্য 
ছিল এবং কীচামাল ও শ্রমের সাহায্যে সুলভে মুনাফা লাতের নই ব্রিটিশ পুঁজি 
ভারতে বিনিয়োগ কর! হয়। ফলে শিল্প সংগঠনে ভারতীয় পুজি লী করার যোগ 
ছিল না । ছ্িতীয়তঃ, তারতের শিল্পায়নের উদ্যোগ ব্রিটিশ পুজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত 
হওয়ায় এদেশে ভারী শিল্পের বিকাশের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র 
ভোগ্যপণে/র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োজিত বরা হয়। 


(২) রেলপথ নির্মীণ £ 

ভারতে ব্রিটিশ পুজি লম্বী করার সর্বাপেক্ষা লাভজনক ক্ষেত্র ছিল রেলপথ । 
রেলপথের বিস্তার ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতে পণব্রশ্য আমদানি ও রপ্তানি করার 
এক অভাবনীয় স্থযোগ দান করে। ভারতে রেলপথ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী লর্ড 
ভালহৌসী ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তার বিখ্যাত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে তারতে রেলপথ 
গড়ে উঠলে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। প্রথমদিকে 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ভারতে রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ কর! হয়। 


ব্রিটিশ সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সর্ত অঙ্থুসারে 


ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কৃপক্ষ রেল কোম্পানীগুপোর লর্ীকৃত মূলধনের উপর সুদ 
প্রদানের দায়িত গ্রহণ করে, ফলে রেল কোম্পানীগুলোর পক্ষে রেলপথ নির্মাণের কার্ধে 
অগ্রসর হওয়া সহজতর হয়ে ওঠে । এই ধরনের বিশাল কার্ধে হ্বাভাবিক কারণেই 


ক্ষতির প্রচুর অভ্ভাবনা থাকে । কিন্তু ভারতীয় রেল কোম্পানীগুলোর অংশীদারদের 


পক্ষে এই জাতীয় ঝু'কির পরিমাণ ছিল নিতান্তই সামান্ত। কারণ ব্রিটিশ সরকার রেল 
- কোম্পানীগুলোকে কয়েকটি বিশেষ স্থযোগ দান করতে সম্মত হয় ঃ (১) ভারত সরকার 


৯৯ বছরের ইজারার ভিত্তিতে বিনামূল্যে রেলওয়ে কোম্পানীগুলোকে রেলপথ নির্মাণের 


জমি দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২) কোম্পানীগুলোকে তাদের বিনিয়োগকৃত যূল- 
ধনের উপর বাঁধিক সাঁড়ে ৪ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ পরিমাণ স্থদ গ্রদানের স্থির আশ্বাস 
দেওয়া হনব এবং কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে টাকার বিনিময় হার সর্বদাই ১ টাকা 
১ শিপিং, ১* পেন্স বজায় রেখে বিনিময় হারের ক্ষতির হাত থেকে তাদের রক্ষা করা 
হয়। (৩) এই চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে সরকার সদ সংক্রান্তি দায়িত্ব পালন করার জন্ 
ষে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবে তা পরবর্তাঁ বছরে কোম্পানীগুলোর উদ্বত্ত আয় থেকে 
পুনরুদ্ধার কর হবে কিন্তু এই উদ্দেস্তে এই ধরনের উদ্বত্তের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি 
অর্থ ব্যবহার করা! যাবে না । উত্বত্তের অবশিষ্টাংশ কোম্পানীর অংশীদারদের প্রাপ্য 
হবে। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীকে তার প্রাপ্য হিসাবের কোন অর্থ দিতে না হলে সমগ্র 
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উদ্ধৃত্ত আয় কোম্পানীর নীট আয়ের অস্তভৃক্ত হবে। (৪) সরকার ২০ অথবা! ২৫ বছর 
পরে কোম্পানীগুলোর নিকট থেকে ফ্রেলপথগলে! ক্রয় করে নেওয়ার অধিকার ভোগ 
করত, কিন্ধ এর মধ্যবর্তী সময়ে ক্রয়ের এই অধিকার সরকারের ছিল নাঁ। (৫) রেল 
' কোম্পানীগুলোর তৰাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত সরকারকে সাধারণভাবে কিছু ক্ষমতা! 
প্রয়োখের অধিকাঁর দেওয়া হয়। কিন্তু রেলের কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে রেল কোম্পানী- 
গুলোর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। পুরাতন আশ্বাসমূলক ব্যবস্থা নামে পরিচিত ইস্ট 
'ইশ্ডিয়া কোম্পানী ও রেলওয়ে কোম্পানীগুলোর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে 
ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ বিনা ঝুঁকিতে ভারতে লক্ষ লক্ষ পাউগ্ড বিনিয়োগ করার স্থযোগ 
লাভ করেন । 


(৩) অন্যান্য শিল্প ঃ 

রেলপথ ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের আর চারটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল-_ 
চ1 বাগান, কাপড়ের কল, চটকল ও কয়লা শিল্প । উ-নিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতে চা আবাদের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং ১৮৩৯ খ্রীন্টাব্দে 
কয়েকজন ব্রিটিশ পুঁজিপতি “আসাম কোম্পানী” নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। 
উনবিংশ শতাব্বীর শেষের দিকে আসাম বেঙ্গল-রেলপথের প্রতিটা ও চট্টগ্রাম বন্দরের 
উন্নয়ন হলে ভারতে চা শিল্পের অভাবনীয় প্রসার ঘটে এবং প্রচুর পরিমাণে ব্রিটশ মূলধন 
এই শিল্পে লগ্লী কর! হয়। চা শিল্পে ব্রিটিশ পু'জিপতিদের প্রাধান্ত কিরূপ ছিল একটি 
পরিসংখ্যান বিচার করে তা! স্পষ্টভাবে বুঝতে পার! যাঁয়। ১৯১১ খ্রীপ্টাব্ধে ইয়োরোপীয় 
ভিরেক্টর পরিচালিত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৫৮; কিন্তু দশ বছর পরে তার সংখ্যা 
'ধাড়ায় ১৮৪। 

উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে পাটশিল্পেরও দ্রুত প্রনার ঘটে । ১৮৫৫ খ্রীন্টাব্জে 
কলকাতার নিকটবর্তী রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ক্রমে হুগলি নদীর উভয়- 
তীরে শতাধিক পাঁটকল স্থাপিত হয়। পাটকলগুলোর মালিকান! ব্রিটিশ মালিকদের 
হস্তে স্ভান্ত ছিল। -১৮৯৫ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েক কোটি টাকা ব্রিটিশ মূলধন পাটশিল্পের 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পপতিগণই এই শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার 
লাভ করেন। 

লৌহ ও ইম্পাত শিল্প এবং বয়নশিল্প ব্রিটিশ পুজিপতিদের উদ্যোগে ভারতে প্রথম 
গড়ে উঠলেও অল্পদিনের মধ্যেই এই শিল্পে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ শুক হয় এবং 
ভারতীয় শিল্পপতিদের উদ্চোগেই এই ছুটি শিল্প প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ব্রিটিশ পুজিপতিদের চেষ্টায় বাংলা ও মান্রাজে ইস্পাত শিল্পের ভিত্তি রচিত 
হয়। কিন্ত ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহিত না হওয়ায় ইম্পাঁত 
শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ পুজিপতিদের দ্বারা অবহেলিত হলেও এই শিল্পে 
যুগান্তর আনয়ন করেন বিখ্যাত পারা শিল্পপতি জামসেদজি টাট!। ১৯০৭ ত্রীস্টাবে 
'উার উদ্ভোগে টাটা! আয়রন আগ সিল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 


ডে 


চ225001:5 ০৫ [75059 13. 


এই কোম্পানী উৎপাদন শুরু করে। টাটার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হত্সে পরে ১৯১১. 
খ্ন্টান্দে মার্টিন ও বার্ন কোম্পানী ইন্ডিয়ান "আয়রন আযাণ্ড স্্ীল কোম্পানী স্থাপন করেন। 
আবার বোশ্বাই ও আমেদাধাদে বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ. 
করেন পার্শা ও গুজরাটা ব্যবসায়ীগণ । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বোশাইয়ে ও গুজরাটে প্রায় ১৩টি. 
কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। পরবর্তাঁ পনের বছরের মধ্যে কাপড়ের. কলের সংখ্যা দাড়ায় 
১৩৭টি । না্নারূপ বাধাবিপত্তি সত্বেও ভারতীয়দের উদ্যোগেই বয়নশিল্প যথেষ্ট, উন্নতি 
করার যোগ লাভ করে। 

লৌহ ও ইস্পাতশিল্প এবং বয়নশিল্পের মতো! কয়লাশিল্পেও ভারতীয় পুঁজিপতিদের 
প্রাধান্ত স্বাপিত হয়। ১৮১৪ গ্রীস্টাব্দে রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লা আবিষ্কত হয় এবং 
১৮৫৫ গ্রীন্টা্ নাগাদ তিনটি কয়পাখনির কাজ আরম্ভ হয়। জ্ুচনাকালে ইয়োরোপ 
থেকে কয়লাখনি বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন এবং উদ্ভোগ আমদানি করা হয় । 
কিন্ত পরবতাঁকালে ভারতীয় ও ব্রিটিশ যৌথ উদ্যোগ এবং একক ভারতীয় উদ্চোগে 
কয়লাশিল্লের ভ্রুত উন্নতি ঘটে। 

লৌহ ও ইন্পাতশিল্প, বয়নশিল্প এবং কয়লাঁশিল্পে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের প্রভাব 
বিস্তৃত হলেও জাহাজ ও সামুদ্রিক পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর একচেটিয়! 
কর্তৃত্ব ছিল। পরে স্বদ্দেণী চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে মান্রাজের চিদান্বরম পিল্লাই স্বদেশী, 
স্টিম শিল্প গঠন করেন। কিন্ত সরকারের বিরোধিতায় ও চিদাশ্বরমের গ্রেপ্তারের ফলে 
এই প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যস্ত জাহাজ ও সামুদ্রিক পরিবহণের 
ক্ষেত্রে ভারতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র পাচ শতাংশ । কিন্তু পরে ১৯১৯ 
খ্ীপ্টাব্ধে ভারতীয় মালিকানায় সিখ্িয়া ঠিম নেভিগেশন স্থাপিত হলে শ্ব্দেশী উদ্যোগে 
জাহাজ পরিবহণ শিল্পের যথেষ্ট উন্নত হয় । 

. (8) আংশিক অগ্রগতি £ 


মূলধন ও উদ্যেগের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হলেও উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে ভারতে. 
শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়। ১৯৫ ্রীস্টান্দে মোট কলখারখানার সংখ্যা! 
দাড়ায় ২৬৮৮টি। তবে এই শিল্লোন্নতির মূলে ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতির আধিপত্য । 
ত্রিশ শিল্পপতিগ্ণ এবং ভারতের ব্রিটশ সরকার ভারতীয় মালিকানায় ভারতে আধুনিক 
শিল্প বিকাশের বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্প গুলোকে রক্ষার ব্যবস্থা 
না করে নাঁনাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার পথ গ্রহণ করে। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে 
ব্রিটেন থেকে আমদানি পণ্যদ্রব্যের উপর শুন্কের হার হাঁস করা হয়। ফলে ইংলপ্রের 
পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভাগতীয় শিল্প বিপর্ধস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া 
ভারতীয় শুতী-শিল্পগুলোকে বিনষ্ট করার জন্ত অত্যধিক হারে উৎপাদন শুষ্ক চাপান হয়। 
এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ভারতীয় শিল্পগুলে! কঠিন সমস্তার সম্মুখীন হয়। 

(৫) পরিবর্তনের সূচন। £ 

প্রকৃতপক্ষে লর্ড কার্জনের শাননকাঁলের পূর্ব পর্বস্ত ব্রিটিশ সরকার ওপনিবেশিক দৃষ্টি- 
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“জঙ্গী নিয়ে ভারতে শিল্পনীতি পরিচালনা করেন । কিন্তু ঘোর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন 
ভারতীয় শি্-উদ্লোগের প্রতি সহাহুত্ৃতি সম্পন্ন ছিলেন এবং ভারতীয় শিল্পের 
বিকাশের জন্ত তিনি ১৯০৫ খ্রীন্টান্দে একটি পৃকৃক বা;ণজ্য ও শিল্পবিভাগ গঠন করেন। 
১৯০৮ খ্রীন্টান্দে মান্রাজ সরকারও একটি শিল্পবিষয়ক সংস্থা গঠন করেন। এইসব 
প্রচেষ্টার ফলে ভারতে শিল্লোন্নয়ন ত্বরান্বত হতে থাকে এবং শিল্পে বিনিয়োগকৃত লগ্মীর 
পরিমাণ «বুদ্ধি পায়। অপরদিকে ১৯০৫ খ্রীন্টাব্দে বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলন 
দেখ! দেয় তার ফলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটতে শুন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
লৌহ, ইম্পাত, তাত, সাবান, লবণ, চিনি, চামড়া প্রভৃতি শিল্পের জন্ত কলকারখানা 
স্থাপিত হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকারও বিদেশী পুঁজিপতিদের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে 
ভারতে পুজিতন্ত্রের বিকাশ শুরু হয় । 


(৬) উপসংহার £ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় শিল্পবিকাশে 1 নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৯১৪ 
থেকে ১৯১৯ খ্রীন্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের পর অবস্থার চাপে পড়ে ব্রিটশ সরকার শিল্প- 
নীতির কিছু পরিধর্তন করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সময় ব্র:টনের কলকারখানাগুলে! 
ব্রিটেনের সামরিক বিভাগের চাহিদ! মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাদের পক্ষে ভারতের 
বাজারে পণাব্রব্য যোগান দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই স্থযোগে জাপান ও মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বাজার দখল করে নিতে উদ্যোগী হয়। ভারতের বাজার চিরদিনের 
জন্ত হাতছাড়া! হয়ে যাওয়ার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পপতি শ্রেণীকে কিছু 
স্বযোগ দিতে রাজী হয়। তাছাড়া যুদ্ধের সময় ইংলণ্ থেকে লৌহ, ইন্পাত প্রভৃতি 
ভারতে রপ্তানি কর! সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভারতে ভারী শিল্প গঠনে সরকার উদ্যোগী 
হয়। অপরদিকে, ইংলগ্ডের যুদ্ধে বান্ত থাকার স্থযোগ নিয়ে ভারতে জাতীয় 
আন্দোলনের তীব্রতা বুদ্ধি পেলে ভারতীয় নেতৃবর্গকে সন্তষ্ট করার উদ্দেশ্তে ভারতের 
শিল্প-উদ্যোগকে কিছু সুযোগ হবিধা দিতে রাজী হয়। অবস্থার চাপে পড়ে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক নীতি পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ১৯১৬ খ্রীন্টাব্ধে ভারত সরকার ভারতীয় 
শিল্পের গুসারের জঅভ্ভাবন! এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের সম্ভাবনা 
বিচার বিশ্লেষণের জন্য গ্তার টমাস হগ্যাণ্ডের সভাপতিত্বে একটি শিল্প কমিশন গঠন 
করেন। এই কমিশন শিল্প প্রসারের জন্ত সরকারকে “উৎসাহ মূলক হস্তক্ষেপ নীতি 
গ্রহণের সুপারিশ করে। এই কমিশন আরও কয়েকটি সুপারিশ করে যথ!,--।১) সর্ব- 
ভারতীয় ও প্রাদেশিক শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠা; (২) কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণ 
(৩। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী চাঁকরীগুলোর সুষ্ঠ সংগঠন এবং (৪) যানবাহন ও যোগা- 
যোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাঁধন। ব্রিটিশ সরকার কমিশনের সুপারিশ গুলো কার্যকরী করার 
'জন্ত সচেষ্ট হয়ে ওঠে । হুল্যাণ্ড কমিশনের সপারিশ ক্রমে শুক্ষনীতির পরিবর্তনের মাধামে 
"সরকার ভারতীয় শিল্পগুলোকে বৈদেশিক প্রতিমোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট 
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হয়? আমদানি ক্ষেত্রে শুকের হার শতকরা সাড়ে ৩ অংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাঁড়ে ৭ অংশে 
ক্লাড়ায় এবং ১৯২১ খ্রীস্টান্দে শুন্কের হার ১১ শতাংশে পরিণত হয়। লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পেও এই শুন্ক নীতি গৃহীত হয়। পরে ১৯১৮ রীস্টাব্ধের ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কার 
সম্পর্কে মন্টেপ্-স্মসফোড রিপোর্টে ভারতে শিল্পোনয়নের জন্য একটি গতিশীল নীতি 
অন্ুলরণের কথা বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই সময় থেকেই ভারতীয় অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন সরক্কাঁরী শীতিরূপে গৃহীত হয় । 
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48288. (৬) ভূমিকা 

১৮১৩ গ্রীস্টাব্দের চাটার আইনের বলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইস্ট ইগ্িয়! 
কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। তাছাড়া ভারতে আমদানি ও 
রপ্তানি সামগ্রী অবশ্তই ব্রিউশ জাহাজে পরিবহণ করতে হবে এই নিয়মটিও অগ্লাদশ 
'শতান্বীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিত্যক্ত হয়। এই সব কারণে যদিও তখন অন্যান্য দেশের 
সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পথ পূর্বাপেক্ষ। 
সহজ ছিল তবুও ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্বস্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্কই 
ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । ভারতীয় শিল্পে ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী লমূহের প্রাধান্য 
ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং জাহাজ কারবারীগণের কায়েমী স্বার্থের পথ অস্ছসরণ এবং 
বিশেষ করে ১৯৩২ শ্রীপ্টাব্দের পরে ব্রিটিশ ব)বপায়ীগণের অন্থকূলে এবং অন্ন্তি বাণিজ্য 
সহযোগীদের প্রতিকৃলে বিভেদমূলক আচরণের নীতি, এসব কারণের মধ্যেই ভারতের 
বহিবাণিজ্যে বিটিশ আধিপত্যের ব্যাখ্যা নিহত। 

(২। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি : 

১৮৫০ খ্রীস্টাব্খের পর থেকে ভারতীয় রপ্তানির প্রসার ঠিক সমান গতিতে হয় নি। 
১৮৫০-১৮৬*-এর দশকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ তুল! ব্যবপায়ীগণ 
আমেরিকার বদলে ভারত হতে তুল ক্রয় করতে শুরু করলে রপ্তানি দ্রুত গতিতে 
বৃদ্ধিপায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির গতিবেগ অপেক্ষাকৃত ভাবে 
অস্থর হয়ে পড়ে । ভারতের অনেকাংশে গ্রামাঞ্চলে খর! ও দুভিক্ষ বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলোতে 
বিশৃঙ্খলা, ১৮৭৩ শ্রীপ্টাব্দের পর টাকার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রভৃতি 
কারণে রঞ্চানির পরিমাণ হাস পেতে শুক্ক করে। কিন্তু বিংশ শঙান্দীর প্রথম দুই 
দশকে অবস্থার আবার যথেষ্ট পরিবর্তন হয় এবং রপ্তানির পরিখাণ ছিগুণ বুদ্ধি পায়। 
এই সময়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিশল সেচ প্রকল্পগুলোর নির্মাণকার্ধ সমাঞ্চ 
হওয়ার ফলে রপ্তানিযোগ্য উদ্ত্ত-কৃষিপণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে টাকার 
বিনিময় মুল্যের অনিশ্চয়তা দুর হলে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায় । 
তাছাড়া জার্ধানী ও জাপানের মতে! নতুন শিল্পোষ্ঠোগী দেশ সমূহের আবির্ভাবের কলে 
ভারতীয় কাচামালের চাহিদ! ক্রুত বৃদ্ধি পার । ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ভারতের 
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রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য বিশ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮৬৫ 
থেকে ১৯১৪ থ্রীন্টাব্দের মধো আমদানি বৃদ্ধির গতি রপ্তানি বৃদ্ধির গতি অপেক্ষা” 
সামান্ত ভ্রততর ছিপ । বিশেষতঃ ভারতের বাজারে শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করার 
জন্ত ইংলগু, জার্মানী ও জাপানের মতো! শিল্পক্ষেত্রে প্রতিঘবন্ী দেশগুলোর মধ্যে, 
প্রতিযোগিত প্রবল আকার ধারণ করে। আমেরিগার যুক্তরাষ্ট্র অবশ্ঠ ভারতের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক বিকাশের ব্যাপারটিকে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করে। ভারতের 
বাজারে প্রতিঘ্বশ্বিতাঁর ক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যোগ দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। 
কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের অবনতি ঘটে ।' 
যুদ্ধের ফলে বাণিজ্যের ম্বাভাবিক পথগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ভারতের বাণিজ্য 
সহযোগী দেশগুলোর অনেকেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে অথব! শক্রভাবাপন্॥ দেশ রূপে 
চিন্নত হয়। অপরদিকে জাহাজ পরিবহণের ঝুঁকি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ 
জাহাঙ্জের মাশুল ও বাঁমাজশিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এমন কি যুদ্ধে ব্যাপৃত ইংলগ্ডের 
পক্ষেও ভারত থেকে অনেক প্রয়োজনীয় পণ্যত্রব্য সংগ্রহ কর! বিপজ্জনক হয়ে পড়ায় 
উভয় দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পায় । ভারতের 
রপ্তানি বাণিঙ্োর মতে! আমদানি বাণিজ্যও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্ত 
এই সময় ইংলগ্ড ও জার্মানী উভয় দেশই যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার জন্য ভারত অন্তান্ত দেশ 
থেকে তার প্রয়োজনীয় পণাদ্রব্য আমদানি করতে শুর করে। ফলে জাপান ভারতের 
অন্থতম প্রধান আমদাশি বাণিজ্যের দেশে পরিণত হয়। আবার যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরে ভারতের আমদানি বাণিজ্য অত্যন্ত ত্র বৃদ্ধি পেলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ইয়োরোগীয় অনেক দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হয়ে 
ওঠে। যুদ্ধক্ান্ত ইয়োরোপের পুনর্গঠনের জন্ত পুনরায় কাচামালের চাহিদা! বৃদ্ধি পেলে 
ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে পুনরায় প্রয়োজনীয় ভারসাম্য 
স্থাপিত হয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে মূল্যস্তরের বুদ্ধি, শ্রমিক বিশৃঙ্খলা, রেল 
পরিবহণের স্যোগ-স্থবিধার অভাব এবং টাকার বিনিময় মৃল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি 
নান! সমস্তার দরুণ প্রয়োজন অন্থ্যায়ী দ্রুতহারে রপ্তানি বাঁড়তে পারে নি। তাছাড়। 
ভারতের রপ্তানি বাণিজা যখন এরূপ সঙ্কটপূর্ণ স্থিতাঁবস্থার সন্মুধীন ঠিক সেই সময়ে 
১৯২৯ গ্রীপ্টান্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী মন্দ! ভারতের রপ্তানি দ্রব্য উৎপাপগনকারীদের উপর- 
প্রচণ্ড আঘাত করে। বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতাও যথেষ্ট হ্রাস পায় 
এবং ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজা দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। আবার অপর. 
দিকে মন্দা থেকে পুররুজ্জীবনের পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে না হতেই আমেরিকার 
বাণিজ্যে এক অভাবনীয় সঙ্কটের সুচনা! হলে পৃথিধীর অন্যান্ত দেশগুলোর মতো ভারতের 
বৈদেশিক বাণিঙ্্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ই।তদধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মতবিরোধিতাকে 
কেন্দ্র করে পুনরায় আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা! দেখ! দিলে সারা! বিশ্বের রপ্তানি ও 
আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়ত। দেখ। দেয় ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার, 


গুভ্াব অনুভূত হয়। 
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(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ইয়োরোপীয় বাজারগুলোতে ভারতীয় রপ্তানি ব্রব্যের 
মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদ! মেটাবার মতো সাংগঠনিক শক্তি 
ও পরিবহণের ব্যবস্থা ভারতের ছিল না । তথাপি ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ 
ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে । তবে যুদ্ধের শেষ দিকে ভারত বাধ্য হয়ে কয়েকটি রপ্তাশি 
বাণিজ্যসামগ্রীকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তবে যুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পরই ভারত পুনরায় রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু 
করে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তাঁকালে এই নীতি আরও সাফল্য অর্জন করে । 

(8) ভারতীয় রগ্ানির রূপান্তর £ 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ভারত প্রধানতঃ বিদেশে কীচামাল ও খাগ্চদ্রব্য 
রঞ্টানি করত । কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতে শিল্প বিকাশের শৃচনা দেখা দিলে কয়েকটি 
শিল্পজাত দ্রব্য, বিশেষতঃ পাট শিল্পজাত ভ্রব্য রপ্তানির তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের শিল্পজাত পণ্যন্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বুদ্ধি পায় । 
১৯১৩-১৪ খ্রীপ্টাঝে ভারতের শিল্পজাত পণ্যত্রব্যের পরিমাণ ছিল ২২ ৪ শতাংশ, ১৯১৮- 
১৯ গ্রীস্টাবে তা! বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৬ শতাংশে পরিণত হয় । কিন্তু পরবর্তাঁকালে ভারতের 
পক্ষে নানাকারণে, বিশেষতঃ শিল্লোদ্যোগের বুনিয়াদ দুর্বল থাকার জন্য বেশি দিন এই 
স্থযোগ ভোগ কর! সম্ভব হয় নি। তবে ১৯২৪-২৫ খ্রীপ্টান্দে ভারতীয় শিল্পগুলোকে 
বিবেচনামূলক সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হলে ভারতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং 
রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে 
পুনরায় শিল্োৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ পায় । প্রকৃতপক্ষে বৃহদায়তন শিল্পগুলোর 
উৎপাদন স্চক ১৯৩৯ শ্রীস্টাব্দে ছিল ১০২'৭; ১৯৪৫ গ্রীস্টা্ধে তা বেড়ে হয় ১২*০। 
তবে এই সময় ভারতের মোট রপ্তানির প্রায় ৩? শতাংশ পাটজাত শিল্পত্রব্য, তুলাজাত 
শিল্পপ্রব্য এবং চা এই তিন প্রকার পণ্যন্রব্য থেকে পাওয়! যেত। লৌহ, ইম্পাত ব 
অন্তান্ত প্রকার ভারী শিল্পদ্রব্য থেকে খুব কম পরিমাণ অর্থই আমদানি করা 
সম্ভব হত। 


(৫) উপসংহার 2 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকগণ কয়েকটি নির্দি্ই নীতি অনুসরণ 
করত। তবে প্রয়োজন অনুসারে ও. কালের অগ্রগতির জঙ্গে সামঞ্ন্ত রেখেই তার! 
এই নীতি কার্করী করার ব্যবস্থা করতেন। কোম্পানীর শাসনকালে ইস্ট ইত্িয়া 
কোম্পানীর বাণিঞ্যিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই তাদের আগ্রহ সবচাইতে বেণী দেখ! 
যেত। কিস্ক কোম্পানীর একচেটিয়া! বাণিজ্যের অধিকার রহিত হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে 
ইংলগ্ডের বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখার জন্ ব্রিটিশ সরকারের আমদানি ও রপ্তানি 
বাণিজ্য নীতি নিয়গ্রিত হত । বিদেশী অন্ত কোন রাষ্ট্র ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে যাতে 
প্রবেশ না৷ করতে পারে সেদিকেও তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু পরবর্তাকালে বাধ্য 
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হয়েই বিদেশী কোন কোন রাষ্ট্রকে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ 
দেওয়া হয়। তথাপি ভারতের কীচামাল ও বাজার যাতে অন্য কোন রাষ্ট্রে 
অধিকারে চলে যাওয়ার সুযোগ ন1 পায় সেজন্য সর্বদাই ব্রিটিশ শাসকগণ সতর্ক দৃষ্টি 
' দিতেন । প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবস্থার 'চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের 
কোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সামান্য শিথিল করতে বাধ্য হলেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের 
মৌলিক কাঠামোর ব্যাপক কোন পরিবর্তন করতে তার! সম্মত হন নি। এমন কি, 
কাচামালের পরিবর্তে ভারত বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করতে শুর করলেও তার 
বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল কাঠামোর কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। কুতরাং বলা যায় 
যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ইংলগ্ড একটি নীতি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ 
করে, তা হল ভারতের আমদানি ও রঞ্চানি বাণিজ্য নিজের স্বার্থে পরিচালন! কর! এবং 
ফঠোর হস্তে এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কর!। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্বস্ত ব্রিটিশ সরকারের 
এই নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। 
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4805.. (১) ভূমিকা £ 

ব্রিটিশ শাসনকালে ওপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বেশি বোঝা বহন করতে 
হয়েছে ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের, ফলে প্রতি পদক্ষেপে তাদের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালিয়ে ষেতে হয়েছে । আবার অনেক সময় জমিদারগণ ও ছোট ছোঁট দল- 
নেতাগণ যেসব বিদ্রোহ সংগঠিত করে তোলে, তাদের শক্তিরও প্রধান উৎস ছিল 
কৃষকশ্রেণী। কখনও কখনও ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হয়েও কৃষক বিদ্রোহ দেখা 
দিত। এই সব আন্দোলন প্রাথমিকভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্ত শুরু হত, কিন্ত 
আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তার প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখ! দিত এবং আন্দোলন- 
কারিগণ ধর্ম ও বর্ণনিবিশেষে জমিদার, ভূম্বামী এবং মহাজনদের বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হত। অর্থাৎ ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদের প্রতিভূদ্দের আক্রমণ করে তারা 
সাাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাপকদেরই অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে গ্রতিবাঁদ 
জানাবার চেষ্টা করত। দৃষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ কর! যেতে পারে ওয়াহাবি আন্দোলনের, 
কথা--য! এক সময় পাঞ্জাব, বিহার, মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ে । বাংল- 
দেশের ফারাজি আন্দোলনকেও এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি করা যেতে পারে । কিস্তু ১৮৫৭ 
খ্ীন্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কুষক প্রতিরোধের চরিত্রে এক ব্যাপক 
পরিবর্তন দেখ! দেয়। তখন থেকে কৃষকরা অরাসরি নিজেদের দাবির জদ্য লড়াই শুরু 
করে ব্রিটিশ সরকার, বিদেশী ভূম্বামী এবং দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে । 


(২) ঝুকা। বিজ্োছ £ 
ধরনের কৃষক আন্দোলনের প্রথম সুত্রপাত ঘটে পাঞ্জাবে কৃকা বিদ্রোহের মধ্যে । 
 জীর্গোলনের সঙ্গে ফুকা আন্দোলনের অনেক সাত ছিল। ধর্ষের গুন্ধি 
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বরণের জন্য উন্তয় আন্দোলনই শুরু হয় এং শেধ পর্যস্ত আঁঙ্দোসকারিগণ তারতে 
বিদেশী শাঁসনের অবসানের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ- 
*শক্কি কর্তৃক পাঞ্জাব অধিরুত.হওয়ার অব্যবহিত উনবিংশ শতাব্দীর চার-এর দশকে শিয়ান 
সাহেব নামে বিশেষভাবে পরিচিত ভগৎ “জওহর মল কুকা আন্দোলন শুরু করেন । 
শিখধর্ম থেকে বিভির কুসংস্কার দুর করে গুরু গোবিন্দ সিংহের নির্দেশিত ধর্মমত পুনঃ 
প্রতিটিত করার জন্ত কুক! সম্প্রদায়তৃক্ত ব্যক্তিগণ সচেষ্ট হয়ে ওঠে । পাঁজাবে ব্রিটিশ. 
অধিকার স্থাপিত হওয়ারি পর তার্দের আন্দোলনের গতিপথ পরিবতিত হয় এবং তারা 
ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পাঁজাবে পুনরায় শিখকতৃত্ধ স্থাপনের জন্ত উদগ্রীব হয়ে 
ওঠে | ১৮৬৩ খ্ীন্টাবে রাম সিংহ কুকাদের অধিনায়কত্ব লাঁভ করেন এবং নিজেকে 
গুরু গোবিন্দ সিংহের অবতার বলে দাবি করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে খালস! 
রাজত্ব স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। জাঠ এবং অন্যান্ত অম্প্রদায়ের নিষ্ববর্ণের বহু 
লোক তাঁর দলে যোগ দেয় । তিনি তাঁর অনুচরদের ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সকল প্রকার 
সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন । তিনি আরও ঘোষণ! করেন যে, একলক্ষ পচিশ হাজার 
কুকা সৈন্য সংগৃহীত হলেই তিনি ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হবেন। লুধিয়াঁন! 
শহরের ২২ কিলোমিটার দুরে ভৈনি আলা নামক স্থানে তিনি তীর প্রধান কর্মকেন্্র স্থাপন 
করে বিভিন্ন অঞ্চলে কুকাঁদের নতুন ঘাটি তৈরী করার জন্য “হথবা” ও নায়েব স্ব, 
নামধারী কর্মচারীদের প্রেরণ করেন। এই আন্দোলনের প্রথম দিকে পাঞ্জাবের 
অধিবাসীদের অনেকেই কুকাদের প্রতি সহান্ভূতিসম্পন্ন ছিল কিন্তু পরে কুকা সম্প্রদায়ের 
মধ্যে চরম নৈতিক অধঃপতন দেখা! দিলে অনেকেই তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে । 
সম্ভবতঃ রাম সিংহ নেপাল রাজসভার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর অন্ুচরদের 
সামরিক শিক্ষায় পারদর্শা করে তোলার জন্য জন্মৃতে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই 
সংবাদে ব্রিটিশ সরকার বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৮৬৩ খ্রীন্টান্ধে 
/গোহত্যা ও গোমাংস বিক্রির ঘটন! কেন্দ্র করে কসাইদের সঙ্গে কুকাদের সংঘর্ষ দেখা দিলে 
কুকাদের হস্তে কয়েকজন কসাই নিহত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই সময় সর্বপ্রথম 
কুকার্দের কার্ধকলাপে হস্তক্ষেপ করে এবং ন'জন কুকাকে ফাসি দেওয়৷ হয় এবং দু'জন 
কুকাকে স্বীপাস্তর পাঠান হয়। কিন্ত রাম সিংহের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর! হয় নি। 
১৮৭২ এরীন্টাবে কুকার্দের একটি দল পাতিয়াল! ও তার পার্ববর্তা অঞ্চলে রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খল! স্যষ্ট করার চেষ্টা করে। রামসিংহ তাঁর অনুচরদের কার্ধকলাপ সমর্থন করতে 
পারেন নি। কুতরাং তিনি গোপনে ব্রিটিশ সরকারকে এই সংবাদ জানিয়ে দেন। কলে 
তার অন্গচরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রামসিংহের কার্কলাপ সম্পর্কে 
সতর্কতা অবলম্বন করার জন্ত প্রথমে তাকে ভৈনি আলায় অস্তরীণ করেন এবং পরে তাকে 
রেঙগুনে নির্বাসিত করেন। ১৮৮৫ খ্ীষ্টা্ধে রামসিংহ রেঙুনে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
"পাতিয়ালার শ্ঘটন1 ও রামসিংহের নির্বাসনের ফঙ্গে আকস্মিকভাবে কুকা বিদ্রোহের 
খবসর্নিহয়। 
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(৩! বীরসা মুণ্ডার আন্দোলন ঃ 

কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ টিনা জি 
স্থানীয় অধিবাসীদের চিরাচরিত অনেক অধিকার ধবংস হয় এবং তাদের মধ্যে বিক্ষোভ 
দেখ! দেয়। ১৮৫৭ খ্রীন্টাবের পূর্বেই এই বিক্ষোভ অনেকবার বিদ্রোহের আকার ধারণ 
করে, ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে এই সব বিপ্রোহীদদের দমন করে। কিন্তু 
নির্যাতনের কঠোরতা আদিবাসীদের মনোবল দূর করতে অসমর্থ হয়। ফলে ১৮৮১ 
থেকে ১০১৫ ্ন্টাবের মধ্যে আদিবাসী কৃষকগণ বহুবার বিজ্রোহী হয়ে ওঠে এবং মৃণ্ড| 
সম্প্রদায়ের বীর বীরসার নেতৃত্বে তাদের বিদ্রোহ এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে ; ওয়াহাবি 
ও কুক! আন্দোলনের মতো ধর্মীয় শুদ্ধিক্রণের জন্য আদিবাসীদের আন্দোলন শুরু হয় কিন্তু, 
শেষ পর্যস্ত শোষণকারী বিদেশী শাসকগোঠী ও তাদের তাবেদার অত্যাচারী দেশীয় 
জমিদারদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয় । আন্দোলনের নেতা বীর বীরসা ছিলেন 
ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ত্রীস্টধর্মে দীক্ষিত | কিন্তু গ্ীস্টধর্ম তাকে মানসিক প্রশাস্তি' 
দিতে ব্যর্থ হলে তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম পুনরায় গ্রহণ করেন এবং হিন্দুধর্মের পবিভ্রত! ও 
নৈতিকতার দিকেও আকষ্ট হন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ঘোষণ! করেন যে, শিউ 
বোঙ্গার নির্দেশে তিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর । এই ধর্মমতে 
বিশ্বাসীগণ আত্মস্তদ্ধির জন্য নৈতিক ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে 
বাধ্য ধাকবে' এবং শিউ বোঁঙ্গা ছাড়া অন্ত কোন বোঙ্গার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারবে না। 
বীর বীরসার আদেশে তার 'অন্গচরবর্গ সৎ ও পবিভ্র জীবন যাপন, নিরামিষ আহার গ্রহণ, 
হাড়িয়া সহ সকল মাদক জাতীয় ভ্রব্য বর্জন ও পবিজ্র উপবীত ধারণ করতে শুরু করে। 
অল্পদিনের মধ্যেই তার শিষ্যসংখ]! খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমন কি, খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত 
বহু ব্যক্তি শ্বধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। শিশ্তদের নিকট তিনি 
ধর্মপ্রবর্তক, ঈশ্বরের অবতার, ধরতীআবা অর্থাৎ বিশ্বজগতের জনক এবং অলৌকিক 
ক্ষমতার অধিকারীরূপে পরিগণিত হতে শুর করেন । তার বাসস্থান চালকাদ গ্রাম সহম' 
সহ মুণ্ডার তীর্ঘস্থানরূপে গণ্য হতে শুরু করে। 


মুণ্ডাদের মধ্যে বীরস! “ভগবানের জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করে' 
তভোলে। তার ধর্মমতকে তীর! বিপজ্জনক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ-প্রণোর্দিত বলে মনে 
করে। তাদের ধারণা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করে মুগ্ডাদের রাজত্ব স্থাপন করাই 
তার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্ট । সুতরাং ব্রিটিশ সরকার বীরসাকে গ্রেপ্তার করার জন্তু" 
প্রস্তত হয় কিন্তু গ্রেপ্তারের ভয়াবহ ফলাফলের কথ! চিন্তা করে প্রকাশ্ঠ দিবালোকে এরূপ' 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা শঙ্কিত হয়। স্থতরাং রণচির পুলিশ বিভাগের ডেপুটি স্থপার- 
ইনটেনডেপ্ট, মিস্টার মিয়ারেস ১৮৯৫ খ্রীস্টার্সের ২৪শে অগান্ট গোপনে চাঁলকাদে পৌছান 
এবং অত্তফিতে বীরসার শয়নগৃহে প্রবেশ করে রুমালের সাহায্যে তীর মুখ বন্ধ করে' 
নিঃশবে রাঁচিতে নিয়ে ₹+স+স ব্যবস্থা করেন । বীরসার পনের জন সঙ্গীও অনুরূপভাবে 
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বন্দী হন। বীরসা ও তাঁর অন্থচরদের কিছু আধিক জরিমান! সহ ছু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড 
দেওয়া হয়। 

১৮৯৮ খ্রীন্টাবে বীরসা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই পুনরায় রাজপ্রোহিতানুলক 
কার্যকলাপে লিপ্ত হন । অভাবে ও অভিযোগে, ছুঃখে ও ছু্শায় জনসাধারণের প্রতি 
সহান্থভৃতি প্রার্শশ করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পূর্বমর্ধাদা ও জনপ্রিয়তা পুনকদ্ধার 
করতে সমর্থ হন। ন্তায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্ 
তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচর গয়া মুগ্তার উপর একটি সুশিক্ষিত সৈগ্ভদল গড়ে তোলার দায়িত 
অর্পণ করেন। নানাপ্রকার অস্ত্র তৈরী করার ব্যবস্থাও করা হয়। খুস্তি নামক স্থানে 
বীরসার প্রধান কর্মকেন্্র স্থাপিত হয় । তবে রাচি, চক্রধরপুর, বু, তামার, কারা, তোরপা, 
বাষিয়া, শিশাই প্রভৃতি স্থানে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বীরস! প্রায়ই 
তাঁর অনুচরদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হতেন এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচারী 
শাঁসন ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত চেষ্টা শুরু করেন । শেষ পর্যন্ত ১৮৯৯ 
খ্রী্টাব্বের বড় দিনের সময় সশক্ম অত্যু্থানের জন্য তিনি তীর অনুচরদের নিরদেশ দেন । 
ফলে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বীরসার অনুচরদের সংঘর্ষ শুরু হয় ১৯০০ 
খ্রীন্টাব্দের ৭ই জাঙ্য়ারী বীরসার অনুচরগণ খুস্তি থানা! আক্রমণ করলে এই সংঘর্ষ চরে 
উপনীত হয়। এই সংঘর্ষের সময় রাচির ডেপুটি কমিশনার সশস্প পুলিশ সহ খুস্তিতে 
উপস্থিত হয়ে মুগ্ডাদের শাস্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ডেপুটি 
কমিশনারের নির্দেশ অমান্ত করে মুগ্ডাগণ ডূমাঁরি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হয়। এই সংঘর্ষে প্রায় ছুশ মুণ্া নিহত হয় এবং বাকি সকলে পলায়ন করতে 
লক্ষম হয়। গয়া মুণ্া পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। বীরসা জনৈক মুণ্ডার 
বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিদ্রিত অবস্থায় বন্দী হন এবং পরে তিনি ১৯০* খ্রীন্টাবের ওরা 
ফেব্রুয়ারী কলেরায় আকাস্ত হয়ে মারা যান। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে মুণ্ডাদের 
মন করতে সক্ষম হলে বীরসা ভগবানের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে 
ব্যর্থ হয়। ৃ 

(8) নাইকদ। আন্দোলন £ 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাচমহল অঞ$লের দুর্র্ধ উপজাতি নাইকাগণ ১৮৫৮ গ্রীন্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহী এই উপজা তিকে 
দমন করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্ধের ১০ই মার্চের মধ্যে এই 
বিভ্রোহ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। বিদ্রোহের নেতা রূপা সিং বা রূপ ব্রিটিশ 
সরকারের আঙ্গগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে এই অঞ্চলে পু-্রায় 
অশাস্তির সৃষ্টি হয়। ১৮৬৭ খ্রীস্টাবে ভাদেক গ্রামের জোরিয়! নাইকদা নিজেকে 'পরমেশ্ব'র 
বলে ঘোষণ! করেন এবং নৈতিক আচার-আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি নতুন 
ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার অনচরদের সংখ্যা! দ্রুত 
বুদ্ধি পায় এবং ১৮৬৪ ্ীস্টাব্দে রূপা নিং তার দলে য়োগ দিলে এই আন্দোলন একটি 
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নতুন রূপ গ্রহণ করে। জোরিয়াকে ধ্মীয় গুরুর আসনে স্থাপন করে রূপা সিং নিজের 
জগ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ভাদেকে রাজদরবার প্রতিষ্ঠিত করে৷ 
তিনি ধর্মকর, ভূমি-রাজন্ব, পরিবহণ শুন্ক এবং নানাপ্রকার জরিমানা! আদায় করতে শুরু 
করেন। কিছুদিন পরে তিনি বারিয়৷ রাঁজোর অস্ততৃক্ত রাজগড় থানা এলাকার 
রাজস্বের একাংশ দাবি করেন। তার এই দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি প্রায় পাচশ 
সৈগ্ঙহ বাজগড় আক্রমণ করেন । রূপা সিং-এর অতফিত আক্রমণে তিনজন পুলিশ' 
নিহত ও তিন জন আহত হয় এবং থানা লুন করে রূপা সিং নগদ আটশ টাকা ও. 
থানার অন্্শস্ত এবং অন্ান্ দ্রব্য লাঁভ করেন। রাজগড়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 
রূপা সিং পার্খব্তা অন্তান্ত অঞ্চলে লুঠ-পা্ট শুরু করেন। জোরিয়! পরমেশ্বরও রূপা 
সিং-এর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তার নেতৃত্বে ছেটি উদেপুর রাজ্যের উপর 
আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। এই আক্রমণ ব্যর্থ হলেও স্থানীয় শাসনকর্তা এত শঙ্কিত, 
হয়ে পড়েন যে, তিনি আত্মরক্ষার জন্য রাজধানী স্থরক্ষিত করে তুলতে শুরু করেন। 
নাইকদাদের বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারকেও চিন্তিত করে তোলে এবং এই বিদ্রোহের আগুন 
বেশি দুর বিস্তৃত.হয়ে পড়ার পূর্বেই ব্রিটিশ সৈম্তগণ বিদ্রোহীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ভাদেক 
আক্রমণ করে। রূপা সিং ও তার পুত্র গালালিয়৷ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন। 
তাদের বন্দী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নেতৃবর্গের মৃত্যুর ফলে এই আন্দোলন; 
স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং পাচমহল ও তার পার্খবতাঁ অঞ্চলে পুনরার শাস্তি স্থাপিত হয় । 


(৫) “ফড়কের বিদ্রোহী কার্যকল।প £ 


উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়া ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে বাস্থদেব বলবস্ত ফড়কের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ব্যাপক এক সংগঠনের সাহায্যে ওয়াহাবিগণ' যে 
পরিবর্তন আনয়ন করার চেষ্ট৷ করেন, ব্যক্তিগতভাবে একক প্রচেষ্টার ঘারা বাসুদেব বলবস্ত 
ফড়কে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্ধে বোম্বাই অঞ্চলে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। ফড়কের 
রোজনামচা থেকেই তার চিন্তাধারা ও কর্ষপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় । ১৮৭৬-১৮৭৭ 
খ্ীন্টাবের দুভিক্ষে দক্ষিণভারতের অধিবাসীদের দুর্দশা চরম সীমায় উপনীত হয় এবং 
ফড়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তারতবাসীর এই দুর্দশার জন্ত ব্রিটিশ শাসনই 
সম্পূণভাবে দায়ী । সুতরাং তিনি এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জঙন্ত, 
সংকল্প গ্রহখ করেন । কিন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাকে এই কাজে সাহায্য করতে অসম্মত, 
হলে তিনি সমাজে অবহেলিত রামোসিস সম্প্রদায় ও কৃষকদের স্বদলে আনয়ন করার, 
চেষ্টা করেন। ডাকাতি ও লুষ্ঠনের ছারা তিনি এই প্রচেষ্টার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্চ 
সংগ্রহের কর্মসুচী গ্রহণ করেন। কিছু কিছু অস্ত্রশস্বও তিনি সংগ্রহ করেন। কিন্তু 
ডাকাতি শুরু করার পরই ফড়কের সঙ্গে রামোসিসদের মতবিরোধিতা শুরু হয় । ফড়কের 
আদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে তার দলভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে অনেকেই অর্থের লোভে তার প্রচেষ্টার 
অংশীদার হয়।" হভরাং রামোসিসদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বাক্ুদেব বলবস্ত ফড়কে 
ভার কর্মসুচী পরিবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ফড়কেকে বন্দী করার জঙ্ 
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তিন হাজার টাক! পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু এই সময় ফড়কে তার বন্ধু রঘুনাথ 
মোরেশ্বর ভাটের সাহায্যে ইসমাইল খান রোহিলার সঙ্গে পরিচিত হন | ইসমাইল থান 
রোহিলা তাকে পাঁচশ সশস্ত্র সৈন্ত সরবরাহ করেন । আরও চারশ সশস্ত্র সৈহ্া এই দলে 
যোগদান করে। কিন্ত ইতিমধ্যে গুপ্তচরের কাছে সংবাদ পেয়ে মেজর ড্যানিয়েল 
ফড়কের বাসস্থান গাস্থরে উপস্থিত হন। বান্ুদেব ব্লবস্ত ফড়কে পলায়ন করতে 
সক্ষম হলেও তার রোজনামচা ও অন্যান্ত কাগজ-পত্র ইংরেজদের হস্তগত হয় । ফলে 
ফড়কের ভবিষৎ পরিকল্পনার সকলই তার! অবগত হতে সমর্থ হয়। ইংরেজদের 
সঙ্গে নিজামের পুলিশ বাহিনী যোগ দিয়ে পলাতক ফড়কেকে বন্দী করার চেষ্টা শুরু 
করে। ১৮৭৯ গ্রীপ্টাব্বের ২১শে জুলাই এক মন্দিরে নিদ্রিত অবস্থায় ফড়কে পুলিশ 
বাহিনী কতৃক বন্দী হন। অস্ত্র সংগ্রহ, লুণ্ঠন, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধে: তাঁকে 
অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তার ছ্বীপাস্তর হয়। আন্দামানের পরিবর্তে এডেনের 
জেলে তাকে প্রেরণ কর! হয়। কিন্তু তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন। 
পরে পুনরায় তীকে বন্দী করা হলে তিনি স্বেচ্ছায় আহারের পরিমাণ হাস করে ক্ষয়রোগে 
আত্রাস্ত হয়ে ১৮৮৩ শ্রীপ্টাব্ে মৃত্যু বরণ করেন | 

(৬) নীলবিদ্রোহছ £ 

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯ খ্রীপ্টাব্দে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক 
জেলা'গুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ মিলিতভাবে এই 
বিদ্রোহে যোগ দেয়। নীলচাষীর্দের নেতা ছিলেন যশোহর জেলার ননীমাঁধব ও 
বেনীমাধব বিশ্বাস, নদীয়ার মেঘানা সরদার, হুগলির বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সরদার । 
নীল বিভ্রোহীর! ক্লে-স্থলে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় । অগণিত 
নীল বিদ্রোহী সে সময় নীলকর সাহেব ও ইংরেজ সরকারের গুলিতে প্রাণ হারান। 
বিভিন্ন ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ 
অত্যাচারের কাহিনী বণিত হতে থাকে । হুরিশন্ত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দ 
পেট্রিয়ট” পন্ধিকার প্রচেষ্টায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি প্রবল জনমত 
গঠিত হয় । নট্যিকার দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা! করে নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। ফাদার লউ নামক জনৈক পাত্রী নীলদপণ 
নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলে ব্রিটিশ বিচারালয় তাকে শান্তি প্রদান করে 
নীলকর সাহেবদের স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ফাদার লঙ-এর কারাবাস ও 
নীলদপণের ইংরেজি অশ্গবাদ ইংলগ্ডের জনমতকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তোলে। 
শেষ পর্যস্ত ভারতের ও ইংলগ্ের জনমতকে সন্তষ্ট করার উদ্দেস্তটে ১৮৬৩ খ্রীস্টাবে নীলকর 
সাভ্বেদের প্রধান হাতিয়ার 'ইত্ডিগো কণ্ট কিস আযার বাতিল করে দেয়। ফলে নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। পরে কৃত্রিম উপায়ে নীলপ্রস্ততির 
পন্থা আবিষ্কৃত হলে ১৮৯২ শ্রীন্টাব্ধ থেকে শীলচাষ অন্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় । 

(৭) উপসংহার £ 

. উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেসব বিজ্রোহ দেখা দে 
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সেগুলোর কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্টা দেখা দেয়। সাধারণত: এই সব বিদ্রোহ শুরুতে ধর্মীয় 

শুদ্ধিকরণ অথব! প্রতিবাদশী কোন ধর্মমতকে কেন্জ্র করে দেখা দেয়। কুকা বিদ্রোহ ও 

নাইকদ-এর বিদ্রোহে এবং বীরসা ভগবানের আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে 

পরিষ্ফুট হয়। ধর্মকেন্্রিক এই আন্দোলন পরিশেষে কৃষক বিদ্রোহ বা নিয়বর্ণের 

বির্রোহের রূপ গ্রহণ করে। এই সব বিদ্বোহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

সাধাধণত: দরিদ্র কৃষক এবং নিয়বর্ণের ব্যক্তিরাই এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 

অর্থনৈতিক নিশ্পেষণের প্রতিক্রিয়া রূপে ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পরে সেই 

আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। বাহ্থদেব বলবস্ত ফড়কের 
আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্যটি স্ন্বরভাবে প্রকাঁশ পায় । তবে বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহের 

প্রক্কাতি সমসাময়িক অন্তান্ত বিদ্রোহ থেকে সম্পূর্ণ হ্বতন্ত্র। এই বিদ্রোহ ছিল কৃষকদের 

্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত এবং কৃষকদের পরিচালিত । কিন্ত অল্পদিনের 

মধোই এই আন্দোলন বাংলাদেশের একদল বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সহযোগিতা! ও সমর্থন 

লাঁভ করতে জক্ষম হয়। 'এরূপ সহযোগিতা সযসাময়িক অন্ান্ত বিদ্রোহী নেতাদের 

পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে নীলচাষীদের বিদ্রোহ ছিল নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে, 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও নীলকর 
সাহেবদের মধ্যে অভিন্ন সম্পর্কের কথা যুক্তিসহকারে প্রদর্শন করে সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন । 
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482. (১) ভূমিকা £ 


বিভিন্ন শ্রেণীর সমিতি গঠনের মাধ্যমে উনবিংশ শতাঁবীর ভারতবাসী আধুনিক 
রাজনীতির ভাবধারায় পুষ্ট হওয়ার সুযোগ লাভ করে। প্রথম দিকে ধর্মীয় উদ্দীপনা, 
শ্রেণীগত সংহতি প্রভৃতি সমিতি গঠনে সহায়তা করলেও পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতার 
কারণেও একদল তারতীয়ের সমিতি গঠনে উৎসাহিত করে। অভিন্ন যোগ্যত। ও 
কর্মপদ্ধতি, অভিন্ন শিক্ষা ও আকাক্ফা, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অভিন্ন বিদ্বেষ ও 
অসস্তোষ প্রভৃতি ও ভারতীয়দের পারিবারিক,জাতিগত ও আঞ্চলিক স্বার্থের উধ্বে স্থাপন 
করতে এবং অভিন্ন উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত তাদের সমিতি গঠনে উদ্ধদ্ধ করে। উনবিংশ 
শতাববীর মধ্যভাগ থেকেই ভারতীয়গণ পরিবার, জাতি ও অঞ্চলের চিরাচরিত প্রভাব 
থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুগের সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ পান। 
তবে এই সব আধুনিক সমিতি প্রথম দিকে সাধারণতঃ প্রাদেশিক সংস্থ! হিসাবে গড়ে 
ওঠে। কিন্তু পরে প্রাদেশিক সমিতিগুলোই প্রয়োজনে অন্ঠান্ত প্রাদেশিক সমিতি সমূহের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে একটি জাতীয় সংস্থা গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে । প্রকুতপক্ষে 
বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক সমিতিগুলোর কাঠামোর উপর নির্ভর করেই ভারতীয় জাতীয় 
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ক্ষংগ্রেসস্থাপিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এঁতিহাসিক ভক্টর অনি শ্রীল উনবিংশ 
'শতাকীর চতুর্থ থেকে অষ্টম দশককে “সমিতির যুগ” বলে চিহ্নিত করেন । 


(২) কলকাতার প্রত্রতি ঃ 

ব্রিটিশ ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সীর রাজধাঁনীতেই সর্বপ্রথম সমিতি গড়ে ওঠে । 
ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার ফলে এই সব স্থানের চিরাচরিত শাসনব্যবস্থার ও অর্থ- 
নৈতিক পরিবর্তনই ছিল সমিতি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ । ইংরেজি ভাষায়*শিক্ষিত 
এবং শাসকগোঠীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ভারতীয়গণই সমিতি গঠনের পথপ্রদর্শকের 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী কিন্তু এই বিষয়ে হরীস্টধর্ম প্রচারকদের 
উদ্যোগের বিরোধী একটি গোঠী এ বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! ও ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টতৈ অবহেলিত ব্যক্তিরাও এই 
বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন । ফলে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার 
দশ বছরের মধ্যেই ১৮২৭ খ্রীপ্টাবে & বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আযাকাডেমিক আাসোসিয়েশন 
নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ইয়ং বেঙ্গল নাষে পরিচিত এই সংস্থার সাদন্তগণ 
'পৌত্তবলিকতার অসারত! স্াদস্তে ঘোষণা করে স্বাধীন চিন্তা, ধর্ম, সত্য প্রভৃতির উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। যুক্তিবাদী চিন্তাই ছিল তাদের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । হেনরি ভিরোজিও ও ডেভিভ হেয়ারের স্বাধীন চিস্তাধারা দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে তারা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের উপর তীব্র আঘাত করতে শুরু করেন । 
তবে ইয়ং বেঙ্গলের সাদশ্তবুন্দ কল্পনার জগতে বাস করতেন এবং মানব-অধিকার ও 
অবৈতনিক আবশ্তিক শিক্ষার জন্ত দাবি উত্থাপন করেন । অপরদিকে বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন 
একদল বাঙ্গালী নিদিষ্ট অসস্তোষ ও তার প্রতিকার দাবি উত্থাপন করে আঞ্চলিক 
রাজনীতির ভিত্তি গঠন করার চেষ্টা করেন। ১৮৩৮ ত্রীন্টা্খে কলকাতায় “আযাকুইজিসন 
অফ জেনারেল নলেজ' নামে আর এক ছাক্রসভা গড়ে ওঠে । ১৮৪৩ খ্রীন্টাব্দের মধ্যে এই 
সংস্থার সদন্ত সংখ্য। দু'শ হয়ে ঈাড়ায়। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রমুখ বাক্তিগণ এই সভার অহিত যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এসব সংস্থা গড়ে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হতে শ্তরু করে। ১৮২৮ থেকে ১৮৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে প্রেসিভেন্দী কলেজের ছাক্ঞগণ আধ জনের বেশি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ তদানীস্তন কলকাতার 
ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ করে তোলে এবং বাংলার নবজাগরণের পথ তিনিই 
প্রশস্ত করে তোলেন । 

(৩) বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রস্তাত ঃ 

কলকাতার তুলনায় বোশ্বাই অঞ্চলের অগ্রগতি ছিল অনেক মস্থর। কলকাতার 
হিন্দু কলেজের অনুকরণে ১৮২৭ খ্রীন্টাঝে এলফিনস্টোন ইনস্িটিউসন স্থাপিত হলে ১৮৩৪ 
্ীন্টাব্ধের পূর্বে এই সংস্থার প্রকৃত ফোন অস্তিত্ব ছিল না । তবে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্ধে একটি 
সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হলে পার্সি, গুজরাটি ও মারাঠা৷ ছাত্রদের মিলনের এবং ভাবের 
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আদান-প্রদানের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৮৫১ থ্রীস্টাবে দাঁদাঁভাই নৌরজির সম্পাদনায় “বান 
গোঁফ তার (সত্য-বক্তা ) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিক] 
বোগ্বাই অঞ্চলের জনমত গঠনে খুব সাহাধ্য করে। মান্রাজের ক্ষেত্রেও সমিতিগঠনের 
ইতিহাস প্রায় একই রূপ। ছাত্র ও যুব সমাজ সেখানে প্রথম সমিতি গঠন করার উদ্যোগ, 
গ্রহপ করে। পরে এ সমিতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক চেতনার সুত্রপাত ঘটে । 


(8, সমিতি গঠনের প্রত্যক্ষ কারণ ঃ 

কলকাতা, বোথ্াই ও মার্রাজে এই সময় অমিতি গঠনের আর একটি বিশেষ কাঁরণ' 
লক্ষ্য কর! যাঁয়। ১৮৫৩ খ্রীন্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সময় 
উপস্থিত হলে ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের পক্ষ থেকে কোম্পানীর কাকলাপ পর্যালোচনা করার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং ভারতীয়গণ নতুন সনদ মঞ্জুর করার পুরে পালিয়ামেপ্টের 
সম্মুখে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন । এই উদ্দেশ্তটে ১৮৫১ গ্রীস্টাব্ধের ২৯শে 
অক্টোবর কলকাতায় ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযসোপিয়েশন গঠিত হয় এবং এই সংস্থা ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের রূপরেখা পরিবর্তনের জন্য, বিশেষতঃ স্থানীয় শাসনবিধির উন্নয়ন সাধনের 
জন্য পালিয়ামেন্টে নিকট আবেদনপত্র পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে 
১৮৫২ শ্রীন্টাবের ২৫শে অগাস্ট বোশ্বাই আযাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই অঞ্চলের 
বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই সমিতিতে যোগ দিয়ে এই সমিতিকে এ অঞ্চলের একশত জন 
প্রতিনিধিমুলক সংগঠন হিসাবে গণ্য করার দাবি করেন। গঠিত হওয়ার সঙ্গে সেই 
এই সমিতির পক্ষ থেকে কোম্পানীর সনদ সম্পর্কে ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের নিকট আবেদন 
পাঠান হয়। পুণে শহরেও ১৮৫২ এরীস্টাব্ধে ডেকাল আযাসোপিয়েশন এবং একই বছরে 
মাদ্রাজে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। পরে মাপ্রাজের ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান। 
আযাসোসিয়েশন মাদ্রাজ নেটিত আসোসিয়েশন নামে পরিচিত হয়। কলকাতা ও 
বোছাই-এর আযাসোসিয়েশনের মতো মান্রাজের আযাসো সিয়েশনও কোম্পানীকে নতুন সনদ 
মঞজ্র করার পূর্বেই ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করে। 


(৫) ত্রিটিণ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েশনের বৈশিষ্ট্য ঃ 


প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেস্তে বোদ্ধাই ও মাপ্রাজের সমিতিগুলো গঠিত হলেও, 
কলকাতার সমিতি প্রকৃতপক্ষে ছিল ল্যাওহোল্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইতডিযা 
সোসাইটি নামক সংস্থা ছুটির উত্তরাধিকারী । ১৮৩৭ হ্রীন্টান্দে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার 
উদ্দেস্টেই ল্যাওহোল্ডার্দ সোসাইটি বা জমিদার সমিতি গঠিত হয় । কিছুদিন পরে ১৮৪৩ 
্রী্টাবে ইয়ংবেঙ্গলের সাস্তগণ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইতডিয়া! সোসাইটি গঠন করেন। কিন্তু এই 
ছুটি সমিতির উদ্দে্ঠ ও কর্মপন্থার মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
শুর হয়। জমিদারদের স্বার্থরক্ষাই ছিল ল্যাগহোন্ডার্স আযাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্ঠু 
কিন্তু বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়! সোসাইটি জমিদারী প্রথার সমালোচনা শুরু করে এবং কৃষকদের 
ার্ধরক্ষার উপায় উত্তাবনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন পেশ করে। যা হোক, 
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বাংলা প্রেসিভেন্সীর এই ছুটি সমিতিই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে' 
১৮৫১ খ্রী্টাৰে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং রাজা রাধাকাস্ত দেব এই 
সমিতির প্রথম সভাপতি এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক পদে নির্বাচিত. 
হন। যদিও এই সমিতি সকল শ্রেণীর বাক্তিদের নিয়ে গঠিত হওয়ার নীতি আদর্শ 
1হুসাবে গ্রহণ করে তথাপি প্রকৃতপক্ষে বিতশালী জমিদারগণই এই সমিতির সদস্তপদ লাভ 
করতেন। আবার অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতায় সকলশ্রেণীর -উন্নতি 
বিধানের প্রচেষ্টা এই সমিতির উদেশ্টরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে রায়তদের 
বিরুদ্ধে জমিদারদের স্বার্থরক্ষ! করাই ছিল এই সমিতির প্রধান কর্মস্চী । ফলে বোম্বাই ও 
মাদ্রা্জের ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন অপেক্ষা কলকাতার আযসোসিয়েশনের চরিত্র 
ত্বতন্ত্র ধরনের ছিল। 
(৬) কলকাতার আসোসিয়েশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি 2 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় আটের দশক পর্স্ত এইসব আযসোসিয়েশনগুলোই: 
প্রেসিডেন্সীর রাজনীতি পরিচালনা করত | এই সময় ব্রিটিশ-ভারতে অনেক শাঁসনতাস্ত্রিক 
পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আঁসোসিয়েশনগ্তলো ন'নারূপ শান সংস্কারের দাবি সম্বলিত 
আবেদন পেশ করতে শুরু করে। ১৮৫৩ খ্রীস্টান্দে কোম্পানীকে নতুন সনদ মঞ্জুর 
করার পূর্বেই তাদের কর্মতৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তাঁকালে স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় 
'অধিকতরভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্ত তাদের পক্ষ থেকে লগুনে নিয়মিত আবেদনপত্র 
প্রেরিত হতে থাকে । বিভিন্ন আযসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে আবে?ন- 
পত্র প্রেরিত হলেও তাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষতঃ বোম্বাই 
আযাসোসিয়েশন কলকাতা আসোসিয়েশনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করে 
চলার চেষ্ট! করত । কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীপ্টাব্ধের মহাবিপ্রোহের পর বোশ্বাইর আযাসো- 
সিয়েশনের কার্ধকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং মিস্টার জি. এল. চেটর মৃত্যুর পর মাদ্রাজ. 
নেটিভ আসোসিয়েশন খুব ছূর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এই সময় একমাত্র কলকাতার, 
আযাসোপিয়েশনই সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ পাপিয়ামেন্টের নিকট ভারতীয়দের দাবি-দাওয় 
পেশ করতে শুরু করে। 


(৭) উপেক্ষিত দাবি ঃ 

১৮৫৩ স্রীন্টাবের সনদ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশনের কোন দাবিই পুরণ করে 
নি। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের ' অন্তু 
প্রবেশের স্বযোঁগের জন্ক আবার দাবি পেশ করতে শুরু করে । ১৮৫৬ খ্রীন্টাবে সাংবিধানিক- 
ভাবে গঠিত্ব আইনসভার ক্ষমতা সম্পন্ন কোন একটি সংস্থ৷ গঠনের জন্য আবেদন কর! 
হয়। কিন্ত মহাবিপ্রোহের পর ভারতে ইন্ট ই শ্ুয়। কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে, 
এবং মহারানীর ঘোষণাপত্র অন্ধযায়ী ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্টের উপর তারতের শাসন- 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শাঁসনতাগ্ত্রিক এই পরিবর্তনের সময়ও ভাঁরতবাসীদের, 
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ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ দেওয়া! হয় নি। এমন কি, 
১৮৬১ খ্রীস্টান্দের কাউন্সিলস আযারও তাদের হতাশ করে। 

শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ ছাড়াও সম্মানিত, বিশ্বস্ত এবং উপযুক্ত ভারতীয়দের 
দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত না করার জন্য আযাসোপিয়েশন বারবার অভিযোগ করতে শুরু 
করে। কিস্তু ১৮৫৩ গ্রীপ্টাব্দের সনদ এই অভিযোগ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করে নি। 
বিশেষতঃ উচ্চ রাজপদে নিযুক্তির জন্য ইংলগ্ডে পরীক্ষা! গ্রহণের প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
কলকাতার আযাসোসিয়েশন জোরালো প্রতিবাদ জানাতে শুন করে। বোদ্ধাই 
আযাসোপিয়েশনও এই প্রতিবাদকে পূর্ন সমর্থন জানায় । ১৮৫৪ ্রীন্টাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হেইলিবারি কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার দাবি করা হয় 
এবং ১৮৫৬ শ্রীন্টাব্ধে যুগপৎ ইংলগ্ড ও ভারতে ইপ্ডিয়ান সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
গ্রহণের দবি উথাপন করা হয়। ১৮৬১ শ্রীন্টাব্ধের পরীক্ষা সম্পফ্িত নতুন 
নিয়মাবলীর কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং ১৮৬৫ শ্রীন্টান্দের সিভিল সান্ভিসের 
পরীক্ষার্থীর বয়ঃসীমা হাঁস করে একুশ করা হলে ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই 
নীতি প্রয়োগ না করার জন্ত ভারত সচিবের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ কর! হয়। 
আযসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে লগ্ুনে অবস্থিত ইতিয়ান সোসাইটি এবং ইস্ট ইত্ডিয়া 
আযসোসিয়েশনের নিকটও অনুরূপ দাবি করার জন্য অন্থুরোধ জানান হয়। 

(৮) উপসংহার £ 

প্রায় তিন দশক যাবৎ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আসোসিয়েশনগুলো 
ব্রিটিশ সরকারের নিকট নানাপ্রকার দাবি পেশ করে। এইসব দাবির প্রধান ছুটি লক্ষ্য 
ছিল উপযুক্ত ব্যক্তিদের ভারতীয়দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এবং আইন প্রণয়নে 
ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের অর্ধিকার। দাবিগুলো ছিল খুবই সামান্ত এবং আবেদন- 
নিবেদনের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হত এবং শেষ পর্যস্ত আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই তা 
সীমাবন্ধ থাকত । মন্ত্রিসভা, পালিয়ামেন্ট অথবা ভারতসচিবের নিকট আবেদনপত্র 
পেশ করেই তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করত । কোন কোন ক্ষেত্রে জনসভা! আহ্বান. 
করে আসোসিয়েশন তাদের দাবির কথা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করলেও তারা 
কখনও আন্দোলনের পথ গ্রহণ করে নি। আবার অপরদিকে এই সব আযআসোসিয়েশন 
কোনক্রমেই জনগণের গ্রতিনিধিমূলক সংস্থা রূপে গণ্য হতে পারে না, কারণ মুষ্টিমেয় 
সদস্ত নিয়েই এই সংস্থাগুলো গঠিত হত। তা! ছাড়া, মফংম্বলে আযাসোসিয়েশনের 
কোন শাখ! গড়ে ওঠে নি অথবা গড়ে তোলারও কোন বন্দোবস্ত করা হয় নি। 
'প্রেসিডেন্দী তিনটির আযসোসিয়েশনের মধ্যেও সম্পর্ক ছিল খুবই ক্ষীণ। কিন্তু সংস্থা. 
গুলোর এসব হুর্বলতা থাকা সত্বেও পরিচালক সমিতির অস্তিত্ব, সদন্তদের নিয়মিত টা 
প্রদান, নিয়মিত অধিবেশন আহ্বান প্রতৃঠির গুরুত্ব অপরিসীম । পরিবার, জাতি, 
ধর্ম ও অঞ্চলের গণ্ডী অতিক্রম এবং প্রাথমিক গঠনের বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করে এই সব 
সমিতিই ভারত উপমহাদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
ক্আনয়নের পথ প্রশস্ত করে তুলতে সমর্থ হয়। | 
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১৮৮৫ ্রীস্টাব্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে 
এক নতুন অধ্যায়ের হুচনা হলেও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস গ্রধানতঃ 
আবেদন-নিবেদনের যুগ রূপেই চিহ্নিত। এই সময় কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ 
ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার জনন্বার্থ বিরোধী নীতির সমালোচনা করলেও তার! 
ব্রিটিশ জাতির উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও ন্তায়বোধের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে ঘ্িধা 
বোধ করেন নি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের অন্ুস্থত 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও নরমপন্থী নীতি অনেকের নিকট অযৌক্তিক ও অর্থহীন 
বিবেচিত হয়। তারা অধিকতর সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের পথ 
নির্বাচনের উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। এইরূপ মনোভাব উদ্তবের ফলেই উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে চরমপন্থী মতবাদ গড়ে ওঠার পথ 
গ্রশস্ত হয়। এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী মনোভাব সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ নামেও 
অভিহিত হয়৷ 

(২) সংগ্রামমীল জাতীয়তাবাদ উত্ভতবের কারণ : 

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উত্তবের মূলে কয়েকটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে ভারতের 
অথ নৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সময় সার! বিশ্বে ইয়োরোগীয় 
শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী ও ওপনিবেশিক কার্যকলাপ তীব্র আকার ধারণ করে এবং 
ব্যবসা-বাণিজে;র ক্ষেত্রে ইংলণ্ড মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রতিদবন্বিতার সন্মুখন হয়। 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হয়ে ইংলও ভারতে. ওপনিবেশিক শোষণের 
মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার কতৃকি ভারতে ১৮৯৪ খ্ীন্টাব্দে 
শুকসংক্রাস্ত আইন ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কাপণস বন্ত্রবিষয়ক আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, 
ভারতের বন্ত্রশিল্পে দারুণ সঙ্কট দেখ! দেয়। অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ- 
শক্তির সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের ফলে সামরিক খাতে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে শুরু 
করে। এই ব্যয় বৃদ্ধির অধিকাংশই ভারতের বহন করতে হত। 

ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ নীতির ফলে ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখ! দেয়, 
অনিবার্ধভাবেই ভারতের কৃষিক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিল্পসহ্ছটের ফলে 
বহু শ্রমিক জীবিকাহীন হয়ে পড়ে এবং ফলে জমির উপর চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপর- 
দিকে জমির উন্নতি ও আধুনিক প্রথায় চাঁধ-বাস পদ্ধতি প্রচলিত না হওয়ার ফলে কৃষির 
উৎপাদনও ক্রমশঃ হাঁস পায় । একদিকে ব্রিটিশ সরকারের আগ্রাসী শোষণনীতি অপর- 
দিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি উদাস'নতায় ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ও 
অর্থ নৈতিক. ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এই পরিস্থিতির অনিবার্ধ ফলম্বরবপ 
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উনবিংশ শতাবীর শেষদিকে ভারতে বারবার দুতিক্ষ দেখ! দিতে শুরু করে। ১৮৯৬ থেকে 
১৯০০ ্রীন্টান্জের মধ্যে ভাঁরতের বিভিন্ন অঞ্চলের দুতিক্ষক্ি্ট হয়ে অস্ততঃ নবব.ই লক্ষ 
লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশী 
শাঁসকগোঠী নিদারুণ এই জাতীয় সঙ্কট মোচনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। 
ব্রিটিশ সরকারের এই নির্মম গঁদাসীন্থ ভারতের জনসাধারণের মনে তীব্র স্বণা ও ক্ষোভের 
সষ্টি করে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে 
ওঠেন। তৎকালীন ভারতের তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতা, যথা-দাদাভাই নওরোজি 
তার 42০0৬০াঠৈ 70. 07701051 হি1০ 17 [0019১ রমেশচন্দ্র দত্ত তার %০০০- 
10250 77156097502 [17019 এবং গোবিন্দ মহাদেব রানাডে তার 5:50200010 :5585ঃ 
গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ শাঁসকর্দের অর্থ নৈতিক শোষণের চিত্র পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন এবং 
ভারতের অর্থ নৈতিক অনগ্ররতার জগ্ ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিকে দায়ী 
করেন। দাদাভাই নওরোজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতে ভারত থেকে অর্থ নৈতিক লুষ্ঠনের 
ফলে ভারতের মূলধন স্যার স্থুযোগ বিনষ্ট হয়, ফলে ভারতের শিল্পবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে 
পড়ে। এরূপ পরিস্থিতির ফলে কৃষির উপর চাপ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভারতের 
অর্থনীতি অন্তঃসারহীন হয়ে পড়ে । অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেন যে, ভারত থেকে 
অর্থ নির্গমন ও অন্যদিকে অত্যধিক ভূমিরাজন্ব আদায়ের জন্যই ভারতের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । যা হোক, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নীতি সম্পর্কে ভারতের 
'নেতৃবর্গের অর্থনৈতিক লুষ্ঠন তত্ব ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
ডঃ বিপানচন্ত্রও ভার 4771০ 2152 200 30761 06 দ5000010 13260929138) 
17, [109 গ্রন্থে এক্ূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই লু্ঠনতত্ব একদিকে ভারতের 
জনমানসের উপর সবচাইতে গতীর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই তত্ব দ্বারা ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাঁসনের বিদেশী ও শোঁধণমূলক চরিত্র হুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে 
সমর্থ হন । তা! ছাড়া, এই জময় ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ পদ্ধতি এত বেশি নগ্রব্ূপ 
গ্রহণ করে যে, গোপালকষ্চ গোখলের মতো! নরমপন্থী নেতাও ওয়েসবি কমিশনের নিকট 
ভারতের অর্থ নৈতিক লুষ্ঠন ও শোষণের কথা তুলে ধরে ব্রিটিশ বণিকগোষ্ঠী ও পুঁজিপতিদের 
স্বার্থে ভারতীয় অর্থ নীতিকে পরিচালনার তীব্র সমালোচনা করেন । বে শুধুমাত্র 
ভারতীয়রাই নন, ব্রিটিশ লেখক উইলিয়ম ডিগবিও তার 10205001035 13110915 
[73039 গ্রন্থে ভারতের অর্থ নৈতিক ক্রমাবনতি ও দারিজ্রের জন্ট ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে 
দায়ী করেন। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের শোচনীয় অর্থনৈতিক 
-পরিস্থিতি ভারতবাসীর মনে তীব্র বিদ্বেষের স্থষ্ট করে। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্িক ক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণের অধিকার 
অর্জনের সপক্ষে বারবার দাবি উ্থাপন করতে শুরু করেন । 'দাদাতাই নওরোজি 
্পই চাফ়ায় প্রকাশ করেন যে, স্বায় শাসনই হুল ভারতের দারিত্্য ও ছুর্পতা দুর করার 
'এখনাজি উপায় | “57 819506 ৪61£80৮602৩70 06 হা হট ০ 
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101 [00125 05 200 01785”. ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অর্থ নৈতিক শোষণ ও 
'তার প্রতি ভারতীয়দের গভীর ক্ষোভ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার অথ নৈতিক 
-পটভূমিকা রচনা করে। 
দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক শোষণ নয়, সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও 

ংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী চিন্তাধার! বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে। জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম দিকের নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল যে, তাদের গঠনমূলক সমালোচনা! ভারতের শাসন- 
তান্ত্রিক পরিবর্তনে আাহায্য করবে এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করতে 
সমথ হবে। কিন্তু তাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউম্ষিল 
আইনে যে সকল সংস্কারের কথা ঘোষণ! করা হয় তা ভারতবাসীর নিকট নৈরাশ্তজনক 
বলে বিবেচিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী মহলে প্রচণ্ড হতাঁশ! দেখা দেয়। এই 
পরিস্থিতিতে তরুণ নেতৃবুন্দ কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃতি নীতির তীব্র সমালোচন। করেন এবং 
আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে সংগ্রামী আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। ভারতবাসীর এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যভাবে 
কংগ্রেসের বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে এবং ভাঁরতবাঁসীর সকল স্তাষ্য দাবি-দাওয়। 
অগ্রাহা করতে শুরু করে। এই সাআজ্যবাদী নীতির চরম প্রকাশ পায় লর্ড কার্জনের 
শাঁসনকালে ( ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দি)1 লর্ড কার্জন ভারতের জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতি বিছ্যেভাবাপন্ন ছিলেন এবং তিনি প্রকাশ্টেই ঘোঁষণ! করেন যে, ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করাই তার জীবনের প্রধান ব্রত। ভাঁরতবাঁসীর আঁশা- 
আকাজ্জ। চর্ণ করার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জনের আমলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর ও দমনমূলক 
নীতি অনুসরণ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকত্বাধীনতা খর্ব করার ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! হয় । স্থানীয় খ্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টা করেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন আইন, 
বিশ্ববিষ্ভালয় আইন প্রভৃতির ছারা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কঠোর 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ কর! হয়। লর্ড কাজনের আমলের এই সব কার্কলাপের ফলে 
শিক্ষিত ভারতবাঁসীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্থাষ্ট হয় এবং তার! সরকারের নীতির 
বিরোঁধিত। করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। 


তৃতীয়তঃ, সমসাময়িক বৈদেশিক ঘটনাও ভারতবাঁসীকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিক্ষুব্ধ 
করে তোলে) এই সময় আঁফ্রকার প্রবাসী ভারতীয় জনগণ ও শ্রমিকদের উপর যে 
নির্মম অত্যাচার শুরু হয় ত! ভারতের জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তোলে । তা৷ ছাড়া, উনবিংশ 
শতাবীর শেবর্দিকে জাঁপানের অভাবনীয় অগ্রগতি ও শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৯৪ -১৯৯৫ প্রীস্টাঝের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
জাপানের বিস্ময়কর সাফল্য ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। 
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ইয়োরোগীয় দেশসমূহের শক্তি সম্পর্কে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। অপরদিকে 
এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেমন চীন, তুরস্ক, রাশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে জাতীয় 
আন্দোলনের যে উত্তাল প্রবাহ শ্ররু হয় তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আরও সক্রিয় ও 
প্রাণবস্ত করে তুলতে সাহায্য করে। 

চতুর্ঘতঃ, অংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উন্মেষের মূলে একটি মনস্তাত্বিক কারণও দেখা! 
যাঁয়। ফরাসী বিপ্রবের পটভূমিকা প্রস্ততিতে যেমন দার্শনিকদের প্রভাব দেখা যাঁয়,, 
রুশ বিপ্লবের হৃচনায় যেমন রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের প্রভাব দেখা যায়, তেমন 
ভাবেই ভারতের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন মনীষীর হুজনশীল রচনা ও আদর্শ 
দ্বারা প্রভাবিত হয় । এই সব মনীষীদের মধ্যে বঙ্ছিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী দয়ানন্দ ও 
স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় তার বিভিন্ন 
প্রবন্ধ ও উপন্থাসে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করেন। কৃষ্ণচরিতে তিনি শ্রীক্ৃষ্ের ধর্ম- 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথ৷ প্রকাশ করেন। তার রচিত “আনন্দমঠ” সংগ্রামী জাতীয়তা- 
বাদী চিন্তাধারা প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। আনন্দমঠে ব্ঘিত একদল দেশ - 
প্রেমিকের আত্মোৎ্দর্গের কাহিনী ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মো্সগ্গের জন্ 
উদ্ধদ্ধ করে তোলে । আনন্দমঠ গ্রন্থ সে যুগের যুব অ্প্রদায়কে দেশপ্রেম ও জক্রিয়, 
জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে । তবে স্বাদদেশিকতার প্রসারে বঙ্ছিমচন্দ্রের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান “বন্দেমাতরম্ঠ সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের দ্বারা ব্কিমচন্ত্র 
ভারতজননীর বাস্তবরূপ অঙ্কন করেন এবং পরবতাঁফালে এই সঙ্গীত ভারতীয় মৃক্তি- 
সংগ্রামের মন্ত্রে পরিণত হয়। 


্বামী দয়ানগ্দ সরস্বতীর ধর্মীয় মতবাদ সংগ্রামী-জাভীয়তাবাদ প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। বৈদিকসভ্যতার আদর্শের ভিত্তিতে তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের সংস্কার কার্ষে 
আত্মনিয়োগ করেন। এই সংস্কার কার্য পরিচালনা করে তিনি আর্ধ সমাজ নামে একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন । উত্তর ভারতের জনগণের মধ্যে আর্ধসমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে এবং এ অঞ্চলের হিন্দু সমাজের হতাশার ভাব দূর করে তাদের মনোবল 
বৃদ্ধি করে। 


সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতন! প্রসারে ম্বামী বিবেকাননের দান বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বিবেকান্দ জাতীয়তাবাদকে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে পরিণত 
করেন। তিনি ভারতীয় যুব সমাজকে দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 
দেশ মাতৃকার পৃজায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। তবে শুধুমাত্র উপদেশ 
দিয়েই নয়, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেও তিনি দেশবাসীকে উদদীপিত করার চেষ্টা 
করেন। চিকাগো ধর্ম মহাসন্মেলনে হিন্দু ধর্মের মৃলসত্য তুলে ধরে তিনি বিশ্বের দরবারে 
ভারতের সনাতন ধর্মকে স্বমহিমায় পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে 
বিবেকাঁন্দের জীবন ও বাণী ভারতবাসীর মনে এক্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম সঞ্চারে অপরিসীম 
ভুমিকা গ্রহণ করে। 
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(৩) উপসংহার £ 

উপরি-উক্ত আলোচন! থেকে স্পষ্টভাবে জান! যায় যে, উনবিংশ ০ শেষ দিকে 
একাধিক কারণে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ. 
হয়। সংগ্রামে জাতীয়তাবাদ্দে বিশ্বাসী নতুন নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী নামে অভিহিত হন 
এবং জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি নতুন সক্রিয় গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে । এই নতুন 
নেতৃবর্গের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী আদর্শের চারটি মূল বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রক্ষা 
কর! যায়। (১) তারা বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আবেদন নিবেদন 
পরিহার করে ভারতবাসীর আত্মশক্তি ও আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে 
হবে। (২) তারা ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক গেরব ও এঁতিহের প্রতি শ্রদ্ধাণীপ হয়ে 
তার উপর ভিত্তি করে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন । (৩) শুধুমাত্র 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সন্তষ্ট না হয়ে তার! প্রকৃত স্বরাজ আদায় করার জন্য ক্ষেত্র 
গ্রস্তুতির চেষ্টা শুরু করেন । (৪) ব্রিটিণ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেও তারা 
মনস্থির করেন । 
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&05. (১) ভূমিকা £ 

এত্তিহাঁসিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উখাঁন ও অগ্রগতির আলোচনা! করতে 
গিয়ে ঢ২9০191150) অথবা! জাতিগত বৈষম্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। এদেশে 
ইংরেজরা আসার পর থেকে শাসক ও শাঁসিতের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের হুচনা হয়েছিল। 
ওয়ারেন হেষ্টিংপের মত কোন ইংরেজ জাতিগত বিছ্বেষের উধ্র্ধে ভাবতে পারলে ও 
কর্ণওয়ালিশের মত ইংরেজ প্রশাসক ভারতীয়দের সম্পর্কে অত্যন্ত নিয় মত পোষণ 
করতেন। ১৮৫৭ গ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ ইংরেজ ও ভারতীয় জাতির মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক 
অত্যন্ত বেশি মাত্রায় বাড়িয়েছিল। যদিও ভাইসরয়রা এই জাতিগত বিদ্বেষের নিন্দা! 
করেছিলেন, তা হলেও ইউরোপীয়দের মধ্যে এই মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল । বিশেষ করে 
বে-সরকারী ইউরোগীয়র| এই বিষয়ে অত্যন্ত উগ্রপস্থী ছিল। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে 
ভারতীয়রা জাতিগত বৈষম্যের শিকার হত বলে অমিয় বাগচী মন্তব্য করেছেন। 
প্রশাসনের সকল স্তরে এই মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় ও ইউরোগীয়দের 
সামাজিক সম্পর্ক খুব বেশি ছিল না। বস্তুত: ইউরোপীয়রা! ভারতীয়দের সঙ্গে 
বসবাস করত না। ইউরোপীয়দের মধ্যে এই ধারণ! হয়েছিল যে, তারা সকল 
ব্যাপারে ভারতীয়র্দের অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ । ভারতীয়দের মনে এই অভিযোগ ছিল যে, 
যোগ্যত! থাঁকা সত্বেও তারা! যথোপযুক্ত স্বীক্কৃতি ও মর্যাদা! পাচ্ছে না। তখনকার 
সাআজ্যবাদী তথ্যে জাতিগত বৈষম্য নিহিত ছিল। 71716675275 700:067-এর তথ্য 
অন্থ্যায়ী অনেক ইংরেজ মনে করতেন যে, প্রাচ্যে মানুষকে সভ্য করার পবিস্র দায়িত্ব 
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তাদের উপর স্বান্ত হয়েছে । 1০6০০17-এর মতে ১৮৬০-এর মধ্যে ইংরেজরা! নিজেদের 
শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। তার! এর মধ্যে কোন অন্তায় অথবা 
অবৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিচয় পায় নি। তাদের ধারণ! ছিল যে, তারা ভারতে উপর থেকে 
শাসন করবে এবং ভারতের মঙ্গলসাধন করবে । চিস্ত তার! কখনই ভারতীয়দের সঙ্গে 
এক আসনে বসবে না। এই ধারণ! এত বদ্ধমূল হয়েছিল যে, এলগিনের মত ভাইসরয় 
এবং কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয়দের প্রতি স্থবিচারের চেষ্টা করলে ইংরেজর৷ 
কুব্ধ হয়েছিল। 


(২1 ইলবার্ট বিল 2 


১৮৮৩ খ্রীন্টা্ধে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টি চরম আকার ধারণ 
করেছিল। তাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদন্ত চার্লস ইলবাটের সঙ্গে এই বিষয়টি 
[ জড়িয়ে আছে । এতদিন ভারতীয় বিচারকরা আদালতে ইউরোপীয়দ্দের বিচার করতে 
পারতেন না। ইলবার্ট বিল ভারতীয় বিচারক ও ম্যাজিন্টেটদের এই ক্ষমতা! দিতে 
চেয়েছিল । তৎকালীন ভাইসরয় রিপনের উদারণীতির সঙ্গে এর সঙ্গতি ছিল। কিন্তু 
প্যাংলো। ইত্ডিয়ান সম্প্রদায় তাদের কায়েমী স্বাথ ক্ষুপ্ন হবার আশংকায় এই বিলের 
বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেছিল। ইংরেজর! একটি [0৩6০002 4১530018007 ও 
বিভিন্ন অঞ্চলে তা'র শাখাপ্রশাখ বিস্তার করে প্রচারের জন্য অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছিল । 
তাদ্দের নেতার! উত্তেজক বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিগত বিদ্বেষ বাড়িয়েছিলেন। তাদের 
জনৈক নেতা 9252500) এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা শিয়েছিলেন। তারা কলকাতা! টাউন 
হলে সতার আয়োজন করে এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন । 


(৩) প্রতিক্রিয়। ঃ 


ইউরোপীয়দের এই কার্ধকলাপ ভারতীয়দের মনে বিব্নপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডের [16631150)॥ থেকে অন্রুপ্রেরণা 
পেয়েছিলেন এবং তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইপ্ডিয়ান 
; এ্যাসৌসিয়েশন বিভিন্ন সভার আয়োজন করেছিল। সেখানে বিলের সমর্থনে অনেক 
বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। লালমোহন ঘোষ ও আরো! অনেকে ভারতীয়দের বক্তব্য 
তুলে ধরেছিলেন । এই বিলটিকে আত্মনিযন্ত্রণের মহৎ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে 
| অভিনন্দন জানানে! হয়েছিল। ইগডিয়ান এ্যাসোশিয়েসন একটি 120607 করে 
' সরকারের কাছে দিয়েছিল তথাপি এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল । কারণ গ্যাংলো 
ইত্ডিয়ানদের চাপের সামনে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। বিষয়টি সম্পূর্ণ 
ভাবে বাতিল না হলেও এমনভাবে পরিবাতিত হয়েছিল যে পুরোনো উদ্দেশ ব্যর্থ হয়ে 
গিস্লেছিল। | 


_ ইউরোপীয়দেয় পক্ষে এটি একটি বিরাট সাফল্য ছিল। তাদের সংগঠন ও প্রচার 
:জয়যুক্ধ হয়েছিল। সরকারি, বেসরকারি এই ছুই শ্রেণীর ইংরেজর! সর্বশক্তি দিয়ে বিলটির 
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“বিরোধিতা করেছিল । 0081155 ৬/০০৭-এর মতো উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীও মনে 
'করতেন যে, শাঁসকগোঠীর মানুষ কখনই বিচার ব্যবস্থায় শাসিতের আওতায় আসতে 
পারে না। 727711086 প্রমুখ লিবারেল ছাড়া অন্ান্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান বিলটির 
-বিরোধিত। করেছিলেন । এমন কি রিপন-এর কাউন্সিল এ-বিষয়ে ছ্বিধাবিভক্ত ছিল। 
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভবিষ্যতে লিবারেলিজমূকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে 
হবে। ডক্টর গোপাঁলের মতে রিপনের দুর্বলতার জন্যই বিলটি ব্যর্থ হয়েছিল । তবে 
ভারতীয়রা এর জন্য ইউবোপীয় আমলাতন্ত্রকে দ্রায়ী করেছিল। এই আমলাতিস্ত্রে 
সংগঠিত শক্তি কয়েকজন ইংরেজের লিবাঁরেলিজম্‌ অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী ছিল। 


(8) ফলাফল £ 


এর ফলে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো খারাঁপ হয়। 
ভারতীয়রা! অত্যন্ত হতাঁশ হয়েছিল। কারণ তাদের এই বিল সম্পর্কে অনেক আশা 
ছিল। সমপাময়িক ইংরেজ 81976 ভারতীয়দের এই হতাশ! আলোচন! করেছেন । 
তিনি লিখেছেন যে, সরকার একটি ক্ষুত্র ইংরেজ গোষ্ঠীর অন্যায় দাবির কাছে নতি 
স্বীকার করেছে । তার ফলে ভবিষ্যতে ভালো সংস্কারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং 
গ্যাংলো ইপ্ডিয়ান আমলাতন্ত্রকে সকলের উপরে স্থান দেওয়! হয়েছে । 


তথাপি এই হতাশ! ও ব্যর্থতা পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের উপকার করেছিল । এর 
ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্ুং সম্পর্ক আরো বাস্তবসম্মত ভাবে 
চিন্তা করতে পেরেছিল । তারা ইউরোপীয়দের সাঁফল্যমপ্ডিত পদ্ধতি আহরণ করতে 
পেরেছিলেন। তীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউরোপীয়দের সংগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ না 
হলে তাদের আশা! কখনও পূর্ণ হবে না। তারা আরো বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে 
রিপনের মত মানুষ ব্যতিক্রম এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় ভারত য়দের কোন মর্যাদা! দিতে 
প্রস্তত নয়। ভবিষ্ততে রিপনের মতে! শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজের উপর নির্ভর না করে 
তাদের উচিত হবে ইউরোপীয় অন্ককরণে আন্দোলন করে দাবি আগায় করা । রিপনের 
অসহায়ত৷ তাদের শিখিয়েছে যে, অন্গরোধের পথে না গিয়ে জোর করে তাদের দাবী 
আদায় করতে হবে। এর জন্তে আত্মনির্ভর হতে হবে । [নাগ 00:0০ ইলবার্ট 
বিল-বিরোধী ইংরেজদের তীব্র নিন্দ। করেছিলেন । তিনি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন 
যে অধিকাংশ ইংরেজ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে রিপনের উপর চাঁপ স্থ্ট করেছিল। 


সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয়রা ব্যর্থ হলেও এই ঘটন| থেকে ভারতীয়রা যে 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞত| সংগ্রহ করেছিল তা! ভবিষ্যতে তাদের সাহাধ্য করেছিল । ইংল্যাণ্ডের 
'লিবারেলিজমূকে ভিত্তি করে ৮*-র দশকে ন্যাশনাল কনফারেন্দ এবং ইতডয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল । ্যাংলো! ইত্ডিয়ানদের দাঁবি ছিল যে, ভারতীয়রা ইংরেজদের 
দ্বার শাসিত হবে। বল! বাহুল্য শিক্ষিত ভারতীয়রা এই যুক্তিকে অন্যায় বলে মনে 
-করেছিল। সাধারণ পরিস্থিতিতে ইলবার্ট বিল সময়ের সাথে সাথে বিস্তৃত হতে পারত 
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কিন্ত যে সময়ে এই বিলটি উপস্থিত হয়েছিল পেই সময়ে রাজনীতির দিগন্ত প্রসারিত 
হয়েছিল বলে পরিস্থিতি অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। 

(৫) সমালোচনা £ 

তখনকার জনৈক নেতা এ. পি. মজুমদারের মতে এই তিক্ত অধ্যায় ভারতীয়দের 
শিখিয়েছিল কি ভাবে দাবি আদায় করতে হয়। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, অন্থরোধ 
ন! করে সুগঠিত ও সম্মিলিতভাবে দাবি ছিনিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ভারতীয়দের 
মধ্যে দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরতা ও সচেতনতার ভাব এসেছিল। এই মানদিকতা গড়বার 
ব্যাপারে সংবাদপত্রের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল । কারণ সেখানে জাতীয়তাবাদী আদর্শকে 
তুলে ধরা হতো! । ইলবাট বিল-কেন্দ্রীভূত আন্দোলন ভারতের শিক্ষিত সমাজকে এঁক্যবদ্ধ- 
করেছিল এবং প্রয়োজনমতে পরিস্থিত পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছিল। এই আন্দোলন 
ও আন্ুষপ্জক বিষয় উত্তর ভারতে সবজ্র প্রপারিত হয়েছিল। এর অব্যবহিত পরে 
স্থরেন্্নাথ ব্যানার্জী আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ- হয়েছিলেন। তার 
গ্রতবাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ হয়েছিল। আগ্রা, ফৈজাবাদ, অমৃতসর, 
লাহোর এবং পুনায় প্রতিবাদ সভ! অনুষ্ঠিত হয়েছিল । 

এর ফলে ভারতীয়র! বুঝতে পারছিলেন যে, ভবিষ্যতে বুটিশ সরকার বা ভাইসরয়-এর 
ব্যক্তিগত উদারতার উপর নির্ভর না! করে তাদের উচিত হবে দাবি আদায়ের জন্ 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা । ভারতীয়দের আরে বেশি দৃঢ় হতে হবে এবং নিজেদের 
সংগ্রাম নিজেদের বাড়ীতে গড়তে হবে। জংগ্রামের পদ্ধতি গ্যাংলো ইগ্ডিয়ানদের কাছ 
থেকে নিতে হবে। সংগঠন, শক্তি, আন্দোলন ও পরিকল্পনা । ১০৮৮৩.তে ইত্ডিয়ান 
এ্যাসোপিয়েশন কলকাতায় ন্তাশনাল কংগ্রেদের অধিবেশন ডেকেছিল। অস্বিক! মজুমদার 
লিখেছেন যে, ভারতীয়রা ইলবাট বিলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে আরে! পরিপক 
ও অভিজ্ঞ হয়েছিল। তার! বুঝতে পেরেছিল যে, ভবিষ্যতে তাদের রাজনীতিকে আরে! 
প্রসাধিত করতে হবে এবং তার জন্ত বিচ্ছিন্ন ও আবেগপ্রবণ কারধকলাপের জায়গায় 
সুপরিকল্পিত রাজনীতির আশ্রয় নিতে হবে। স্থতরাং নরমপন্থী ও আন্কগত্যের 
রাজনীতিতে একটা নতুন অধ্যায়ের শ্বত্রপাত হয়েছিল। ভারতীয় বাজনীতিতে 
জাতীয়তাবাদ আরে! ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনিল শীল মন্তব্য করেছেন ॥ 
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258 (১) ভূমিকা ঃ 

১৯২*তে গান্ধীজির নেতৃত্বে অপহযোগ আন্দোলন সার! ভারতে জাতীয়তাবাদী 
উদ্দীপনার সঙ্ার করেছিপ। কিন্তু ১৯২২-এ এই আন্দৌলন স্মিত ও শেষ হয়ে 
গিয়েছিল । নুতরাং আন্দোলনের পতনের কারণ অনুসন্ধান করা উচিত । এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই যে, শাঁসকবর্গ দ্মননীতি প্রয়োগ করেছিলেন। বনু আন্দোলনকারী কারারুদ্ধ. 
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“হয়েছিলেন এবং পুলিশ ও সরফার নানাভাবে নির্যাতন চাপিয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র 
'দ্বমননীতি দিয়ে এই আন্দোলনের বার্থতা অনুধাবন সম্ভব নয়। ইংরেজদের কূটনীতি 
এই আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল । ভাইসরয় লর্ড রিডিং এ ব্যাপারে যথেষ্ট বুদ্ধি ও 
তৎপরতার পরিচন্ দিয়েছিলেন । তিনি অযথা দমননীতির পক্ষপাতী ছিলেন না! । 
কারণ সেক্ষেত্রে আন্দোলনের ভাবমূর্তি ভারতীয়দের কাছে আরো! উজ্জ্বল হয়ে উঠতে 
'পারে। তিনি আন্দোলনের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন । *তার 
সর্বপ্রধান উদ্দেশ ছিল আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ও স্থপতি গান্ধীকে আর সকলের কাছ 
'থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং গান্ধীর সঙ্গে তাদের মতবিরোধ স্থষ্টি করা । তিনি প্রথমে 
নরমপন্থী কংগ্রেণী ও উদ্ারপন্থীদের কাছ থেকে গান্ধীকে সরিয়ে রেখেছিলেন। 
তেজবাহাছির সপ্রু ও জয়াকরের মতো উদারপন্থীরা কোন সময়েই অসহযোগ আন্দোলনের 
'সমর্থক ছিলেন না । তারা মণ্টফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণ করেছিলেন এবং আঁরো 
'পরিবর্তন আশা করেছিলেন! মদনমোহন মালব্যের মতো কংগ্রেপী প্রথম থেকে 
অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তীর! এই ধরনের গণ-আন্দোলনের পরিবর্তে 
'সরকারের সঙ্গে আলোচনা! চেয়েছিলেন। রিভিং এদের সঙ্গে আলোচনার হ্ত্রপাত 
করে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্তাতে আরো শাসনতাস্ত্রিক পরিবর্তন করা হবে। 
তার ফলে নরমপস্থীরা গান্ধীর আন্দোলনকে সংবিধানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাঁধা বলে মনে 
করেছিলেন স্থতরাং তারা গান্ধীর কাছ থেকে সরে এসেছিলেন । রিডিং তাদের 
কাছে গান্ধীকে একগ য়ে ক্ষমতালোভী ও অধৌক্তিক মানুষ বলে তুলে ধরেছিলেন । 
তিনি এইক্ধশ ধারণার হুষ্ট করে ছলেন যে,গাদ্ধীর একগুয়েমির জন্য কোন সমাধান হতে 
পারছে না। 'তিনি তাদের আরো বুঝিয়েছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন দেশকে 
নেতিবাচক অরাজকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে । গান্বীর কার্ধকলাঁপ রিডিং-এর প্রচারকে 
সমর্থন করেছিল | গান্ধী ফোসাইটির সঙ্গে আলোচনা করতে চান নি এবং সর্বদলীয় 
সম্মেলনে অংশ নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন । এই পরিস্থিতিতে তিনি অনেকের কাছে অপ্রিয় 
“হয়ে উঠেছিলেন এবং রিভিং সেই পরিস্থিতির স্যোগ নিয়েছিলেশ। 


(২) বিভেদ নীতি ঃ 


এরপর রিডিং গান্ধীর সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ স্্টি করেছিলেন । এক সময়ে 
'গান্ধী মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে পরিচালিত খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে 
সমঝোতা তৈরী করেছিলেন । কিন্তু মহ্মর্দ আলির প্রভাবের বাইরে অনেক মুসলমাঁন- 
গোঠী ছিল। তারা অসহযোগ ও ধিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন নাঁ। 
'মহত্মদ আপির প্রভাব রক্ষণশীল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে 
গান্ধীর মতাস্তর ও মনাস্তর ঘটেছিল এবং এ ব্যাপারে বিডিং এর ভূমিকা ছিল। মহম্মা 
আলির উগ্রবতিতা গান্ধীর মনঃপৃত হয়নি এবং তার ফলে মহণ্মদ আলি মনু 
“হয়েছিলেন । খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোঁপনের মধ্যে দূরত্ব বাঁড়ছিল। ছুটি 
"্ান্দোলনই ক্রমশঃ ভ্িমিত হয়ে পড়েছিল এবং প্রাথমিক উৎসাহে ভাট! পড়েছিল। 
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সরকার মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করলেও গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে নি। তার ফলে" 
খিলাফৎ পশ্থী মুসলমানদের মধ্যে গান্ধী সম্পর্কে সন্দেহের স্র্ট হয়েছিল। এদিকে' 
খিলাফত বিরোধী এবং পাঁশ্চাত্যপন্থী দুদলমান নেতা সফি এবং জিনা অপহযোগ 
আন্দোলনের তীব্র বিরোধী ছিলেন । তাঁরা শাসকদের সঙ্গে ভবিম্তৎ সংবিধান নিয়ে 
আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। তাদের কাছে গান্ধীর অনহযোগ আন্দোলন ছিল 
অরীজকতার নামান্তর । জিন্না বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরেজ সরকার গান্ধী অপেক্ষা: 
অনেক বেশী শাসনতান্ত্রিক সথযোগ-নবিধা মুসলমানদের দিতে সক্ষম হবে। 


হথতরাং রিভিং নরমপন্থী ও মুসলমানদের সঙ্গে গান্ধীর দূরত্ব, বুদ্ধ করেছিলেন। তার' 
তাৎপর্য এই নয় যে, তিনি এই মতপার্থক্য কল্পনার ভিত্তিতে স্ষষ্টি করেছিলেন। ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ কখনও একটি সুসংহত ও এক্যবদ্ধ আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠতে পারে 
নি। ভারতীয় সমাজ বনু ধর্ম ও ভাষাগত গোঠীতে বিভক্ত ছিল। সুতরাং গান্ধীর পক্ষে. 
একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালন! দুঃসাধ্য ছিল। 
আন্দোলন শুরু হবার পর এই সব অন্তবিরোধ প্রকট হয়েছিল। রিডিং এই পরিস্থিতির 
স্থযোগ নিয়েছিলেন । বল! বাহুল্য তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট বুদ্ধি ও বাস্তববোধের পরিচন্ত 
দিয়েছিলেন। 


অবস্ট অসহযোগ আন্দোলন ভিতর থেকে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং বিভিন্ন: 
গোষ্ঠীর পার্পরিক বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে 
ভারতের মূল জাতীয়তাবাদী প্রবাহের কোন জম্পর্ক ছিল না। তুরস্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
হিন্দুদের কোন মাথাব্যথ। ছিল না। তাছাড়া খিলাফৎ আন্দোলনের বাইরে অনেক 
মূনলমান গোষ্ঠী ছিল। গান্ধী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি । অপরদিকে 
গান্ধীর রামরাজ্যের আদর্শের মধ্যে সুসলমানরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আভাস 
দেখতে পেয়েছিল । গণ-আন্দোলনের সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস তখন উপযুক্ত হয়ে 
ওঠে নি। সার! ভারতের গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের শাখা গড়ে ওঠে নি। এই বিশাল 
গণ-আন্দোলন পরিচালনার সাধ্য সংগঠনের দিক থেকে কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
জহরলাল নেহেরু তার জীবনীতে একথা স্বীকার করেছেন। উত্তরপ্রদেশ, বাংলা প্রভূত 
প্রদেশে কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে এই স্বযোগে আন্দোলন করলে গা্ধী ব্ব্রিত' 
হয়েছিলেন। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিল। গান্ধী রাজ- 
নৈতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আন্দোলন করতে চাইলেও তার পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক" 
ও অর্থনৈতিক সমস্তাকে আটকে রাখা সম্ভব ছিল না। সুতরাং কষি আন্দোলন ও 
শ্রমিক আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনকে ভারতীয় জমিদার ও পু'জিবাগীদের বিরুদ্ধে, 
পরিচালিত করেছিল । তার ফলে বৃটিশ রাজের সুবিধ! হয়েছিল। 


(৩) উপসংহার 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্ট সম্পর্কে অনেকের ধারণা হচ্ছ ছিল না।, 
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রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে নেতিবাচক ও সৃষ্থীর্ণ বলে অভিহিত করেছিলেন । বিহার 
ও অন্তত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। বিহারে গোয়ালা, রাজপুত ও 
ভূমিহারদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। নরমপন্থীরা এই আন্দোলনকে 
অরাজকতার নামাস্তর বলে মনে করেছিলেন । অপরদিকে চরমপস্থীর! গান্ধীর অহিংস 
সত্যাগ্রহকে গ্রহণ করতে পারে নি। বোধে, পাঞ্জাব ও মালাবারে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ 
হয়েছিল। এর মধ্যে মালাবারে মৌপলা চাষীদের বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ 
করেছিল। গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন যে, আন্দোলন তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে 
এবং হিংসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে! ১১২২-এ উত্তর প্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার চৌরি- 
চৌর! থানার উপর হিংসাত্মক জনত! আক্রমণ করলে অনেক পুলিশ মাঁরা গিয়েছিল । 
গান্ধী এই পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন । তিনি বেশ 
কিছুদিন ধরে আন্দোলনের নৈতিক অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিলেন । অধ্যাপক ভ্রিপাঠীর 
ভাষায় চৌরিচৌর! ছিল “উটের পিঠে শেষ খড়? | বলা বাহুল্য, এই ধরনের হিংসাত্মক 
ঘটন! গান্ধীজির কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। 


সুতরাং অনহযোগ আন্দোলন ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সম্ভবত: তার 
দিন ঘনিয়ে এসেছিল। রিডিং এতদিন গাস্বীকে গ্রেপ্তার করেন নি কারণ সেক্ষেত্রে তার 
জনপ্রিয়তা আবার বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এখন রিডিং বুঝতে পেরেছিলেন যে, গান্ধীর 
জনপ্রিয়তা আপাততঃ ভাটার দিকে এবং তার আন্দোলন কার্ধতঃ ভেঙ্গে গিয়েছে । এই 
পরিস্থিতিতে তিনি গান্ধীকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছিলেন এবং গান্ধী সেই গ্রেপ্তার বরণ 
করেন। গান্ধীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি অত্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তার বিশ্রামের 
প্রয়োজন ছিল। এইভাবে আভাস্তরীণ দুর্বলতা এবং বৃটিশ নীতির প্রয়োগ অসহযোগ 
আন্দোলনকে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন করেছিল। 
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8৪. (১) ভূমিকা ঃ 

আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী ( ১৮২৪-১৮৮৩ গ্রীন্টাব্ধ )। ১৮৫৭ 
্রীন্টান্ধের ৭ই মার্চ দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই শহরে আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন । ক্রমে 
লাহোরে আর্ধ সমাজের কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্ধ স্মাঁজের প্রভাব বিস্তার করে। দয়ানন্দ বেদকে অভ্রাস্ত মনে 
করতেন এবং তার উপর ভিত্তি করে হিন্দু সমাজের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আহ্বান 
জানান | হিন্দ্ধর্ম প্রচারের জন্য শ্বামী দয়ানন্দ শুদ্ধি বা অহিন্দু ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 
পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। দয়ানন্দ সরম্বতীর ধায় মতবাদ 
সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রসারে সহায়ক হয়| তিনি ভারতের জাতীয় জীবনে পুরাতন 
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আর্ধ উপাদান সংগ্রহ করার প্রয়ামে আত্মনিয়োগ করেন। দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কে 
প্রীঅরবিন্দ বলেন,--410006 706 £620 59125 0£ 16090019016 5501565 
60026 7111 2019221 00 006 ০5৪ 0৫6 79502110816 002 11690 0৫ 178010 
[617215501706) 0118 5651005 906 0 1)175011 10) 0176 00011712170 5011 
তে 0150100025১ 0176 01006 10 0) (0০১ 25 100 15 90010 2 12086 0: 
17115 1108 60 £626 0]: 129561 2100006) 006 211 100 006 5%৮০2012£ 
0০017600159 86217 0190১ 09006611175 00610 6599 ৪৬০1 10 00011 569,005 20811 
01160 ৪০ 10 00612 50617505 9. 00255 0£ 0৫16. 2:50 10001552176 61216, 
7101) ৮1000160710 3010000 90110170176 106006 006 1700 00৫ 
9106, ৪ 696 ০25০306 ০0 1010, ৮1691:005 200. 161:011151776 ৪0০1 0091010£ 
04৮ 0100 19 50261360925 2. ৮2৮ 10901208870 ০01 116 2110. 01061768100 00 
06 ৬৪1165. 102521221509. 783 2. £1:226 5010161: 0£ 1,18)0) 2. »/210201: 
10 03005 70110, ৪. 509010001 0£ 106 200 17500001015) ৪. 1010 2170 
985০৫ ৮1০0০15০0৫6 006 40197001063 17101) 009666] 016961005 00 5010109 
উনবিংশ শতাবীর শেষ দুই দশকে যে চরমপন্থী চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সুচনা 
হয়েছিল তাতে স্বামী দয়ানন্দের ভূমিকা ছিল' অতাস্ত গুরুত্পূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন 
তাত্বিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি মোটেই সক্রিয় ছিলেন না এবং রাজনীতিতে তিনি 
কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক অমলেশ ভ্রিপাঠি 
চরমপন্থী চিন্তাধারার তিন প্রবন্তার নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন-_বহ্ষিমচন্্র, 
বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দ। বহ্িমচন্ত্র ও বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও 
ভারতের প্রাচীন এঁতিহাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন । অপরদিকে দয়ানন্দ পাশ্চাত্য 
অথবা ইংরাজী শিক্ষা পান নি। তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বৈদিক আদর্শের 
অন্থগামী ছিলেন। তাঁর কাছে বেদ ছিল অন্রাস্ত ও সকল সমস্ত! সমাধানের একমাত্র 
উৎস। তিনি ছিলেন মূলতঃ ধর্মের মাহুষ। বিবেকানন্দ ধর্মের মানুষ হলেও তার 
চিন্তায় একটা সামাজিক ও বাস্তব দিক ছিল। তিনি ধর্মকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা 
হিসাবে অভিহিত করেছিলেন । দয়াঁনন্দ সেদিক থেকে ধর্মকে খুব বেশী পরিমাণে বাস্তব 
জগতে নিয়ে আমেন নি। 


২) দয়ানন্দের চিন্তাধার! £ 

তথাপি দয়ানন্দের চিন্তাধারা ও বক্তব্য চরমপন্থী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। 
এই আন্দোলন ভারতের প্রাচীন এঁতিহা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিল এবং পাশ্চাত্য 
তথ! খ্রীীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ| করেছিল। এই আন্দোলন ইউরোপীয় 
ব্ক্তিম্বাতন্ত্রাবাদ ও উদ্দারপন্থী চিন্তাধারার বিরোধিত! করে সনাতনপন্থী যৌথসমাঁজের, 
আদর্শ ঘোষণা করেছিল। দয়ানন্দের বক্তব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রচলিত হয়েছিল। তিনি 
প্রাচীন ইতিহাস এবং বেদের আদর্শে অনেক বেশী বিশ্বাদী ছিলেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠি 
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দেখিয়েছেন যে, চরমপন্থীর। অঙ্থভাঁবে অতীতের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতেন না। 
তাদের কাছে অতীতের “0103” অথবা বহিরঙ্জগ অপেক্ষা 49711% বাঁ আত্মা অনেক 
বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দয়ানন্দ আধুনিককালের সমস্তাগুলিকে বেদের মানদণ্ডে বিচার 
ও সমাধান করতে চেয়েছিলেন | এখানে একটা! প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তিনি আধুশিক- 
কালের বিশেষ সমন্তাবলী সম্পর্কে কতট! অবহিত ছিলেন? অনেক সমান্পোচকের 
মতে দয়ানন্দ অতীত রোমস্থনের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন এবং বর্তমান 
অপেক্ষা অতীতের প্রতি তার আগ্রহ ছিল বেশী। কিন্তু প্ররুতপক্ষে তিনি অতীতকে 
ফিরিয়ে আনতে চান নি।তার বিশ্বাস ছিল যে, অতীতের নৈতিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিঠিত 
হলে বর্তমানের অনেক সমন্তার সমাধানের পথ সথগম হবে। সুতরাং তিনি বর্তমানের 
স্বার্থে অতীত চর্চায় রত হয়েছিলেন । বেদ সম্পর্কে তার প্রগাঢ় আস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার্ধ। আসলে তিনি বেদের মধ্যে ষে উচ্চ আদর্শ দেখেছিলেন ত' তাঁর কাছে কাল- 
জয়ী বলে মনে হয়েছিল । ৃ | 

এই পরিপ্রেক্ষিতে দয়ানন্দ তৎকালীন সমাজের শোচনীয় পরিস্থিতিতে যথেষ্ট বিচপিত 
হয়ে পড়েছিলেন । কিন্তু এখানে তাঁর বিষ্লেষণ চরমপন্থী আধুনিক নেতাদের বক্তব্য 
থেকে পৃথক ছিল। চরমপন্থীরা ভারতের সমস্ত ছুর্দশ! ও সমস্তার জন্য ব্রিটিশ সাআজ্যবাদী 
শাসনকে দায়ী করেছিলেন । তাদের বক্তব্য ছিল যে, বৃটিশ শাসন অপসারিত হলে এই 
সব সমন্তা দূর হবে এবং ভারত আবার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে । কিন্তু দয়ানদ্দ এই 
মতে সায় দেন নি। তাঁর কাছে ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা ভারতের নৈতিক 
অবক্ষয়ের নির্শন। যে জাতির চবিত্র নষ্ট হয়েছে কেবলমাত্র সেই জাতি পরাধীনতার 
নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে থাকে। স্থুতরাং ভারতের রাজনৈতিক দাসত্বের জন্ত ভারতীয়রাই 
দায়ী। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, লোভ, ব্/ভিচার ও দুর্নীতি দেশকে পক্ষে নিমজ্জিত করেছে । 
স্থতরাং বুটিশ শাসনের অবসান ঘটলেই ভারত পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে এই যুক্তি গ্রহণ- 
যোগ্য নয় । পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন কল্পে ভারতের নৈতিক দিক থেকে যোগ্য হতে 
হবে। তার কঠোর অঙ্শাসনের প্রয়োজন । এই জন্টে দয়ানন্দ শৃঙ্খল! ও নিয়মাহু- 
বতিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । উল্ল্লখষোগ্য এই যে, এই চিস্তাধারার ক্ষেত্রে 
দয়াশন্দের সঙ্গে বহ্ছিমচন্দ্র ও পিবেক'নন্দের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। দয়ানন্দের মতো 
বহ্ধিমচন্্র ও বিবেকানন্দ রাজনৈতিক স্বাধীনতা! অপেক্ষা আত্মিক ও নৈতিক ম্বাধীনতাকে 
'বেশী জরুরী মনে করেছিলেন। আসলে এই তিনজন তাক রাজনীতির ক্ষুত্র গণ্ডিতে 
নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে চান নি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ব্যাপক এবং তারা আংশিক 
স্বাধীনতার পরিবর্তে নাধিক মুক্তির আশ্বাস পেতে চেয়েছিলেন । বিবেকানন্দ বিশ্ব 
মানবতার মুক্তি চিন্তা করলেও দয়ানন্দের মধ্যে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাওয়া যায় নি। 


(৩) চরমপন্থী আন্দোলনে আর্যসমাজের অবদান £ 
'দয়ানন্দের কার্যকলাপ আর্ধনমাঁজে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান কাগঞ্জে 
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' কলমে এবং নীতিগত ক্ষেত্রে রাঁজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং তার হাতে' 
আর্ধ সমাজ সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্র হিসাবে স্থপ্রতিষ্টিত হয়েছিল। দয়ানিন্দ 
হিন্দু সমাজকে প্রাচীন এঁতিহোর কাঠামোর মধ্যে গড়ে তুঙ্গতে চেয়েছিলেন । প্রথমে 
বিভিন্ন জায়গায় আর্ধসমাজ তেমন চাঁপ রাখতে না পারলেও ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রভান্র প্রসারিত হয়েছিল । শুদ্ধির মাধ্যমে অনেককে হিন্দু সমাজে নিয়ে আসা হয়েছিল। 
ক্রমশঃ আর্যপমাজের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হ'ল। দয়ানন্দের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও আর্ধসঘাজের 
ছত্রছায়ায় থেকে অনেক চরমপন্থী রাজনীতির চর্চা করেছিলেন । এইভাবে আর্ধসমাজ 
একটি রাঞ্জনৈতিক চরিত্রে ভূষিত হ'ল | 0%1£01-এর মতে এই সমাজ অনেক চরমপস্থীকে 
আশ্রয় দিয়েছিল এবং তারা সরক'রের পক্ষে সমস্তার স্থষ্টি করেছিল। উত্তর ভারতের 
বিদিন্ন জায়গায় বিশেষতঃ পাঞ্জাবে আরধধসমাঁজের যথেষ্ই প্রভাব ছিল। শহরের 
মধ্যবিত্ত হিন্দু ও গ্রামীণ চাষী আর্ধলমাজের ও হিন্দু ধর্ষের পুনরুজ্জীবনের আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ 
হয়েছিল। যদ্দি আমরা এই সময়কার চরমপন্থীদের একটি সংখ্যাতত্ব তৈরী করি তাহলে 
আমরা দেখতে পাব যে, আর্ধপমাজ চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসাবে 
কাজ করেছিল। 

(৪) উপসংহার £ 

স্থৃতরাং দয়ানন্দ এবং তার প্রতিষ্ঠিত আর্ধলমাজ চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে যুক্ত ছিল। দয়ানন্দের আদর্শবাদ, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা, চরিত্রবল, 
দেশপ্রেম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সশ্রন্ধ মনোভাব তৎকালীন যুগে অনেককে অভিভূত: 
করেছিল। হ্বয়ং অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন যে, দরানন্দ তার চারিত্রিক গুণাঁবলী দিয়ে 
তৎকালীন রাজনীতি ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাছাড়া তার 
অ-রাজনৈতিক বক্তব্য সত্বেও আর্ধসমাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করেছিল 
এবং লেক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। স্তরাং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক এই. 
উভয় ক্ষেত্রেই দয়ানন্দ তংকালীন যুগের উপর নিজস্ব প্রতিভার ছাপ রাখতে পেরেছিলেন । 
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425৪. (১) ভূমিকা £ 


উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি প্রেসিভেন্সীর মধ্যে মাদ্রাজের স্থান ছিল অত্যন্ত: 
গুরুতপূর্ণ। অন্ত ছুটি প্রেসিডেন্সীর তুলনায় মাত্রাজ ছিল অপেক্ষাক্কত শান্তিপূর্ণ 
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এখানে প্রশাসন আপাততঃ বেশী পরিমাঁণে বিভিন্ন গোঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে 
পেরেছিল। মাদ্রাজ শহরকে কেন্দ্র করে এই গেরেসিভেব্সী গড়ে উঠলেও এখানে আরও 
অনেক শহর ছিল। স্থতরাং প্রেসিডেন্সী রাজনীতিতে কলকাতা ও বোশ্বাইয়ের তুলনায় 
মাঁদ্রাজের গুরুত্ব কম ছিল। ওয়াশক্রক মাদ্রাজে শান্ত পরিবেশ থাকার ছু'টি কারণ 
দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ, দক্ষিণ ভারতে গ্রাম ও শহরে ছুই শ্রেণীর প্রভাবশালী মানুষ 
আধিপত্য করত। দ্বিতীয়তঃ, এইপব স্থাশীয় প্রভাবশালী মানুষ ও সরকার পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল ছিল। তার ফলে মাদ্রাজে সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসনে একটি 
ভারসাম্য ছিল। ওয়াশক্রক গ্রামের মাতব্বরদের “[২079] 10091 1038৪ বলে 
উল্লেখ করেছেন। তারা স্থানীয় প্রতিপত্তির জন্ট প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং 
তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত । আবার শাসকরাও স্থানীয় প্রশাসনের জন্ত তাদের 
উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা! করত । সাধারণতঃ গ্রামীণ মাতব্বররা 
আঘথিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল ছিল। ওয়াশক্রক দেখিয়েছেন যে, মাদ্রাজের জমি ছিল শ্রফ ও 
উর্বর । মালাবার ও অন্ধের বীপে (গোদাবরী ও কৃষ্ণা) জমি উর্বর থাকায় সেখানকার ] 
চাষীর অবস্থা ছিল স্বচ্ছল । এই স্বচ্ছল চাঁষী স্থানীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব দিত। সাধারণতঃ 
তারা সরকারের অন্গগত ছিল। তাদের অথ নৈতিক স্বচ্ছলত! মাদ্রাজ রাজনীত্তির একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই উর্বর কৃষি পরিস্থিতিতে আমরা আয়ের মানদণ্ড বিচার করতে 
পারি না। অপরদিকে মাদ্রাজের শহরাঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা ব্যাংকিং ও বাণিজ্য গড়ে, 
উঠেছিল। তার ফলে একটি নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। যাঁরা জমির উপর 
নির্ভর না. করে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক। 


(২) মাদ্রাজ রাজনীতির চরিত্র ঃ 


ওয়াশক্রক গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মান্রাজের জাতীয়তাবাদী 
রাজনীতিক বিশ্লেষণ করেছেন । তার মতে গ্রাম ও শহর সমাস্তরালভাবে রাজনীতিকে 
প্রভাবিত করেছে । ছুই স্তরেই %19£০৮ বা স্থানীয় নেতৃত্বের তথ্য বলে প্রমাণিত 
হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। জেফ.রি ও সান্থধারালিংগম্‌ মনে করেন যে, মাঞ্রাজে : 
নতুন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী ও চিন্তাধারার বিকাশ হয়েছিল। ওয়াশক্রক ছাপাখানা ও 
শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব আলোচনা! করেছেন। সংবাদপত্র ও বিতর্কসভা শিক্ষিত মাঁছুষের 
মধ্যে জনমত রচণায় সাহায্য করেছিল । তবে ওয়াশক্রক এইসব নতুন প্রবণতা মান্রাজের 
স্মাজ ও রাজনীতিতে কতটা! ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাহলেও 
শিক্ষিত মান্ষের ভূমিকা উপেক্ষা করা উচিত হবে না। সান্থারালিংগম্‌ দেখিয়েছেন যে, 
মাপ্রাজে বৃটিশ অর্থনীতি ও প্রশাসনের চাহিদা মেটাবার জন্ত শহরাঞ্চলে নতুন “চু” 
গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল । তিনি এই প্রসঙ্গে তিন প্রকার £110 দেখিয়েছেন-_-(১) ১৮৪*-র 


দশকে একটি [ধনিক )শ্রণীর আবিাব হুয়েছিল। তারা ১৮৫২: হজ তাশনা 
বি প্ুতিষ্ঠা করেছিল । এই গ্যাসোসিয়েশন খাঁজনা-মক্ুব ইতি দাকি 
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“করে কোম্পানির কাছে একটি দাবি পাঠিয়েছিল। আমরা এই গ্যাসোসিয়েশনকে 
দক্ষিণ-ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে পারি। ১৮৬২-র মধ্যে 
এই এ্যাসোসিয়েশন কার্ধতঃ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । তার কারণ ১৮৫০ ও ১৮৬০ র 
দশকে ইংরেজদের প পক্ষে এই এ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। | 0). ঢ116 
গোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মান্য বি নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৷ তার! বিভিন্ন চাকুরী ও 
বৃতিতে' নিযুক্ত ? হতে আগ্রহী ছিল। তাঁর! কতদুর: প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে 
বিতর্ক আছে? ১হ৬০-র র দশকে একটি নতুন [211 গোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছিল । 
তারাও ইংরেজি জ. শিক্ষার প্রসারের ফলে ফলে গড়ে ডে উঠেছিল। তবে তৃতীয় গোষঠী দ্বিতীয়ু গোস্ঠী 
অপেক্ষা আয়তনে বড় হিল শ- -উকিল্ল, চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার মানুষ 
নিয়ে এই তৃতীয় গোঠী তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের এই তিন গোষ্ঠীর উথান বুঁটিশ 
শাসকদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এর ফলে বৃটিশ প্রশাসনের পক্ষে প্রেপিডেন্সীর 


অভ্যন্তরে প্রবেশ করা! হ্ৃবিধাজনক হয়েছিল । 


কেন্বিজ এঁতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ী আর ছু'টি প্রেসিভেন্সীর মতে মান্রাজেও 
ব্রিটিশ প্রশাসনকে কেন্দ্র করে “[80:07-0167, সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে 
৪0:07 ছিল বৃটিশরাজ কারণ তাদের হাতে স্থযোগ, স্থবিধা দেওয়াঞ্কু১ অনেক স্থানীয় 
138060 অথবা বিশিষ্ট মান্য, শাসকদের সঙ্গে স্থানীয় স্তরে সহযোগিতা করতে 
চেয়েছিল “কিন্ত সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব হয় নি রং তাঁ থেকে হতাশা ও 
অসস্ভোষি ধুমায়িত হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষ! এমন একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছিল যাদের 
'আশি-আকাজ্ফা মেটানো! বুটিশ রাঁজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে হারে শিক্ষিত মানুষের 
সংখ] বাড়ছিল সে হারে কর্মসংস্থান বাড়ছিল না । তাছাড়া ১৮৫৭-র পর 29০191191 
অথব1 জাতিগত বিছেষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। প্রশাসন ও অর্থ নীতির উপর- 
তলায় কার্ধতঃ ইউরোপীয়দের আধিপত্য ্বাগিত হয়েছিল। ১৮৬২-তে কলকাতায় 


শি পিউ 
১০ক৪০ "পণ 


দক্ষিণভারতে সবাপেক্ষা প্রভাবশালী সংবাদপত্রে পরিণত হন্েছিল বধ জিয়রাঘবীচারী 
না অসন্তোষ বুদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে ১৮০৪-০ত 
সভা 


মাদ্রাজে মহা পত হয়েছিল। মাদ্রাজ ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের অস্তিত্ধ 
আর ছিল সভা! বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ ০৫ হয়েছিল । যেমন রি 


সাথে যু হয়। 
(৩) মীজ্াজ রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রবেশ ঃ 
... ওয়াশক্রকের মতে ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৬গ্রী সটা পর্বস্ত প্রশাসন স্থানীয় প্রধানদের 
- চাপ স্থষ্টি করেছিল ।.. মিদারী, অরপ্যদম্প্দ, আয়কর ও জলসেচের উপর এপি এই চীপন্থ 
হেয়েছিল-। হতরাং, হয়েছিল হ্ভরাং স্থানীয় প্রভাবশালী যায নিজেগের স্বার্থ রক্ষার জন্ত সংঘবদ্ধ কংগ্রেস 
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মহাজন সভার মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হতে চেয়েছিল। সান্থারালিংগম্‌ দেখিয়েছেন যে, এর 
ফলে জাতিগত প্য়েছিল। ১৮৮ ১৮৮৭তে মান্রাজে অন্্িত জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনের _ব্যয় শহরের ধনীর বহন করেছিল। অধিবেশনে গ্রাম ও শহরের প্রতি- 
বেশীরা 1 যোগ দেও দেওয়ায় কংগ্রেসের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। _ রেডি, সর্দার _লিঙ্গায়েৎ 
ব্যবসায়ী এবং ভেন্নাপ ল জম়দাররা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল। স্কিতরাং কং ংগ্েসের 
মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ যুক্ত হয়েছিল এর ফলে কংগ্রেসের সংগঠন দক্ষিণে প্রপারিত 
হয়েছিল। ১৮৯৩-র না প্বস্ত দক্ষিণে কংগ্রেস নিজের শক্তি বুদ্ধি. করতে পেরেছিল । 


নাজাত 
০০৬ এন ০০০ চস 





কারণ হচ্ছে স্থানীয় বিশিষ্ট : ব্যক্তিরা শি বাইরে, শ্বারথসিদ্ধির, রাস্তা পেয়েছিল । 


কক অক চক এ জিপ আবাল কি | ৮ 


মান্রাজ শিশববিষ্ঠালয়, পৌরসভা আইন পরিষদ প্রভৃতি, সংস্থায় প্রভাবশালী মানুষেরা 
প্রবেশ করতে তে চেয়েছিল। তাছাড়া ১. ১৮৯২-এ ইত্ডিয়ান কাউন্সিল গ্যাক্টে ভারতীয়দের 
সামনে ন[সিলিগিটর র জেনারেল ও যা. [ভোকেট জেনারেলের পদ লাভ করার স্থযোগ 
আসে। সুতরাং শিক্ষিত ভারতন্িদের সামনে নানাবিধ সুযোগ আসায় তাদের 
রাজনীতি পরিবধিত রূপ নিয়েছিল এবং কংগ্রেস -ও. মহাজন সভার প্রতিপত্তি হাস 
পেয়েছিল? -শহরৈর শিক্ষিত, মানুষ স্থানীয়. বিশিষ্ট ব্যক্তি ঝা 01587৩০দের উপর 
নির্ভরশীল ছিলনা। 


(8) উপসংহার 


উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকে আমরা দু'টি রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেখতে পাই-_ 
মাইলাপুর ও. গ্যাগ্রনোর । এই ছুই গোষ্ঠীই ছিল শহর-কেন্দ্রিক। তাদের নেতাঁর৷ 


৬আএ পি আপা এপ 


যথাক্রমে মাইলাপুর ও এ্যাগনোরে থাকৃত্‌। মাইলাপুর গোষ্ঠী উকিল১ও শাসূকদের 


নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮৮০-র দশকে এই গোঠীর নেত। ছিলেন স্ুত্হ্ষণম্‌ আমারা প্রর” 


পর নেতা হয়েছিলেন কৃষ্ণবামী আয়ার ও শিবস্বামী আয়ার। অপরদিকে এাগনোর 
গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন শঙ্কঃরণ আয়ার, রঙ্গচারী এবং কস্তরীরঙ্গ আয়েঙ্গার । ১৮৯৪তে 
এই ছুই গোষ্ঠীর সংঘাতে কংগ্রেস বিপর্যস্ত হয়েছিল । মফঃম্বল অঞ্চলে ছুই গোঠীরই 
ঘটি ছিল। ১৮৯০-র দশকে মাদ্রাজ কংগ্রেন মাইলাপুর গোঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। 
এই গেঠীর সঙ্গে ফিরোজ শ। মেহতা! প্রমুখ বোম্বাইয়ের নরমপন্থীদের স টু 
অপরদিকে এ্যাগনোর গোষ্ঠীর চরমপন্থী আন্দোলনের প্রতি *বুদ্ধিজীবী। 
গ্রমিকদের) সহানুভূতি ছিল। কংগ্রেপের স্থরাট অধিবেশনে ১৯*৭) রর 

ধযোগ্য নরমপন্থী-চরমপন্থী সংঘর্ষ হয়েছিল । মাইলাঁপুর গোষ্ঠীর হাতে “180:009£০+ 
এর পিংহ্ভাগ ছিল বলে এই গোষ্ঠীই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছি? অপরদিকে কিছু 
চরমপন্থী ধর্মীয় পুররুভযুদয়ের গুজব ছড়িয়ে_তীদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। 
১৯*৯ সালে মাব্রাজ রা জার, মাইলাপুরের হা হাতে এস্ছিল। সুতরাং 
মাক্জাজ রাজনীতি উপদলীয় বিরোধে লিপ্ত হয়ে শেষ : সত শরমপঞ্ পন্থী ও চরমপন্থী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল । 


০, পট 
পঠ ০০ 
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4108. (১) ভূমিক1 2 2 
উনবিংশ শতাব্ধীর শেষ দশকে চরমপন্থী আন্দোগন অনেক প্রত্যাশ! নিয়ে গড়ে 
উঠলেও দ্লিংশ শতাব্দীর গ্রথম দশকে এই আন্দোলন কতকটা আকম্মিকভাঁবে স্তিমিত 
'হয়ে পড়েছিল । পুলিশী অত্যাচার ও দমননীতি অবশ্তই এই আন্দোলনকে বাধা 
দিয়েছিল কারণ এই আন্দোলন ছিঙগগ নতুন অনভিজ্ঞ এবং ছুবলভাবে সংগঠিত। তথাপি 
দমননীতি দিয়ে আন্দোলনের ক্থতার সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষে্জে 
'পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেও আন্দোলনকারীরা আদালতে আইনের সাহায্যে অব্যাহতি 
পেয়েছিলেন । 
(২) স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা 2 
অনেক অর্থনৈতিক এঁতিহাসিকের মতে বয়কট যথেষ্ট পরিমাণে সফল হতে পারে 
নি। অধ্যাপক ত্রিপাঠিও এই মত পোঁধণ করেন। যদিও সুমিত সরকারের মতে 
বয়কট ফলপ্রন্থ হয়েছিল। বিদেশী শিশ্পদ্রব্য বয়কটের ফলে স্বদেশী উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয়ত। বেড়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে স্বদেশী শিল্প গড়ে ওঠে শি। তাছাড়! 
বয়কটের গিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমত। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হাঁতে দেওয়! হয়েছিল। 
বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব ছাঁড়। অন্ত্র কংগ্রেস কমিটি নরমপন্থীদের হাতে ছিল এবং 
তার! বয়কটের পক্ষপাতী ছিল না। শ্বরদেণী দ্রবোর অভাব ঘটলে সাধারণ মানুষের 
উৎদাহ প্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং তার! পুনরায় বিদেশী দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। 
তাছাড় মূসলমাঁন সমাঁজও স্বদেশী ও বয়কটের পক্ষপাতী ছিল না। তাদের উপর জোর 
করে বয়কট চাপাতে গেলে সাপ্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ বলপূর্বক বয়কটের 
বিরোধী ছিলেন | জামালপুর ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ 
হয়েছিল । বস্তুতঃ চরমপন্থী আন্দোলনের চিন্তাধারার তত্ব সনাতনপন্থী হিন্দু ধর্মের 
'্রতিহোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। চরমপন্থীরা ভারতের প্রাচীন গৌরব বলতে হিন্দু 
গৌরব বোঝাতেন। তার মুসলমান শাসন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ও বিরূপ 
ছিলেন । মৌলানা আজাদ লিখেছেন যে, তিনি মুসপমানদের হ্বদেণী আন্দোলনে নিয়ে 
আনার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন । স্বদেশী অর্থ নীতির মতো শ্বদেণী শিক্ষানীতিও সফল 
ক্থম়নি। ইংরেজদের বিগ্যালয় ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বয়কটের ডাক যথেষ্ট পরিমাণে কার্ধকরী 
হয়নি এবং কলকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয়ে ডিগ্রীর গুরুত্ব হাস পায়নি। অপরদিকে যথেষ্ট 
সংখ্যক স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারেনি । 
(৩) মাক'সীয় দৃষ্টিভঙ্গী £ 
সোভিয়েত ও মার্কসবাদী বলেধক কোমারভ, ও লেভকত স্কি চরমপন্থী আন্দোলনের 
অধ্যে ওপনিবেশিক অর্থ নৈতিক সংকট লক্ষ্য করেছেন। তাদের মতে চরমপন্থীর! ছিলেন 
সমাজে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। মুলতঃ "অর্থনৈতিক অসস্তোষ তাদের 
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'শ্পরিচালিত করেছিল এবং তার! উপনিবেশ ও বিদেশী শাঁসন থেকে ফোন প্রতিকার পান 
নি। অপরদিকে নরমপন্থীর। অপেক্ষাকৃত ব্বচ্ছল গোঠীর মানুষ ছিলেন এবং সেজন্য তারা 
অনন্ত ছিলেন না! । এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী চরমপন্থীদের মধ্যে নিয়লিখিত গোষ্ঠী পরিচালিত 
হয়। (১) গ্রামীণ ভদ্রলোক গোঠী--এ'রা শিক্ষিত ছিলেন কিন্ত এদের হাতে যথেষ্ট 
'জমি ছিল না এবং কর্মসংস্থানের স্থুযোগ ছিল না । (২) গ্রাম ও শহরের কারিগর গোষ্ঠী 
__বুটিশ পুঁজিবাদ এদের ভবিষ্যত নষ্ট করে দিয়েছিল। (৩) শহরের মধ্যবিত এর! 
শিক্ষিত হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন না । (8) সরকারী কর্মচারী, 
শিক্ষক ও ছাত্র_এদের বেতন ও আয় ছিল অত্যন্ত কম এবং তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গ'তপুর্ণ ছিল না। 

সোভিয়েত লেখকদের মতে এইসব বিক্ষুব্ধ মানুষ ধীরে ধীরে হতাশায় চরমপন্থী 
আন্দোলনে আকুণ্র হয়েছিলেন । তারা পাবনা! ও দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহ থেকে 
অন্ুপ্রেরণ!। নিয়েছিলেন । যদিও তারা সমগ্র সংগ্রামের পথে যান নি তবে তাদের 
মধ্যে অনেকে হিংসা ও সন্ত্রাসের পথে গিয়েছিলেন । সোভিয়েত লেখকরা এই সন্ত্রাস- 
বাদের নিন্দা করেছেন। কারণ তা গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্যুতির কারণ হয়েছিল 
এবং সাধারণ মানুষ থেকে চরমপন্থীদের দূরে সরয়ে দিয়েছিল। রাশিয়াতে জারতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভারতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল । 

(8, সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি £ 

অধ্যাপক অমলেশ ব্রিপাঠি সোভিয়েত বিশ্লেষণের সমালোচনা করেছেন । তার 
মতে সোভিয়েত লেখকরা চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ভূমিকা বড় 
করে দেখেছেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠি একটি সামাজিক বিশ্লেষণে এটি নির্দেশ করেছেন । 
তিনি দেখিয়েছেন যে, পূর্ববাংলার অনেক বড় বড় জমিদদারও চরমপস্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছেন। যদিও তারা! উচ্চবিত্ত ছিলেন। কেবলমান্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে 
আশংকা হওয়ায় তারা সরকার-বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন একথা মনে করলে ভুল হবে। 
পূর্ববাংলার বিক্রমপুর এবং পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ ভদ্রলোকগোষ্ঠী অর্থ নৈতিক সমন্তায় 
বিব্রত হয়ে চরষপন্থায় আকুষ্ট হয়েছিল বলা যায়। কিন্তু অন্যত্র চরমপন্থী আলোচনার 
সঙ্গে অর্থ নৈতিক অসস্তোষের কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থনিশ্চিতভাবে স্থাপন করা! সম্ভব নয়। 
তাছাড়৷ গ্রামীণ সমাজে তুর্গতির সঙ্গে কিছুটা ভালোর হদিশ পাওয়া যায়। মরিস ভি. 
মরিস, ধর্মকুমার প্রমুখ এঁতিহাসিক দেখিয়েছেন যে, কৃষিপমাজে সকল ক্ষেত্রে অবক্ষয় 
ছিল ন!। 

তবে একথ! ঠিক যে, শহরে শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক অভাব ও অসস্ভোঁষ 
ছিল। দ্কুল-শিক্ষক ও কেরানীর বেতন অত্যন্ত কম ছিল। অপরদিকে বাড়িভাড়া ও 
খাচ্াত্রব্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছাত্রদের সামনে কোনও উজ্জল ভবিষ্যৎ ছিল না। 
শিক্ষার ব্যয় বুদ্ধি পাচ্ছিল এবং বেকারত্ব ছাত্রদের সামনে অপেক্ষা করছিল। সরকারী 
শিক্ষানীতি এই সব সমস্ত সমাধানের কোনও আশা দেয় নি। অনেকের মতে ছাত্ররাই 
ছিল চরমপন্থী আন্দোলনের স্তস্ত। 
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(৫) চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ 2 

অধ্যাপক ক্রিপাঠির মতে চরমপন্থী প্রত গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নি॥ 
এই আন্দোলনে এক ধরনের গোপনীয়তা ছিল যার ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ!- 
যোগ স্থাপিত হয় নি। গ্রামের কৃষক এবং শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে চরমপন্থীদের আত্মিক 
সংযোগ স্থাপিত হয় নি এবং তার! এই আন্দোলনে আকুষ্ট হয় নি। বস্ততঃ গাস্ধীর পূর্বে 
কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদের অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠে নি। তার ফলে 
চরমপন্থীরা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। তার! সংগঠনের 
ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষ ছিল না । ত্রিপাঠি দেখিয়েছেন যে, চরমপন্থী নেতারা নিজ নিজ 
প্রদেশে রাজনৈতিক ঘাটি তৈরী করেছিলেন, তাই সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পারেন নি। স্থতরাং এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগঠন নিয়ে সারা ভারতব্যাপী 
আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। 


(৬) সাম্প্রতিক মতামত £ 

সংগ্রামনীল জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব ও আদর্শকে অনেক লেখক কঠোরভাবে 
সমালোচনা করেন। সমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হল যে, নতুন জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ 
হিন্দু ধর্ম ও এঁতিহাকে ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পরিচালিত করতে চেষ্টা 
করেন এবং তার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চরিত্রে সন্থীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা দেখ! 
যায়। এককথায় চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সাশ্প্রদণায়িকদোষে দুষ্ট ছিল এবং ভারতে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রসারে চরমপন্থী রাজনীতি বাধা স্থষ্টি করে। রূজনী পাম দত্ত 
হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণের তীব্র সমালোচনা করেন । তাঁর মত হল, 
চরমপন্থী মতবাদ ভারতের জাতীয় সংগ্রাম ও রাজনৈতিক চেতনার গতিকে দুর্বল করে 
তুলেছিল এবং ভারতের সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সংহত করে তুলতে সমর্থ 
হয়। রজনী পাম দত্ত আরও বলেন যে, অন্ধ হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলমান 
সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশকে জাতীয় সংগ্রামের মূলধার! থেকে দূরে শিক্ষেপ করে। 
শুধু তাই নয়, ধর্মকেন্্রিক এই উগ্র জাতীয়তাবাদ পরব্রাকালে গান্ধীবাঁদে রূপাস্তরিত 
হয়। কিন্ত রঙ্গনীপাম দত্তের এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ শীর্ষস্থানীয় 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যেমন বালগঙ্গাধর টিলক, বিশিনচন্ত্র পাল প্রভৃতি মুসলমান 
সম্প্রদায়ের বিরোধী ছিলেন না। উপরম্থ, তারা হিন্দুদুসলমান সংহতির উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া মনে রাখ! প্রয়োজন যে, ভারতের মতো! অনগ্রসর দেশে 
সাধারণ মাুষকে জাতীয় আন্দোলনের ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে ধর্ম ও অতীত 
এঁতিহাকে ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়। সোভিয়েত এঁতিহাপিক ডক্টর কোমারভ 
এরূপ অভিমত প্রকাঁশ করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ হিন্দুধর্ম ও এঁতিহকে ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের গণ্ভীকে জনগণের নিকট সম্প্রসারিত করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! প্রয়োজন 
যে, বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ার বলশেভিক কর্মীগণ মধ্য এশিয়ার জনগণের নিকট 
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ইসলাম এবং বৌদ্ধধর্মের আদর্শ অন্থপরণে সাম্যবাদী চেতনা সঞ্চারে ন্পচেষ্ট হন । 
সম্প্রতিকালে ডক্টর এস. আর. মেহরোত্র। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের চরিত্র সম্পর্কে ষে 
মত ব্যক্ত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য । তার মতে, উগ্র জাতীয়তাবাদ ছিল একাধারে 
রক্ষণশীল ও টৈপ্লবিক ঘটনা, কারণ একদিকে এই মতবাদ ভারতের এঁতিহ ও হিন্দুধর্মের 
আদর্শ দ্বারা উদদ্ধ হয়েছিপ, অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে এই মতবাদ পাশ্চাত্যপন্থ: 
আন্দোলনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল । গণ-আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী চিস্তাধারাকে 
পাশ্াত্যপন্থী রাজনৈতিক পদ্ধতি বল! যায়। ডর মেহরোত্র! মনে করেন যে, ভারতীয় 
রাজনীতিতে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই ছুটি গোষ্ঠীর উদ্ভবের মধ্যে তদানীস্তন ভারতীয় 
সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখ! যায়। একদিকে নরমপন্থী নেতারা ছিলেন 
সমাজের বিজ্তবান ও উচ্চ শ্রেণীতুন্ু, অন্যদিকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সমর্থকগণ 
ছিল নিয়্হধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত | প্রকৃতপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ 
ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের স্চনা করে। চরমপন্থী 
আন্দোলনের নান! ক্রটিবিচ্যুতি থাকা সত্বেও চরমপন্থী নেতাদের অনুপ্রেরণায় জাতীয় 
আন্দোলন গতিশীল গণমুষী ও সংগ্রামী চরিত্র গ্রহণ করে। তাছাড়া চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ 
পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে স্বাধীনতা! আন্দোলনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেন। 


(৬) উপসংহার £ 


অধ্যাপক ত্রিপাঠি চরমপন্থী আন্দোলনে আদর্শবাদের ভূমিকা! আ.লাচনা করেছেন 1 
তিনি মনে করেন যে, সোভিয়েত লেখকর! আঁদর্শবাদের ভূমিকা উপেক্ষা করে ভুল 
করেছেন। কেছ্বিজ এঁতিহাসিকরাও আদর্শবাদের ভূমিক উপেক্ষা করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে হুমিত সরকার এবং (79,02301 তত্তবের অনতাঁরণ! করেছেন । (20501 
পিখেছেন যে, অনেকক্ষেত্রে মানুষ আদর্শবাদে উদ্বদ্ধ হয়ে একটি স্বপ্নের জগৎ রচন1 করে, 
যদিও বাস্তবের সঙ্গে তার মিল থাকে না। এর ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন কন্পন! 
ও বাস্তবের মধ্যে পাছুগ্যমান থাকে এবং আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চরমপন্থী 
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও :এই ব্যাথ্যা প্রযৌজা | চরমপন্থীরা আদর্শবাদে উদ্ধদ্ধ হয়ে ষে 
সমাজের স্বপ্র দেখেছিলেন তার বাস্তব রূপাঁয়ণ সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। তার ফলে 
চরমপন্থী শেষ পর্বস্ত বিভ্রাস্ত হয়েছিলেন এবং তীদ্দের মধ্যে হতাশাবোঁধ সারিত্ 
হয়েছিল। খধি অরবিন্দের দিব্যদর্শন এবং রাজনীতি পরিত্যাগ আন্দোলনকে ছুরনন 
করেছিল। অবশেষে ১৯১১ খ্রীস্টাবে দিজী দরবারে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল হলে 
চরমপন্থীঞ্দের পায়ের তলার জমি সরে গিয়েছিল কারণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন 
গড়ে তুলেছিলেন। স্থতরাং চরমপন্থী আন্দোলন প্রাথমিক অধ্যায়ে যে উন্দীপন্বর 
অবতারণা করেছিল শেষ পর্বস্ত তা স্থায়ী হয় নি। তবে আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই 
আন্দোলন পরবর্তী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এবং ভারতীস্ক 
মানসিকতায় নতুন শক্তি নিয়ে এসেছিল। 
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৮$০৪, (১) ভূমিকা £ 


স্তার উইপিয়াম লী-ওয়ানার তার €70০ 1305০ 96303 0? 10019% পুস্তক 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুগপোর ১৭৫৭ থেকে ১৯১৯ গ্রীস্টাব্ধ পর্বস্ত সম্পর্ককে 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। (১) এই তিনটি পর্ব হুল [২17£-77০170, নীতি 
( ১৭৫৭-১৮১৩) $ (২) 99601917536 [501961070 নীতি টি এবং 
(৩) 98501010866 01010. নীতি ( ১৮৫৮.১৯১৯ )। ও 


(২) 10108-85০০ নীতি 2 গাজা 
স্তার উইলিয়াম লী-ওয়ার্নার-এর মতে [২17£-721705 পর্বে ব্রিটিশ সরকার একটি 
নির্দিষ্ক এবং সীমাবদ্ধ অঞ্চলে নিজেদের অধিকার সীমিত রেখে পার্খববর্তা অঞ্চলের 
দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে যথাসম্ভৰ কম সম্পর্ক রেখে চলার ব্যবস্থা করত। এই 
সময় ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী খুব শক্তিশালী ছিল না এবং তাদের পক্ষে ভারতীয় 
শক্তিগুলোকে যুদ্ধে পরাজিত করাও খুব হজ ছিল না। মাঁরাঠা, ফরাসী, নিজাম, 
মহীশুরের শক্তির মতে! ইংরেজগণও ভারতের অন্যতম শক্তিরূপে বিবেচিত হত । সুতরাং 
ভারতীয় অন্যান্ত শক্তির সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতা দেখ। দিলে সাধারণতঃ সমতার 
ভিত্তিতেই উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হত। প্রক্কৃতপক্ষে এই সময় ব্রিটিশ কোম্পানী 
ভারতীয় অন্তান্ত শক্তি সম্পর্কে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অন্ুুলরণ করত | ১৭৮৪ 
্রীস্টাব্দের পীটের ভারত-আইনেও স্পষ্টভাবে বল! হয় যে, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করতে সম্মত 
নয়। কিন্তু তা সত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় রাঁজ্যের উপর 
হস্তক্ষেপ করে। ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম মারাঠা ও দ্বিতীয়. মহীশূর যুদ্ধে লিপ্ত হন। 
লর্ড কর্ণওয়াপিস তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মহীশূর রাজ্যের অর্ধীংশ জয় করে 
ক্রিটিশ কতৃত্াধীনে স্থাপন করেন । লর্ড ওয়েলেসলি চতুর্থ মহীশূর এবং দ্বিতীয় 'মাঁরাঠ! 
যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। তিনি হায়ন্রাবাদ এবং অযোধ্য! রাজ্যকে ব্রিটিশের 
সঙ্গে অধীনতামূলক বস্তার চুক্তিতে আবদ্ধ করতে বাধ্য করেন। ১৮০৯ গ্রীস্টাব্দে 
লর্ড মিন্টে! পাঞ্জাবের রঞ্জিতসিংএর সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে শতদ্র নদীর 
পূর্বতীরের রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন । 
লী-ওয়ার্নার-এর মতে এই দীর্ঘ ছাগ্সান্ন বছর (১৭৫৭-১৮১৩ ) ব্রিটিশ সরকার খুব 
সতর্কভাবে দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। দেশীয় রাজ্যগুলোকে 
যুক্তিকরণ অথব! তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন এই বিষয় ছুটি সম্পর্কেই তার বিশেষভাবে 
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চিন্ত! করতে হয়। ১৭৬৪ গ্রীস্টাবধে বঙ্পারের যুদ্ধের পর অযোধ্যা রাজ্যের ভবিষ্কং 
ব্রিটশের দয়ার উপর নির্ভর করলেও ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে তা যুক্ত করা হয় নি। 
রোহিল! যুদ্ধের পরও ওয়ারেন হেষ্টিংস রোহিলাখণ্ড ব্রিটিশ সাত্রাজ্যতৃক্ত করেন নি। 
ব্রিটিশ-মারাঠা ত্বন্বেও সলবই-এর চুক্তির দ্বারা ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী রাজনৈতিক 
স্থিতাবস্থা শ্বীকার করে নেয়। মহীশূর জয়ের পরও এ রাজ্যের একাংশ প্রাক্তন হিন্দু 
রাজবংশের উপর ন্যস্ত করা হয়। 

কে, এম. পানিকর ব্রিটিশ শক্তির তদানীস্তন নীতি সম্পর্কে মস্তব্য করতে গিয়ে ছুটি 
বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। (১) মহীশূর ছাড়া অন্ান্থ দেশীয় রাজ্যের 
সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তি সমতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করে এবং ব্রিটিশ শক্তি বিশেষ কোন 
স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মর্ধাদা দাবি করে নি। (২) এই সব চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় রাজ্য- 
গুলে! তাদের আত্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বময় কতৃত্ব ভোগ করার স্থযোগ রক্ষা করতে 
সমর্থ হয় এবং ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে চলতে বাধ্য হয়। 


(৩) অধ্থীনতামূলক বিচ্ছিনত। নীতি (59019070118910 890181892) 2 

১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোকে 
অধীনতামূলক বশ্তা শ্বীকার করে নিতে বাধ্য করে। এই সময় থেকেই দেশীয় 
রাজ্যগুলো ব্রিটিশ রাজকে ভারতের প্রধানতম শক্তিরূপে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। 
দেশীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার জন্ত নগদ অর্থ অধব! রাঁজোর একাংশের পরিবর্তে ব্রিটিশ 
&ন্ত মোতায়েন করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। অধীনতাধূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ রাজ্যগুলে! 
ইংরেজ বাতীত অন্ান্ত ইয়োরোগীয় রাকজকর্মচারীদের বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। 
ব্রিটিশ সরকারের মাধ্যম ছাঁড়া অন্ত কোঁন উপায়ে বিদেশী কোন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করার উপরও বাঁধা-নিষেধ আঁরোপ কর! হয়। ভারতের অন্য কোন দেশীয় 
রাজ্যের সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নেও তারা ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থত। করে নিতে বাধ্য হয়। 
এই জব শর্তের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর অখগুত। বজায় রাখার 
প্রতিশ্রুতি দেয়। 


অধীনতামৃলক মিত্রা নীতি জম্পর্কে মন্তবা করতে গিয়ে টমাস মুনরে৷ বলেন যে, 
দুর্বল ও অত্যাচারী শাসকগোঠীকে সমর্থন করে ব্রিউশ সরকার দেশীয় রাজ্যের 
অভিজাত সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতির পথ প্রশস্ত করে দেয় এবং সাধারণ লোকদের 
চির-দারিত্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। ১৮৫৩ গ্রীন্টান্দে 'লগুন 
টাইমস" পত্রিকাও অবীনতামূলক মিত্রতার নীতির তীব্র সমালোচন! করে। তাদের 
মতে ব্রিটিশ শক্তির সমর্থনপুষ্ট দায়িত্বহীন, অপদার্থ দেশীয় রাজগণ নিজ নিজ এলাকায় 
সন্ত্রাসের রাঁঙ্ত্‌ হুষ্টি করার স্থযোগ লাভ করেন । 

লর্ড হেহ্তিংদ অধীনতামূলক মিত্রতা'র চুক্কির সাহায্যে মধ্যভারতের ১৪৫ টি, 
কাথিওয়ারের ১৪৫ টি এবং রাজপুতানার ২০ টি রাজ্যের উপর ইংরেজণের রাঁজনৈতিক্ক 
কতৃত স্থাপন করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শক্তির অধীনতা স্বীকার -করে দেশীয় 
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রাজ্যগুলোক্ষে বিচ্ছিন্ন করে রাঁখার নীতিতে বিশ্বাস করলেও তিনি এগুলোকে ব্রিটিশ" 
ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ডালহোসী 
পর্বহুরীর নীতি পরিত্যাগ করে সিন্ধু, পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং, আরও কয়েকটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত করেন। ্বত্ব বিলোপ নীতির সাহায্যে তিনি অপুত্রক 
রাজাদের সাতারা, নাগপুর তাঞ্জোর, জয়পুর, ঝাঁসি, প্রভৃতি রাজ্যও অধিকার করেন। 
অপশাসনের জন্তও তিনি কয়েকটি রাজ্য ব্রিটি.শর অধীনে আনয়ন করেন। লর্ড 
ডালহোসীর এই নীতি দুভাবে দেশীয় রাজ্যগুলোর আভাস্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। 
যথা (১) ভারতের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে দত্তক পুত্রের দাবি অস্বীকার করা 
এনং (২) অপশাসনের যুক্তিতে রাজাদের চিরাচরিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। 
যাহোক অধীন্তামূলক মৈত্রী ও পারস্পরিক বিচ্ছিশ্নতার পর্বে ব্রিটিশ সরকার নানা 
যুক্তিজাল বিস্তার করে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর নিজেদের অধিকা'র প্রতিষ্ঠা করার পথ 
স্থগম করে। 


(8) অধীনতামুঙ্দক মিত্রতা বনাম এঁক্য (55৮০1170886 [0208978) 5 

১৮৫৭ ত্রীস্টাবের বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যপমূহের সম্পর্কের মধ্যে এক 
বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। লর্ড ভ্িহৌসীর রাজ্য অধিকার নীতি বিদ্রোহের অন্যতম 
প্রধান কারণ রূপে চিহ্নিত হয়। ফলে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে মহারাঁণীর ঘোঁধণা পত্রে স্পষ্টভাবে 
বল! হয় যে, দেশীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পক্ষিত সকল চুক্তি 
'অপরিবর্তনীয়ভাবে মেনে চল! হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের ভারতে রাজ্য বিস্তৃতির আর 
কোন বাসনা নেই। কিন্তু বছরেই লর্ড ক্যানিং ঘোষণ! করেন যে, ব্রিটিশ শক্তিই 
ভারস্তের একচ্ছত্র অধিপতি, স্তরাং প্রয়োজন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসনব্যবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব তারা ভোগ করে। ফলে সিপাহি বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্য- 
সমুহের বিচ্ছিন্টতাবাদের অবসান ঘটে এবং নৈতিকভাবে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্য- 
সমূহে বসবাসকারী ভারতীয়দের দায়িত্বও গ্রহণ করে। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল এবং 
ভাইসরয়গণ ক্]াশিং-এর নীতিই অন্গসরণ করেন । ১৯৯৯ গ্রীস্টান্ধে লর্ড বিন্টো৷ ঘোষণা 
করেন দেশীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আভ্যন্তরীণ 
শাসনের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখার অধিকার ব্রটিশ সরকার ভোগ করে। যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ লোকের স্থযোগন্থবিধ! প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই 
ব্রিটিশরাঁজের কর্তৃত্ব দেশীয় রাজন্যবর্গের শ্বীকার করে নেওয়া] একান্ত বাঞ্ছনীয় । ১৯৯৯ 
গ্ষ্টাব্ধে উদক়পুরের ভাষণে লর্ড মিন্টো! এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করেন 
প্রবং প্রয়োজন অনুসারে দেশীয় রাজ্যগ্ুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের 
হস্তক্ষেপ করার শীতির সমর্থনে বহু যুক্তি গ্রনর্শন করেন। ফলে ১৮৫৮ ত্রীন্টাব্দ থেকে 
১৯১৯ ঞ্ীন্টান্দের মধ্যে ভারতের দেশীয় রাজ/সমূহ গুরুতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের একাস্ত' 
অনুগত শক্কিতে পরিণত হয়। 
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(৫) দেশীয় রাজল্যবগে র ঈভা1 ও বাটলার কমিশল ঃ 

১৯১৯ খ্রীন্টান্দের সংস্কারে আইম প্রবর্তনের পর রাজন্যবর্গের ছার একটি স্ভা গঠদ 
করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একশ কুড়ি জন সদন্তের হ্বারা গঠিত এই পভায় দেশীয় 
বহু রাজ্য অংশ গ্রহণ করতে আপত্তি করে। ভাইপরয় এবং ভাইনরয়ের অন্গপস্থিতিতে 
রাজন্যবর্গের দ্বারা নির্বাচিত চ্যান্দেল:রর নেতৃত্থে এই সভা দিল্লীতে প্রতি বছর কমপক্ষে 
“তিনবার মিলিত হয়ে দেশীয় রাজ্যগ্তলোর বিভিন্ন জমস্তা সমাধানের জন্য সম্মিলিত তাঁবে 
উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করত। কয়েক বছর পরে ১৯২৭ থ্রীপ্টা্ধে ব্রিটশ সরকারের 
সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোর সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য বাটলার কমিশন নিযুক্ত করে। 
বাটলার মিশন দেশীয় রাজ্যের রাজন্তবর্গের সঙ্গে ব্রিটশ সিংহাপনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের 
কথ! উল্লেখ করে ভারত সরকারের সঙ্গে তাঙ্গের সম্পর্ক বিচ্ছিষ্ধ করার জন্ত সুপারিশ 
করেন। বিশেষত: ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শা্িত অঞ্চল থেকে 
পৃথক করে রাখাই ছিল বাটলার কমিশনের স্থপারিশের প্রধানি উদ্দেস্ঠ 

১৯৩০ গ্রীল্টাবের প্রথম রাউ্ড টেবিল কনফারেন্সের পর ভারতের দেশীয় রাজন্তবর্গ 
একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গড়ে তুলতে সম্মত হন। ১৯৩৫ গ্রীন্টাব্দের ভারত শাদন 
আইন দেশীয় রাজন্যবর্গের এই সর্বভারতীয় দংস্থার প্র ত সমর্থন জানায়। কিন্ত ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই সংস্থার কার্যকলাপ ও সণিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান 
হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্টপোষকত৷ লাভ কর! সন্েও দেশীয় রাজন্যবর্গের এই 
সংস্থা কখনই শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হয় নি। বিশেষতঃ ১৯৩৯্রীন্টান্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় দেশীয় রাঁজ্যগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। তষে বারবার তাদের গ্রতিশ্ুতি দেওয়া হয় যে, দেশীয় 
রাজন্যবর্গের সম্মতি ব্যতীত ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে কোন 
প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তবে ১৯৪৬ খ্রীন্টান্দের ক্যাধিনেট মিশন ও দেশীয় 
রাজ্যগুলোর ভবিষ্য, সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের 
পরবতাঁকালের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামগ্রন্ত বিধান করে অধবা 
অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক সংস্থ৷ গড়ে তুলে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভবিস্তৎ নির্ধারণের 
পরামর্শ দেয় । 

(৬) উপসংহার £ 

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্টে ব্রিটশ সরকার প্রধানত: দেশীয় 
রাজযগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করত । তবে অনেক উত্তরাধি- 
কারীর গুণ এবং অন্তান্ত ব্যাপারেও দেশীয় রাজ্যগ্তলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ত। হায়দ্রাবাদ ও বরোদার ঘটনা তার গুরুত্ব- 
'পূর্ণ দৃষ্টাত্ত । দেশীয় রাজাদের নির্যাতনের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্ত ও 
কখনও কখনও ব্রিটিশ সরকার তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হত। 
£ষস্তচলাচলের সুব্যবস্থা সম্পাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি নাধন) রেলপথ ও রাজপথের 
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সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্তও অনেঞ্চ সময় ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজন্য- 
বর্গের শাসিত অঞ্চলের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা কঃত। তবে রাজনৈতিক 
কারণে এইরূপ ঘটনা খুবই কম দেখা দিত । প্ররুতপক্ষে একাস্ত প্রয়োজন ব্যতীত 
ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের উপর তস্তক্ষেপ করার নীতির পক্ষপাতী ছিল না. ব্রিটশ 
সরকার ভারতের দেশীয় রাজাগ্রলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রয়োজন ব্যতিরেকে 
হস্তক্ষেপ না করলেও সতর্ক প্রহরীর মতো তাদের প্রতিটি কার্ধকলাপের প্রতি দৃষ্টি 
দেওয়ার চেষ্টা করত । আর এই প্রহরার কাজে তাংদর প্রধান সহায়ক ছিলেন দেশীয় 
রাজাদের দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টগণ। সন্দেহজনক কোন কার্ধকলাপে দেশীয় 
নুপতিদের ব্যাপত মনে করলেই ব্রিটিশ সরবারকে তারা সেই সম্পর্কে অবহিত করে 
যধোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন । 
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85. (১) ভুমিক! £ 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নরমপন্থী নেতাদের' 
স্জরনশীল ভূমিক! থাকা সত্বেও তাদের ভূমিকাকে লঘু বরে দেখার প্রবণতা! বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করা যায়। তাদের অনন্ত নীতিকে ভিক্ষাবৃত্তি ও কাপুরুষত! বলে চিহ্নিত কর। 
হয়েছে। এই সকল নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল তারা ছিলেন শহরবাঁসী 
মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি এবং তারা দেশবাসীর স্বার্থের কথা চিন্তা ন! 
করে নিজ নিজ স্বার্থে পরিচালিত হতেন | কিন্তু যদিও কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবুন্দ 
তাদের উত্থাপিত বিভিন্জ সংস্কারমূলক দাবিগুলে! পূরণে ব্থ হন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে 
মূলতঃ ভারতীয় উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বহাল ছিল, তথাপি কংগ্রেসের 
প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাসকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক গৌরবজনক 
অধ্যায়রূপে গণ্য করা যায়। প্রথম যুগের কংগ্রেসের নেতৃবুন্দ সক্রিয় গণ-আন্দোলনের 
পথ গ্রহণ না করার জন্য তাদের ভীরু, উদ্দাসীন এবং কাপুরুষ বলা যুক্তিযুক্ত হবে না । 
কারণ তাদের মধ্যে শ্বদেশপ্রীতির অভাব ছিল না। তারা ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থার 
ক্রুটি-বিচাতির কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ ভারতবাসীর অনগ্রসরতার কথা 
বিবেচন! করে তাঁরা সক্তরয় ব্রিটিশ বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেন নি। সেজন্য ডক্টর 
এস.আর. মেহরোত্রা কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতাদের বংন্তববাদী বলে অভিহিত করেন। 
রক্জনী পামদত্বও মনে করেন যে, কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃনুন্দের নরমপন্থী কর্মপদ্ধতি 
দিয়ে বিচার করে তাদের বিদেশী শাসনের প্রতিত্রিয়াশীল দেশদ্রোহী ভূত্যরূপে গণ্য করা 
অসম্মীচীন হবে। তিনি আরও মনে করেন যে, এ নেতৃবৃন্দকে তৎকালীন ভারতীয় 
সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তির যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত কর! যেতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে, কংগ্রেসের প্রথমপর্বের নেতৃবৃন্দ উচ্চশ্রেণীতুক্ত হওয়া 
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সন্েও তাঁর! ভারতীয় জনসাধারণের মল বিধানের জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরার 
চেষ্টা করেন। ফলে কংগ্রেস উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতায় থাকলেও সমাজের নিয্ব- 
শ্রেণীর সমর্থন লাভ করতে থাকে । তাছাড়া কংগ্রেসের নানাবিধ দাঁবির মাধ্যমে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে াহাষ্য করে। কংগ্রেসের 
জনপ্রিয়ত! বৃদ্ধির ফলে ভারতের ভূম্বামী ও সামস্ততান্তরিক শ্রেণীর মধ্যে তীব্র কংগ্রেস- 
বিরোধিতার স্থট্টি হয়। কারণ ভারতের সামস্তশ্রেণী ছিল মনেপ্রাণে প্রতিক্রিয়াশীল 
এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্ধ তক্ত। স্থতরাং দেখ! যায় যে, কংগ্রেস তাঁর প্রথম বিশ বছরের 
ইতিহাসে পরিপূর্ণভাবে গণ-সংগঠনে পরিণত ন! হলেও নানা ভাষাভাষী ও বহু জাতি 
অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন প্রীস্তের জনসাধারণের নিকট, বিটিশ শাসনের প্রক্কত রূপ 
উদঘাটনে ও জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে সমর্থ হয়। ফলে কংগ্রেস ভারতীন্ব 
জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ডক্টর তারা্টাদ দেজন্য মন্তব্য করেন-- 
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(২) কার্যাবলীর বিশ্লেষণ £ 

তবে জাতীয়কংগ্রেসের প্রথম বিশ বছরের কর্মপ্রয়াস আলোচনা করলে দেখা যায় ষে, 
ক্ষমতাসীন নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারত-ব্রিটিশ যৌথ সহযোগিতার যে শীতে গ্রহণ করেন 
তা বাস্তবে রূপায়িত কর! সম্ভব হয় নি। নরমপন্থী নেতাদের এই ব্যর্থতা তাদের রাঁজ- 
নৈতিক কৌশল বা পদ্ধতির বার্থতা নয়। এই বার্থতার মূলে ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির 
ওদাসীন্ত ও অসহযোগী মনোভাব । ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা অব্যাহত রাধার 
দিকে ইংলগ্ডের সকল রাজনৈতিকদ্লেরই সমান আগ্রহ ছিল। উনবিংশ * তাঁদীর শেষ 
দিকে বিশ্বজোড়! যে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা দেখ! দেয়, তাতে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় অংশ 
ছিল গ্রেটব্রিটেনের এবং বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাআজ্যের মধ্যমণ ছিল ভারতবর্ষ । সেজন্ 
ভারতে কঠোর সাভ্রাজ্যবাদীনীতির বিন্দুমাত্র শিথিলতাও সহা করতে তারা সম্মত 
ছিলেন না । প্রক্কৃতপক্ষে ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও উদ্ারনৈতিক কোন পক্ষই ভারতের 
শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না । 

ব্যর্থত। ও হুর্বলত! সত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের প্রথম” 
যুগের নরমপন্থীনেতাদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । তারা ভারতীয় রাজনীতিভে 
ধর্মনিরপেক্ষ উদার ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ ভিত্তি রচনা করেন এবং এই আদর্শ- 
গুলোই চিরদিনের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের মূল নীতিতে পরিণত হয়। প্রথম যুগের নেতৃবুন্দ 
সবত্বে কংগ্রেসকে প্রতিপালন করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য উদ্ধদ্ধ করে 
তোলেন এবং তদের প্রচেষ্টায় ধারে ধীরে জাতীয় কংগ্রেস প্রল্কত অর্থে একটি জাতীস্ 
সংস্থায় পরিণত হয়ে এবং জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠনের 
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রূপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতৃবর্গের প্রচেষ্টার ফলেই মধ্যবিত্ত, নিম্ব- 
মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার হুত্রপাত হয়। ভারতের বিডির 
স্থানের অধিবাঁসীরাঁও যে একটি অভিন্ন জাতি এই ধারণার মূলেও জাতীয় কংগ্রেসের দান 
অনন্থীকার্ধ। জাধারণ ভারতবাসীর মধ্যেও এ বোধ বিস্তারলাভ করে। তাদের সকলের 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ যে একহ্ত্রে গাথা, সাআাজ্যবাদই যে তাঁদের 
এবমীত্র শত্রু এই চেতনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীর! জাতীয়তাবাদ তাদের অনুপ্রাণিত 
করেন। সাধারণের মধ্যে তারা গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার আদর্শও প্রচার করেন । 
প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রচেষ্টায়ই ভারতে আধুনিক রাজনীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 


(গ) মুল্যায়ন 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম সমালোচক হিসাবেও নেতৃবর্গ স্বপ্রথম যথেষ্ট কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। তারাই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে গুচার করেন যে, ভারতের প্রতিটি গুরুতর 
অর্থ নৈতিক জমস্তাই রাজনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিদেশী 
শাসকদের অর্থ নৈতিক শোষণের চিত্রটিও তার! সুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন । ভারতের 
এইসব নরমপস্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক 
ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাঁয়। ব্রিটিশ শাসনের স্থফল বা সৎঅভিপ্রায়ের প্রতি 
সাধারণ মানুষের আর কোন আস্থা ছিল না। প্রক্কতপক্ষে এই নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের স্বরূপ উদঘাটন করে চিস্তার জগৎ থেকে এই আলোড়নকে রাজনৈতিক জগতে 
বিসভৃত করে তুলতে সমর্থ হন। তাদের আন্দোলন ব্যাপকতর আন্দোলনের ক্ষেত্র 
গ্রন্তত করে তোলে। 

১৮৫৮ থেকে ১৯০৫ গ্রীস্টাব্দ পর্বস্ত ছিল জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের যুগ। 
আদ জাতীয়তাবাদী নেতৃবুন্দ সেই ভিতি সযত্রেই স্থাপন করেন। তাদের জাতীয়তা- 
বোধ কোন সংকীর্ণ আবেগ বা তাত্ক্ষণিক উত্তেজনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাদের 
জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অতি তীক্ষ ও বাস্তব বিশ্লেষণকে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। তীর! সঠিকভাবেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসক ও ভারতীয় স্বার্থের 
স্বন্বের মূল কারণ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। স্থতরাং তাদের পক্ষে একটি ব্যাপক 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কর্মচচী গ্রহণ কর! সম্ভব হয়। এই কর্মস্থচীকে কেন্ত্র করেই: 
পরবর্তীযুগে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হন। 

তাদের অনেক বার্থতা সত্বেও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম পর্বের জাতীয়তা- 
বাদ্দীদের অবদান অনম্থীকার্য। তাদের উদ্যোগকে ভিত্তি করেই পরবর্তাঁযুগে আন্দোলন 
সনুন্ধতর হয়। আধুণিক ভারতের নির্মাত! বলে ধারের মনে কর! হয় তাঁদের মধ্যে এই 
জাতীয়তাবাদীদের নাম উজ্্রপ হয়ে থাকবে। জাতীয়তাবাদী এই ভূমিকা বিঙ্লেষণ 
করতে গিয়ে নরমপন্থীদের অন্যতম গুধান প্রতিনিধি গোঁপাঙ্কষ্জ বলেন, “আমাদের ভূললে 
চলবে না! যে দেশের অগ্রগতি এখন যে স্তরে আছে তাতে আমাদের সাফল্য সীমিত হতে 
বাধ্য। নিরন্তর আমাদের জন্তু অপেক্ষ! করে থাকবে ছুঃসছ নিকাশার গ্লানি । 
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সাগ্য-বিধাত। মুক্ত সংগ্রামে আমাদের এই স্থান নিধীরণ করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কাজ 
আমরা! যখন শেষ করতে পারব, আমাদের দায়িত্বও তখন শেষ হবে; আমাদের ব্যর্থতা 
দিয়ে দেশমাতৃকার আরতি করে আমরা তৃপ্ধ হব; কঠিন হলেও এই উপলব্ধিতে 
সাত্বন! পাঁৰ যে, আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি লুকিয়ে 
আছে।” 


(8) নেতৃবগ্ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ £ 

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে যে সব নেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার 
' মধ্যে ছিলেন পশ্চিম ভারতের দাদাভাই নওরোজি, বিচারপতি রানাডে, ফিরোজ শাহ 
মেহতা, কে. টি. তেলাউ, রহিমতুল্লা মোহম্মদ সায়ানি, জাভেরী লাল, উথ্াশঙ্কর দীক্ষিত, 
বদর-উদবিন তায়েবজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ ভারতের ছিলেন 
জি. স্ুব্রঙ্গণ্য আয়ার, এবং আনন্দ চারলু ও পূর্ব ভারতের ছিলেন উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আননামোহন - বস্ত্র, লালমোহন ঘোষ, 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রভৃতি। উপরি-উক্ত নেতৃবর্গের প্রকৃতি ও কার্ধকলাঁপের 
মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, এই নেতৃবৃন্দের অনেকেই 
ছিলেন ম্ধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী । অনেকের সঙ্গেই ইংলগ্ের রাজনীতির সাক্ষাৎ 
পরিচয় ছিল এবং ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও উদ্রারনৈতিক, রাঁনৈতিক 
চিন্তাধারার উপর গভীর আস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, ভূম্বামী শ্রেণীর সমর্থন মা পাওয়ার 
জন্য অর্থাভাবের ফলেই তাদের পক্ষে ব্যাপক কর্মস্চী গ্রহণ কর! সম্ভব হয় নি। অনেকে 
এজন্য তাদের স্বার্থান্বেষী এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভজীসম্পন্প মনে করেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে 
এরূপ মনোভাব পোষণ করার কোন কারণ নেই। আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক 
প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ ব্যাপক জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বদ্ধ হয়েই জাতীয় কংগ্রেসে 
যোগদান করেন, সংকীর্ণ স্বাথসিদ্বির জন্ত নয়। (৩) রজনীপাম দত্ত জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার পাশ্চাতে ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্ো যে যড়যন্ত্রের ইজিত 
দেন ত| সঠিক বলে মনে হয় না। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হছিউমের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক! থাকলেও ভারতীয় নেতৃবর্গের সদিচ্ছার বিকৃত ব্যাখ্যা করা অপঙ্গত বলে মনে 
হয়। ভারতীয় নেতৃবুন্দ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অস্কুভব করেছিলেন যাঁর মাধ্যমে 
তারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করা অন্ভব। তার! 
বিদেশী শাসকের ত্রীড়নক ছিলেন না, তারা ছিলেন খাটি স্বদেশপ্রেমিক। রাজনৈতিক 
গ্রচেষ্টার প্রথম পবেই রাজরোষে পড়তে চান নি বলে তার! হিউমের সঙ্গে সহযোগিত। 
করেন। যদি বল! যায় যে, হিউমের উদ্দেশ ছিল কংগ্রেসকে "সেফটি ভালভ' রূপে 
ব্যবহার করা, তাহলে একথাও বল! যেতে পারে যে, কংগ্রেস নেতার! হিউমকে লাইটনিং 
কণ্ডাকটর ব! বিদুৎ সঞ্চালনের দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশ! করেন। 


(৫) উপলংহার 2 
আধুনিক কালে কংগ্রেলের প্রথম পর্বের নেতৃবর্গের প্রক্কৃতি ও কার্ধকলাপ সম্পর্কে 


58 চ71500:5 0৫ [73015--0216 [0] 


অনেক বিষ্নপ মন্তব্য কর! হয়। স্বার্াম্বেষী, সুবিধাবাদী প্রভৃতি বিশেষণ ও তাদের সম্পর্কে 
প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৮৮৫ শ্রস্টান্ে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনত! সংগ্রাম একটি স্থুসংসদ্ধ 
রূপ পরিগ্রহ করে, যদ্দিও সচনায় তার প্রকৃতি ছিল সীমিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং মৃছ। তার 
ক্ষমতা প্রতিবছর বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন স্তরে পৌছায় যে, অবশেষে বিদেশী শাসক 
সম্প্র্ণটয়ির বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে শক্তিশালী চরমপন্থী সংগ্রামে লিপ্ত করা তার পক্ষে 
সম্ভব হয়। 
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48৪ (১) ভূমিকা ঃ 

১৯০৮ খ্ীন্টাব্ধের পর ১৯১৬ গ্রীন্টান্দে লক্ষষৌ শহরে পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মিলিত 
অধিবেশন শুরু হয়। একই সময় মুদলিম লীগেরও লক্ষ্ৌ শহরে বাধিক অধিবেশন 
বসে। হোমকুল আন্দোলনের উত্তেজনায় জাতীয় কংগ্রেস তখন সংগ্রামের জন্য 
মানসিকভাবে প্রস্তুত। মুললিম লীগেরও ইতিমধ্যে প্রক্কতিগত আমূল পরিবর্তন ঘটে। 
সামস্ততাগ্ত্রিক নেতৃত্ব ও আলিগড় স্কুলের সন্থীর্ণ রাজনীতির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার ফলে 
লীগের দৃষ্টভঙ্গিও চরমপন্থী হয়ে উঠতে শুরু করে। অপরদিকে তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের 
যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহম্মদ আলি এবং সৌকৎ আলিকে ব্রিটিশ সরকার 
অস্তরীণ করলেও মুঘলিম রাজনীতির উপর তাদের আদর্শ প্রতিফলিত হয় এবং সব- 
ভারতীয় সাংবিধানিক ও রাঁজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেস-লীগ এঁক্যের জন্য ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়। মূনলিম লীগের সম্মেলনে লক্ষৌ ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত 
চারশ জন তরুণ মৃসলিম নেতা লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে এঁক্য গঠন করে ব্রিটিশ সরকারের 
বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তাব সমর্থন করেন । বিশেষতঃ ইতিপূরবেই 
মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, মোহম্মদ আনসারি, আজমল খান প্রভৃতির উদার 
মনোভাবের জন্ কংগ্রেদের সঙ্গে মৃঘলিম লীগের সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাঁয়। 
মোহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং ফজলুল হকও মুসলিম লীগ-কংগ্রেস এঁক্যের পক্ষপাতী 
ছিলেন । অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের নীতিও এই চুক্তি সম্পাদনের পথ প্রশন্ত করে 
তোলে। এই সময় মৌলানা আবুলকালাম আজাদের “আল-হিলাল' এবং মোহম্মদ 
আলির “কমরেড' পত্রিকা ছুটির প্রকাশ সরকার জোর করে বন্ধ করে দিয়ে তাঁদের 
দুজনকেই অন্তরীণ করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়। হিসাঁবে মুদলিম জাতীয়তাবাদীদের 
মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা! করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই আগ্রহের ফলেই 
১৯১৬ খ্রীন্টা্ধে জাতীয় কংগ্রেন ও মুদলিম লীগের মধ্যে লক্ষৌ চৃক্তি সম্পার্গিত হয়। 
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জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী গলের অন্যতম প্রধান নেতা! বালগঙ্গাধর টিলক বহু পূর্বেই 
উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র হিশ্ুমুসলমাঁন এক্যের ভিত্তিতেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
সাফল্য অর্জন করতে পারে৷ এঁক্যবদন্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যা সম্ভব মুষ্টিমেয় চরম” 
পশ্থী বা সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে তা করা কখনই সম্ভব নয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপনে তার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলমান এঁক্যে তাঁর আগ্রহ 
এত আত্তরিক ছিল যে, লক্ষ চুক্তিতে মুদলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমগ্লী বা রায়তি 
কুবিধার দাবিকে মেনে নিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। অপরদিকে মোহম্মদ আলি 
জিন্নাহ, লক্ষষৌচুক্তি সম্পাদনের সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে এই 
চুক্তি ছিল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের তরুণ মুঘলিম নেতৃবৃন্দের । এই 
চুক্তি মুনলিম সংখ্যাগরি প্রদেশগুলোর স্বার্থে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশগুলোর বিশেষতঃ, 
উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের স্বার্থ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে এই চুক্তি উত্তর- 
প্রদেশের রক্ষণণীল মুসলিম নেতাদের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বাধ্য হয়, কারণ' 
তার! সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ব! হিন্দুমুসলিম এক্যের পরিবর্তে স্বায়িভাবে 
ক্রিশ শাসন এবং উত্তরপ্রদেশের আইনসভায় মুসলিমদের জন্য শতকর! পঞ্চাশটি আসল 
লাভ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্ত খলিফার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির যুদ্ধ ঘোষণার 
ফলে তরুণ মুসলিম নেতাদের মনে ব্রিটিশ শাসনের বিরদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং 
তারা একদল উলেমার সমর্থন লাভ করে মুসলিম রাজনীতিকে নিজেদের কুক্ষিগত করে, 
তোলার সুযোগ পান । তাছাড়া পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ঘটনা এবং বাংলাদেশের 
ফজলুল হকের সমর্থনও তাঁদের শক্তিকে বৃদ্ধি করে তোলে এবং সর্বভারতীয় রাজনীতিতে, 
সাময়িকভাবে উত্তরপ্রদেশের তরুণ মুললিম নেতৃবর্গ প্রাধান্য স্থাপন করার স্থযোগ পান। 


(৩) লক্ষষৌ চুক্তি ঃ 

লক্কৌ চুক্তির ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত হয় যে, প্রত্যেক প্রদেশের আইনসভায় কজন 
করে মুসলমান সদম্ত আসন লাভ করতে সমর্থ হবেন। তাছাড়া এই চুক্তিতে স্থির হয় 
যে, কেন্দ্রীয় বা! ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মোট সদন্তের এক তৃতীয়াংশ' 
মুদলমাঁন হবেন। আইনসভাঁর ষে কোন ধর্মের প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যার তিন- 
চতুর্থাংশ যদ্দি কোন প্রস্তাবের বিরোধিত! করেন তা হলে দলে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আর অগ্রসর, 
হওয়ার অধিকার আইন সভার থাকবে না । তাছাড়া লক্ৌচুক্তির পর জাতীয় কংগ্রেস 
এবং মুসলিম লীগ যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট কতকগুলে! দ্লাবি পেশ করে। 
এই দাবিগুলো হলঃ (১) ইগ্িয়ান কাউন্সিল তুলে দিতে হবে? (২) কেন্ত্রীয় এবং 
প্রার্দশিক আইনসভাগুলোর মোট সদন্তের তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত সদশ্ত হবেন + 
(৩) প্রাদেশিক বিষয়গুলোতে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে _ এবং 
(৪) প্রতিরক্ষ! ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে । 
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(8) সমালোচন। ঃ 

হিদু-মুসলমান এঁক্যের ক্ষেত্রে লক্ষৌচুক্তি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক হলেও, 
গান্ধীজির উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে, এই চুক্তি ধনী শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে ধনী 
শিক্ষিত মুপলমানের চুক্তি। হিন্দু বা মুসঙ্গমান সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই চুক্তির কোন 
সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া লক্কোচুক্তিতে জোর দেওয়া হয় হিন্দু ও মুসলমানের 
তথাকথিত বত স্বার্থের উপর। এই চুক্তিতে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় 
'ঘে, হিন্দু, ও মুসলমানের রাজনৈতিক অস্তিত্ব পৃথক--তাদের সামাজিক জত্তাও যে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রকুৃতির তাও এই চুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের 
বিকাশে লক্ষৌচুক্তির কোন অবদান নেই এবং ভবিষ্যৎ জন্প্রদায়িকতার পথ এই চুক্তি 
প্রশস্ত করে তোলে। ভারতের মৌলিক এঁক্যকে বিসর্জন দিয়ে এই চুক্তিতে যে 
আপসের নীতি গৃহীত হয় তার ফলে লক্ষৌচুজির পুরো কাঠামোই অত্যন্ত দুর্বল 
ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে এবং ফলে তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে প্রথম থেকেই প্রশ্ন দেখ! দিতে 
শুরু করে। 

তবে তৎকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা! অবশ্ত স্বীকার করতে 
হবে যে, লক্ষৌচুক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের প্রধান ছুটি রাজনৈতিক দল মিলিত হতে সক্ষম 
হয়। ফলে তাদের সম্মিলিত দাবি স্পষ্ট চেহারা নিয়ে ভারত সরকারের সামনে। 
উপস্থিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের তরুণ সদস্তদের হোমরুল লীগগুলোর 
কর্মধারার প্রতি আক্কষ্ট করে ভোলে। তাদের সম্মিলিত আন্দোলনে সরকারও বিব্রত 
হয়ে পড়তে শুরু করে। দেশের মধ্যে এবং বিদেশে সন্থাঁসবাদী আন্দোলন ও সমসাময়িক 
ভারতের রাজনীতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 


(৫) উপসংহার £ 

এই বিপর্ধয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় তাঁদের ছুমুখে! নীতির 
শরণাপন্ন হয়। একই সঙ্গে সংক্কার প্রবর্তনের আশ্বাস দিয়ে এবং নির্মম দমন 
নীতি অবলম্বন করে তারা এই পরিস্থিতির মোকাবিল| করার চেষ্টা করে। সংস্কারের 
নীতি যাতে অবিলম্বে ঘোষণ! করা যায় ভাইসরয় চেমস ফোর্ড সেজন্য সেক্রেটারী অফ 
স্টেটকে ক্রমাগত চাঁপ দিতে শুরু করেন। কিন্তু তৎকালীন হোম মেম্বারের মত হল, 
“এই নতুন বন্থাকে ভালে! করে রুখতে হবে।” ফলে হোমরুল লীগগ্ডলোকে বন্ধ করে 
দেওয়া হল, সরকারের হাতে শ্রীমতী বেস্যস্ত গ্রেফতার হলেন। ভাইসরয়ের কাছে 
এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে কগগ্রেস শ্রীমতী অানিবেসান্তকে ১৯১৭ খ্রীস্টাবের 
কলকাত। অধিবেশনের সভানেত্রী নির্বাচিত করে । তবে মাদ্রাজে নিক্রিপন প্রভরোধের 
যে প্রস্তাষ গ্রহীতা হয় ত! জাতীয় কংগ্রেল গ্রহণ না৷ করলেও, হোমরুলের দাবির প্রতি 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবি হল, 
ভারতকে অবিলম্বে পুর্ণ স্বায্মতত শাঁসনের অধিকার দিতে হবে এবং শাঁসনসংস্কারের ক্ষেত্রে 
নপর্বপ্রথম মর্ধাদা দিতে হবে কংগ্রেস ও লীগের যুক্ত পরিকল্পনাটিকে । 
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&ছ৪ (১) ভূমিকা 


বিটিশদেের ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে মোগল আমলে ভারতের কৃষকগণ' 
সাধারণভাবে চারটি শ্রেদীতে বিভজ্ঞ ছিল--!১) খুর্-কস; (২) পাহি কল্প; (৩) 
মুজারিস্ান এং (৪) ভূমিহীন চাষী । ব্রিটিশ আমলে ভূমিহীন চাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেলেও, মোগল আমলের দলিলে তাদের অস্তিত্তের প্রমাণ পাঁওয়! যায় । বিসালা-ই- 
জিরায়তে এই জাতীয় কৃষকদের বল! হয়েছে কঙ্জান । অন্তান্ত অঞ্চলে এদের বলা 
হত তেথারি ব৷ বলাহার। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামে ধান্ুকী, চামার প্রভৃতি শিয়তর শ্ণৌর 
বর্ণ বা বিভিন্ন ধরনের উপজাতিদের উপজীবিক1 হিল কৃষি ছাড়া অন্যান্ত ধরনের তথাকথিত 
সাধারণ কাজ কর! । কিন্ত সার! বছরের খাগ্য তারা সেই কাজ থেকে সংগ্রহ করতে 
পারত না বলে, মরশ্রমের সময় তারা প্রায়ই প্রকৃত কৃষকদের কাজে সহায়তা করত, 
এবং দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী লাভ করত। এই সব বর্ণ বা উপজাতিদের সরাসরি কৃষি- 
কর্ম থেকে সরিয়ে রেখে ভারতীয় বর্ণ-পদ্ধতিই গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন চাষীদের স্ষ্টি করার 
পথ প্রশস্ত করে তোলে । 


২) জমিদারশ্রেণীর উত্তবের ফল 2 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দক্ষিণ ভারতে মারাঠা, উত্তর ভারতে শিখ ও জাঠ' 
এবং মধ্য ও পূর্বভারতের জাঁমদারদের অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভের ফলে ক্ষিজগতে এবং 
কৃষক সম্প্রধায়ের মধ্যে পুনরায় পরিবর্তন দেখা দেয়। মোগলদের পতনের যুগে কৃষক 
বিদ্রোহের প্রধান কারণই ছিপ জমির উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম । 
শিখ, মারাঠ! প্রভৃতি প্রতিবাদী শক্তির আক্রমণে পুরাতন কৃষক সম্প্রদ্দায়ের অনেকে 
জমির মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কলে তার! জীবিকা অর্জনের জন্য 
উপায়াস্তরহীন হয়ে ভূমিহীন ক্লষকে পরিণত হয়ে অপরের জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
বা উৎপন্ন শন্তের বিনিময়ে কৃষিকার্য করতে শ্ক্ক করে । অপরদিকে প্রতিবাদী আন্দোলনের 
নেতৃবর্গ ভূম্বামীতে পরিণত হওয়ার স্থযোগ পাঁয়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে 
জমিদারগণ রাজন্ধ আদায়কারীর পরিবর্তে জমির মালিকে পরিণত হওয়ার স্থযোগ পেয়ে 
বলপূর্বক বহু ককষককে তার! জমি থেকে বিতাড়িত করে এবং সেই ক্লুষকদের জমি তার! 
নিজেদের অধিকারে আনয়ন করে। এই ভাবে জমিদ্দারগণ জমির মাপিকান৷ শ্বত্ব লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । 


(৩) কারিগর শ্রণীর বিলোপ ঃ 

ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড ভারতে রাঁজদণ্ডে পরিণত হওয়ার পূর্বে ভারত শুধু মাত্র 
কৃষিসম্পদদে সমুদ্ধ ছিল না, শিল্প সম্পদের জন্ও ভারতের খুব হৃখ্যাতি ছিল। এইসব 
শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে অধিকাংশ কলষক শ্রেণীর অস্তক্ত হলেও এবং অবসর 
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সময়ে শিল্পকার্ধে আত্মনিয়োগ করলেও, একদল কারিগর শুধুমাত্র শিল্পকার্ধ করেই জীবিক! 
অর্জন করত। কিন্তু ইন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর 
ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্মুখীন হয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে 
শুরু করে। ব্রিটিশ বণিকদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে 
নানা প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করে ভারতের শিল্পগুলোকে ধ্বংসোন্মুখ করে তোলে । ফলে 
শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির! কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং উপায়াস্তরবিহীন হয়ে তার! কষিকার্ধে 
অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শিল্পের উপর নির্ভর ব্যক্তিদের কৃষকে পরিণত হওয়ার 
সংখ্যা প্রচুর না হলেও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্য। বৃদ্ধি করতে তার! যথেষ্ট সাহাধ্য করে। 


(8) দেশীয় রাজাদের পতনের ফল ঃ 


ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পর ভারতের রাজন্যবর্গের 
অধীনস্থ টৈস্যবাহিনী কর্মহীন হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের সৈন্ত বিভাগে সাধারণতঃ 
গেশীয় কোন রাজার সৈন্যবাহিনীকে গ্রহণ করা হয় নি। ফলে কর্মচ্যুত এই ৈনিকগণ 
বাধ্য হয়েই জীবিক। অর্জনের জন্য অন্থ কোন পথ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করে। ইয়োরোপের 
অনেক দেশেই সামস্তপ্রথার পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিল্লব দেখ! দেওয়ার কলে 
সামস্তদের অধীনস্থ ব্যক্তিগণ শিল্প সংস্থার সঙ্গে যুক হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু 
ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব লাভের প্রাক্কালে শিল্পজগতে বিপ্লব না দেখ! দিলেও ষে 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা শুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের অন্ুহত দেশীয় শিল্পবিরোধী নীতির 
ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮৫৭ ত্ীস্টাঝের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ও দেখ। যায় 
যে, দেশীয় নৃপতিদের কর্মচ্যত সিপাহিগণ এ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু 
সিপাহি বিদ্রোহের বিফলতার পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর কর্মচ্যত 
ব্যক্তিরা প্রাণ রক্ষার জন্ত শেষ পর্যন্ত কষকার্ধে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। 


(৫) ইংরেজ সরকারের ভূমিরাঁজস্ব বন্দোবস্তের ফল ঃ 


অপরদিকে ইংরেজ অরকার ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভের পর নিজেদের স্থার্থ- 
'সিদ্ধির জন্য পূর্ব ভারতের বিরাট এক অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং উত্তর ও পশ্চিম 
ভারতে নতুন প্রণালীর জমিদারী প্রথা এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে রায়তারি বন্দোবস্ত 
প্রচলন করে। এই সব ব্যবস্থার মধ্যে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্জে প্রচলিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
কৃষকদের সবচাইতে কঠোরভাবে আঘাত করে এবং ভূমির যাঁলিক কুষকর্দের একটি মাত্র 
আইনের সাহায্যে শুধুমাত্র জম চাষ-বাসকারী অধিকারসম্পন্প কৃষকে পরিণত করে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের স্বার্থে যে পরিমাণ আঘাত করে সম্ভবতঃ অন্ত কোন আইন 
কৃষকদের এত বেশি ক্ষতি করতে কখনও সমর্থ হয় নি। চিরস্থায়ী ভূমিরাঁজন্ব ব্যবস্থা 
অনুযায়ী জমিদার নামক তথাকথিত অভিজাত শ্রেণী জমির মালিকে পরিণত হয় এবং 
ক্কষকগণ শুধু মাতম জমি চাঁষবাস করার অধিকার লাভ করে। অধিকম্ত জমিদারগণ 
নিজেদের ইচ্ছামতে! জমির উপর বাঁজদ্ব বুদ্ধি করে কৃষকদের অবস্থাকে আরও শোচনীয় 
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করে তোলে। বর্ধিত রাঁজন্থ দেওয়ার জন্য কৃষকগণ হয় মহাজনদের নিকট থেকে খণ 
করতে বাধ্য হয় অথবা রাজস্ব দিতে অসমর্থ হয়ে জমির চাষধাস করার স্বত্বও পরিত্যাগ 
করতে বাধ্য হয় ফলে খণের দায়ে এবং রাঁজন্ব দিতে অসমর্থ হয়ে বহু কৃষক 
জমি থেকে উৎখাত হয় এবং অন্তের জমিতে মজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্ব ভারতের একটি বিরাট সংখ্যক কষক ভূমিহীন কৃষকে 
পরিণত হয় । 
উত্তর, ম৭্য ও দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের ছারা প্রচলিত ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা 
£ুচিরস্থায়ী ব্যবগ্থার মতো! কঠোর না! হলেও জমিদার শ্রেণীর এবং সরকারের স্বার্থের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখাই ছিল এঁ সব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য । ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রবতিত 
ভূমিরাজন্ব বাবস্থা 'ক্লষকদের স্বার্থের অনুকূল না হয়ে প্রত্থিকল হয়ে পড়ে এবং 
এই বন্দোবস্তের কঠোরতার বলি হিসাবে বহু স্বাধীন কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। 


(৬) ক্রীতদাস প্রথ। লোপ ঃ 


ভূমিহীন কৃষকদের সংখ)! বৃদ্ধি হওয়ার আরও একটি প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ আমলে 
ভারতে ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি। ভারতের ক্রীতদাসগণ সাধারণতঃ মুসলিম শাসনের 
সময় অভিজাত মুসলিম এবং হিন্দু ভূম্বামীদের সম্পর্ভি-রূপে বিবেচিত হত। বিহার, 
উত্তর প্রদ্খে, পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রীতদাসগণই হিন্দু ও মুললমান 
ভূম্বামীদের জমিতে চাষবাস করত এবং কখনে! কখনো ছোট-খাট যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করত। বাদশাহের খাপমহলেও ক্রীতদাসগণ কৃষিকার্ধে নিযুক্ত হত। কিন্তু মুসলিম শক্তির 
পতনের পরই ক্রীতদাসদের অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। হিন্দু ও মুসলিম আভজাত শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের বাড়ীতে স্থান লাঁভ করে তাদের ব্যক্তিগণ তৃত্যে পরিণত হয়। জমিদারগণ 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আংশিকভাবে কর্মহীন ক্রীতদাসগণ 
প্রধানতঃ নিজ নিজ প্রতুর জমিজমা তন্বাবধান করত । কিন্তু ১৮৩৩ রীপ্টাবের চার্টার 
ভারতে ক্রীতদাস প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা! করে। ইতিপূর্বে ১৮২৩ গ্রীস্টান্দেই 
লিসেষ্টার ন্ট্যানহোপ গ্লাউসেষ্টারের ডিউককে ভারতত ক্রীতদাস প্রথথ রহিত করতে 
অনুরোধ জানান। তর্দানীন্তন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, উত্তর ভারতে পুরুষ 
ক্রীতদাসগণ প্রধানতঃ গৃহভূত্যর এবং দক্ষিণ ভারতের পুরুষ ক্রীতদাঁসগণ সাধারণতঃ 
কলষকের কাজ করত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার গভনর জেনারেলকে অবিলম্বে ভারতে 
ক্রীতদাস প্রথ রহিত করতে নির্দেশ দেয় । ফলে ১৮৪৩ শ্রীপ্টান্দে আইন অনুযায়ী ভারতে 
ক্রীতদাস প্রথা বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই আইনে ক্রীতদাসদের 
মুক্তি দিতে মালিকদের বাধ্য করা হলেও তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। 
ব্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জীবিকাহীন ব্যক্তির! বাধ্য হয়ে ভূমিহীন কলষক 
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রূপে অপরেরজমিতে চাষবাস শুক্ত করে। ক্রীতদালগণ মুক্তি পাওয়ার পর ভূমিহীন 
রুষকদের সংখা ভ্রুত বৃদ্ধি পায়। 


(৭) অন্যান্য কারণ 2 


তাছাড়া! ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে জমির উপর চাপবৃদ্ধি পেতে 
শুরু কৰ্র। ছুভিক্ষের অন্যতম প্রতিক্রিয়া হিপাঁবে খাচ্ছত্বব্যের ছুপ্রাপ্য অঞ্চল থেকে 
বহুলোক অপেক্ষা খাগ্যদ্রব্যের সুলভ অঞ্চলে বসবা করার জন্ত দলে এসে ভীড় করে। 
কিন্তু পরবতাঁকালে এই ছিন্ন জনসাধারণ পুনরায় নিজেদের বাসভূমিতে সাধারণতঃ 
প্রত্যানর্তন করতে উত্পাহ বোধ করে না। নতুন স্থানে বসণাঁস করার উপযোগী সামান্ত 
ভূমি অধিক্কার করতে পারলেই তার! সেখানে বসবাদ করতে শুক করে এবং জীবিকা 
'অর্জন করার সহজতম উপায় হিসাবে কৃষিকার্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার চেষ্টা করে। 
ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম যুগ থেকে বারবার ছুতিক্ষ দেখা দেয় এবং এদের মধ্যে কয়েকবার 
দুভিক্ষ মহামাণীর রূপ গ্রহণ করে। এঁপব মহামারীর লময় বহু উদ্বাস্ত অন্তর নতুন 
বাসস্থানের সন্ধান করে এবং ম্বাভাবিকভাবেই তার! ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। 
অপরদিকে জমদারদের অত্যাচারে বহু অঞ্চলের কৃষকগণ শিজেদের ভিটেমাটি পরিত্যাগ 
করে নিজেদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। ভারতে মুসলিম রাজত্বের কালে এইরূপ 
ঘটনা, খুবই স্বাভাধিক ছিল এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্বে এইরূপ 
ঘটনার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নি। বিশেষতঃ বাংলা-বিহাঁর-উড়িষ্বা অঞ্চলে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর এইরূপ ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায়। সর্বোপরি ব্রিটিশ 
রাজত্ব কঠোর কায়েম হওয়ার ফলে দশ্থ্যত', লুণ্ঠন প্রভৃতি জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ 
প্রচণ্ড অন্থবিধার সম্মুখীন হয়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এইক্নপ 
বংশানুক্রমিক দহ্ুদের অস্তিত্বর কথা ভারতীয় ও বিদ্েনী লেখকদের বিবরণ থেকে 
জান! যায়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের প্রচেষ্টায় এইনব দহ্যাগণ তাদের চিরাচরিত 
জীবিক! অর্জন করার পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। স্থতরাং এইসব জীবিকাহীন 
ব্যক্তিরা'ও কৃষিক্কমে আত্মনিয়োগ করতে শুক্ক করে। তাদের সংখ্যা বেশি না হলেও 
ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা সামান্তভাবে তারা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। 


(৮) উপসংহ্থার £ 


ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিহীন কৃষকদের অস্তিত্ব ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট না 
হলেও ব্রিটিশ শাসনের আমলেও তাদের সংখ্য জ্ুত বৃদ্ধি পায়। হ্রিটিখ শাসকদের 
্বার্থান্বেধী অর্থ নৈতিক" ব্যবস্থা, নিজেদের সমর্থক জমিধারশ্রেণী গঠনের প্রচেষ্টা এবং 
সাধারণ লোকের স্বার্থের প্রতি ওনাসীন্ত ভূমিহীন ক্কষক শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রয়াকে 
স্বরাদ্বিত করে তোলে। তবে এই প্রসঙ্গে ম্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে, লোকদংখ্যার 
বুদ্ধিও ভূমিহীন কক শ্রেণীর বৃদ্ধির অন্যতম সহায়করূপে কাজ করে। 


7186075 0110019 (2৪৫ 1) ,.:65. 


0.1. 8196 5 69881190 80815919 01 089 (0. 09, 76858716 110581060% 
19605600 1919 800 1922. 10010 5০০ 8276৩ 086 1 দা 1)608066 )৮ 
(09007695 19890619110 ? 

£89- (১) ভূমিক! £ 

ভারতের বুটিশ শাসনের শেষ পঞ্চাশ বছরে উত্তর প্রদেশের কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
বিভিন্ন জটিল লমন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগ 
পরিচালনায় বিশৃঙ্ধলা এবং রাজনৈতিক চাপের ফলে এই সমস্তা ক্রুত আরও জটিল 
আকার ধারণ করার স্থযোগ পায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে উত্তর প্রদেশে চাষের 
অধীন জমির পরিমাণ ছিল মোটামুটিভাবে পয়ব্রিশ থেকে ছত্রিশ মিলিয়ন একরের মধ্যে । 
তবে জমিদংক্রান্ত ব্যাপারে জটিলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ কৃষিজাত ভ্রবযের 
মূলোর স্থিতিস্থাপকতার অভাব। ১৯০৫ ্রীন্টাব্বের পর থেকেই তীব্র মুদ্রাম্ফীতি দেখা 
দিতে শুরু কবে এবং গ্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে ুদ্রাম্ষীতি চরমে আরোহণ করে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোতর বছরগুলোতেও এই মুদ্রান্ষীতি অব্যাহত থেকে দরিদ্র কৃষকদের 
জীবন অতিষ্ট করে তোলে। ইতিমধ্যে যুদরান্ীতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বৃটিশ 
সরকার জমির উপর প্রায় শতকর1 ছত্রিশ ভাগ রাজন্ব বুদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং 
ভৃম্বামীগণও তদের চাহিদা শতকরা বার ভাগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
ুক্ত্ান্ীতির ফলে কৃষকদের প্ররূত আয় ক্রমশই হ্াসপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ১৯২১ 
শরীন্টা্ধের আধমশুমারির প্রতিব্দেন থেকে জান! যায় যে এই সময় ( ১৯১১-১৯২১ 
খীন্টান্ধ ) উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্য। দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির 
চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভূম্বামীগণ ও সরকার একসঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করে কষকদের 
উপর শোষণের চাপ আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। ভূম্বামীগণ অতিরিক্ত কর 


আদায়ের স্থযোগ স্থায়ী করে তোলার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। 


_ 


ফলে ১৯২১ গ্রন্টাব্ধে অযোধ্যা টেনাঙ্গি আযাক্ট বিধিব্ধ হয় এবং জমিদারদের স্বার্থ 
রক্ষার পাকাপাকি বন্দোবস্ত কর! হয়। কিন্তু নতুন এই আইন চাষীদের গ্বার্থে আঘাত 
করলে উত্তর প্রদেশের এক বিরাট অঞ্চলে বিশেষত অযোধ্যা অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে 
অসন্তোষ পুষ্ধীভূত হতে শুরু করে। 
(২) আন্দোলনের সৃত্রপাত ঃ 
উত্তর প্রদেশের কৃষক সমাজের মধ্যে যখন এইরূপ অসন্তোষ দেখ দেয় তখন সর্ব- 
ভারতীয় রাজনীতি খুবই সমস্তাসঙ্কুল ছিল। রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ, জালিয়ানওষালা- 
বাগের হত্যাকাণ্ড এবং থিলাফৎ আন্দোলন প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে যুক্ত হয়ে মহাত্মা 
গান্ধীজীর আহ্বানে সমস্ত ভারতবর্ষে অপহযোগ আন্দোলনের দ্বপ গ্রহধ করে। এই 
আন্দোলন তথাকথিত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত এেনীর গণ্ডী অতিক্রম করে শ্রমিক রুধক 
প্রভৃতি অম্প্রদায়কেও আল্গোলনের সামিল করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ 
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আন্দোলনই সাধারণ ভারতীয়দের বুটিশ শাসনের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে সর্বপ্রথম উৎসাহিত করে তুলতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্তের রষক সমাজের মধ্যে এই সময় বিপুল সাড়া জাগতে দেখা যায়। অপরদিকে 
থাজন। বদ্ধের যে আহ্বান কংগ্রেল ছড়িয়ে দিতে শুরু করে তা সরাসরি কৃষকদের মর্মে 
গিয়ে পৌছায় । কংগ্রসের এই আহ্বানে ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চি্ন এবং উত্তর থেকে 
দক্ষিণ প্রান্ত পর্ধস্ত সমগ্র অঞ্চলের কষকগণ বুটিশ শাসনের কায়্েমী স্বার্থের অংশীদার 
ভূম্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। মেদিনীপুর, গুণ্ট,্র, 
কৃষ্ণ, গো্দাবরী প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এইসব 
স্থানের কষকগণ কর দিতে অস্বীকার করে। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের আহমেদাবাদ 
অধিবেশনে সিদ্ধাত্ত নেওয়া হয় যে খাদি, অহিংস] ও হিন্দু মুনলমান এঁক্যের নীতিকে 
যর্দি মেনে চল! হয় তা ছলে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে জাতীয় কংগ্রেস 
সম্মত আছে। গাম্ধীজী আরও একটি শর্ত আরোপ করেন যে, আন্দোলনে যুক্ত 
রায়তদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। কৃষক আন্দোলনের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের 
এইরূপ লমর্থনের সংবাদ জানতে পেরে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষক নতুন উদ্দীপনায় 
উতৎদাহিত হয়ে ওঠে । ছিধাহীনভাবে তার। স্বাক্ষর দিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে 
বাজি হয়। 

(৩) উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলন £ 

জমির খাজন৷ বৃদ্ধির জন্য উত্তর প্রদেশে কৃষকগণ পূর্ব থেকে বৃটিশ সরকার ও 
ভূপ্বামীর্দের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের কৃষক আন্দোলনের সংবাদে 
উৎসাহিত হয়ে এই সময় তার! মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত 
হুয়। বিশেষতঃ স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদদল রাজন্ব বন্ধ করার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান 
জানালে শ্বাভাবিকভাবেই কষকগণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে 
উত্যাহ বোধ করে । উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি ও ফৈজাবাদে এই কৃষক আন্দোলন 
তীব্র আকার ধারণ করে। স্থানীয় ভাড়াটিয়া কষকগণ অতিরিক্ত এবং বে-আইনী খাজনা 
দিতে অস্বীকার করে। স্থায়ী কৃষকগণও ভাড়াটিয়া! কৃষকর্দের পক্ষ অবলম্বন করে এই 
আন্দোলনের অংশীদদারে পরিণত হয়। এই আন্দোলন স্থুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্ত 
প্রতিটি গ্রামেই কৃষকদের সংস্থা গঠিত হুয়। রুষকর্দের আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার 
র্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ফলে-উত্তর প্রদেশের কৃষক 
আন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে অলহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে 
অবিচ্ছেন্ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। 

উত্তর প্রর্দেশের কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা ও ভয়াব্হতায় বৃটিশ সরকার চিন্তিত 
হয়ে পড়ে । তারা স্থানীয় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কঠোর , হস্তে কষকদের দমন 
করার দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে । আন্দোলনকারী কৃষকদের দমন করার জন্য জমিদারদের 
ভাড়াটে গুপ্তা ও পুলিশ-বাহিনীকে প্রেরণ কর হয়। ফলে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশ 
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বাহিনীর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে । এই সংঘর্ষকে কেন্্র করে কষকগণ কোর্ট-কাছারি 
আক্রমণ শুরু করে। উত্তেজিত জনতাকে দমন করার উদ্দেস্তে পুলিশ বছু সংখ্যক 
কৃষককে গ্রেপ্তার করে এবং বন্দী কুষকর্দের উপর কঠোর নির্ধাতন শুরু করে। ইতিমধ্যে 
আন্দোলনকারী কৃষকগণ মারমুখী হয়ে উঠে এবং বন্দী কষকর্দের পুনরুদ্ধার করার জন্ত 
খান! আক্রমণ শুরু করে । ফলে সমগ্র অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার হি হয়। জাতীয় 
ংগ্রেমে নবাগত জওহরলাল নেহরু এই সময় আন্দোলনকারী কৃষকদের সমর্থনে “উত্তর 

গ্রদ্দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে কৃষকদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী কবে, তোলার 
চেষ্ট! করেন । উত্তর প্রদেশের ব্যাপক কষক আন্দোলনে বুটিশ সরকার গভীর উদ্ছিপ্ন 
হয়ে পড়ে এবং তৃম্বামীদের পঙ্গে পরামর্শ করে জমি-সংক্রাস্ত আইনের পরিবর্তন এবং 
রাজন্ব হাপ করার কথ চিন্ত1 করতে শুরু করে । উত্তর প্রদেশের কূুষক আন্দোলনের এই 
সাফল্যে ভারতের অন্যান্ত স্থানের কষকদের মনেও গভীর উদ্দীপনার হী হয়। অপর 
দিকে জাতীয় কংগ্রেলের মুখপাত্র হিসাবে গান্ধীজী ১৯২২ খ্রীন্টাব্বের ১ল1 ফেব্রুয়ারী 
ব্যক্তিগত ও জনতা -নির্ভর. অনহযোগ আন্দোলনে সম্মতি দান করলে এবং কংগ্রেস 
গুজরাটের বারদৌলি তালুকে অহিংস আন্দোলনের কর্মসুচী গ্রহণ করলে উত্তর প্রদেশের 
কৃষকগণের মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়। 

(8) আন্দোলন প্রত্যাহার £ 

কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ঘটন। উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের তথা ভারতের 
অন্তান্ত বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনের অগ্রগতির পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করে দেয়। 
বারদৌলিতে গণ-অসহযোগ তখনও শুরু হয় নি। কিন্তু ১৯২২ শ্রীন্টাবের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 
উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরাতে জনতা হিংসাত্মক কার্ধকলাপে লিপ্ত হয় । পুলিশের যথেচ্ছ 
গুলীচালনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্ত কিছু চাষী একটি থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। 
ফলে ২২জন পুলিশ কর্মচারী অগ্রিদপ্ধ হয়ে মারা যায়। এই ঘটনার আটদ্দিন পরে 
গান্ধীজীর সনির্বন্ধ অন্থরোধে জাতীয় কংগ্রেলের নেতৃবর্গ অনহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করেন। গাম্ধীজীর প্রধান বক্তব্য ছিল যে অহিংদ আন্দোলন হিংসার রূপ পরিগ্রছ 
করেছে বলেই তিনি এই আন্দোলন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন । 

বারদৌলির সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন জাতীয় নেতৃবুন্দকে স্তস্তিত করে তেমন অপর 
দিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানের আন্দোলনকারী কৃষকদের বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশের উগ্র- 
পন্থী কৃষকদের দারুণ সংকটের সম্মুধীন করে তোলে। স্থভাষচন্দ্র বন্থ গান্ধীজী ও 
কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির এই দিদ্ধাস্তকে “জাতীয় ছুর্দেব বলে অভিহিত করেন । জওহর- 
লাল নেহরু এই সিদ্ধাস্তের সংবাদ জেনে বিশ্মিত ও হতবাক হন। এম. এন. রায় এই 
সিদ্ধান্তের মধ্যে গণশক্তির নয় , নেতৃত্বের ছুর্বলতার সুস্পষ্ট পরিচয় দ্বেখতে পান । অন্যান্য 
নেতৃবর্গ অভিযোগ করেন যে ,জনগণের রাজনৈতিক তৎপরতাকে খর্ব করে তাদের উচু 
শ্রেণীকে মুঠোর মধ্যে রাখতেই গান্ধীজী আগ্রহী ছিলেন। 

(৫) উপসংহার £ 

বারদৌলি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে উত্তর প্রদেশের 
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আন্দোলনকীক্বী কৃষকদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়। অপর দিকে পুলিশবাহিনীর 
অত্যাচারে তাদের জীবন অতি হুয়। আন্দোলনের নেতৃবর্গকে কঠোর শাস্তি দেওয়া 
হয়। যদিও পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলনের আশঙ্কা দুর করার উদ্দেস্তে বৃটিশ 
সরকার নতুন নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার এবং জমিদারদের 
অপঙ্গত দাবি ও অত্যাচার বদ্ধ করার চেষ্টা করে,ঃতথাপি একথ। নিঃসন্দেহে ব্লা যায় যে, 
কংগ্রেম্ নেতৃবর্গের ভ্রান্ত নীতির ফলে উত্তর প্রদেশের কৃষকদের সুনিশ্চিত সাফল্যের 
সম্ভাবন৷ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় এবং পুলিশবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারে তাদের জীবন 
অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । 
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75. ভুমিকা 

দিপাহি বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক বিভাগকে পুনর্গঠিত 
করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এতদিন পর্যস্ত ভারত সরকারের অর্থবিভাগ 
যুগ্রভাবে গভন'র জেমাবেল এবং তার পরিষদের হবার পরিচালিত হত । কিন্ত সিপাহি 
বিজ্রোছের ফলে রাজদ্ব আদায়ের কয়েকটি উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন নতুন খাতে 
বায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বিল্লালিশ মিলিয়ন পাউণ্ড খণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
এবং পূর্ববর্তী খণের সঙ্গে তা যুক্ত । সরকারের সেই খণের পয়িমাণ আটানব্ব,ই মিলিয়ন 
পাউগ্ডে পরিণত হয়। ১৮৫৮-৫৯ আধিক বছরে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ দাড়ায় 
সাত মিলিয়ন পাউও্ড ৷ প্ররুতপক্ষে এই সময় থেকেই ভারতের মোগলযুগের স্বন্ং- 
সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির অবসান ঘটে এবং ভারতের অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ে । হ্থুতরাং পূর্ববঁকালের সরকারের আয়-ব্যয়ের নীতি 
পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখ! দেয়। সরকারের আয়-ব্যয়ের হ্থনি্দিষ্ট নীতি স্থির করার 
উদ্দেশে ১৮৫৯ খ্রীন্টাবখে জেমস্‌ উইলসন নামে একজন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদকে গভর্নর 
জেনারেল এবং ভাইসরয়ের পরিষদের সঘশ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্ধে 
অর্থদগ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জেমস্‌ উইলসন ভারতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। তিনি মাজ ন্মাস এই দগুরের দায়িত্ব বহন করার 
হ্যোগ ভোগ করেন, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অর্থদপ্তরের শাসন ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। বাধিক আয়-ব্যয় স্থনির্দিষ্ট করার জন্য বাজেট তৈরির 
বাবস্থার প্রচলন করেন এবং নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধমে সরকারের 
অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় তিত্তির উপর স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন। অর্থদপ্তরের সুযোগ্য 
প্রশাক হিসাবে তার কৃতিত্ব বিশেবভাবে প্রশংসনীয় । 


৫২) অর্থনীতির পরিরভন £ 
১৮৫৭ শ্রীস্টাবে দিপাহি বিজ্রোহ দষন করতে সরকারের যেবায় হয় তার ফলে, 
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ভারত সরকারের আর্থিক দাক্-দাক্িত্ব বহগুণে বৃদ্ধি পায়। বিদ্রোহের পরব্র্তা যুগে 
ভারতে আরও ব্রিটিশ সৈম্তবাহিনী রাখার যে নীতি গৃহীত হয় সেজন্যও প্রতিরক্ষাজনিত 
ব্যয় বধিত হয়। স্থতরাং এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখ! দেয় । 
সরকারী রাজন্ব বৃদ্ধি করার জন্য উইলসন গৃহীত অন্ান্ত ব্যবস্থার মধ্যে আমদানি শুন 
বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। নকল প্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ এই সময় বিলুপ্ত কর হয় 
এবং অধিকাংশ বিলাস-সামগ্রীর ক্ষেজ্ে সমহারে পণ্য-মূল্যের ২* শতাংশ আমদানি শুষ্ক 
ধার্য করা হয়। মদ, স্পিরিট এবং বিয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাপ ভিত্তিক শুষ্ক আরোপ 
করা হয়। তবে এই ধরনের শুক্কের হারও মূল্যের ২০ শতাংশের কাছাকাছিই ছিল। 
সাধারণের ব্যবহার্ধ অল্প কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে শুন্কহার ১০ শতাংশ করা হয়। 
এই পণ্যন্ত্রব্যগুলোর মধ্যে থানবস্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তুলাজাত সুতা, 
পাকানো সুতা এবং কতিত সুতার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে শুক্ধ ধাধ করা হয়। গ্রন্থ 
ও সংবাদ পত্র-পত্রিকা কাচাতুলা, ন্বর্ণপিণ্ত ও অধিকাংশ যন্ত্রপাতি নিঃশ্ুস্ক তালিকার 
অন্তরক্ত ছিল। শস্তের উপর শ্ুন্ক ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুক্ষের 
ক্ষেত্রে শ্বক্ষহারের সাধারণত: কোন পরিবর্তন করা হয় নি। শশ্তের উপর রগানি 
শ্ুন্ধ প্রতি মণ ৩ পয়সা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩ পয়লা! করা হয়। রপ্তানি শুষ্ক 
বহি্তুক্ত তালিকার অন্তভূক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ছিল রেশম 
এবং তামাক । সরকার এই নতুন শ্তদ্ধ ধার্য করার সময় ঘোষণা করে যে, নতুন 
আরোপিত শুক্কের কোন সংরক্ষণমূলক প্রভাব থাকবে না । একমাত্র রাজন্ববৃদ্ধির উপায় 
হিসাবেই এই শুক আরোপ করা হল। জেমস্‌ উইলসন তার এই নতুন শুক্ক ধার্ষের 
নীতি ঘোষণা! করার সময় ভারতের অর্থদণ্তরের পূর্বেকার অনুস্থত নীতির একটি বিরাট 
পরিবর্তন সাধন করেন । পূর্বে ব্রিটিশ অধিরূত ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সীর জন্য পৃথক 
হারে শ্ুক্ধ আরোপ করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তিনি এই ব্যবস্থা বাতিল করে সমগ্র 
ভারতের জন্য একই হারে শু্ক আরোপের ব্যবস্থ। প্রবর্তন করেন। 


(৩) ভূমি বাঁজন্ব ব্যবস্থার পরিবর্ভন ঃ 

তবে একমাত্র শ্তক্ষের হার বৃদ্ধি করে বাজেটের ঘাটতি পৃরণ করার উপায় রি 
করেই জেমস্‌ উইলসন সন্তষ্ট থাকতে পারেন নি। ভূমি-রাজন্ব বিভাগেও তিনি পরিবর্তন 
আনয়ন করার চেষ্ট! করেন । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তর। প্র্ুতপক্ষে ভূমিহীন 
ক্লবকে পরিণত হয় এবং জমিদার ইচ্ছ! করেই তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করার 
ক্যোগ ভোগ করতে শ্তরু করেন। উদ্ধারীরুত পতিত জমি এবং নতুন নতুন আবাদী 
জমি থেকেও জমিদারদের অতিরিক্ত মুনাফার স্থযোগ বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার 
জন্য ১৮৫৯ গ্রীস্টা্ে বেঙ্গল রেন্ট আযাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন পাঞ্জাব ও অযোধ্যা 
ব্যতীত বংলার্দেশসহ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে কার্ধকরী কর] হয়। এই আইন 
অনুসারে জমিদারদের কর বৃদ্ধির ক্ষমতা সীমিত কর1 হয় এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বারো বছর 
-পর্যস্ত চাষবাসে নিযুক্ত কৃষককে জমি থেকে বঞ্চিত করার উপায় নিষিদ্ধ করা হয়। তৰে 
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মং 
এই আইনের ফলে জমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই আইনকে- 
ভারতীয় রুষকদের মম্যাগনাকার্টা, বলা যেতে পারে । এই আইন কার্ধকরী হওয়ার 
ফলে জমিদার ও তালুকদারদের শ্বেচ্ছাচারিতা অনেকাংশে হ্বাস পায়। 


(8) আয়কর প্রবর্ডন 


ঠসরকারের বাজেটের ঘাটতি দূর করার উদ্দেস্তে জেমস্‌ উইলসন ভারতের সর্বপ্রথম 
আয়কর ধার্ধ করেন! ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্ধে সাময়িক ব্যবস্থা হিপাবে আয়কর আদায়ের 
ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হয়। প্রথমবার এই কর মান্্র পাচ বছরের জন্য আরোপ করা হয় 
যদিও পরবর্তকালে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্ধে এই কর স্থায়ী করে পরিণত হয়। ছুশ থেকে 
পাঁচশ টাকা আয়ের উপর দুশতাংশ এবং পাঁচশ ও তার উধের্ব আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
উপর চাবশতাংশ হারে এই কর ধার কর] হয়। 

(৫) উপসংহার £ 

১৮৫৯ খ্রন্টাবে স্তবতীবস্ত্রের থানের উপর আমদানি শ্ুন্ক বধিত কর হলে বোম্বাইয়ে 
ব্যবসায় নিযুক্ত ইয়োবোপীয় বণিকশ্রেণীর মুখপাত্রগণের পক্ষ থেকে সরকারী এই নীতির 
বিরোধিতা করা হয় । তাদের যুক্তি ছিল যে, দেশে বন্ত্রশিল্প ইতিমধ্যেই স্ুপ্রতিষ্টিত 
হয়েছে এবং দেশের আধিক জীবনের এই অংশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বজায় 
রাখতে হলে এই ধরনের দ্রবোর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ কর! সঙ্গত হবে না। তবে 
১৮৫৯ শ্রীস্টাব্জের গৃহীত শুষ্ক ব্যবস্থা সম্ভবতঃ সফল হয়) কেননা শুন্কে" উচ্চতর হার 
প্রবর্তিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমদানির পরিমাণ হাস পায়। ফলে ১৮৬০ 
গ্রীস্টাব্জে শুক্হারগুলো হাস করে আবার দশ শতাংশ করা হয়। একই সঙ্গে পাকানো 
এবং কতিত স্তার উপর শ্রক্কহারও প্রচলিত পাচ শতাংশ হার থেকে বুদ্ধি করে দশ 
শতাংশ করা হয় । আবার নিংশুক্ধ দ্রব্যের তালিকায় আরও কয়েকটি নাম অন্তূকি 
হয় । রপ্তানি শুক সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের কার্ধ নিবাহক পরিষদের অর্থ বিষয়ক 
স্রশ্য উইললন সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এইরূপ শ্রন্ধ হ্রাস করার সাধারণ নীতি ঘোষণ। 
রেরেন। কেনন। এই ধরনের শ্ুন্ক বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতার কণ্টি করত। কিন্তু বিদেশের বাজারে সোরা একচেটিয়া কারবারের 
সুযোগ ভোগ করত বলে তিনি সোরাঁর উপর বপগ্তানি শুদ্ধ বৃদ্ধি করেন । আমদানি শুক 
হাস করার দরুন রাজস্বের যে ক্ষতি হয় তা অন্ত উপায়ে পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। 
জেমস্‌ উইলসনের প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দ্রুত হাস পায় এবং 
১৮৬৪ গ্রীন্টাব্দের বাজেটে কোন প্রকার ঘাটতিই দেখা যায় নি। জেমস্‌ উইলপন এবং 
তার উত্তরাধিকারী মিস্টার লেইঙ্গ গ্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক যুগোপযোগী আধিক 
বুনিয়াদ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। 
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40৪. (১) ভারতের শিল্প-উদ্য্যোগ £ 4” 

বিটিশ শাসন প্রতিষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুদলিম ভারতের বিত্তশালী অভিজাত 
সম্প্রদায় দেশের নানা অঞ্চলে নিজেদের ধনসম্পর্দের অধিকারচ্যুত হন। কিন্তু দেশের 
বাণিজ্যিক প্রেণীগুলোকে শানকশক্তির বাণিজ্যিক আধিপত্য মেনে নেওয়ার শত্ে 
নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত কার্কলাপ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধার 
সী করে নি। ইস্ট ইপ্ডি্না কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে 
রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্ত গোড়ার দিকে কিছু পরিমাণে অর্থ নৈতিক বিশঙ্খলার কৃষ্টি 
হয়। বিস্ত ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশদের সহিত মিজে-মিশে নানাভাবে 
কাজ করার এবং এই ভাবে লাভজনক জীবিকা অবলম্বনের সম্ভাবনা দেখ! দেয়। 
অন্ততঃপক্ষে উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে ধাতুমুদ্রার দুশ্রাপ্যতা মাঝে 
মাঝে দেখা দিলেও সাধারণভাবে পুঁজির কোন দুপ্পাপ্যত! অন্থভূত হয় নি। প্রায় ষে 
কোন প্রকার ব্যবসায়িক উদ্যোগে দেশীয় বণিক ও জমিদার শ্রেণীর পক্ষ থেকে আধিক 
সহায়তা পাওয়! যেত। অবশ্য ক্রমশঃ অধিকতর মূলধন ব্যবহারকারী যাস্ত্রিক উৎপাদন 
পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠতে শুরু করে । 

ভারতে কয়েক ধরনের আধুনিক শিল্পের উদ্তবের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫০- 
১৮৬০ শ্ীষ্টাবের দশকে । ১৮৫৪ সালের পর প্রধানতঃ কয়েকজন পাণ্রি তুলাব্যবদায়ীর 
উদ্ভোগের ফলে বোস্বাই-এ সুতাকল প্রতিছিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীপ্টাব্ধে বাংলাদেশের 
শ্রীরামপুবের নিকটবর্তী রিষড়াতে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় । *পাটশিল্লের বয়ন শাখার 
কাধকলাপ আবম্ভ হয় ১৮৫৯ সালে । ১৮৬০ সালে কানপুরে সরকারী পশুসজ্জ।' এবং 
জিন প্রস্তুতের কারখান৷ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিল্পপদ্ধতি ব্যবহার করে চামড়ার 
দ্রব্য উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। ১৮৭০ খ্রীন্টাব্দে বালী অঞ্চলে কাগজকল প্রতিষ্ঠিত 
হলে যন্ত্রের মাধ্যমে কাগজ উত্পাদন শুরু হয়। ১৮৭৪ পাঁলে বরাকবু লৌহ কারখান! 
লৌহ পিণ্ডের উৎপাদন শুরু করে। কয়েকটি পশমকল প্রতিঠিত হয় ১৮৭৬ গ্রীন্টাৰে । 
১৮৯৫ শ্রীপ্টাৰ থেকে দিয়াশলাই উৎপাদন স্তর হয়। সিমেন্ট উৎপাদন শুরু 
হয় ১৯০৪ খ্রীস্টান্ধে। ১৮২০ ত্রীস্টাবধেই রানীগঞ্জে প্রথম কয়লাখনির কাজ শুরু হয়। 
তবে ১৮৫৪ গ্রীস্টাব্ধের পর থেকে রেলপথের বিস্তার কয়লাখনির প্রনারে সহায়তা 
লাভ করে। রেলপথের জন্য প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও রেল সংগঠন নবোদ্ভুত শিল্প- 
কেন্দ্রগুলোতে কয়লা বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ১৮৩৩ খ্রীপ্টান্দের পর 
থেকেই ভারতে চ1 শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে । 

(২) দেশী বিনিয়োগ £ 

সাধারণভাবে বলা হয় যে ভারতে যুলধন দুশ্প্রাপা নয় তবে ভারতীয়র! মূলধন 
বিনিয়োগে অনিচ্ছুক। তবে কতকগুলো কারণেই ভারতীয়গণের মূলধন বিনিয়োগে 
অনীহার সি হয়। ১৮৬*-১৮৭০-এর দশকে বোস্বাই-এ তুলা ব্যবসায়ে ফাটকাবাজি 
ষে সমুদ্ধির স্থহ্টি করে তাতে অনেক ভারতীয় অর্থবিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই 
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সময়ের অরু়িজতা ভারতীয়দের পুঁজি বিনিক্লোগের অনীহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। 
কলকাতার বাণিজ্যিক আবহাওয়াও সমভাবেই দূষিত ছিল। বিশেষতঃ কয়লা শিল্পে 
মূলধন বিনিয়োগ করে অনেকেই ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে তৎকালীন 
সহান্ভৃতিহীন সরকার ও বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশে ব্যবসায়িক সম্বদ্ধি গড়ে তোলার 
অনুকুল পরিস্শে স্থ্টি করার ব্যাপানে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। এই ধরনের পরিবেশে 
ভারতে দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের লেন-দেন কারবার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়া প্রায় 
অস্ঠটব ছিল) 

তবে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে এই অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখ! দেয় । বত্তমান 
শতাবীর শুরুতে রেজিস্রিভূক্ত যৌথ মৃলধনী কোম্পানীগুলোতে দেশীয় পুঁজির পরিমাণ 
ছিল ৩৭ কোটি টাকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে সমুদ্ধির স্ষ্টি হয় তা হঠাৎ্ড তীব্রভাবে 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে এবং ১৯২০ খ্রীন্টাবে যৌথ মূলধনী কোম্পানীগুলোর মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি টাকা । ১৯২৯-১৯৩০ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাস্থিং 
অগ্ুপন্ধান সমিতির সংযুক্ত বিদেশী বিশ্ষেজ্ঞ ডাঃ জেইডলসের হিসাব অনুসারে ভারতে 
বিনিয়োগরূত মোট দেশীয় মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭০০ কোটি টাকা। এই অঙ্কের 
মধ্যে অবশ্থ কেবলমাত্র শিল্প এবং কোম্পানী বিষয়ক বিনিয়োগের পরিমাণই অস্ততু-ক্ 
ছিল না। এর মধ্যে ব্যাংক আমানত, সরকারী এবং অন্যান্য খণপজ্রে বিনিয়োগের 
পরিমাণও অস্ততুক্তি ছিল। 


(৩) বিদেশী বিনিয়োগ £ 

ভারতে বিনিয়োগরূত বিদেশী যুলধনের পরিমাণ নানাভাবে হিসাব করা চয়। 
এডগার ক্র্যামস্তের হিসাব অন্কসারে ১৮৯৬ শ্রীস্টাবঝে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 
২৯*৪০ কোটি পাউও্ড এবং জর্জ পেশ-এর হিসাবে ১৯১০-১৯১১ শস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ 
বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৬৫০ কোটি পাউগ্ডের উপর । বিদেশী পুঁজির বৃহত্তর 
অংশ হয় সরকারী বণ্ডে, নয়তো রেলওয়ে কোম্পান্ীগ্ুলোর শেয়ারে এবং বণ্ডে বিনিয়োগ 
করা হয়। চা, কফি এবং রবারের আবাদ সমৃহেও কিছু পরিমাণ বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ 
করে। বিদেশীদের সহায়তায় কয়লা! এবং পেট্রোলিয়ামের যতো খনিজ পদার্থের 
আবিষ্ষাবের কাজ শুরু করা হয়। ভারতের কাধরত বিদেশী ব্যাংকগুলো ভারুতে 
বিনিয়োগ করার জন্য কিছু পরিমাণ বিদেশী পুজি আমদানি করে । বিছ্বাৎ উৎপাদন, 
ট্রামওয়ে এবং জলদরবরাহ প্রভৃতি নাগরিক সুবিধার কাজেও বিনিয়োগ করার জন্য কিছু 
পরিমাণ বিদেশী পুঁজি আমদানি করা হয়। 

প্রথম বিশ্বুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় ভারতে কার্ধরত কোম্পানিগুলোর সম্পর্কে যে 
পরিষংখ্যান পায়! যায় ত1 থেকে দেখ যায় যে ভারতের বাইরে সমিতিবদ্ধ এইরূপ 
৬৩৪টি কোম্পানী তখন ভারতে ছিল এবং তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪২-৩৬ কোটি 
পাউণ্ড। ছুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বতাঁ সময়ে বিদেশী কোম্পানিগুলো অধিকতর সংখ্যায় 
টাকার অঙ্কে শেয়ার ছেড়ে সমিতিবন্ধ হুতে শুরু করলে কোম্পানী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান 
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হতে বিদেশী মূলধনের বাড়া-কমার হিসাব করার অন্ুবিধা ছুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে । আবার 
বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ভারতবর্ধকে লেনদেন উ্ত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। এই 
সময় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য স্থদ ইত্যাদি প্রদানের সমস্যা ঘ্বভাবতঃই বড় হয়ে 
দেখা দেয়। জি. ফিগুলে সিরাজের হিসাব অন্্ারে ১৯২৯ লালে ভারতের বিদেশী 
বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এই হিসাব ক্রটিপূর্ণ। কারণ 
দেশীয় কোম্পানিগুলোতে বিদেশীদের স্বত্ব এবং সরকারী খণপত্রের উপর বিজ্রশীদের 
মালিকানার হিসাব কর] হলে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০ কোটি পাউগ্ডের চেয়েও 
বেশী হত । ভি, কে. আর. ভি রাও-এর* হিপাবে এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৩*৭৫ 
কোটি পাউগু | কিন্তু অধ্যাপক শেনয় মনে করেন যে, ১৯৩৯ শ্রীপ্টান্ধে ভারতে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮২৯৮ কোটি পাউগু । কিন্তু তাদের হিসাবেও কিছু সন্দেহজনক 
পরিসংখ্যান থাকায় নির্ভরযোগ্য হরে উঠতে পারে নি। 

(8) কলকাতা বলাম বোম্াই ঃ 

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা এবং বোম্বাই এই দুই 
অঞ্চলেই শিল্পের পতন শুরু হয় এবং বিদেশী পুঁজিপতিগণ উভয়স্থানেই অর্থ বিনিয়োগ 
করতে শুরু করে। বোস্বাই অঞ্চলে তুল এবং তুলাজাত শিল্পের আধিক্য দেখা গেলেও 
এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের অধিকাংশই ছিল ভারতীয় । ১৮৬২ ত্রীন্টাবে বস্তরশিল্পে 
আদাক়ীরুত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬'৩৭ কোটি টাকা ভারতীয়দের দ্বারা নিয়োজিত 
এবং ৮০০০০ পাউগু ইংলগ্ডে সমিতিবদ্ধ কোম্পানিগুলোর দ্বারা নিয়োজিত । পরবতী- 
কালে এই মূলধনের পরিমাণ আরও বুদ্ধি পায় এবং ১৯৪৭ শ্রীপ্টাবে প্রায় এই মূলধনের 
পরিমাণ হয় ১০০ কোটি টাকা। 

ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেস্টারের স্ুতীবস্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যেমন, 
বোম্বাই-এর বয়ন শিল্প নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়, তেমনি ভাবেই বাংলা- 
দেঁশের পাটশিল্প ভাপ্তির পাটশিল্লের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। 
পাটশিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ মূলধন এই শিল্পে বিনিয়োগ হতে শুরু করে এবং 
পাটশিল্প মূলতঃ ব্রিটিশদের পরিচালিত শিল্পে পরিণত হয়। বোম্বাই-এর ভারতীয় শিল্প- 
পতিদের বাংলাদেশে কোন স্থগঠিত বণিক সংস্থা ছিল না । বিশেষত: বাংলাদেশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রচলিত থাকার জন্য বিস্তশালী ব্যক্তিগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রাপ্ত অর্থ নতুন 
শিল্প-উদ্যোগে যুলপন রূপে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে জমিদারী ক্রয় করার ব্যাপারে 
বিশেষভাবে উত্পাহী ছিলেন । এই রীতির ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে দেখা গেলেও তার 
সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য । ফলে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী যুলধনের প্রভাব বোম্বাই 
অপেক্ষা গভীরতর ভাবে দেখ দিতে শুরু করে। বিশেষত: নীল, আফিম, পাট, চা 
প্রভৃতি কৃষিপণ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হতে শুরু করলে বিদেশী বণিকগণ এই 
সব কষিপণ্যে এবং রুষিজাত শিল্পে গ্রচুর অর্থ লগ্বী করতে শুরু করে। প্রাচ্য দেশগুলোর 
সংগে আফিমের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলের বাবসা জমে ওঠে। 
আবার নীলের বাবসা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই পাট ও চা-এর ব্যবসা ক্রমোক্নতি করার স্থযোগ 
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পায়। ফলে 'কীংলাদেশে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু 
করে। যদ্দিও নীলের ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনের বেশি অংশই ছিল ভারতে কার্ধরত 
ব্রিটিশ কর্মচারীদের । তথাপি এই অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল এবং পরে এই অর্থের 
একটি বিরাট অংশ চা ও পাট শিল্পে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 

কষিপণ্যে বিনিয়োগ ব্যতীত অন্ান্য বৃহৎ শিল্পে ও বিদেশী মূলধন যথেষ্ট পরিমাণ লক্্ী 
কর] হয়ু। বরাকর অঞ্চলে লৌহুখনি এবং রানীগঞ্জ এলাকায় কয়লার থনি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর এইসব খনিজ সম্পদকে সদ্ববহার করার জন্য বিদেশী পু জিপতিগণ অর্থ 
বিনিয়োগ শুরু করেন। যদিও প্রথমদিকে লৌহ ও ইম্পাতের কারখানাগুলো বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পাবে নি। কিন্তু কয়লা শিল্প প্রাথমিক অস্থবিধাগুলে! অতিক্রম 
করে অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতিলাভ করার সুযোগ পায় । 

(৫ উপসংহার £ 


অপরদিকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব পধস্ত ভারতের বহিধাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল 
কলকাতা । কলকাতা বন্দর দিয়ে শুধুমাত্র পূর্ব-ভারতেই নয় সমগ্র মধ্য ও উত্তর-ভারতের 
আমদানি-রগ্ডানি বাণিজ্য পরিচালিত হত। স্তুবাং কলকাত। বন্দরের উন্নতি সাধন ও 
আধুনিকীকরণের জন্যও বিদেশী কোম্পানিগুলো! গ্রচুপ পচিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করে। 
ফলে স্বাধীনতা প্রান্তিব্র পূর্ব পর্যন্তই বিদেশী বিনিয়োগের প্রাধান্য পক্ষ্য করা যায় । যৌথ- 
ভাবে মূলধন বিনিয়োগ কর] ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে কলকাতার নিকটবতা 
অঞ্চলে ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে তুলতে শুরু করে। এইসব কলকারখানায় একক- 
ভাবে মূলধনের পরিমাণ সামান্য হলে যৌথভাবে তাদের মূলধনের পরিমাণ প্রচুর ছিল। 
অনেক সময় ভারতীয় ও বিদেশীদের সমবেত চেষ্টায় ও যৌথ মূলধনে৪ অনেক কলকাব্- 
থানা স্থাপিত হয়। বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্লের সহায়ক শিল্প হিমাবে এইসব কলকারখান। 
গড়ে উঠতে শুরু করে। যদিও প্রথম শিশ্বমুদ্ধের পর থেকেই বিদেশী মূলধনের 
বিনিয়োগ হাম পেতে শুরু করে তথাপি ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত কলকাতা য় 
বিদেশী মূলধনের প্রাধান্য হাস পায় নি। 

৩. 209 700 59৬ 07808 0096 (18০ 91106709018 01 01)6 1650] 01 1857 85 
8 00109675261 29901101817) 13116151) 1901105 ? 


£09 (১) ভূমিকা £ 

১৮৫৭ শ্রীস্টাবঝের সিপাহি বিল্রোহের অন্যতম প্রধান কারণরূপে ব্রিটিশ সরকারের 
পক্ষ থেকে ভারতের সামাজিক ও অন্তান্ত সংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে চিহ্ৃত করা] হয়। 
সতীদাহ প্রথ! নিষিদ্ধকরণ ও হিন্ছু সমাজের অন্যান্য সংস্কার রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে 
সন্দেছের উদ্রেক করে। সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় নৈন্তদের বিদেশে 
প্রেরণের যে নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে তাও হিন্দুদের ধর্মশান্ত্র বিরোধী বলে 
বিবেচিত হত। গ্রীস্টধ্ম প্রচারের চেষ্টাকে প্রথম থেকেই হিন্দুগণ খুব অপছন্দ করত। 
লর্ড ডালহৌসির আমলের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বিশেষতঃ স্বত্ব বিলোপ আইন অন্থসারে: 


2218600 ০৫ 710019 (2816 1) 75. 


দত্তক পুত্র গ্রহণের প্রতি বাধা-নিষেধ আরোপ করায় ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্ত 
সম্বন্ধে হিন্দুদের অনেকের মনেই সন্দেহের হষ্টি হয়। তা ছাড়া ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, 
রেলপথ»টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্ধাদিও ইংরেজ শাসকদের 
সৎ উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত বলে বিবেচিত হয় নি। উপরি-উক্ত বিষয়গুলে৷ সিপাছি বিল্রোহের 
প্রত্যক্ষ কারণরূপে গণ্য না হলেও বিক্োহ সংগঠনে তাদের প্রভাব অনন্বীকার্।। ফলে 
বিদ্রোহ দমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার তারতে সামাজিক সংস্কার. প্রভৃতি সম্পর্কে 
তাদের কার্যকলাপ সরকারীভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ শ্রীন্টা্ধে 
মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায়ও বল! হয় যে, “৬৬০ 1000৬ 2100 16590 036 001- 
176 01 82001010001) 101) 11010 01213505০98 ০01 10019, £68810 03০ 18104 
101)611660 ৮৮ 00610 ০10 05611 21006910919 2100 95 0:99116 (০ 1010160% (13610) 
1) 211 £151)69 ০0011060/5৫ 01761657100 800160% €0 0102 €001191016 050781109 ০0 
07৩ 50865 800 9০ ভ11] ৫০ 11796 86175181195 10 08101062100 20011156511705 
00৩ 18, ৫0০ 19981 0০ 10910. 60 110৩ 8100161)1 1151)69, 08269 200. 0009011)8. 
০1 117016,.% | 


(২) ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব ঃ 

রক্ষণশীল হিন্ধু সমাজ পাশ্চাত্তা শিক্ষাপদ্ধতি গভীর সন্দেহের চোখে দেখত । সুতরাং 
ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিজ্্রোহের পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষ। বিস্তারের জন্য যে উৎসাহ- 
উদ্দীপন। প্রদর্শন করতেন তা৷ পরিত্যাগ করতে তার] বাধ্য হয়। ইগ্ডিয়ান সিভিল 
সাভিসের স্যার উইলিয়াম ওয়েডবান্ন এবং মিস্টার হিউম স্পষ্টভাবে এই অভিমতের 
কথ! প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে ওয়েডবান্ন বলেন, “৮ 10810520616)9 
01981100106 ০ 209 60119 (0 01105805 006 17201$6. 17011805 00819 
001006701) 89 0180010010101991155 ৪, 7791519 5500191 ০৫008101.” এমন কিঃ 
শ্বেতকায় উচ্চপাস্থ কর্মচারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলৌকে পুষ্টপোষকতা করতে অথব৷ 
বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের অন্গুরোধ করতেও নিষেধ কর! হয়। 
সাধারণভাবে বল! যায় যে, ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে 
এবং সহান্ৃভৃতিহীন হয়ে জাতিগত বৈষম্য বজায় রেখে এবং বিস্রোহের লামান্থতম 
আভান পেলে তাকে কঠোরভাবে দমন করে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করার নীতি গ্রহণ 
করেন। ভারতবাসীদের সঙ্গে কোন প্রকার মেলামেশা করার বা যোগাযোগ রক্ষার 
প্রয়োজনও তার) উপলব্ধি করেন নি । সিপাহি-বিভ্রোহের পর থেকে শাপক ও শাসিতের 
মধ্যে দুরতিত্রম্য ব্যবধানের কৃষ্টি হয় । এমন কিগসপাছি বিদ্রোহের অবসানের পর ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বার উদ্ধদদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রতিষ্িত করার জন্ত আন্দোলন করতে শ্ররু করলে ইংরেজ সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে/অসন্্রত হয়। এমন কি,ইংরেজ এঁতিহাদিক' 


গণ শিক্ষিত ভারভীয়দের এই প্রচেষ্টাকে দারুণ সন্দেছের চোখে দেখতে শুরু করেন এবং, 


26 [7196015 01 10019 (281 1) 


তাদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে এ্তিহাঁসিক 
11০011501 তার 16০ 110018 7100115 01 1957 নামক গ্রন্থে লেখেন, 00018059510) 
60 100199 981056100 010 0১6 081৮ 01 05৩ 28110500৬৩5 ০৪1৫ 119০6 0৩ 
119, 10176 0011001769১ 119 11966516968 ০01 015 10991 0189959 01 10019 ৪৫ 015 
17910 ০6 07৩ 10018190 1009 00100 210 10096 ৫6901800 7806 11) 
17012.” 


(৩) মুসলিমদের প্রতি নীতি £ 

সিপাহি বিভ্রোছের পর তাবুতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের 
অশ্পশ্ছত নীতি তাদের অঙ্দার মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিপাহি-বিজ্রোহের সময় 
মুমলিম সৈম্তগণ বিদ্রোহে ব্যাকপভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ব্রিটিশ শাসন ধ্বংস করে 
ভারতে পুনরায় মুপলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে । শেষ মোগল বাদশাহ 
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তারা পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষিত করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহ 
দমনের পর ইংরেজগণ মুদলমানদের অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং তাদের সম্পর্কে 
একটি অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেন। তাঁদের এই নীতির ফলে 
মুসলিম সমাজের মধ্যে ইংবে জ-বিছেষী এক মনোভাবের হুষ্টি হয় এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার 
পরও বহুদিন পর্যস্ত মুদলিমগণ ইংরেজশাসকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার স্থযোগ 
পায় নি। 


(8) স্থার্থপ্রণোদিত শাসন 
লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক ও লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজ থেকে নানা 
প্রকার কুসংস্কার ও যুক্তিহীন প্রথ| দূর করার যে প্রচেষ্টা স্তর হয়, সিপাহি বিজ্বোহের পর 
তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় থেকে শাসক গোষী-শাসিতদের মঙ্গল ও উন্নতির কথা 
সম্পূর্ণভাবে বিস্বৃত হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে ই শাসনতন্ত্র পরিচালন! করতে শুরু 
করে। এই সম্পর্কে ৬1110) 06010110089 31581) বলেন, 41176 00016 19 1081 
420818100 800001760 18019, (01 17171810075 20৮8106220+ 1501 101 118018+9, 8170. 
0796 8172 19109 [17019 [0] 12100121005 96106961901 101 11)019+5, 9106 20101101- 
90015111019, 57101) 2) 99৩ €0 12110181009 11106169695 1001 117019১5, 2150 6196 
1088565 00661061581 21000 ০%০1 00৫901018 29 ৪, 10086 49010 ৮০ 1১০11010650. 
6০ ৫০146 1119 0চ7) ০৪৪০৮. সিপাহি বিদ্রোছের পর ইংলণ্ড নিজের স্বার্থেই সংরক্ষণশ্শীল 
নীতি অচ্ুপরণ করে ভারতের উপর তার আধিপত্য স্থুনিশ্চিত করে তোলার চেষ্টা 
করে। 
(৫) উপসংহার 2 
এঁতিহাসিক ৮৩:০৪] 975৪: সিপাহি বিক্রোহোত্তর যুগের ইংরেজ শাসকদের 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 1৩ 11060 017819 
3569855811019 010081)6 69 ৪ 13816 006 07051:8100106 ০01 50018] 8:00 1799061181 
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11001051016) 51010) 100917)008916 190 0018060 80 61616010811” 
কিন্তু তিনি মনে করেন যে, সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সম্পকে" অনুদীর, 
রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ নীতি অন্ুপরণ করলেও অল্লদিন পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়" 
দের সম্পর্কে এই মনোভাব পরিবর্তন করে এবং 80101, 7187 ব্রিটিশ শাসনকে যে 
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বলে বর্ণনা করেন তা ঠিক নয়। কারণ ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজকর্মচা্ীদের 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ভারতীয়দের সম্পর্কে নীচ ধারণ! পোষণ করলেও অনেকেই 
আবার ভারতবাসীর নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কথা চিন্তা করতেন । সিপাহি 
বিদ্রোহের পরব্তীকালেও ইংরাজ রাজকর্মচারীদের কারধকলাপের মধ্যে তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। ১৮৫৬ গ্রীস্টাবের “উডের ডেসপ্যাচ” অন্ত্যায়ী শিক্ষা বাবস্থার পুনর্গঠনের 
ক্ষেত্রে কোথাও কোন বাধার স্যষ্টি কর] হয় দি। সিপাহি বিভ্রোহের সময়ই কলকাতা, 
বোম্বাই ও মাঞ্রাজের বিশ্ববিগ্তালয় গুলো স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার 
পরই বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত হতে শুরু করে এবং সরকার এই সব 
কলেজের প্রতি অন্থুান মঞ্জুর করতে খুব আপত্তি করে নি। জনহিতকর কার্কলাপও 
বন্ধ হয়নি এবং বিস্রোহের অব্যবহিত পরেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন 
রেলপথ নিম্িত হয় এবং ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। রেলপথ 
নির্মাণের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতির ফলে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য উন্নতিলাতের স্থযোগ পায় এবং ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পথ 
উন্মুক্ত হয়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকের রক্ষ! 
করার জন্যও ব্রিটিশ সরকার নতুন আইন বিধিবদ্ধ করে তার উদার নীতির পরিচয় দিতে 
সমর্থ হয়। ১৮৬০ গ্রীন্টাব্দে উত্তর প্রদেশ, আজমীর এবং পাঞ্ডাবে ছুভিক্ষ দেখ! দিলে 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার ছু্ভিক্ষ ভ্রাণের জন্ত একটি নীতি নির্ধারণ করে এবং পরবর্তী 
কালের দুভিক্ষ কমিশনের উদ্ভবের প্রাথমিক কার্ধগুলো৷ লর্ড ক্যানিং"এর চেষ্টায়ই সম্পন্ন 
হয়। অপরদিকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাবের চার্টার অন্নুষায়ী ভারতীয়দের জন্য যে নুন আইন 
সঙ্কলনের বাবস্থা হয় তার ফলেই ১৮৬১ শ্রীস্টাবে দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি 
এবং পরব্তাঁ বছরে ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি সরকারীভাবে কার্ধকরী 
হয়। এই আইন সংকলনের ফলে ভারতের বিচার ব্যবস্থার আমুল পরিবতন সাধিত হয় 
এবং ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ম্থতরাং ১৮৫৮ 
খ্ন্টাব্ষের পর থেকে ভারতবাসীদের সম্পর্কে অনুশ্ত ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে 
বল! যায় যে, বিশেষ কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 
অথবা তা দুর করার জন্ত সচেষ্ট ন! হয়ে ব্রিটিশ সরকার সাধারণ ভাবে ভারতীয় জন- 
সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পুরাতন ব্যবস্থ। 
পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা শুরু করে। তা ছাড়া, প্রাকৃ-বিজ্রোছের যুগে সামাজিক ও ধর্মীয়: 
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সংস্কাত্কে কার্ধকরী করার জন্য বিটিশ সরকার ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও 
সমর্থন গ্রহণ করলেও বিদ্রোহোত্তর যুগে ভারতীয়দের সাহায্য ব্যতীত এককভাবেই 
ব্রিটিশ সরকার তাদের নীতি কার্ধকরী করার ব্যবস্থা করে। 
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808. (১) ইজ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর শাসনের অবসান : 

বিদ্রোহীদের কর্মপন্থা, যোগাযোগ ও সংহতির অভাব, স্থযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও 
নেতৃত্বের সংঘধ, বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক ও সামরিক তুল এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ কৃট- 
কৌশল ও ব্রিটিশ সেনাপতিদের সামরিক দক্ষতার ফলে ১৮৫৭ খ্রীপ্টাব্দের দিপাহী বিশ্রোহ 
বিফল হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বিফলতায় পর্ববলিত হলেও এই বিদ্রোহের ফলেই ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে । সিপাহী বিজ্রোহের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই 
ব্রিটিশ শাসকদের প্রচেষ্টায় ভারতের শাপনক্ষেত্রে সুদুরপ্রদারী পরিবর্তন সাধিত হয়। 
এই বিদ্রোহের ফলে ইংলগ্ের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝতে পারে যে, একটি ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় একটি সাম্রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই 
নিরাপদ নয়। এই কারণে ভারতে ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে 
এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন কর] হয়। ভারতের শাপনের উন্নতির 
জন্য একটি আইন পাস করে ভারতের শাসনভার একজন দেক্রেটারী ও পনের জন সমস্য 
নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সংস্থাটি ইংলগ্ডে স্থাপিত হয় 
এবং ইংলগ্ডের মহাবানীর পক্ষে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল ও 
সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত কর! হয়। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারানীর প্রতিনিধি 
হিপাবে ভারতের গভন্নর জেনাবেল বা ভাইসরয় প্রতিন্ধি নিযুক্ত হন । 

(২) স্বত্ব বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত ঃ 

গভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নতুন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম ভারতের ভাইসরয় নিষুক্ত 
হন। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর প্রচুর জাক-জমক ও আড়ম্বরের মধ্যে তিনি মহারানী 
ভিক্টোরিষুুর ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রিটশ 
সরকার ভারতের দেশীয় রাঁজ্য সম্পূ্ক তাদের নীতি পরিবর্তন করে। অধীনতামূলক 
বিচ্ছিপ্নতার পরিবর্তে অধীনতামূলক এঁক্যের নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত 
তাদের ছু থ অঙ্গা শ্রভাবে যুক্ত করাই ছিল এই নীতির প্রধান উদ্দেন্ট। অভিজাত ও 
রাজন্যবর্গের মধ্যে ধারা ইংরেজদের বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করেন তীদের সম্মানস্চক 
উপাধি দ্বারা ও নানাভাবে পুরস্কৃত কর। হয়। নিজাম, পিদ্ধিয়া, জয়পুররাজ, উদয়পুর- 
রাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এইরূপ সম্মান লাভ করেন। সিদ্ধিয়াকে আরও ভূখণ্ড দান করা 
হয় এবং তাঁর রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহোৌসির 
তার! অধিকৃত কয়েকটি জেল! নিজামকে প্রত্যর্পন কর] হয়। 

মহারানীর ঘোষণ! ছ্বার৷ লর্ড ডালহোৌপি প্রবতিত স্বত্ব-বিলোপ নীতিও পরিত্যক্ত 
হুয়। ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ঝিটিশ সরকার ভারতবধষে আর রাজ্য বিস্তার 
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করবে নী । দেশীয় নৃপতিদ্নের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল 
তা দুরীকরণের জন্তই এই কথার উল্লেখ কর! হয়। ত৷ ছাড়া, দেশীয় রাঁজগণের উত্তরা" 
ধিকার তদের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দত্তক পুত্র গ্রহণেও তাদের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনত! থাকবে বলে এই ঘোষণায় বলা হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্ধে লর্ড ক্যানিং 
প্রত্যেক হিন্দু রাজাকে অপুত্রক হলে দত্তক পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে সনদ" প্রদান 
করেন। মুপলমান রাজাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রচলিত বিধি ও রীতি অন্যায়ী উত্তরা- 
ধিকার ঘটবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান কর) হয়। এইভাবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 
রাজ্গ্রাস নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিহার কর! হলেও দেশীয় রাজাদের তাদের রাজ্যের 
স্থশাসনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে বলা হয়। 

(৩) শাসন-ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ-নীতি ঃ 

ভারতের শাসন-বাবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হয়। 
ভারতের ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনপাধারণের মধ্যে কোনপ্রকার যোগা- 
যোগ ছিল না বলেই ১৮৫৭ খ্রীন্টাবে এই বিদ্রোহ ঘটে-_-এই কথা স্মরণ করে তারত- 
বধের শাসনব্য বস্থায় 'অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রবতিত হয়। 

(8) ১৮৬১ গ্রীস্টাবের কাউন্সিল আ্যাক্ট £ 

১৮৩৩ শ্রীন্টান্ধে মাদ্রাজ ও বোগ্বাই-কাউন্সিলের আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা কলকাত। 
কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত কর] হয়। কিন্তু বিদ্রোহের পর এই কেন্ত্রীয়করণ নীতি পরিত্যক্ত 
হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্ধের কাউন্সিল আ্যাক্ট পান করে বোম্বাই ও মাপ্রাজ কাউন্সিলের 
আইন প্রণয়ন ক্ষমত। ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন প্রদেশ গঠন করা 
হলে সেখানে কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা কর! হয়। এই সকল কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য 
গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। 

১৮৬১ খ্ীস্টান্দে পাপিয়ামেণ্টের বিধির দ্বারা ভারতের নতুন আইনসভা হই হুয়। 
শাসন পরিষদের সভ্যগণ ভারতের নতুন আইনলভার সদ্য পদ লাভ করেন এবং আরও 
বারো জন. অতিরিক্ত সদস্য এই সভায় যোগদানের স্থযোগ পান। এই বারো জনের 
মধ্যে অর্ধেক ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং অর্ধেক বেমরকারী ব্যক্তিবর্গ । 

(৫) জাজআজ্যবাদী বিভেদ নীতির প্রয়োশ £ 

১৮৫৭ খ্রীস্টাবে বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শামকবর্গের মধ্যে ভীতি ও সন্দেহের সি 
হয়, তা দূর করার জন্য এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেস্তে ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতির প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। সেই সময় হতেই 
সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের চেষ্টা! শুরু হয়। প্ররুতপক্ষে বিস্ত্োছের ব্যর্থতার 
ফলে হিন্দু ও সুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির হি হয় এবং ইংরেজ শাসকগণ হিন্দু- 
যুদলমানদের সম্পরকে'র অবনতির স্থযোগে নিজের শ্বার্থ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। বিদ্রো- 
হের সময় মুনলমানগণ বিজ্রোহীদের প্রতি খুব নহান্সভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে, এমন কি, 
দক্ষিণভারতে বিদ্রোহ প্রবলাকারে ন। হলেও ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে বেখানে 
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বছবার ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বড়মন্ত্র দেখা দেয় । বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকের] অংশগ্রহণ করলেও বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর মুসলমানদেরই 
বেশি নির্যাতন পহ্‌ করতে হয় এবং মুসলমান সমাজের বহু নেতারই নির্বাসন অথবা 
প্রাণদণ্ড হয়। এইসব মুসলমান নেতাদের মধ্যে ঝাঝর, বল্পভগড়, ফারুকনগর, ফারুকা, 
বাদ প্রভৃতি স্থানের নবাব সাহেবদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৭ 
গ্রীন্টাব্ষের ১৮ই নভেম্বর একমাত্র দিল্লীতেই ২৪ জন মোগল রাজবংশের সম্ভানদের ফাসি 
হয়। মুপলমানদের প্রতিই ব্রিটিশ শাসকগণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং মুললমান- 
দের বিষয়-সম্পত্তিও যথেষ্টভাবে বাজেয়াণ্ড কর! হয়। মুসলমান সমাজের প্রচুর ক্ষয়” 
ক্ষতির ফলে ভারতের মুনলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র দিল্লীর অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলিমদ্দের এই বিপর্যয় ভারতের পক্ষেও খুব ক্ষতিকারক হয়। 1. 
0. 7. 40016%/5-এর মতে, “1619 1006 ৫0100] 6০ 0805 (105 909] 1790০ 
(০ 000019 ০0160181116 10101) 006 9681 01 17100109 010081)6 10৩০৪ 
11106019051 ০0৮০1100910 0)6 19181 01198170115 008 17611)1 (010) 10101) 
16 106%61 16০০%০:০৫.” ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতি অনুসরণ এবং মুসলমান সমাজের 
প্রতি নির্ধাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্বেকার সম্্রীতিপূর্ণ 
সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং তার পরিবর্তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত সম্পকের ৃষ্টি 
হয়। ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধানও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে । ফলে হিন্দু 
ও মুসলমানদের মধ্যে কোন এক্য স্থাপনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে ষায়। 

(৬) বৃটিশ সৈম্াসংখ্য] বৃদ্ধিত. 

ভারতীয় দিপাহীদের সংখ্যার অন্পপাতে অতি নগণ্য লংখ্যার ব্রিটিশ সৈনিক রাখার' 
বিপদ্দ বুঝতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে আনয়ন করে ভবিষ্ৃতে 
সিপাহী বিক্রোহের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে । তা ছাড়া, দিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী- 
কালে যাবতীয় দায়িত্বুলক কার্ষে কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনন্ত 
হতে শ্বরু করে । দেশীয় গোলন্দাজ রাহিনীকে ইয়োরোপীয় বাহিনীর সহিত যুক্ত কর! 
হয় । এই সময় থেকেই ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনের জন্য কয়েকটি, 
নতুন নীতি গ্রহণ করে। [706 15890785 68181) 0) 006 151807 118০ 16৫ 0০ 
075 21)910061181006 01 (চ০ 01690 01100010169, 06161910106 হ) 008 00001 
810 02581508016 001০6 ০1 0110181) 0০০৪ 800 105091) €1)0 81010 10 
1181009 06 01)0 £070৩81)8,৮ দেশীয় সিপাহিদের সংখা ভ্বাস এবং ইয়োরোপায় 
সৈন্যদ্দের সংখ্যাবৃন্ধর ফলে দেশরক্ষা খাতে ভারতের ব্যয় বৃদ্ধি শুরু হয় এবং সামরিক 
বিভাগের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ভারতবাসীদ্দের উপর নতুন নতুন করের বোঝা চাপানে! 
হয়। সামরিক বিভাগের উচ্চপর্দে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূছে 
একমাত্র ইংরেজদেরই নিষুক্ত কর! হয়। এই সম্পর্কে 9৮ চ২101810 প570016 মন্তব্য 
করেন ষে) ৭&% 6৩5 18180 101000215 58010105 1) 00৩ 60701161106 ৪16. 
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ভা ছাড়, ভারতের উচ্চপর্ণের লোকদের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ কর নীতিগতভাবেই 
বন্ধ কর। হয়। বিফ্রোহের পর বাংলায় একটি নতুন বাহিনী গঠন করা হয়--এই 
বাহিনীতে দু-এনজন বা'তীত বাকি সকল পলটনই শিখ, পাঠান, গুর্থ। প্রভৃতি জাতি 
ছার] গঠিত হয়। পৃথিয়া নামে পরিচিত পূর্বভারতের অধিবালীগের ঠদন্াবাহিনীতে 
গ্রহণ করা প্রায় নিষন্ধ হয়। বিদ্রোছের পরবর্াঁকালে পুগিশবাঠিনীরও সংস্কার ও 
পুনর্গঠন করা হয়। যাদ্রা্গ পুলিশের প্রধান কর্মকর্ত! মিস্টার ডব্রট রবিনসন-এর উপর 
এই কার্ধষের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ভারতীপ্ন নৌবাহিনী বিলুপু করে উপকূল রক্ষা 
কর! এবং লন্গি হত সাগরে শান্তি বক্ষার দায়িত্ব রাজকীয় ত্রিটণ নৌধাছিনীর উপব অর্পণ 
করা হয়। 

(৭) বিচার বিভাগের সংস্কার ২ 

সিপাহী বিদ্রেহ শুরু হওবার পৃ্বই লর্ড ব্যাবিপ্টন মেকলের দ্বারা পেনাল কোড 
প্রণয়ন শক্ত হয় । পিপাহী বিদ্রোহের পর তা প্রধান বিচারপতি স্যার করেল পীককের 
দ্বার সম্পূর্ণ হয়ে আইনে পরিণত হয়। যথেষ্ট বিচার এ৭ং শান্তির হাত থেকে নতুন 
বিচার ব্যবস্থা ও নতুন আইন জনলাধারণক্কে বল পরিমাণে রক্ষা করে। ফৌজদারী 
বিচারের পদ্ধতি পরিরর্তন করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নবিষ্ট করে কোড অফ ক্রিষি- 
নাল প্রসিডিওর প্রণীত হয়। 

১৮৬১ গ্রীস্টাব্ডে ব্রিটিশ পাণিয়ামেট এক আইনের সাহাযো বাংলা, মান্রাজ ও 
বোম্বাই এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি হাইকোর্ট স্থাপন করে। ক্কপ্রিমকোর্ট ও 
সদর আদালতের মধ্যেকার পার্থক্য রহিত হয় এবং এই ছুই আদালতের বিচার 
হাইকোর্টে কেন্ত্রীভূত হয়। স্থির হয় যে, হাইকোর্টের বিচারপতিদের যোট সংখ 
মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন ইংরেজ ব্যারিষ্টার এবং আর এক-তৃতীষাংশ ৪০ 
বিচারকার্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্গ পিভিল সারভেপ্ট | তার স্বান থেকে স্যানান্তরে যেয়ে 
নিন আদালত থেকে আনীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের বিচার 
করবেন। যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের "ব্যবহারজীবিগণগ বিচারপতির পদলাত করার 
অধিকার পান। ১৮৬১ গ্রীস্টাঝেই দিভিল সাতিন বাধ প্রণয়ন করে অনেকগুলো পছ 
ভারতীয়দের জন্য উম্মুক্ত করা হয়। 

৮) সংস্কার নীতি পরিত্যাগ ও ভারতীয়দের জম্পর্কে নীতির 

পরিবর্তন £ 

১৮৫৭ গ্রান্টাবে বিক্রোহের কারণগুলোর মধ্যে জিটিশ শাসনাধীনে সতীদ্দাহ প্রথ। 
দমন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন গ্রৃতৃতি সংস্কার কার্ধকরী করা অন্ততষ কারণরূপে দেখা 
দ্বেয়। , এই. কথ] উিপলব্ি করে ব্রিটশ কতৃপক্ষ সংস্কারকার্ধাদি গ্রহণে লতর্কতা অবলগ্বন 
করে, চ্রতে শুরু করে । অপরদিকে সিপাহীছের সশন্্র বিজোছের পশ্চাতে আর একটি 
নংঘ্বও  বি্মান--ভারতীয় .. সংব্ক্ষপ্জীনতার লহিত.. ইয়োরোগ্ীর উ্ধারনীতির 
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সংঘর্ধ। র্িপাী বিজ্বোছের ফলে তারভীয় লংব্ক্ষণবীলতার কাছে ভাপ 
কালেছ জন্ত পশ্চিমী উদারনীতি পরাদ্ধয় ত্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্ররুতপন্ে 
সিপাহী বিজ্রোছের পরবর্তাকালে ব্রিটিশ সরকার তাদের পতন উদদারনীক্টি 
পরিত্যাগ কনে, আব পদ্িবর্তে সংরক্ষণশ্ীন ও প্রতিক্রিয়ামঈীল নীতি গ্রহণ করার 
সিদ্ধান্ত নেয়। 

ভারতবানীদের সহিত ব্যবহার সম্পর্কেও ব্রিটশ কর্তৃপক্ষ নৃহন নীতি অনুসরণ 
করতে শুরু করে। ১৮৬৯ খ্রন্টান্ধের মধ্যে দিপাহী বিজ্ট্রোহের পরবর্তাঁ সময়ের বিচ্ছিন্ত 
ঘটনাগুলো সম্পুর্তাবে বদ্ধ কর! সম্ভব হলেও, দিপাহী বিস্রোছের ক্ষতচিহ্ন দুরীকরণ 
হয়নি। ভারতীয়দের জাতীয় জীবনেই এক বিরাট পরিব্তন দেখ। দেয় এবং শানক ও 
শাদিতদের মধ্যে আর কোনদিনই হৃগ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। বরঞ্চ ধারে ধীরে 
উভয়ের পার্থক্য আরও বুদ্ধি পেতে শুরু করে। শাদক ও শাসিতদের মধ্যে যে 
অবিশ্বাপের স্থান হয় উভগ্ন পক্ষের আন্তরিক চেঞ্। থাকা সত্বেও তা দর কর! সম্ভব 
ছিল ন1। ভারতীয়দের মনে উধর্বতন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ত্বণ! ও বিদ্বেষের স্থ্ট ছয় এরং 
ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অগ্থুগভ কর্মচারীদের ও সম্পূর্ণ বিশ্বাম কর] ইংরেজদের পক্ষে 
অপস্তব হয়ে ওঠে । নিপাহী বিস্রোছের ফলে ইংরেজদের সহিত ভারতীয়দের স্বাভাবিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। 

(৯) উপসংহার £ 

স্যার লেপেল গ্রিফন-এর মতে, “061108109 810016 00100180 0000116106 
0091) 013৩1778010 01 1857 105৮৩ ০০০1:০৫ 11) 10018. তিনি মনে করেন 
ষে, এই বিজ্রোঙের ফলে ভারতের আকাশে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্ভূত মেঘ চিরতরে 
অপসারিত হয় এবং শাসনতাস্ত্রিক পছ্ধতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সহজে 
ও বিনা আয়ামে জয় করে এবং নিরুপন্ত্রবে শাসন করে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অলসতা ও আত্মতৃপ্তির হুষ্টি হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে 
ইংরেজ সৈনাগণ আত্মত্প্তি ও অঙ্গসতা৷ দূর করে আবার প্রমাণ করতে সমর্থ হয় ঘে, 
সহশ্র বাধা-বিপদ অতিক্রম করে এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সাআা্জ্য রক্ষা কর] সম্ভব। 
সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ বাহিনী পৃথিবীর কাছে আবার তাদের রণনিপুণতার 
পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ফলে নতুন কর্মোদ্ধম ও উৎসাহ নিয়ে ইংরেজগণ ভারতের 
উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে এন্তিহাসিক 
মিস্টার কটন মনে করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটণ শাসকদের নিকট: একটি 
অর্থপূর্ণ সতর্কবাণী। শানক"শালিতদের প্রতেদ বিশ্বত হয়ে িটিশ সরকার ভারতীয় 
সমাজে পরিবর্তনের যে চেষ্ট1! করে তার সীমারেখ! সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণ! ছিল ন!। 
ঠাঅনেক শ্য়ই তারা শাসিতদেত্ধ মনোভাবের প্রতি বিশ্ুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না কন্ধে 
ধের তাও আব ভাতের উপর আাযোপ কলা চা করত এই জন নীতি 
পাঁিতাগি রা বিটিশ শাসকদের একাস্ড প্রর্ধোন ছিল। পস্থাধতঃ এই. জুতকছাশীয 
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খ্বার। প্রাক্টাবিত হয়েই দিপাহী বিজোহোদ্ছর যুগে ইয়ে যুররার গভীরভাবে 
চিন্ত। করেই প্রতিটি সূস্কারকার্ধে হস্তক্ষেপ করার ন্য প্রস্কত হয়। তবে সিপ্গান়ী- 
বিশ্রোছের পূর্বেই ব্রিটিশ শাসকদের উদ্ধারনীতির ফ্ন্গে শিক্ষিত, ভারতীয় 
ক্বের মনে যে নতুন চিন্তাধারার নুঠি হয়, বিপাছী বিশ্ব আগবা। লিপাহী 
হিজ্রোহোত্তর যুগের ব্রিটিণ নীতি তাদের কার্ষকলাপ স্তিমিত করে তুলতে সমর্থ 
হয় নি। 
3. 22. 9175 8 01008) 650119816 01 (0০ 100$87) 000001] ০৫৪ 01 1861 
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১৮৫৭ খ্ন্টাবঝের মহাবিপ্রোহের পর স্থির কর! হয় যে ইস্ট ইত্তিয়! কোম্পানীর একদল 
দ্বাক্ষিত্বহীন কর্ষচারীর হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পন কর! শুধুমাত্র অযৌক্তক নয়, 
বিপজ্জনক বটে | সুতরাং মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ভারতে ইস্ট ইগ্ডিয়। 
কোম্পানীর দীর্ঘ শামনের অবদান ঘটে এবং ১৮৫৮ খ্রীন্টান্বের ভারত শাসন আইনের 
বলে ব্রি্টশ সরকার ভারতের শাননভার সরাপত্তাবে গ্রহণ করে। এই আইন 
অন্গদারে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যাবতীয় রাজ্য ও অন্যান্ত অধিকার সমৃহ 
ব্রিটেনের দিংহাপনের উপর ন্যস্ত হয় এবং একজন ভারত সচিব এবং পনের জন সদন 
বিশিষ্ট ভারত কাউন্স॥ নামে একটি পরিষদের উপর ভারতের শালনব্যবস্থার সকল 
ক্ষমতা অর্পন কর! হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইনত ভারতের প্রশাসনের দায়িত্ব আিটিশ 
পার্লামেন্টের উপর দেওয়। হলেও এই বিষয়ে ব্রটশ রাজনীতিবিদর্ধের কোন বাস্তব 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞ! না থাকার জন্য প্রকৃতপক্ষে ভারত সচিবের উপরই এই দায়িত্ব ন্প্ত 
হয়। সেজন্য ব্রিটণ পার্প।মেন্ট ভারত শাপনের ব্যাপারে প্ঘুমস্ত অভিভাবকের? ভূমিকা 
গ্রহণ করে। | 

(২) ভারত আইন, ১৮৫৮ £ 

ভারতীয় শাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ১৮৫৮ গ্রীস্টাব্ধের ভারত আইন শাসনক্ষেে 
বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করে নি। একমাজ্ গভনর জেনারেলকে সিংহালনের 
প্রতিনিধি হিমাবে ভাইসরয়” উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্ত এই সময় থেকে 
তুলনামূলকভাবে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রান পায় এবং ভারতের শাসনব্যবস্থার উপর 
ভারত সচিবের সর্ব.আক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পররাস্তীয় সম্পর্ক, যুদ্ধ ঘোষণ! বা শাস্তি 
স্থাপন, আত্যস্তরীণ শাসন-- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সচিব সর্বেলর্ব। ক্ষমতার অধিকার 
লাত করেন । তবে এই মগ্ন থেকে ছুটি কারণে ভারত মরকারের উপ্রর ব্রিটিশ সরকারের 
প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব বুদ্ধি পায় । (১) মোগাযোগ বাবস্থার উন্নতির জন্ত ঝিটেনের. সঙ্গে 
ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়; এবং (২) উনবিংশ শতান্বীক্ম দেব, দিকে এপিয়ায় 
ব্রিটেনের সাত্রাজ্যবাদ্দী তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ভারত এশিয়ায় জি মা্টায়ারগ কর্ম- 
কাঙের প্রধান কেন্জে পরিণত হয় ।; ভারতে নিজেরে ক্ষদ! অর্যায়ক রঃয়ার উদ্দেনে 
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ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তান, তিব্বত, ব্রদ্ষদেশ, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক 
স্থাপন করতে বাধা হয়। ফলে ভারতের আত্ন্তরীণ ও পররাস্ত্ীয় ক্ষেত্ে রি ব্রিটেনের 
শাসক গোঠীর সর্বাত্মক কতৃ'ত্ব গ্রতিষিত হয়। 

(৩) ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসের প্রধান 
বিষয়ৰস্ত হল ভারতে আইনসভার প্রতিষ্ঠ। এবং শাসনবাবস্থায় ভারতীয়করণ ও 
বিকেন্দ্রীকরণের নীতির স্চন1। মহাবিদ্রোছের পূর্বে ১৮৫৩ খ্রীন্টান্ের সনদ আইল 
অস্ুঘায়ী ভারতে আইনদভার স্যর হয়। কিন্তু আইনে কতকগুলে। ক্রটি ছিল এবং 
সেজন্য শাসনতাস্ত্রিক ক্ষেত্রে নানারূপ অন্থবিধা দেখা দেয়। (১) ভারতীয় শাপনব্যবস্থায় 
আইনসভায় বারবার হস্তক্ষেপ ও আইন প্রণয়নের স্বাধীনতার দাৰি প্রচণ্ড জটিলতার 
ক্ট্টি করে। (২) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বেন্দ্রীকরণের ফলে বোম্বাই ও মান্াজ 
সরকারের পক্ষে কোন আইন বিধিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। ফলে এ ছুটি প্রদেশের 
শাসন বাপারে নান] অন্থবিধার হয হয়। (৩) আইনপভায় কোন ভারতীয় সাশ্তু 
ন৷ থাকায় ভারতীয়দের সঠিক মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ ১৮৫৭ 
হীস্টাবে বিদ্রোহের পর ব্রিটশ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয়দের মনোভাব জানতে 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুতরাং নতুন আইন বিধাদ্ধ কবে তারা এই বিষয়ে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্ব। গ্রহণের চেষ্ট। শুরু করেন । ফলে ১৮৬১ খ্রীন্টাবের কাউন্সিল আইনে শাঘন- 
তান্ত্রিক ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন কর! হয়। প্রথমতঃ, গভর্নর 
জেনারেলের কারধ-নির্বাহক পরিষরের সাধারণ সদশ্যের সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে পাচে 
পগ্িণত কর] হয়। লতুন এই সদশ্য অবশ্ঠই আইন ও বিচার সংক্রংস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ 
হবেন। জর্ড ক্যানিং বিভ'গীয় বাবস্থার প্রবর্তন করেন এবং প্রত্যেক সাশ্তকে এক একটি 
বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের 
পরিষদের সদন্ত দংখ্যা বৃদ্ধি কর] হয়। গভর্নর জেনারেল ন্যানতম ছয়জন এবং অনধিক 
বারোজন অতিরিক্ত সদন্যকে ছুনছরের জন্ত মনোনীত করার ক্ষমত] লাভ করেন। এই 
অতিরিক্ত সদশ্ডের অন্তত অর্ক অবশ্ঠই বেসরকারী পর্যায়ের হবে। তৃতীয়তঃ, বোম্বাই 
ও মান্রাজের প্রাদেশিক গভর্নরের পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমত! পুনরায় অর্পণ কর! 
হয়। চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক গভর্নরের পরিষদের সদন্তসংখ্য। বৃ'্ধ করা হয়। ন্যুনতম 
চারজন এবং অনধিক আটজন অতিরিক্ত সন্ত মনোনীত করার সিদ্ধাস্ত গৃহীত হয় এবং 
ঠিক হয় ঘে, এই সংখ্যার অর্দেক সদন্ত অবশ্যই বেদরকারী পর্যায় থেকে গৃহীত হবে। 
পঞ্চমতঃ, বাংল» পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব 
করা হয়। .বষ্ঠতঃ» গভর্নর জেনারেল জরুরী পরিস্থিতিতে আইন পরিষদের অন্থমোদন, 
ছাড়াই অঠিগ্ান্স বা জরুরী আইন ধোষণ। করার অধিকার লাভ করেন। 


(8) অমালজোচল! £ 
১৮৬১ হীস্টান্ের ভারতীয় কাউদ্গিল আইন ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত শামন- 
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ব্যবস্থার অনেক নীতি পরিবর্তন করে। আইন পরিষদে কিছু সংখ্যক ভারতীয় লাস 
গ্রহণ করায় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর আইন প্রণয়মের ক্ষমতা প্রতার্পণের 
ফলে শাসনবাবন্থায় ভারতীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের নীতি সামান্তভাবে গৃহীত হয়। 
তা ছাড়',পরিষদগুলসোতে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বেসরকারী সদশ্ত মনোনয়নের বাবস্থা 
গৃহীত হওয়ায় ভারতবাপী এই প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের স্যোগ পায়। 
কিন্ত ভারতে স্থায়ত্ত শাসনের বিবর্তনের পথে ১৮৬১ গ্রীপ্টাবের কাউন্সিল আইনকে কোন 
ক্রমেই সন্তোষজনক বা৷ অগ্রবর্তী পদক্ষেপ বঙ্লা চলে না। আইন পরিষদে সরকারী 
সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকায় বেদরকারী সদন্যদ্দের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। 
ত৷ ছাড়া, বেপরকারী সদন্যদ্দের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত হওয়ায় তাদের পক্ষে 
সরকারের বিরোধী মতামত প্রকাশ করার স্থযোগ ছিল না। বেসরকারী সদশ্যদের 
প্রায় সকলেই দেশীয় রাজন্যবর্গ ও ভূষ্বামী সম্প্র“ায়ের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন এবং 
তাদের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাপীর কোন সংযোগ ছিল না। অপরদিকে আইন 
পরিষদের সদশ্যদের প্রশাসন, কর ধার্ধ, ব্যয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের 
কোনও ক্ষমতা ছিল না। পর্বোপরি ১৮৬১ খ্রীন্টাব্বের কাউন্দন আইনে গভর্নর 
জেনারেলকে অডিনাম্স জারি করার যে ক্ষমতা দেওয়! হয় তার ফলে ম্বাধীনভাবে 
আইন প্রণয়ন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমন কি, আইন পরিষদের গৃহীত 
(কোন আইনও গভর্নর জেনারেলের সম্মত বাতীত কাধকরী হতে পারত ন]। 

(৫) ভারত কাউবক্িল আইন, ১৮৯২ £ 

১৮৬১ শ্ীস্টাব্ধের পরে প্রায় দীর্ঘ ভিশ বছর কাল শাসনতান্িক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন 
সংস্কার সাধিত হয় নি। তবে এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় বিটিশ সরকার 
ও ভারত সচিবের কর্তৃত্ব বৃদ্ধপায়। ভারতের আভান্তরীণ প্রশাসনে গতর্নর জেনারেলের 
ব্যক্তিগত ক্ষমতাও ব্যাপকভাবে বুদ্ধ লাভ করে । অপরদিকে আইন পরিষদগুলোর 
কার্ধকলাপ ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক। পূরণ করতে 
বার্থ হয়। শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসী 
দেশের শাসনকার্ধে অধিকতর দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন। ১৮৭ গ্রীন্টাঙের 
পর বিভিন্ন রানৈতিক সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধমে এই সকল দাবি-দাওয়। 
প্রকাশিত হতে থাকে । দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন, ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত 
আন্দোলন প্রতৃতি ঘটনাকে বেন্ত্র করে ভারতবাসীর অসস্তভোষ স্পষ্ট আকার ধারাণ 
করে। বিশেষতঃ ১৮৮৫ শ্ত্রীন্টাঝে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিঠিত হওয়ার পর 
কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনগুলোতে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে সরকারী নীতির সমালোচনা 
পরিলক্ষিত হয়। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্তও কংগ্রেদ ব্যাপক প্রচার গুরু করে। 
১৮৮৮ শ্রীষ্টান্ধে কংগ্রেস ইংলগ্ডে একটি প্রচারকেন্জ স্থাপন করে এবং এ সংস্থার মাধ্যমে 
কংগ্রেদের দাবি-দাওয়াগুলে। ব্রিটিশ জনগণের নিকট উপস্থাপিত করতে ভ্রু করে। 
ইতিমধ্যে গভর্নর জেনারেল লর্ড ভাফরিন আইন পরিষদেহ পুনগঠিমের প্রয়োজনীয়তা ' 
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দিয়পণের জন্ত একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটিয় স্পারিশ আচুদারে ভারত 
সচিব জর্ড ক্রস ১৮৯২ প্রীস্টান্ধে পার্জামেন্টে ভারতীয় কাউক্দিল বিল পেশ করেন । বিলটি 
যুগ লক্ষ্য ছিল ভারত সরকারের প্রশাসনিক ভিত্তি ও কার্ধাবলীর পরিধি সম্প্রদারণ 
কর1। বিলটিতে ভারতীয় আইন পর্ষদের ভিন প্রকারের সংস্কার স্থপারিশ করা হুয়। 
এই তিনটি পরিবর্তন হল--মথনৈতিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার, প্রশ্ন 
উত্ধাপনের অধিকার ও সস্যদংখ্য। বৃদ্ধ। 

১৮৯২ গ্রীন্টাব্বের কাউন্সিল আইন অঙ্সায়ে কেন্দ্রীয় ও প্র'দেশিক আইন পরিষদের 
সদশ্যসংখা] বুদ্ধ করা হল। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদশ্যসংখ্য। ষোল করা হয় এবং বৃহৎ 
ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রাদেশিক পরিষদগুলোর মান্যসংখ্যা যথাক্রমে কুড়ি ও পনেরে। ধার্য 
কর] হল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাস্যসংখ্যাও আহ্কপাতিক হারে বৃদ্ধ কর! 
হুয়। অতিরিক্ত ন্যুনতম বেপরকারী সদস্যের সংখ্যা মাদ্রাজ ও বোদ্বাইয়ে আটজন, 
বাংলায় কুড়িজন এবং যুক্তপ্রদেশে পনের জন করা হয়। সাশ্য মিয়োগের ব্যাপারে 
যদিও সরাসরিভাবে নির্ধারণের নীতি গৃহীত হয় নি, কিন্ত জেলাবে ৬, মিউনিসিপ্যালিটি, 
বিশ্ব বন্ালয়, চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাউন্সিলের সাম্য মনোনীত 
করার অধ্ধকার দেওয়া হয়। প্রা্দেশিক কাউদ্দনগুলোর বেসরকারী সদস্যগণ চারজন 
সদস্যকে কেন্দ্রীয় পরিষণে নির্বাচন করার অধিকার লাভ বরে। তা ছাড়া, বি'ভঙ্ন 
প্রাদেশিক আইন সভার আটজন অতিরিক্ত বেন্রকারী সদসা, পৌরসভা, জেলাবোড, 
বণিকসভা, বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রভৃতি প্রত্িষ্:নের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার দিদ্ধ.স্ত গৃহীত 
হয়। ১৮৯২ গ্রীস্টাব্ের কাউন্সিল আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোকে 
বাজেট ও জনলাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচন৷ করার অধিকার দেওয়! হয়। 

(৬) উপসংহার ঃ 

১৮৯২ গর্টান্বের কাউন্সল আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে 
নির্বাচন প্রথার আংশিক প্রয়োগ করে এবং সদদ্যদের বিভন্ন বিষয়ে আঙ্গোচনার স্থযোগ 
দিয়ে আধুনিক ভারতের শাদনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের হৃটি 
করে। প্ররুত পক্ষে পরবর্তীকালে ভারতীয় শাননতাস্ত্রিক বিবঙুনের ইতিহাসে যেসব 
গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার গৃহীত হয়, ১৮৯২ খ্রীস্টাৰের কাউন্দিন আইন তার ভিত্তি রচন| করে ।, 
কিন্তু ১৮৯২ খরন্টাবের আইন পূর্বেকার বিধি-ব্যবস্থা থেকে অনেক উন্নত মানের হলেও, 
এ আইন ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আশা-আকাক্র। পৃংণ করতে পাবে নি। তার 
প্রধান কারণ ছিল কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় আইন সতায়ই মনোনীত সদস্যের সংখ্যা- 
গরি্ত! অঙ্গ রাখা । তা৷ ছাড়া, আইন পরিষদগুলোর সদল্যগণ অর্থপংক্রান্ত ব্যাপারে 
মতামত প্রকাশের বা প্রশ্ন উত্ধাপনের অধিকার পেলেও তার! বাজেট সম্পর্কে তোট, 
দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। ফলে সদদাের পক্ষে সরকারী নীতি নির্ধারণের, 
ক্ষেতে কোক প্র্ভাৰ বিজ্ভার কর! লন্তুব হয় নি। অপর ছবিকে ১৮৯২ ুন্টাঙ্ছের কাউন্দিল 
আটিনে বডি, সাবদানিক গাতিনিবি্ রম্পর্কে. কুপ্ধাইট ইঞত্জিত দেয় নি, তখ্ুপি পরা 
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কালে এট আইনের একটি সুজ খ্মরলম্বন করেই সাল্জ্রদায়ি প্রতিনিধিয় 'ভারচন্তর 
ধাংবিধানিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি মূল ভিত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
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(১) সাআজ্য বিস্তারের তীব্র প্রতিতবন্বিতা £ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাটের দশক থেকে ভারতে ব্রিউশ শালনের এক নতুন খধ্যায়ের 
শৃত্রপাত হয়। এই অধ্যায়ের স্থগনার মূলে ছিল বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনটি 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন । এই সময় পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং উত্তর 
আমেরিকায় যন্ত্র 'ভ্যতার প্রপার ঘটার ফলে যন্ত্রতিত্তিক উৎপাদন ও পুঁজির ক্ষেঞ্জরে 
ব্রিটেনের আধিশত্োর অবদান ঘটে। ফ্রান্স, বেললিয়াম, জাঙ্ানী, আঙেরিকান 
যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়। এবং পরবর্তীকালে জাপান বিশ্বের অথনৈতিক বাজার অধিকার করার 
চেষ্টা করতে শুরু কবে। ফলে বাজারের জন্ত বিশ্বের বিভিগ্ন বাষ্ের মধ্য প্রবল 
প্রতিছন্বিত] দেখ! দেয়। 

অপরদিকে, যস্ত্রশিল্পের কাজে বাবহার করার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে 
প্রযুক্ত বিষ্তার ক্ষেত্রে উল্লেখঘোগ্য অগ্রগতি ঘটে। ইম্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিপ, 
পেট্রোলিয়াম শিল্প প্রভৃতি এই যুগে দ্রুত উন্নত লাভ করে। শিল্পক্ষেত্রে বিছ্যাৎশক্তিও 
এই সময় ব্যাপকভাবে ব্যবস্ৃত হতে থাকে । ফলে একদিকে বস্ত্র শল্ল ভ্রতগতিতে 
সম্প্রসারিত হতে থাকে, অন্যদিকে নতুন নতুন শিল্পোগ্ঠোগের জন্য কাচামালের প্রয়োজন 
প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কীচামালের ঘাটতি দেখা দিলে হস্ত্রনিল্লে অপূরণীয় ক্ষতির 
আশঙ্কায় সকল দেশের পুঁজিপতিগণই চিন্তিত হুয়ে পড়েন। অপরদিকে শিল্লোফ্যোগের 
করত সম্প্রলারণের ফলে শহ্রাঞ্চলের জনসংখ্যা খুব ভ্রুত বুষ্ধি পেতে থাকে এবং তাগের 
চাহিদা পূরণ করার জন্ত অনেক বেশি খান্ণন্ত এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীন্ সামগ্রীর 
প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে লার! পৃথিবী জুড়ে কাচানাল ও খাস্ঠশন্তকের নতুন নতুন 
উৎসের জন্ত ব্যাপক অন্থপন্ধান শুরু হয়। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার 
দ্বেশগুলোতে কৃষিঙ্গ ও খনিজ কাচার্মালের ঘেসব উৎপ ছিল অথব! যে সকল গানকে 
সপ্তাব্য উৎস বলে মনে করা হুত সেগুলোর উপর একচেটিয়া অধেকার লাভের জন্য নি 
পশ্চিম বাষ্টরের ষধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুক হল। 

তা ছাড়া, বাধিজ্য ও হস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি এবং বন্ধিত সাজাগ উপনিবেশ অন্ধ, 
উপনিবেশিক বাজাবরগুলোর শোষণ উন্নত দেশগুল্লার হাতে ক্মগরিলিত গভির লন্ভার 
'আনে দ্রেয় । আতরাং এই উদ্ধত পুজি লগ্মী করার জ্বর সন্ভুন ন্ডুন পথখুজে 
বান কর! প্রস্বোজন হয়ে পড়ে। কিন্তু পুঁজিলন্্ী করার মাধাবে মৃলধনের শালি কন 
রানৈ তিক উদ্দেন বিদ্ধ করার বহোগ খুজতে ইক করেন ॥ স্থানীয় গিষ্টেব পুঁজি জী 
সারে সেখানকার জাহজীবীদের শক্তি ও কাবিক লঙ্গতি বৃদ্ধি র। করে এ পুজি ভান্লা অমির 
ধা কযা কারা. বউৎগারগের জারি রেখে যী করে -বিযোছের জুজারধত 
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পরিমাণ বৃদ্ধি'এবং অপরকে স্থানীয় শ্রমিকদের ছূর্বল করে রাখার নীতি গ্রহণ করেন। 
ফলে উদ্ধত পু জ বিনিয়োগের ন্থব্যবস্থা কর! এবং অনুয্পত দেশগুলোতে নামমাজ অর্থব্যয 
ফরে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হত। এমন কি, নিজেদের দেশের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ঠ যেপব কীচামালের প্রয়োজন তার 
লরবরাহও অটুট রাখা সম্ভব হয়। 


কিন্তু এই সময় পশ্চিম দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিতে অন্ভূতপূর্ব পরিবত্তন 
দেখ! দিলে ুপনিবেশিক লাস্ত্াজ্যবাদী দেশগুলোর শাসকশ্রেণী খুব হিত্রত হয়ে পড়ে । 
গু'জিপতি ও শাক শ্রেণীর মধ্যে অথনৈতিক স্বার্থের মৃূসত কোন পার্থক্য ন! থাকায় 
তথাকবধিত উন্নত দেশগুলোতে প্রায় অভিন্ন সমশ্য! দেখা দেয়। উনবিংশ শতাবীর 
শেষার্্ধে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রায় সব দেশে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক 
চেতন! খুনই প্রবল হয়ে ওঠে । প্রায় মকল দেশেই মুত্র এবং কুষকগণ ভোটের অধিকার 
লাভ করায় শাসকশ্রেণী উত্ধিপ্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের ধারণা হয় যে, মনজুর ও কৃষকরা 
নিজেদের স্বার্থে এই অধিকার ব্যবহার করে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ধংস করার চেষ্টা 
করবে। স্থৃতরাং সাআজাজ্যবাদের গৌরব প্রচার এবং এন্বর্ের মোহ স্টি করে তার! 
জনপাধারণের ভাবাবেগ পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে । এই ব্যাপারে ইংলগ, ফ্রান্স, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই 
তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নীতিকে কোন না কোন কাল্সনক তত্বের উপর প্রতিষ্ট! 
করার চেষ্ট! শুরু করে । শ্বেতকায় জাতিগুলে৷ নিতাস্ত বাধ্য হয়েট যে রুষ্ণকায় জাতির 
বোঝ! বহন করতে শ্বীকৃত হয়েছে এবূপ মনোভাব সর্ধদাই ম্পষ্টভাবে প্রকাশিত হত। 
লাস্তাজ্যবাদের মহত্ব প্রচার করে পূর্বেকার শাপকবর্গই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও শাসন 
ক্ষদ্ত1 অক্ষু্জ রাখার হুযোগ পেতে থাকে । 

উপরি-উক্ত ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তন অবধারিতভাবে একটি মাত্র পরিণতি লাভ 
কবে। প্রত্যেক বাষ্ুই নিজ নিজ উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশে অতিরিক্ত অর্থ লঙ্্ী 
করে কীাচামাল ও বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করে। 
ত1 ছাড়া, নতুন উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা আর না থাকায় নিজেদের 
ক্ষমতা অন্কুপ্ন রাখার জন্য প্রতিদ্বন্বিতা আরও তিক্ত এবং তীস্ত্র হয়ে গঠে। এমন কি, 
পুরাতন উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশগুলোকে নতুন ভাবে ভাগ-বাটোয়ার] করান 
জন্তও সাআ্াজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে বিবাদ-্বিসংবাদের হত্রপাত হয়। 

(২) ভারতে ব্রিটিশ নীতি £ ক, 

এক্প পরিস্থিতিতে গ্রেট ব্রিটেনকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপের লম্দুধীন হতে হয়। 
উপনিবেশিক সাঝাজ্যবাদের ক্ষেত্রে নবাগত ধনতান্ত্রিক দেশগুলে! বাণিজা সং্প্রদারণ ও 
পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেজ্রে জিটেনের আধিপতাকে আক্রমণ করতে শ্তরু করে। সুতব্বাং 
নিজের স্থার্থযক্ষার জন্তই ব্রিটিশ তার লান্াজোর উপর আধিপত্যেত্র বন্ধন আরও দু 
ফর়তে সচেষ্ট কত্ে ওঠে । জিটেদের এই নীতি ভারতের শাসনক্ষে তেও স্পষ্টভাবে ফেখ। 
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দেস্স। ভারতে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি লিটন, ডাফরিন, ল্যান্গডাউন, কার্জন 
প্রভৃতি শাসকের প্রতিক্রিয়ামী্ নীতিতে এই মনোভাব থুবম্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারা! 
পৃথিবীতে তীব্র প্রতিদ্বন্্তার সম্মুখীন হয়ে ভারতকেই তার! ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগের 
প্রধান স্থান রূপে মনে করতে শুরু করেন। ফলে ১৮৫৯ শ্রীন্টা্ধেব পরে ব্রিটিশ পুঁজির 
একটি বৃহৎ অংশ রেলপথ নির্মাণ ও সরকারকে খন দেওয়ার জন্ত ব্যবহার কর হয়। 
তা ছাড়া, চা-বাগান, কয়ল! খনি, পাটকল, জাহাজের বাবসা, বাণিঙ্গিক লেনদেম এবং 
ব্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে লগ্মী কর! হয়। অপরদিকে, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট 
খেকে এই পুঁজকে নিরাপদ রাখার জন্য ভারতের উপর ব্রিউশ শাসনকে আরও দৃঢ় করে 
তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এই প্রয়োজনীয়তার কথ তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী 
ও রাজনীতিবিদগণ স্বীকার করতেও কুঠাবোধ করেন নি। তা ছাড়া, সাআজ্যবাদী 
ঝিটিশের চক্রান্তের ফলে ভারতকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। 
আফ্রিকা ও এশিয়ায় ত্রিটিণ অধিকার বিস্তার ও সুদৃঢ় করার কাজে ভারতীয় সেনা- 
ৰাহিনীই ছিল প্রধান সম্বল। ফলে ভারতীয় বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয় ভারতের রাজন্ব 
থেকেই বহন করা হত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মেট রাজনের প্রায় ৫২ 
শতাংশ এই খাতে ব্যয় করা হুত। এমন কি, এই সময় ম্বায়ত্ব শাসনের কাজে ভারতীয়দের 
শিক্ষিত করে তোল!?র জন্ত যেসব আলোচন। শুরু হয়েছিল তাও তখন বন্ধ হয়ে যায়। 
ব্রিটিণ শাসক ও রাজনী তিবিদগণ প্রচার করতে শুরু করেন যে, ভৌগোলিক, জাতিগত, 
এঁতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনেক কারণে ভারতীয়গণ শ্বায়ত্বশাপনের 
পক্ষে অনুপযুক্ত, হু তরাং আরও বহু দিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকারই তাদের জন্য সত্য ও 
“সহবদয় শাসনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবে। নিজেদের শাগনক্ষমত। অঙ্ষুপ্ন রাখার জন্ত 
এই সময় ব্রিটিশ সরকার পুরোপুরিভাবে রোমের নীতি অন্ুমরণ করে “বিভাজন ও শাসন 
নীতি” (৯০1০3 ০1 ৫1105 ৪00 191৩) ভারতে কার্ধকরী করার চেষ্টা করে এবং হিচ্ছু 
ও সুসলমানের মধ্যে পার্থক্য বুদ্ধি করার উদ্দেশ্টে সাপ্প্রদায়িক রাজনীতি জোরদার করে 
তোলার ব্যবস্থা করে। 


(৩) অর্থনৈতিক শোবণেয রূপান্তর ঃ 

নিজেদের অধিকার আরও দৃঢ় করে তোলা ও অক্ষুপ্ন রাখার জন্ত এই সময় ভারত 
ও ভারজীয় সমাজের প্রতিটি হ্তর ব্রিটিশ শাদনের আক্টোপাশে আবন্ধ করার প্রয়োজন 
বিশেষভাবে অঙ্ভূত হয়। শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর লাভের জন্ত ভারতের প্রত্যেকটি 
বন্দর, প্রত্যেকটি শহর, প্রত্যে কটি গ্রা্নকে বিশ্ব অর্থশীতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন 
দেখা দেয়। কিন্তু এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ কর] ভারতের বাজন্ 
ব্তাগের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ ভারতের মতো দরিদ্র দেশে কর বৃদ্ধি করে 
সরকারী আক বাড়ানোর নীতিও ব্রিটিশ সরকার সমর্থন করতে পারে নি, কারণ তাতে 
গণবিদ্রোছ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা কোন ক্রমেই অমূলক নয়। ফলে নিজেদের স্বার্থের 
জন্ত নিতাস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহথ করেই তার! সপ্ত্ট থাকতে বাধ্য হন। তবে স্থল 
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ও জল পথে সারতৈর বিভিন্ন স্থান যুক্ত করে খতছুর লম্তৰ ভারতের অর্থনী ভিতে। তীর 
আন্পুপ্রবেশ করার চেষ্ট! করেন । আবার একই লঙ্গে ব্যয়বহুল পালনতান্িক ও সাখনিক 
কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বায়ের বোঝা মাথায় নিয়ে শিক্ষা, সেচ-ব্াবন্থা, 
পরিবহন ব্যবস্থা ও আধুনিক যস্্রশিল্লের উন্ন'তদাধনের দায়িত্ব ঝহন করার মতে! ক্ষমতা 

ভারতের ছিল না । ক্কৃতরাং ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের নীতির মধ্যে এখানে অসঙ্গতি 
দ্বেখাণদেয়। অর্থযৎ আভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রয়োজন উপলব্ধি করলেও আধিক অনটনের 
জগত তা কর! তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । অপর দিকে, ভারতকে আধুনকীকরণের 
ফলাফল কি হতে পারে সে সম্পর্কেও তাদের স্পট ধারণা ছিল, কারণ তীন্র1 জানতেন 
ধে, আধুনিকীকরণের সঙ্গে লঙ্গে ভারতের সামাজিক শক্ত ত্রত বলীয়ান হয়ে ওঠার 
হ্থযোগ পাবে এবং সাআজাবার্দী শক্তির বিবোধতা শুরু করবে। সুতরাং ব্রিটিশ 
শাসকগণ এরূপ সংকটের আশঙ্কা থেকে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্টেই ভারতে আধুনিকীকরণের 
কর্ষস্থচী গ্রহণ করার পরিবর্তে কঠোর সাস্রাজাবার্দী নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতি 
ছিল। 

(8) উপসংহার ২ 

ব্রিটিশ শাসনের ফলে উনবিংশ শতাবী শেষ হওয়ার পূর্বেই ভারত একটি উপনিবেশে 
পরিণত হুয়। ভারত ছিল ত্রিটিণ পণ্য বিক্রর প্রধান বেক্দ্র, কাগমাল ও খাছ্যশন্ 
'্যহরণের পক্ষে প্রশস্ত উদৎদদ এবং ব্রিটিশ পুজি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । ভারতবর্ষ 
ফবিগ্রধ'ন দেশ হলেও কষ ও কৃষকের শ্ব.ঘের কথ! চিন্ত! না করে শাসকগোষ্ঠী কষির 
ভপর অতিরিক্ত কর ধার্ধ করে র'জন্থ বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করতেন। পরিবহন ব্যবস্থা, 
খনিজ সম্পদ, কলকারখানা, বৈদেশিক বাণিজা, নদী ও সামুদ্ত্রক বন্দরঃ উপকুল্লবতা 
অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থাপনা, আমদানি ও রপ্তানি 
র্যাপিজা, ব্যাঙ্ক, বীম। প্রভৃতি সবকিছুই বিদেশী মালিকগোষীর করায়ত্ত ছিল। হাজার 
হাজার ইংরেজ কর্মচারী ভারতে জীবিকা সংস্থান করাপ স্থযোগ পেত এবং তাদের বেত- 
নের জন্ক প্রয়োজনীয় অর্থ ভারতের গ্রোধাগার থেকে সংগ্রহ কর। হত। কর্ম থেকে 
অবপর গ্রহণের পরও এইসব কর্মচারীর পেম্সমের দায়িত্ব ভারতের বহন করতে হুত। 
ভারতীয় অর্থেই দেশীয় রাজন্বর্গের দরবারে ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রতিবেশী 
রাজাগুলোতে রাষ্ট্রদুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হত। এই খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
করার জন্ত ভারতের রাজ-্বর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয়ে ঘেত। বহদুর বিস্তৃত ব্রিটিশ 
লাক্াজ্যেকে অস্কপ্ন রাখার কাজের প্রধান সহায়ক ছিল ভারতীয় নৈল্ুবাহিনী। পূর্ব, 
রক্ষিণ-পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাআাজা- 
বারী রাখ রক্ষা ও বৃদ্ধি করায় তাদের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রধান। ফলে উনবিংশ 
শেষ পর্বে ভারত ব্রিটিশ সশ্রজ্াবাদের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত ইয। 
হিট শালকদের শোবণে ভাত নিঃশেধিত ছুলৈও ভারতের অর্থবল ও সীর্ন্ধিক 
ঈষ্তির দীর্াহ্যে নী বিডি প্রান্তে অবস্থিত খ্রি উপদিবেশগুলোতে কো 
চাহাজীধাফ খাত ইঠে ওঠার কুহোগ পা্ছন। . 
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ভারতে বিটশ শান প্রততিঠিত হওয়ার পর থেকেই সর্বস্তরের মুদলমান জনগণ, 
এক অক্ভ্তপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়। একদিকে মুসলিম সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় 
ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দারণ অর্থ নৈতিক সমস্যায় বিভ্রত হয়ে পড়ে এবং অপরদিকে 
১৭৯৩ গ্রীষ্টাঞ্ঝে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে এই মমসা। আরও জটিল আকার 
গারণ কষে । সরকারী ও বেদরকাপী চাকপীর ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন এই 
সমসা। যুপলমানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করে ; কারণ ইংরেজ শানকদের প্রতি তীব্র 
বিরূপতার জন্যই মুনলিমগণ ইংরেজী শিক্ষার সংম্পর্শ এ'ড়য়ে চলার চেষ্ট! করে। ব্রিটিশ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রনারের ফলে এবং দেশীয় কুটির শিল্পের বিনাশ ঘটায় মুদলমান বণিক 
ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক দুর্দশায় নিমজ্জত হয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসন 
সকল স্তরের যুমলমান জনগণের জীবনে এক সংকটময় অধ্যায়ের স্চন। করে। ফলে 
ব্রিটিশ শাসনের শুর থেকেই যুপলম্নান সমাজের মনে ব্রিটিশ বিরোধী প্রবণতা দেখা দেয়। 
দে জন্য তারা ইংরেজি শিক্ষা ও প্রণাসন থেকে নিজেদের দুরে রাখতে চেষ্ট। করে। 
অপরদিকে,ঃভারতে ইংরেজি শিক্ষণ প্রসারের ফলে হিন্দু সমাজ খুব উপরূত হয়। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা! ও চেতন! সার 
করে এবং তথাকথিত নবজাগরণের হ্ষ্টি হয়। কিন্তু মুদলমান সমাজ ধীরে ধারে অনগ্রর 
হয়ে পড়তে শুরু করে। প্রন্কতপ'ক্ষ ইংরেজি প্রবন ভারতে হিন্দু ও মুললমান সষাজের 
উপর বিপরীত ধর্মী প্রতিক্তিগনার স্থ্রি করে। 

(২) মুসলিমদের ব্রিটিশ বিযোধী মনোভাব £ 

এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ছয় তারা ব্রিটিশ 
শাসনের সমর্থকে পরিণত হয় | অপরদিকে, মুপলগ্গান সন্প্রদায়েয় মধ্যেও বিটিশ বিরোধী 
মনোভাবের উদ্তব ঘটে । এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই মুনলিম সমাজকে ওয়াহাৰি 
আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে । দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইললাম ধর্মের পবিত্রতা 
রক্ষার জন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথ ' দিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাধ ঘোষণা 
করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবছুল আজিজ এই আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে বেরিলির নৈয়দ আঙপ্মধের গপ্বগাঙ্জনায় মুপলিম মাজে 
ওয়াঙ্থাবি 'আন্দোবমের রূপ গ্রহণ করে। সৈয়দ আহম্মদের পাটনায় ব্বাপকারী 
ছুই অহুচয় বেলাপ্পেত খালি ও এনায়েত গালি, বিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধামগ্রিক ধু 
খবোধণ। করেন । শেষ পর্ধ্ত বিশ সরফারের বিভিন্ন কঠোব বাবস্থা! াছণের কলে 
১৮৭৯-৭১ ছ্ীন্টাঙ্ের ঈধো খগাহাবি আনোলন হ্িহিত ছুয়ে পড়ে। এই খঙয় পূর্ব 
করিপুরের  ছিতৃদীয় এবং পশ্টিঈবঙেন টিবি 'পরগণায় বারকেজ বেঁড়িগ়ার ভিটুরীর 
ধাবাজি বীনোগন গু কর্বেধ। . লে বালে ভুটান দীপক, হেনীগ উপর 
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অঙ্গোলনে যোগ দেয়। ব্রির্টশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলনও দমন করে। 
প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবি ও ফারাজি আন্দোলনের মধ্যে ুলমান সমাজের বিটি বিরোধী 
মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। 
তবে কেবলমাত্র সাধারণ যুদলমানগণই ব্রিটিণ বিরোধী মনোভাব পোষণ করত না 
অভিজাত এবং শিক্ষত মুদলমান সমাজেও অস্ত দপ প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। মামুদ আল 
হাসানের নেতৃত্বে দেওবন্দ গোষ্টী পিপাহী বিপ্রোছের সময় প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটশ বিরোধিতা 
শুরু করেন। এই বিদ্রোহের শময় ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই মুলিমগণ ইংরেজ বিরোধী 
মনোভাবের পরিচয় দেয় এবং ব্রটশ সরকারও বিজ্রোহের পরব পরকালে মুদলমানদের 
সম্পর্কে খুব সত্্ক ঠার রঙ্গে কঠোর নীতি অন্ুপরণ করতে শুরু করে। 
(৩) ব্রিটিশ সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন ঃ 
কিন্তু ১৮৫৭ গ্রীপ্টাবের বিদ্রে ছের ব্যর্থতার পর “ব্রটশ বিরোধী প্রবণতা ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হতে থাকে । (ক্রটশের দমন নী'তর ফলে মুসলমান সমাজ বুঝতে পারে যে, সশস্ত্র সং- 
গ্রামের মাধায়ে ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে উৎখাত করা অপন্তব। সুতরাং মুদলমান 
সমাজ; বিশেষ করে উচ্চবিত্ত শ্রেণী বিটণ শাসনের প্রতি আহ্ুগত্য ও সহযোগিতার নীতি 
গ্রহণে উদ্যত হয়। অপরধিকে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার 
শত্রপাত হওয়ায় ব্রিটণ শানকবর্গ মুললমান সমাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন । 
গতর্নর জেনারেল জর্ড মেয়োর নির্দেশে সরকারী কর্মচারী মিস্টার হাণ্টার মুসলমান 
সমাজের অনগ্রপরতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তার 786 
08190 14109811089 গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে তিনি দেখান যে, ব্রিটিশ শাসন 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানগণই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং বিটিণ শাসকদের 
আমলেই হিন্দুগণ নানা স্থযোগ-ম্থবিধা পাচ্ছে এবং অন্তদিকে মুসলমানদের দুরবস্থা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত তিনি যুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা 
প্রসারের নির্দেশ দেন। হাণ্টারের বক্তধ্য শিক্ষিত মুদলমানদের মনের উপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করে। অপর দ্বিকে, হাণ্টারের সুপারিশ অঙ্গসারে ব্রিটিশ সরকার যুদল- 
মানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ভাবে উনবিংশ 
শতাবীর শেষ তিন দ্বশকে মুসলমান সমাজ ও ব্রিটশ সরকারের মধ্যে পারম্পরিক সহ্‌- 
যোগিতার ক্ষেত্র গ্রস্তত হয়। 
(8) সৈয়দ আহগ্মদের কৃতিত্ব ঃ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের ভিত্বিতে মুঘলমান সমাজের মধ্যে নতুন চেতন সঞ্চারের 
'ন্ত ধার] ব্রতী হন স্যার সৈয়দ আহম্মৰ তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য ভূমিক। 
গ্রহণ করেন। দৈয়দ আহম্মদ প্রথম দিকে কোনও প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার 
বিরোধী ছিলেন । তার ধারণ! ছিল মুসলমান সম্গাজ নিজের স্বার্থেই কোন প্রকার 
রাজনৈতিক লংগঠন স্থাপ্ন করবে না। তবে,মুদলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রলাবের 
নউজ্জেন্টে প্রথমে ১৮৯$ এীন্টাঙে একটি. দ্্রীনজেপশন সোসাইটি এবং পথে. 'দায়ো্টিফিক 
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সোসাইটি অফ আলিগড়” স্থাপন করেন। ইংরেজি শিক্ষ। প্রমারের জন্য ভীর সধাপেক্ষ। 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৮৭৭ গ্রীস্টাকে আলিগড়ের আংলে'-ওরিয়েপ্টাল কলেজ 
স্থাপন করা। এই কলেজই পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং মুললমান 
সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষ। গ্রদার ও রাজনৈতিক চেতন! বিকাশের প্রধান কেজে 
পরিণত হয়। 

সৈয়দ আহম্মদ নিজে শ্বদেশপ্রেমিক হলেও তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচঠলিত 
জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্তিত হওয়ার পরই 
তিনি রাজনৈতিক কার্ষকলাপে আত্মনিয়োগ করেন । ১৮৮৬ ত্রীস্ট বে তিনি “মহমেডান 
এডুকেশনাল কংগ্রেস” প্রতিষ্ঠা করেন । পরে ১৮৯* শ্রীস্টা্খে এই সংস্থা “মহমেডান 
এডুকেশনাল কনফারেম্দা' নামে পরিচিত হয়। ১৮৮৮ খ্রীস্টাবে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের 
বিকল্প হিলাবে “ইউনাইটেড প্য ট্রিঃটিক আমোসিয়েসন” স্থাপন করেন। এই সংস্থার 
মূল উদ্দেশ্ট ছিল জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। ১৮৯৩ শ্রীন্টাবে স্যার সৈয়দ 
আহম্মদ “মহমেডান আংলো+ওরিয়েপ্টাল ডিফেম্ন আসোসিয়েশন” স্থাপন করেন। 
চারটি উদ্দেশ্ট নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এবং উদ্দেশ্যগুলোতেই স্যার টৈয়দ আহম্মদের 
চিন্তাধারার আদর্শ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে । এগুলো হুল, (১) মুসলমান সম্প্রদায়ের 
রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা; (২) 'ব্রটশ শাসনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য 
বিভিন্ন সরকারী ব্যংস্থ। সমর্থন করা) (৩) জনগণের মধো অ.ন্ুগত্যের মনোভাব স্যি 
কর! এবং (৪) মুসক্মান সমাজের মধ্যে রাডনৈতিক আন্দোলনের প্রবণতা বিনষ্ট করা। 
প্রকৃতপক্ষে দৈয়দ আহম্মদের বাঁ নৈতিক কার্ধকলাপের ছুটি প্রধান দিক ছিল-_ প্রথমত:» 
মুসলমান লমাজের মধ্যে ব্রিটিশ শালনের প্রতি আনুগত্য সত করা ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের জন্ত হুযোগ-ন্বিধা বৃদ্ধি করা; ছিতীয়তঃ, হিন্দু প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেসের 
বিরোধিতা ও কংগ্রেসের প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজকে দূরে রাখা । এইভাবে তিনি 
ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নভাবাদ এবং হিন্দু মুসলমান ছুটি পৃথক জাতি ও তাদের 
স্বার্থ পরষ্পর বিরোধী-_অর্থাৎ সংক্ষেপে ছিজাতি তত্বের বীজ বপন করেন। ১৮৮৯ 
খ্রস্টাবঝে ডিসেম্বরে তার প্রসিদ্ধ লক্ষৌ ভাষণে কংগ্রেস বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ. 
নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাষণে তিনি তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন £ (১) ভারতে ছুটি বিভিন্ন জাতি বসবাস করে £ (২) স্বায়ত্ব শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হুলে তা যুদলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে, কারণ এই শালনব্যবস্থায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ হিন্ছুবাই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে এবং (৩) নিজ স্বার্থের জন্ত মুসলমান- 
দের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া উচিত। 

(৫) জরকান্ী ও বেসরকারী ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা £ 

অনেকে মনে করেন যে, সৈয়দ আহম্মদ কংগ্রেস বিরোধিতা সম্পর্কে ক্রিটিশ শাসক" 
গোচী এবং আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওভোর বেক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর 
অকল্যাণ্ড কলভিনের ছার] বিশেষভাবে প্রভাবিত ছন। কিন্তু বান্তবিকপক্ষে এই . বিশ্ব 
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রিষ্কালয় প্রতিটিত হওয়ার বন্ধ পূর্বেই ১৯৫৮ এরস্টাবে তিমি হিনূ-সুদায়ান সৌানত্ছের 
বিরোধিতা! করেন। ১৮৮৩ ন্টাবে। তিনি গ্রতিনিধিমূলক শাসনর্বস্থার বিরুদ্ধে 
প্রতিবা্ধ জানান । তবে এ কথ! ঠিক যে, আলিগড় বিশ্ববিস্তালয় প্রতিিত হওয়ার পরা 
এঁ সংস্থা সাম্প্রদান্সিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রধান কেজে পরিণত হয়। 

আলিগড় কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের অগ্গন্থত নীতি এই বিভেম্বপৃন্ধী 
সাম্জদায়িক রাজনীতির অনুকূল পরিবেশ রচনা! করে। ১৮৫৭ খ্রীন্টাঞ্জের পর থেকে 
ব্রিটশ শালকবর্গ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠী ও জাতির তিদ্কিতে 
রিভক্ত রুরার চেষ্ট। করেন। সামরিক ও বেপামরিক উভয় দিকেই নিয়োগ ক্ষেত্রে 
বিভাজন নীতি প্রযোজ্য হয়। হাণ্টারের রচনাও এই বিষয়ে তাদের যথেষ্ট প্রভাবিত 
করে। জাভীয় কংগ্রেদ প্রতিষ্ঠার পর “ব্রটশ শাক গোঠী যুদলমানদের অন্গত শ্রেকীতে 
পরিণত করার জন্য তে:ষণ নীতি গ্রঃণ করতে শুর কবেন। তাদের ধারণ হয় য়ে, 
হিন্দু ও মুদলম়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমাক্ত্য ব্রিটিশ শানন সুরক্ষিত করে তুলবে। 
স্থতরাং দেখা যায় যে, আলিগড় কলেজ থেকে উদ্ভুত সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি ও 
ব্রিটিণ শাসকদের মুপলম/নদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে উনবিংশ শতাবীর গ্রেষ দিকে 
সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতি নুম্পষ্ট আকার ধারণ করে। 

(৬) রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা : 

নৈয়দ আহংম্মদের প্রচারিত হিন্দু বিরোধী আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী কর্মস্থ্চী 
সুপলমান মম'জকে কংগ্রেম থেকে নিঃসন্দেহে বিচ্ছন্্ন করে রাখতে সমর্থ হয়। ১৮৮৫ 
থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসে মুদলিম প্রতিনিধর সংখা! ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পেলেও ১৮৯৩ থেকে তা আবার হাস পেতে শুরু করে। অপরদিকে স্যার পৈয়র 
আহুম্মৰ মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনীতি থেকে দুরে সহিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও 
যুদলমান সম্প্রনায়ের নিকট তা গ্রন্ণযোগা হয় নি। নবাব মহুসিন-উল-মুঙ্পকঃ বিখার- 
উল-মুলক, আগা! খান প্রভূ ত মুপলিম নেতবর্গ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি 
রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে উচ্যেগী হন। এই সংস্থা গঠনের তিনটি মূল উদ্দেন্ত ছিল : 
(১) সরকারের নিকট মুপলমান জনগণের মনোভাব উপস্থাপন, (২) বিটিশ শালন 
অব্যাহত রাখার জন্য প্রচারকার্ধ পরিচালনা] এবং (৩) কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে 
মুদলমান 'জনগণকে বি চ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা। 

(৭) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া £ 

ব্ভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুসলমান সঞ্জাজের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থা! গঠনের চেষ্টা 
সক্রিয় হয়ে ওঠে । লর্ড কার্জন প্রধানতঃ কলকাতা থেকে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনকে দুর্বল করে ভোলা! এবং মুস্গলিম সাপ্রাগ্িকতাকে গঠ়িগুই কুয়ার উদ্দেতে 
বন্গতক্ষের পরিকদ্গুন। গ্রহণ করেন। বতঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে লিয়াক* হোসেন, 
কবুল স্থূল প্রসুখ মুললিম নেতৃবর্গ বদতকের বিরুদ্ধে সক্ষি্ ভূমিকা এয়ণ করনাও 
ব্বাথেদী আলোলন প্রধারিত্ হওয়ার জক্ে লগে দাধারণভাবে বুলমাম। বজরার রান 
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৪১47 57 প্রত পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের লঙর একফিকে 
হিন্দুধর্ম ও আদশেঁর প্লুতাব বুদ্ধি পাওয়ায় সুসলমান: জনগণের মে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
কার্ট হয়। অপরদিকে মুললিম শীর্বস্থানীয় অনেকেই বঙ্গতঙ্জের সমর্থনে মুসলমানদের 
জনমত সংগঠনের চেষ্টা শুরু করেন। তাদের মধো ঢাকার নবাব ললিম' উল্লাছর 
কর্মতৎপরতা এবং কলকাতার মগছমেডান লিটারেরি সোসাইটির কার্ধকলীপ বিশেধভাবে 
উল্লেখযোগা । প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জমিদার ও মুদলিম রুষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ ষে 
অর্থনৈতিক সংঘর্ধ দেখা দেয়, স্বার্থান্বেষী মুসলমান নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় বঙ্গতঙ্গ 
আন্দোলনের সময় ত| সাম্প্রদায়িক ছন্দের রূপ গ্রহণ করে এবং পূরবঙ্গের অনেক স্বামে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্ট করে। তা ছাড়া, মূলত হিন্দু নেতৃবর্গের ছারা পরিচালিত 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোজনের শক্তি খর্ব করার জন্য ব্রটিশ শামকগোঠী সুদলমানদের সন্ত 
করার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন । 

(৮) সিমলা সাক্ষাৎকার £ 

ইতিমধে। মুসলমান জনপমষ্টির স্বার্থরক্ষার জগ্য একটি মুসলিম প্রতিনিধদল গভনর 
জেনারেল লর্ড ম্্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । এই ব্যাপারে আলিগড় 
কলেজের অধ্যক্ষ আরিল্ড এং সম্পাদক মহমিন-উল-মুলক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
বিভিন্ন স্তরের ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ ও মুপলমান নেতৃবর্গের সঙ্গে লর্ড মিণ্টোকে সাক্ষাৎ 
করার জন্য পরামর্শ দেন। ১৯০৬ গ্রীস্টাবের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে 
পয়ত্রিশ জন মাস্ট বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল মিমলায় ঝড়লাট মিন্টো সহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং একটি দ্াবিপত্র পেশ করেন । এই দাবিপত্রের মূল বরতব্য ছিল--নদরকারের 
সামরিক ও বেদামরিক চাকরীর ক্ষেত্রে অধক সংখ্যক মুললমানদের নিয়োগ, পৌরসভা 
এবং জেল]! পরিষদগুলোতে যুদলমানদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি, প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় আইনস্ভাগুলোতে মুসকমানদের জঙচ্ঠ পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং মুসল- 
মানদের জন্ত পৃথক বিশ্ববিগ্থালয় প্রতিষ্ঠার প্রত্শ্রতি। লর্ড মিণ্টে। প্রতিনিধি দলের 
গ্রস্ত বগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বা দেন। তিনি মুসলমানদের জন্ত 
পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব কার্ধকরী করার এবং একটি পৃথক সম্প্রদায় ছিলাবে মুদলমানদের 
রাজনৈতিক অধিকার ও হ্ব্থ রক্ষার প্রাত্শ্ররতি দেন। সিমলার এই সাক্ষাৎকারের 
ছুটি সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ই (১) ব্রিটিশ সরকার এই নেতৃবর্গকে ভারতের 
সুদলিম সম্প্রদায়ের একমান্তর প্রতিনিধি রূপে শ্বীককত দেন এবং (২) মুসলমানদের জন্তু 
ধিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আঙ্বান এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের 
বাতি গ্রহণ করার ফলে ভাম্মতের মুপলমান সম্প্রদায়কে একটি পৃথক জাতির মরা 
দেওয়া হয়। 

সিমলা সাক্ষাৎকারের স্থদুরপ্রদারী রাঙ্জনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সমসাময়িক মুসল- 
বাঁন নেতৃবৃঙগ, বুটিশ রাজকর্মচানীগণ এমন কি।জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী এবং নরমপন্থী 
ধেসুস্থানীর্ ব্যিগখ কেউই নচেতন ছিলেন না। কিন্তু এই সগ্ববেনের' উন খুবই 
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তাৎপর্যপূর্ণ--কারণ এই সন্দেসনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ছয়কোটি মুললমানকে জাতীন্নত1” 
বাদী. আন্দোলন থেকে দরে সরিয়ে এনে ব্রিটশ শাসনের সমর্থকে পরিণত করতে সমর্থ 
হয়। তা ছ'ড়া, এই সাক্ষাৎকারের পরেই মুলপিম নেতৃবর্গ একটি স্থায়ী রাজনৈতিক 
সংস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রস্তত হন এবং সর্বভারতীয় মুপলিম লীগ গঠিত হয়। 

(গ্) মুসলিম লীগের গ্রতিষ্ঠা ঃ 

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য গৃথক রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের ব্যাপারে ঢাকার 
নবাব সলিম উল্ল! অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন । ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মালে ঢাকায় 
মহুমেডান শিক্ষা সম্মেসন অন্ঠিত হয়। এই সম্মেমনে সভাপতির ভাষণে বিখার-উল- 
মুলক যুদলমান সম্প্রলায়ের জন্ত পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথ 
উল্লেখ করেন এবং হাকিম আজমল খান এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে সর্বভারতীয় 
মুদলিম লীগ গঠিত হয় এবং এ মভায় মুদলীম লীগের চারটি মূল লক্ষ্যের কথা ঘোষণা 
কর] হয়। এগুলো হুল: (১) মুপলিম লীগের প্রতি মুশলমানর্দের আঙ্গগত্য 
স্থনিশ্চিত কর] এবং সরকারী বিধি-ব্যবস্থ৷ সম্পর্কে মুপলমানের মনে কোনরূপ সন্দেহ 
দ্বিধা-ছম্দের ক্রি হতে না দেওয়া; 

(২) .মুদলমানদের রাজনৈতিক স্থার্থ রক্ষা কর! এবং মুললমাণদের মনে কোনব্প 
স্্টি হতে না দেওয়া ? 

€৩) জাতীয় কংগ্রেমের প্রতিপত্তি হ্রাস কর1; এবং 

€৪) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্টগুলো। কোনমতে শ্বুগ্ন না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে মৈজ্রী বজায় রাখা। এই সময়ে মুনলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণ। কর! হয় যে, 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মিত্রত। সন্ঈব হলেও কোনপ্রকার রাজনৈতিক 
মিত্মতা স্থাপন সম্ভব নয়। লাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির উপর গঠিত যুললিম লীগ 
অনতিবিলঘ্থে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হয়। 
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ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব সম্পর্কে নানাবিধ মতামত প্রচলিত আছে । 
ডক্টুর পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে অবসর প্রাপ্ত ব্রিটিশ সিভিলিয়ান আলান অক্টাতিয়ান 
ছিউম গভর্নর জেনারেল লর্ড ভাফরিনের আম্ুকুল্যে জাতীয় কংগ্রেস প্রৃতিষ্ঠ। করেন । 
অপরদিকে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, 
জাতীয় কংগ্রেদের প্রতিষ্ঠায় লর্ড ভাফরিনের মুখ্যভূমিক! ছিল, কারণ হিস্টার হিউম শুধু 
যাত্র সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলতে মনন্থ করেন্‌ কিন্তু ভাফরিন একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
কলেন এবং ছিউম গার প্রস্তাব অহ্ছদারে জাতীর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 
তখকালীন্ন চিঠি-পজ»অল্তাক্প তথ্যাদি থেকে জান! যায় যে, লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে ঝিস্টার 
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হিউমের সম্পর্ক আদে সেঁহার্দাপূর্ণ ছিল না এবং ডাফরিন ছিউমের বাজনৈতিক চিদ্কা 
ভাবনার কঠোর সমালোচক ছিলেন । তা! ছাড়া, ভাফরিন জাতীয় কংগ্রোষকে প্রথম. 
থেকেই সন্ঃছের চোখে দেখতেন । তবে এ কথা ঠিক যে, হিউম কংগ্রেসের পরিকল্পনা 
নিয়ে ডাফবিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু ডাফরিন এইরূপ সংস্থা গঠনে তাঁকে কোন 
উৎসাহ দেন নি বা সাহাযা করেন নি। অুতরাং মিস্টার হিউম যে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের ভিত্তি স্বাপন করেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 
(২) হিউমের উদ্দেশ্য ১ 

জাতীয় কংগ্রেল প্রতিষ্ঠার মূলে মিস্টার হিউমের কি উদ্দেশ্ট ছিল এই সম্পর্কেও নানা- 
রূপ বিভিন্ন মত দেখা যায় । উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাঁরী মিস্টার চিউম উনবিংশ শতাবীর 
সত্তরের দশকে ভারত সরকারের মচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এ সময় সরকারীগোপন 
নথিপত্র অন্ঠসন্ধান করে হিউম ভারতবাসীর অসহনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন । 
তদানীস্তনভারতের পরিস্থিতি তাঁর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ও নৈরাশ্টীজনক বলে বিবেচিত 
হয় এবং তিনি মনে করেন যে, অবস্থার উন্নতি না ঘটলে জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ 
হিংসাত্মক কার্যকলাপে রূপান্তরিত হবে । সুতরাং ব্রিটিশ শাপনকে আদন্ন বিপদ্দ থেকে রক্ষা 
করাব জন্য দ্রুত কোন সুষ্ঠ বাবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন | এইবপ চিন্তার দ্বার! প্রভাবান্থিত 
হয়েই হিউম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর সমন্যা সমাধানের জগ্য জনমত গঠনের 
যন্ত্র হিসাবে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । 
১৮৮২ গ্রীদ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
সংগঠনের জন্য আত্মনিয়োগ কবেন। ১৮৮৩ শ্রীপ্টাব্বের ১লা মার্চ কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শ্াতকদেব উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি দেশের অগ্রগতি সাধনে 
শিক্ষিত সমাজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং ভারতের জনগণের মানসিক, 
নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্যা একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলার জঙ্ 
পরামর্শ দেন । পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে 
ভারতে একটি জাতীয় সংগঠন স্থাপন করার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন । তীর মতে, 
এই বূকম একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবানীর নানা! অভাব-অভিযোগ ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
তুলে ধরতে এবং জনমত গঠন করতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে তিনি গভর্নর জেনারেল” 
লর্ড ভাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। 
ভাফরিনেরও ধারণা হয় যে, এরূপ একটি লংস্থার মাধ্যমে সরকার পক্ষ ভারতে শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার স্থযোগ পাবে এবং ফলে ব্রিটিশ শাসকগণ 
উপরুত হবেন । ইংলগ্ডে গিয়ে হিউম সেখানকার কয়েকজন রাজনীতিবিদের সঙে 
দেখা করেন এবং তারাও এই পরিকল্পনার যৌক্তিকতা! হ্বীকার করেন । আবশেষে স্থি 
হয় যে, ১৮৮৫ খ্রস্টাঙ্জের ডিসেম্বর মাসে পুণে শহরে কংগ্রেসের প্রথম ক্মধিবেগন শুরু 
হবে। ইতিমধ্যে হিউম ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন নামে একটি সংঘ প্রতি! কছেন্ব,। 
তিনি জাতীয় ইউনিয়নের সণ্তদদের ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সথাগুলোর লদসা- 
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বুন্দকে জাতীয় কংগ্রসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে আহ্বান করেন। কিন্তু এই 
সময় পুণেতে কলের! দেখা দিলে অধিবেশন বোদ্াই শহরে স্থানান্তরিত হয় । ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাত্র বাহুত্বর জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন । ১৮৮৫ 
ধীদ্টাবের ২৮শে ডিসেম্বর উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও 
আড়গ্বরহীনভাবে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। 
, কিন্তু মিস্টার হিউম কোন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন 
সে বিষয়ে সমকালীন ও পরব্তী কালের লেখকদের মধ্যে মতানৈক দেখ যায়। এই 
সম্পর্কে প্রচলিত মত হুল যে, ভারতের তখকালীন শোচনীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
হাত থেকে ব্রিটিশ নরকারকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজনৈতিক অসস্ভোষ 
যাতে হিংসাত্মক না হয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রবাহিত হয় হিউম তার চেষ্টা করেন । অর্থাৎ 
হিউম সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কংগ্রেদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন যাতে 
কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে এক নিরাপদ ভালভের (5891 %216) কাজ করে । 
মার্ঝবাদী এতিহামিক রজনীপাম দত্ত এই মত পোষণ করেন। তার মতে, কংগ্রেস 
ব্রিটিশ পরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলে সৃষ্ট এবং একটি গোপন ষড়যন্ত্রের ফলশ্রতি। এই 
সংস্থ! গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাশীর ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভের 
হাত থেকে ব্রিটিশ শামনকে সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হন। বিক্ষুব জাতীয়তাবাদী 
বুদ্ধিজীবীর! যাতে বিক্ষুব্ধ কষকপমাজের সঙ্গে হাত মেলাবার স্থযোগ না পান তাই ছিল 
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মনে করেন,কংগ্রেদ প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ সরকার একটি অব্স্তাবী বিদ্রোহ নিবৃত্ত করতে 
সমর্থ হয়। তিনি আরও বলেন যে, "এই আন্দোলনের পিছনে ধার! প্রাথমিক 
প্রেরণা ভুগিয়েছিলেন, ত্রার্দের কাছে আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল মা! । তৎকালীন 
উত্তেজন। উত্তরোত্তর তীব্র চরমপন্থী রূপ ধারণ করে। এই তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজন। 
যাতে প্রকাশ্টে চরমতর রূপ গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, সেজন্য প্রয়োজন ছিল তাকে 
নিপ্নমতাস্ত্রিক শৃঙ্খলার পথে পরিচালিত করা।ঃ অন্যদিকে ডক্টুর এস. আর. মেহরোত্র 
এবং অন্তান্য আধুনিক এতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হিউম কোন বড়যন্ত্রের মনোভাব 
নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন নি। কংগ্রেপ প্রতিষ্ঠা করে তিনি ভারতীয় জনগণের 
আশা-আকাজ্ষাকে পূর্ণ করার জন্-শাস্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা 
করেন। মিস্টার মেহরোত্র মনে করেন যে, কংগ্রেসের উপর হিউমের অগাধ বিশ্বাস 
ছিল এবং এই সংস্থার কার্কলাপকে তিনি জাতীয় আন্দোলন বলে আখ্য। দেন। 
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হিউম যে উদ্দেশ্য নিয়েই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, ভারতীয় জনগণ এই 
সময় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা অন্ঠভব করেন। 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্বেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সচেতনতা 
প্রকাশিত হতে থাকে । ১৮৮৩ গ্রন্টান্ধে স্ত্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহত 
জাতীয় সম্মেলনকে কংগ্রেসের পূর্বাভাম বল! যেতে পারে । এই সময় ভারতের অন্যান্য 
প্রান্তে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক 
সচেতনতা এবং সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করে। তারা 
ছিলেন এক নতুন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি , ব্রিটিশের স্বার্থে ভারতকে যে ভাবে 
শোষণ কর! হচ্ছিণ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাদের কার্কলাপের মধ্যে মৃত হয়ে ওঠে । 
তারা তখন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেন যার মাধ্যমে ভারতের রাজনীতি 
ও অর্থনীতির জন্য সংগ্রাম কর] সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু তদের রাজনৈতিক 
প্রচে্|! আদি পর্বেই সক্্কারী রোষে পড়ে যাতে ধ্বংম হয়ে না যায় সেজন্য তার। 
হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সানন্দে প্রস্তুত হন। তারা ভেবেছিলেন ছিউমের 
মতো একজন অবপরপ্র1প্ত বাজকর্মচারীর সাহাযা যদি পাওয়া যায় তা হলে সরকারী 
মহলে তাদের সম্পর্কে সন্দেহের বিশেষ কোন কারণ থাকবে ন1!। ন্ুুতরাং ষদ্দি ছিউম্ন 
কংগ্রেষকে সেফটি ভালভ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তা হলে তদানীস্তন 
ভারতীয় নেতৃবর্গ ৪ হিউমকে লাইটনিং কণাক্টুর ব! বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দণ্ড ব্ূপে ব্যবহার 
করতে পারবেন বলে আশা করেন। তদানীন্তন নেতৃবর্গ৪ যে এই সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন তা গোপালকুষ্ণ গোখলের বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে জান। যায়। তিনি ১৯১৩ 
খ্রীপ্টাঝে লিখলেন, “কোন ভাবতবাশীর পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব ছিল না।-.***এই ধরনের সর্বভরিতীয় আন্দোলনে কোন ভারতীয় যদি অগ্রসর 
হতেন, ত। হলে সরকার মিশ্যয়ই তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিত। বাজনৈতিক 
আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ তখন এত তীব্র ছিল যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
য্দি একজন বিখ্যাত ও সন্ত্রস্ত প্রাক্তন ইংরেজ বাজকর্মচারী না হতেন, ত। হলে কতৃপক্ষ 
সঙ্গে সঙ্গে যে কোন ডপাষে এ ভগ্যোগ দ্মন করতেন । স্থুতরাং ষে উদ্দেশ্ঠেই মিস্টার 
হিউম জাতীয় কংগ্রেন গ্রতিষ্ঠ। করুন ন|। কেন, তার অব্দান ও কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । 
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ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে ধার। নেতৃত্ব করেন তার্দের বিশ্বাস ছিল 
যে, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অস্থকুল এতিহাসিক পরিস্থিতি 
তখনও হু্টি হয় নি। সুতরাং তাঁদের গ্রধান গ্রচেষ্টাই ছিল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত 
করা এবং মেই চেতনাকে দৃঢ় করে তোল1। তাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্ব ছিল 
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জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জনদাধারণকে যুক্ত কর] এবং বাজট্নতিক সাফল্যে 
জনগণকে সুনিশ্চিত করে তোল! | রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের কৌতুহল হি 
করে দেশব্যাপী জনমত গঠন করাও এই কর্মস্থচীর অন্তর্গত ছিল। তদানীত্তন ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল নবজাগ্রত জনমতের সর্বভারতীয় চরিত্র প্রতিফলিত 
করার জন্য সামগ্রিকভাবে দেশের ভিত্তিতে জনসাধারণের দাবিগুলোকে স্ুুসংবন্ধ করা। 
কিন্তু ঘব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাজনৈতিক-সচেতন নেতৃবৃন্দ, কর্মীগণ ও জন- 
সাধারণের মধ্যে জাতীয় একাবোধ স্যরি কর । সর্বভারতীয় জাতীয় চেতন। তখন সবেমাত্র 
রূপ নিতে শ্তরু করেছে স্থৃতরাং জাতীয়তাবোধকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা! প্রয়োজন ছিল। জাতি-ধর্ম-অঞ্চল নিবিশেষে একটি 
প্রক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। দেশের বিভিষ্গ 
প্রান্তের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের ম্পর্ক স্থাপন করে 
জাতীয় কংগ্রেদ এই এক্যবোধকে বিকশিত করে তোলার পথ স্থগম করে। জাতীয় 
এঁক্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই সে যুগের কংগ্রেম অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসনতাস্ত্রিক 
সংক্কারের দাবি উত্থাপন করতে শুরু করে। 

(২) অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বাবি ? 

প্রথম দ্রিকের জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান 
সাআাজ্যবাদী অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের সমালোচনা । ব্রিটিশ অর্থ নৈতির সাআজ্যবাদের 
স্বরূপ তারা ম্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন এবং বাণিজা, শিল্প ও মূলধনের ক্ষেত্রে শামকগোর্ঠীর 
একা ধিপত্য স্থাপনের গুরুত্ব তার! সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। ভারতে ওুঁপনিবেশিক 
অর্থনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কার্করী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তিনটি পথ অবলম্বন 
করে ২১) ভারতকে কাচাষালের সরবরাহক বূপে পরিণত করা; (২) ভারতকে 
ব্রিটিশ পণোর বাজার রূপে ব্যবহার করা এবং (৩) ভারতকে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে পরিণত করা । ব্রিটিশের এই সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে কংগ্রেন নেতৃবুন্দ 
রুখে দাড়াবার চেষ্টা করেন । গুপনিবেশিক কাঠামোর উপর ভি'ত্ত করে যেসব অর্থ- 
নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হত তার বিরুদ্ধেও তাঁর সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেন। 
ব্রিটেনের নিকট ভারতের অর্থনৈতিক অধীনতা শ্বাস কর, এমন কি, অর্থনৈতিক অধী- 
নতার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য তাঁরা আন্দোলন সংগঠন করেন। এই যুগের জাতীয়তা- 
বাদী নেতৃবর্গ তাদের রচনায় ও বক্তৃতায় ভাতের জনগণের ভয়াবহ দারিপ্রের চিত্র 
তুলে ধরে প্রমাণ করেন যে» ব্রিটেনের শোষণের ফলেই ভারত এইবপ শোচনীয় অবস্থার 
অন্থুধীন হয়েছে । তা ছাড়া, দেশের পুরাতন শিল্পের ধ্বংস সাধন এবং আধুনিক শিল্প 
বিকাশের পথ শাসকবর্গ যেভাবে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন জাতীয়তাবাদী মেতৃবৃন্দ 
তারও তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতের রেলপথ, চা-বাগিচা, শিল্প, প্রভৃতির ক্ষেতে 
বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করার মীতিরও তার! নিন্দ। করেন। তীর স্পুই ভাবে বুঝতে 
পারেন খে) বিনে যুলধম আঙধনিত্ ফলে দেশীয় শিল্পা বিকাশের পথ .একছিকে- ঘেঙন 
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কুদ্ধ হবে অপরদিকে ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর বিদেশীদের ,প্রভার আরও 
বৃদ্ধি পারে । স্ৃতরাং সরকারের উপর চাপ শ্য্ট করে তার! বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের 
ব্যবস্থা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ক্রুত ভারতীয় শিল্প গ্রসারের জন্য তার। রাষ্ট্রীয় সাহায্য 
এবং রক্ষাত্মক শ্ন্ধনীতি গ্রহণের জন্যও সরকারের নিকট আব্দেন জানান। এমন কি, 
শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং প্রযুক্তিবি্ার যথাযথ 
সপ্প্রপারণও তাঁরা সরকারের দায়িত্ব বলে বিবেচর্ন করতেন । ভারতে আমদানি কর! 
পণ্যের উপর শ্রষ্ক রহিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবাদীরা 
১৮৭৫ থেকে ১৮৯৬ হ্রীন্টা্ধ পর্ধন্ত তার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন পরি” 
চালনা করেন। ভারতে প্রস্তুত পণান্্রব্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জগ্য 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। বিদেশী কাপড় বর্জন ও আগুনে 
পোড়াবার কর্মস্থচীও কোন কোন স্থানে গৃহীত হয়। 

অর্থনৈতিক সমশ্যার আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীগণ আন্দোলন 
তরু কধেন। ভূমি বাজন্বেব হার হ্াস করার জন্য তীরা দাবি করেন। বা্-নিয়ন্ত্রিত 
কষি বাক্কের মাধাষে সরকারের পক্ষ থেকে রুষকদের সুলভ হারে খণ দেওয়া এবং 
বাপক ভাবে সেচবাবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করা হয়। 
ব্রিটিশ সরকানের পক্ষ থেকে আধাসামস্তণান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা বজায় রাখার গ্রচেষ্টাকেও 
তাঁরা তীব্র সমালোচন। করেন । চাও কফি বাগিচার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির 
জন্যও তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন । তৎকালীন রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সরকারের ব্যয়- 
নীতির আমূল পরিবর্তনের জন্য তার] দাবি জানান । মধ্যবিত ও দরিদ্রের ছূর্ঘশার 
মাত্রা! হ্রাস করার জন্য তার! কয়েকটি শ্রক্কের হার পরিবর্তন দাবি করেন। এই দাবির 
মধ্যে লবণ শুক্ষেণ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন কিন্ধ ব্রিটিশ সাঅ'জাবাদী স্বার্থের অনুকূল সৈন্য বিভাগের বিপুল ব্যয় হ্থাসের 
জন্যও তার! দাবি উত্থাপন করেন। শ্বেতাঙ্গ রাজকম্চাবীদের বেতন দেওয়ার জন্য 
রাজজকোষের উপর অপ্রয়োজনীয় কিন্তু অতিরিক্ত আধিক চাপও তাঁদের লতর্ক দৃষ্টি 
আবকধ্ণ করে । 

জাতীয়ভাবাদীরা যে তত্বের মাধামে পাআজাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে যুর্ত করে 
তোলেন তা শির্গমন তত্ব বা ড্রেন থিয়োরি (10191 11609) নামে পরিচিত। এই 
তত্বের মধ্য তীরা প্রযাণ করেন যে, ভারতের অর্থ-সম্পদের একটি বুহৎ অংশ বিভিন্ন 
পথে ভারত থেকে 'ব্রটেনে চলে যায়। বিদেশী মূলধনের লভ্যাংশ, লগ্মীকৃত অর্থের হুদ, 
সামরিক-বেসামরিক অসংখ্য কর্মচারীর বেতন এবং পেন্সন দ্ূপে এই নিগর্জন অবিরত 
চলে। ভারতে শোষণের রূপ এই নিগর্মনের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। 
নির্গমন তত্বের স্বরূপ উদঘাটন ওপনিবেশিক অর্থনীতির মূলে আঘাত করে এবং শোষণের 
দ্বদূপ জাতীয় জনসাধারণের নিকট স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর্থ- 
নৈতিক সমন্যাগুলোকে কেন্ত্র করে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা! যে আন্দোলন গড়ে 
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তোলেন তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্ররূত চরিজ্্র সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় ধারণা গড়ে 
ওঠার সুযোগ পায় ॥ তা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ সফলের চেয়ে প্রতাক্ষ কুফল 
যে অনেক বেশি এবং ব্রিটিশ শোষণই যে ভারতের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসর- 
তার কারণ সে কথাও সর্বসাধারণের কাছে সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


(৩) শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি £ 

ব্রিটিশ সরকারের শাসনত্তান্ত্রিক সংস্কারের নীতি সম্পর্কেও জাতীয়তাবার্দী নেতৃব্্গ 
মিভীঁকভাবে সমালোচন। করতে শুরু করেন । ছুর্নীতিপরায়ণ, ব্যয়বন্থল এবং অযোগ্য 
শাসনবাবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য তাদের দাবি খুব জোরদার 
হয়ে ওঠে। এই দাবিটি হল, সরকারের উচ্চপদগ্ুলো ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা এবং 
এর সঙ্গে নৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল । তবে অর্থ নৈতিক কারণই ছিল সর্বা- 
পেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী কর্মচারীগণ উচ্চছারে বেতন পেতেন এণং বেতনের একটি 
বিরাট অংশ ইংলগ্ে প্রেরিত হত বলে ভারতীয় অর্থ নির্গমনের পথ প্রশস্ত হত। তাছাড়া, 
এইসব কর্মচারীর] ভারতীয়দের শ্বার্থ অপেক্ষা বিদেশী শিল্পপতিদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি দিতেন। ফলে জাতীরতাবাদী কর্মীদের মনে পাজনৈতিক ভাবে অসাম্যের কথা 
বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপর দিকে ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের অধীনে থাকার 
ফলে ভারতীয় কর্মচারীদের মনে হীনম্মন্যত দেখা দেয় এবং নীতিগতঙাবে তাদের 
মানসিক ক্ষতি হয় । অধংন্তন কর্মচারীদের বেতন বুদ্ধির জন্ত ও জাতীয়তাবাদী নেতাগণ 
দাবি করতে শুরু করেন। পুলিশ বিভাগের ছুনীতি, সন্তকারী কর্মচারীর দুর্বাবহার ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তারা তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। বিচার বিভাগের বৈষম্যমূলক 
নীতির প্রতিও তাঁর] শাপকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করানু চেষ্টা করেন। ভারতের রাজ- 
কোষের অর্থ যথেষ্টভাবে ব্যবহার করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের 
আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধেও তার! প্রতিবাদ জানান। 


সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারমাধন এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রিটিশ সরকারের 
ওদাসীন্য স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে উদ্ছিগ্ন করে তোলে । জনন্থাস্থ্য 
ও চিকিৎসার স্থব্যবস্থা করার জন্য তারা সরকারের নিকট দাবি উত্থাপন করেন। 
যোগাযোগের ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনের জন্যও তারা ব্যাপক আন্দোলন 
শুরু করেন। তবে এই প্রণঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীতাবাদীরা ভারতীয় 
শিল্পপতিধের কথ। যত ভেবেছেন ভারতীয় শ্রমিকর্দের কথ! তত ভাবেন নি। সম্ভবতঃ 
তাদের ধারণ! ছিল যে, শিল্পপতিদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই ভারতীয় 
শ্রমিকদের উন্নতি সাধনে সচেষ্টা হবেন। 

প্রবাসী ভারতীয়দের হ্বার্থরক্ষার জন্তও জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ চেষ্টা শুরু করেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, ফিজি, পশ্চিমভাবতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রিটিশ গায়ন। গ্রভৃতি 
ব্রিটিণ উপনিবেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্তও ভারতের জাতীয়তাবাদী 
নেতাগণ সরকারের দৃষ্টি আকধণ করার চেষ্টা করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্ধের পরে 
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মোহনদাস করম্টা্দ গান্ধী যখন ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবিতে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গণআন্দোলন গড়ে তোলেন জাতীয়তাবাদী নেতারা তার প্রতি অকু সমর্থন 
জানান । 

(8) নাগরিক অধিকারের জন্য আন্দোলন £ 

বাক্‌-স্বাধীনতা, চিন্তার ম্বাধীনতা, সঙ্ঘবন্ধ হওয়ার শ্বাধীনতা, বচন! ও প্রকাশনার 
্বাধীনতা প্রভৃতি আধুনিক যুগে সকল সভ্যদেশে শ্বীরুত নাগরিক অধিকারের : জন্ম 
ভারতবাসীর1 আন্দোলন শুরু করেন। বিশেষতঃ এসব অধিকার খর্ব করার জঙ্তা 
সরকার চেষ্টা করলেই দেশের মাচছুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে শুরু করে। ভারতীয় 
ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কঠবোধের জন্য ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্ে ভান্নাকুলার প্রেস 
আযাকু বিধিবদ্ধ হলে ভারতবাসী তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ফলে 
১৮৮০ খ্রীন্টাবঝে সরকার এই আইন প্রত্যাহার করতে বাধা হয়। ১৮৯০-এর দশকে 
সরকারী গোপনীয়তা রক্ষার দোহাই দিয়ে সরকার সংবাদপত্রের সমালোচনার অধিকার 
খর্ব করার চেষ্টা করলে ভারতবাপীর] সরকারের এই নীতির তীব্র গ্রতিবাদ করে। 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্থে বাল গঙ্গাধর এবং নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ব্রিটিশ 
সরকারের অত্যাচারমুলক নীতি শিক্ষিত ভারতবাশীকে বিক্ষু্ করে তোলে । ফলে 
নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম আর কোন বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম না থেকে দেশের 
মুক্তি আন্দোলনের অবিচ্ছে্চ অংশ রূপে দেখা দেয়। 

(৫) স্থায়ত্ত-শাসনের সংস্কার £ 

স্বাধীনত অন্দোলনের স্থচন! থেকেই জাতীয়তাবাদীরা গণতন্ত্র ভিত্তিক শ্থায়ত্ব- 
শাসন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । তীদের মত ছিল যে, বিদেশী শাসনের হাত 
থেকে যুক্তি বা স্বাধীনত! পেতে হবে অনেক স্তর পেরিয়ে এবং তার প্রথম স্তর হিসাবে 
তাঁর! স্বায়ত্ত শাসনের দাবি পেশ করেন । আইনপভাগুলোর বিস্তার ও সংস্কার সাধন 
করে তারা ভারতীয়দের জন্য অধিকতর পরিমাণে সরকারী ক্ষমতা লাভের চেষ্টা শুরু 
করেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাবের ইপ্ডিয়ান কাউদ্ষিল আইনের বলে ঞিছু বেপরকারী সভ্য 
আইনসভাগ্ালাতে মনোনয়ন পেলেও স্বাভাবিক ভাবেই তারা সরকারের সমর্থকে 
পরিণত হুন। ফলে কংগ্রেস প্রতিষিত হওয়ার পর থেকেই জাতীয়তাবাদী মনো" 
নয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সতায় জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ করার 
নীতির পক্ষে দাবি করেন । এই সঙ্গে তারা আরও দাবি করেন যে, আইনসভাগুলোর 
ক্ষমতার সীম। বাড়াতে হবে এবং সভ্যদের ক্ষমতা বাড়িয়ে বাজেট ও দৈনন্দিন শাঘনের 
ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন করার ও সমালোচনার অধিকার দিতে হবে। 

১৮৯২ খ্রীস্টাব্ধে নতুন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল আ্যাক্ট প্রবতিত হয়। নতুন এই ব্যবস্থা 
অন্ক্যায়ী আইন সভাগুলোতে বেসরকারী সদন্তের সংখা। বুদ্ধ পায় এবং তাদের মধ্যে 
মুিমেয় সদন্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার স্থযোগ পান । বাজেট সম্পর্কে আলোচন! 
করার অধিকার তারা পেলেও, ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে তার বঞ্চিত হন। 
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কিন্ত এই আইন দেশবাণীর আশা-আকাক্ষা পুরণ করতে ব্যর্থ হয়, স্থুতরাং আইন- 
সভায় বেসরকারী নির্ধাচিত প্রতিনিধির! যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বাজেটের 
উপর যাতে বেলরকারী নদলাদ্দের কর্তৃত্ স্থাপিত হয় সেজন্য তারা আবার আন্দোলন 
পুরু করেন। কিন্তু এই আন্দোলনের সময়ও তারা তাদের গণতান্ত্রিক দাবির তিত্তি- 
ভূমি সম্প্রসারিত করতে ব্যর্থ হন । তাদের দাখির তালিকায় সাধারণ মানুষের বা 
মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার কোন স্থান লাভ করে নি। প্রকৃতপক্ষে উচ্চবিত্ত 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের দাবি রাচিত হয়, সর্বসাধারণের 
কল্যাণের ভিত্তিতে নয়। 

(৫) উপসংহার ঃ 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাদে কংগ্রেসের প্রথম পর্ধের নেতাদের স্থজনমীল 
ভূমিকা থাক! সত্বেও তাদের ভূমিকাকে লঘু করে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। তাদের 
অনুস্থত নীতিকে ভিগাবৃত্তি ও কাপুরুষ] ধলে চিহ্নিত করা হয়। এই সব নেতার্দের 
বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল যে, তার] ছিলেন শহরবাসী মুষ্টিমেয় ষধ্যবিত্ত 
সমাজের প্রতিনিধি এবং তারা দেশের বৃহত্র স্বার্থের পরিবত্তে নিজেদের সংকী স্বার্থের 
কথা চিন্ত। করতেন। কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ কংগ্রেমের আদি 
পর্বের নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের সংক্কারযূলক 
রাবিগুলে! সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি,তথাপি জাতীয় কংগ্রেমের প্রথম কুড়ি বছবের 
ইতিহাসকে ভারতের ম্বাধীনতা৷ সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায় বলা যেতে পারে। 
তদানীস্তন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের গতি স্থির করেন এবং ডক্টর 
এস. আব. মেহবরোত্র তাদের বাস্তববাদিতার প্রশংসা করেন । বরজনীপাষ দত্তও 
তাদের তৎকালীন ভারতায় মমাজের সর্বাপেক্ষ প্রগতিশীল শক্তির ষোগ্য প্রতিনিধিরূপে 
চিহ্নিত করেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেমের প্রথম পর্বের নেতৃবর্গ উচ্চ 
শ্রেণীতৃক্ত হওয়া সত্বেও তারা ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্য নানারূপ 
দাবি-দাওয়া তুলে ধরেম। ফলে তারা জনসাধারণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হন নি। 
অপর দিকে জাত'য় কংগ্রেস এই সময় পরিপূর্ণভাবে গণমংগঠনে পরিণত না হলেও নানা- 
ভাষাভাষী ও বহুজাতি অধুষিত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের জনসাধারণের নিকট ব্রিটিশ 
শাসনের প্রকূত স্বরূপ উদযাটনে ও জাতীয়তাবাদ চেতন! সঞ্চারে সমর্থ হয় । ফলে 
কংগ্রেস ভারতের জাতী*তাবাদের কেন্দ্রবিন্ুতে পরিণত হয় । 

তবে এ কথা ঠিক যে, কংগ্রেমের আদিপবের নৎমপন্থী নেতৃবুন্দ ভারত-ব্রিটিশ যৌথ 
সহযোগিতার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। কিন্তু নরমপন্থী 
নেতাঙ্গের এই ব্যর্চতার জন্য তাদের রাজনৈতিক কৌশল ব! পদ্ধতি দায়ী নয়, এই 
ব্যর্থতার মূলে ছিল ব্রিটশ রাজনীতিবিদদের স্বার্থপর অনমশীয় মনোভাব । ভারতে 
নিজেদের গ্ার্থ মক্ষুপ্ন রাখার জন্ত ভারতবাসীর হাতে সামান্ত স্থযোগ-স্থবিধাও তুলে 
দিতে তীর] রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে ইংলগের উদ্দারনৈতিক বা রক্ষণশীল কোন 
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ঈলই ভারতে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না। ব্রিটিশ মরকারের এইবপ অদহযোগিতা- 
মূলক নীতির ফলে আদি পর্বের জাতীয় কংগ্রেস সার্থকতার পরিবর্তে ব্যত্তাই অর্জন 
করতে বাধা হয়। 
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£89- (১) আন্দোলনের প্রথম পর্যায় £ * 

তারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের 
মনে ম্তায়সঙ্গত কারণে বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদ্দে নিয়োগের আকাঙজ্ষ| দেখা দেয়। 
এই আকাজ্ষ। থেকেই সরকারী কমচারীদের পদ ভারতীয়করণের দাবি উত্থাপিত 
হয়। গভন্নর জেনারেল লর্ড কর্ন গুগালিসপ সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের 
প্রবেশের পথ উনুক্ত করে দিলেও উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে তাদের নিয়োগের কোন 
সুযোগ ছিলনা । ১৮৫৩ হ্ীস্টাবের ইস্ট ইণ্ডিা কোম্পানীর লনদ অঙ্গুযায়ী প্রতিযোগিতা" 
মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের ইণ্ডিণান সিভিল সাভিসে নিয়োগের ব্যবস্থা 
করলে স্বদূর ইংলগড 'গয়ে সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়! 
প্রায় অসম্ভব ছিল। ১৮৫৮ শ্রীস্টাব্ে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে সরকারী 
চাকরীর ক্ষেত্র ভারতীয়দের নিকট প্রশস্ত করা হলেও বাস্তবে তা কার্করী কর! হয় নি। 
এমন কি, সরকারী ডচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারতারদের প্রতি বৈষমাযূলক বাবহার করতেও দ্বিধা 
বোধ করে নি। বৈষমামুলক নীতি অন্রনরণ করে এবুং সরকারী উচ্চপদ্দ থেকে ভারতীয্বদদের 
বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য পরীক্ষাধাঁদের বধঃমীম। বাইশ থেকে কমিয়ে একুশ এবং পরে 
১৮৭৬ হ্বীস্টাব্ধে আই, পি. এস. (ইপ্ডিয়ামন মিভিল সাভিন ) পরীক্ষার্থীদের বয়ঃশীমা 
একুশ থেকে উনিশ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফণে ভারতীয়দের মনে দ্বারুণ ক্ষোভের 
হাটি হয় । ১০৭৭ গ্রীস্টাবের মার্চ মাসে 'ভারত সভার” € ইগ্ডিান আমোনিয়েশন ) 
উদ্যোগে কলকাতার টাউন হলে আহত এক সমাবেশে এই বৈষম্/যুূলক নীতির তীব্র 
নিন্দা করে 'ক্রটশ পর্লামে্টের শ্রিকট একটি স্মারকলিপি পাঠান হয়। তবে 
আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতির প্রতিবাদ করেই ভার৬সভ। ক্ষান্ত হয় নি,এঁ সভার অন্যতম 
গ্রধান সদস্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য 
ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষিত সভায় বক্তৃতা দিয়ে ভারতবাসীকে এঁকাবদ্ধ আন্দোলনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা ব/ক্ত করেন। স্থুরেন্দ্রনাৰ পরিচালিত পিভিল সাভিন সংক্রান্ত 
আন্দোলন ভারতবাসী এঁক্য হজে আবদ্ধ করার দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে । অপর দিকে 
অনুপ জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভাত সভ1 লালমোহন ঘোষকে ইংলগ্ডে পাঠায় । 
লালমোহন ঘোষের বক্তব্য ও যুক্তি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ 
চাঞ্চল্যের স্ট্টি করে । ফলে ১৮৭৯ গ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভারত সচিব মিভিল সািসের 
ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নির্দেশ দেন। এই নতৃন আইনে স্থির হয় 
ফে, প্রতি বছর যে নংখ্যক আই দি, এস. কর্মচারী নিযুক্ত হবেন তার এক যষ্ঠাংশ 
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ভারতীয়দের মধ্য থেকে ভারত সরকার মনোনীত করবেন। ১৮৮৭ শ্রীস্টাৰ থেকে 
এই নীতি কার্যকরী কর! হলেও স্ট্যাটুটরি সিভিল সাভিস বা বিধিবদ্ধ দিভিল সারি 
ভারতীয়দের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্ট 
দায়িত্পূর্ণ পদে এই সাভিসের লোকদের নিযুক্ত কর হুত না এবং এই সাভিসের 
কর্মচারীদের বেতন কভেন্তানটেড সাভিস থেকে কম ছিল। ফলে সিভিল সাভিন 
সম্পর্কে ভারতীয়দের অপন্তোষ দূর হুল না। সুতরাং পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি এবং 
ভারতে আই. মি. এস. পরীক্ষা! গ্রহণ এই ছুটি দাবি কেন্জ্র করে সনিভিল লাভিস 
আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে গঠে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাবে অনুষিত জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত চতুর্থ প্রস্তাবে দাদাভাই নৌরোজি দিভিল মাভিন সম্পর্কে 
ভারতীয়দের আশা-আকজ্ষার কথ! পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করেন। এ প্রস্তাবে ইংলগ্ডে * 
ও ভারতে একই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং 
পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীম। উনিশ থেকে তেইশ বছর করার দাবি জানান হয়। 

(২) আন্দোলনের ছ্বিতীয় পর্যায় ঃ 

ইতিমধ্যে সিভিল সান্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠায় ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে, 
সিভিল সাভিসে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্ক নীতি নির্ধারণের 
জন্ত গভর্নর জেনাবেল স্যার চার্শদ এচিমসনের নেতৃত্বে পাবলিক সাভিস নামে একটি 
সংস্থা স্থাপন করেন। কমিশন একযোগে ভারত ও ইংলগ্ডে সিভিল সাভিন গ্রহণের 
দাবি অগ্রাহা করলেও ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের উধর্বতঙ্ন বয়ঃমীমা তেইশ বছর ধার্ধ করেন। 
এই কমিশন সরকারী চাকরীকে ইম্পিরিয়াল, প্রভিম্সিয়াল এবং সাব-অরডিনেট এই 
তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। প্রশাসনের সর্বোচপদগ্ডলোকে ইম্পিরিয়াল সাভিসের 
আওতায় আন হয় এবং এই সকল পদে কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব ভারত সচিবের হস্তে 
গ্বস্ত কর। হয়। প্রভিন্সিপাল ও সাব-অরভিনেট পর্দে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা 
প্রাদেশিক সরকারগুলে। লাভ করে। ১৮৯২ খ্রীন্টাব্ধের আইনের দ্বারা এচিননন 
কমিশনের রিপোর্ট সরকারীভাবে গৃহীত হয়। এই সময় থেকে প্রভিন্সিয়াল ও সাব- 
অরডিনেট কর্মচারীর পদে নিয়োগের ব্যাপারে ভারতবালীর স্থযোগ বুদ্ধি পেলেও 
ইম্পিরিয়াল সার্ভিসেয় ক্ষেত্রে কোন উন্নতি ঘটে নি। তা ছাড়া, প্রভিন্সিয়াল ও সাব- 
অরভিনেট কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নীতি সর্বত্র গৃহীত 
না হওয়ার ফলে অনেক সময়ই যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হত না। প্ররুত* 
পক্ষে প্রাদেশিক পদগুলোতে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবস্থার উপর বেশি 
গুরদ্ধ আরোপ করা হুত। ফলে এচিননন কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের উচ্চপ্ধে 
নিয়োগের আশ! পৃরণ করতে ব্যর্থ. হয়। 

(৩) আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় £ 

এচিনসন কমিশনের বার্থতার কথ! চিস্তা করেই সম্ভবত ১৮৯৩ গ্রীষ্টান্জে ব্রিটিশ 
পার্জামেস্ট একযোগে ইংলগ্ড ও ভারতে সিভিল সাতিস পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করে । 
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কিন্তু ভারত সরকারের আপতির জন্ত এই স্থুপারিশ কার্ধকরী করা হয় নি। তবে শুধুমাত্র 
ব্রিটিশ সরকার নয়, আলিগড় বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদও ব্রিটিশ 
পার্লামেণ্টের প্রস্তাবের বিরোধিত। করেন। তার ধারণা ছিল যে, ভারতে দিতিল 
সাভিস পরীক্ষা গৃহীত হলে সরকারী চাকরীতে হিন্দুদের সংখ্যা বুদ্ধি পাবে এবং মুমল- 
মানদের অনগ্রসরতা বহাল থাকবে । কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ইংলগ্ড ও ভারতে একই 
সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের দাবি অব্যাহত রাখে । দাবির অন্গকূলে ইংলণ্ডে জনমত গঠন কপার 
উদ্দেশ্টে আলান অক্টাভিয়ান হিউম, স্থরেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিবোজশাহ মেহতা 
প্রমুখ নেতৃবর্গ পক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন । ১৮৯৫ এবং ১৯০২ থ্ীন্টাব্দের কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনের সভাপতি স্থরেশ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সাভিস পরীক্ষা সংক্রান্ত 
প্রচলিত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন । ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস সভাপতি মদন- 
মোহন মালব্য এবং ১৯১১ গ্রীস্টাব্ষে গোপালকৃষ্ণ গোখলে কেন্দ্রুয় আইন সভায় 
প্রশাসনক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন এবং হ্টাযা বিচারের যুক্তি প্রদর্শন করে উচ্চপদ্দে অধিক 
সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত 
ব্ক্তিগণও তাদের এই দাবি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন। ফলে এই দাবিকে কতক 
পরিমাণে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১২ খ্রীপ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী চাকরীর 
ক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্বযোগ-স্বিধা বৃদ্ধির জন্য লর্ড সজিংটনের নেতৃত্বে কমিশন গঠন 
করা হয়। দুজন ভারতীয় গোপালরুষ্ণ গোখলে এবং সার আক্ঞ্ব বুহিম এই কমিশনের 
সদস্য মনোনীত হন। ইসলিংটন কমিশন সুপারিশ করে যে, ইংলগ্ডে গৃহীত সিভিল 
সাভিপ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ ছাড়াও উচ্চতর সিভিল সান্ভিসের ক্ষেত্রে শতকরা 
পঁচিশভাগ ভারতীয়দের মধ্য থেকে নেওয়া হবে। সেজন্য ভাকতেও একটি পরীক্ষা 
গ্রহণের প্রস্তাব কর] হয়। ইসলিংটন কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীর দাবি আংশিক- 
ভাবে পূরণ করশোও প্রধম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে এই রিপোর্ট কার্ধকরী হয় নি। 
কিন্তু যুদ্ধের শেষে সরকারী চাকরী ভারতীয়করণ করার বিষয়ে অনেক উদার দৃষ্টি- 
তক্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে বলা হয় যে, উচ্চতর 
পদ্গুলোর শতকর1 তেত্রিশ ভাগ ভারতেই পূর্ণ করা হবে। তা ছাড়া, চাকর 
নিয়োগের ব্যাপারে সর্বপ্রকার জাতিগত বৈষম্য দর করা হবে। ইংলগড ও 
ভারতে চাকরী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট একই নীতি অহুমরণের পক্ষে স্থপারিশ 
করে। মণ্টেগ্ু-চেমপফোর্ড সংস্কারের পর সব্কারী চাকবী ভারতীয় করণের 
দাবি অনেকাংশে ফলপ্রস্থ হয় এবং উচ্চপদে ভারতীয়গণ বেশি সংখ্যক নধুক্ত 
হতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস এবং অন্যান্ত উচ্চপদে 
ভারতীয় কর্মচারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকারও চাকরীর নিয়োগ.এবং 
অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি কমিশন নিযুক্ত করে| 'এদের 
মধ্যে ১৯২৩ গ্রীস্টাব্ধের লী কমিশন এবং ১৯২৪ এ্রস্টাষের ম্যাকাজেমেল কমিশনের নাম, 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯২৫ গ্রীস্টাব্ধে সরকারী চাকরীতে নিয়োগের জন্ত একটি 


498 18890 ০1 5005 ৮ 1) 


পাবলিক লাণ্ভিস কমিশন স্থাপিত হয় । এইভাবে দ্বীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে সিভিল 
সাভিদ. ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধে ভারতীয়দের সমান, সুযোগ-স্ুবিধ। ও অধিকারের 
দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীঘের বাধ। ও 
আপত্তি সত্বেও ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকারের দাবি স্বীকৃতিলাভ করে। তা ছাড়া, 
জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্ভে বৈষম্যমূলক 
নীতির অবসান অবশ্থত্তাথী হয়ে দাড়ায় । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারী 
চাকরীতে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশি সংখ্যক নিযুক্ত হলেও ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের ভিত্তি মোটেও শিথিল হয় নি। তবে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভারতীয় 
ব্রিটিশ প্রশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত হলেও সাধারণ ভারতবাসীর বিশেষ কোন উপকার 
হয় নি। প্রশাসনিক বিভাগে ব্রাহ্ষণ এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রাধান্য বজায় থাকায় 
ভারতীয় সামা'জক জীবনে বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব অব্যাহত থাকে । অপরদিকে এই ঘকল 
উচ্চবর্ণের ভারতীয় আমলার! ব্রিটিশ শাসনের গৌড়া সমর্থক ছিলেন জাতীয়তাবাদ, 
গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির আন্দোলনে তাদের ভূমিকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। 

(৫) উপসংহার 

ইপ্ডিয়ান সিভিল সান্তিসে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে আন্দোলন কয়েকটি কারণে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘদিন পর্যস্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের কেন্দ্রবিন্দুতে 
পরিণত হয় । প্রায় অর্থ শতাব্দী ধরে ভারত ও ইংলগ্ডে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন করে 
শেষ পধস্ত ভারতের দাবি কার্ধকরী কর] তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থার রঙ্ধে রন্ধে ছুনীতি, অযোগ্যত। ও অত্যাচারের 
বীজ প্রবেশ করেছিল স্থৃত্তরাং সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা সংস্কারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে 
জাতীপ্নতাবাদী নেতাগণ আমলাতত্ত্রের আমুপ পরিবর্তনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা শুরু করেন। 
তাঁদের এই প্রচেষ্টার পিছনে নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। 
এই নময় জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবি হয়ে ধ্রাড়ায় শাসন বিভাগের উচ্চ পদগুলোতে 
ভাপতীয়দের আধিপত্য স্থাপনের স্থযোগ লাভ কর1। এই দাবির পিছনে অর্থনৈতিক 
কারণ ছিল থুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের এত বেশি বেতন দিতে হত যে. 
তাতে দেশের আধিক অবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত এবং বেতনের এবং অবলরপ্রাপ্ত 
কর্মচারীদের পেজ্গনের একটি বড় অংশ ব্রিটেনে পাঠানে। হত বলে নিগগমনের (৫1819) 
পথও গ্রসম্ত হত। এ দাবির রাজনৈতিক কারণও হিল সংগত ও যুক্তিযুক্ত । প্রথমতঃ, 
ইয়োরোপীয় কর্মচারীরা ভারতীয়দের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহথ 
করতেন এবং সভারতীয়দের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন । হিতীয়তঃ, 
ভারতীয় শিল্পপতিদের বঞ্চিত করে ইয়োরোপীয় শিপ্রপতিদের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রদর্শন, করতেন। তৃতীয়তঃ, ইয়োরোপীয় বিচারকদের নিকটও ভারতবাসী 
বৈষম্যসুলক ব্যবহার লাভ করত। ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘধের 
হলে যখনই মামলামোকদ্ধম। হত গ্রত্যেকবারই আইনের পক্ষপাতিত্বে 
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কুবিচার : পেত “ইক্সোরোপীক়গণ ভারতীয়গণ নয়। এই পক্ষপাতিত্ব দ্র 
করার উদ্দেশ্েই জাতীক্কতাবার্ী মেতারা বিচার বিভাগের উচ্চপঞ্গে ভাবুদ্তীয়দের 
দিয়োগের দাবি উত্বাপন করেন। ত। ছাড়া, নীতিগত দিক থেকে বিচার করলে» 
ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের অধীনে থাকার ফলে নিজেদের দেশেই ভারতীয়দের হীন- 
শ্রন্ততা থেকে ভুগতে হুত এবং তাদের চরিত্রের মহত্ব বিকশিত হওয়ার কোন সুযোগ 
ছিল না। তা ছাড়া, জাতীতাবার্দী নেতৃবর্গ মনে করতেন €ষ, উচ্চপদে অধিঠিত হওয়ার, 
সুযোগ পেলে শাসনকার্ধে অভিজ্ঞ অর্জন করে ধীরে ধীরে ভারতীয় রাজকর্মচারিগণ 
দেশের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ ঝরার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে সক্ষম হবেন । তবে জাতীয়- 
তাবার্দী নেতৃবর্গ শুধুমাত্র ভারতীয়দের চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতির 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তারা অধস্তন কর্মচারীদের রেতন 
বুদ্ধিরও দাবি উত্থাপন করেন । তাঁর মনে করতেন যে, বেতন বুদ্ধি করা হলে এইসব৷ 
কর্মচারীদের অযোগ্যতা এবং ছুনীতিপরায়পতা৷ অনেকাংশে দূর"ভূত হবে। সমমর্ধাদা 
ও সমদায়িত্বপূর্ণ কাজে ভারতীয়গণ নিযুক্ত হলেওতাব] ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের তুলনায় 
অনেক কম বেতন ও আ্বনেক কম অন্তান্ত স্থযোগ পেতেন । জাতীয়তাবাদী নেতৃব্ণ 
এই বৈষমামূলক নীতি দূর করে ভারতীয় রাজকর্মচারীদের হীম্মমন্ততার মনোভাব 
থেকে অব্যাহতি লাতের জন্তও আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের জগ্তই এই আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীতাবে জড়িয়ে পড়ে 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের শক্তি আরও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে । 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে মৌস্ৃমী বায়ুর স্বল্পতার জন্য দেশের নান! অঞ্চলে 
স্থানীয়ভাবে খাগ্ঠাভাব দেখ! দিলে পরিস্থিতি অন্থপারে ত্রাণকার্ধ চালান হত। যুহ্োর 
শেষ বছরে (১৯১৮-১৯ খ্রীস্টান্দে ) উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মধ্াপ্রদেশে 
মৌসুমী বাযুর স্বপ্লতার জন্য অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন শস্যোৎ- 
পানের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। ফলে খাচ্যাভাব ও মহায়ারী দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির 
মোকাবিল। করার জন্য সরকার অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুলক্ষ টন গম আমদানি করতে বাধ্য 
হয়। 

_ উভয় যুদ্ধের অস্বর্বতরঁ সময়ে (১৯১৯-১৯৩৯ স্রীন্টাব) স্থানীয়ভাবে খান্যাভাব দেশের 
অধিবাসীহের কাছে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও শুধুমাত্র পরিবহণ ব্যবস্থা ও ঘোণ ব্যবস্থার 
সংগঠনে উন্নতি লাধনের ফলে অন্যান্য ' অঞ্চলের উদ শস্য আমধানি করে এই ধরনের 
স্বামীর খাস্ঠাভাব দূর করার ব্যবস্থা কর! ইয়। সরকারের এই নীতির ফলে আশস্কাজঙ্জিত 
গার সংখ্যা দিশ্টিতভাবৈ দ্বান পায় এবং লখকান্স দাধি করতে পাশে যে, তারা তাত, 
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থেকে ছুতিক্ষকে নির্বাদিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মময় বাংলাদেশে 
এক অভূতপূর্ব মারাত্মক দুতিক্ষ দেখা দেওয়ার ফলে তাদের এই দাবি পর্বপ্রকারে নস্যাৎ 
হয়ে যায়। ১৩৫ বঙ্গাঝে এই দুতিক্ষ, দেখ! দেয় বলে একে পঞ্চাশের মন্বস্তর বল! 
হয়। আধুনিক যুগে একমাত্র ছিয়াতরের মন্বস্তরের সঙ্গে এই মন্বপ্তরের তুলনা কর] যেতে 
পারে। 


(২) পঞ্চাশের মন্বস্তর ঃ 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং 
বাংলাদেশে স্থান্রীয়ভাবে খাগ্তাভাব এক বিরাট বিপর্যয়ে পরিণত হয়। ১৯৪৩ 
খরীস্টাব্দে বাংলাদেশের তয়ঙ্কর খাগ্ভাতাবে প্রায় পনের লক্ষ লোক মৃত্যুর কবলে পতিত 
হয়। ১৯৪৪ খ্রীন্টাবে নিযুক্ত উডছেডভ কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেথ করেন যে, যদ্দি 
প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ সক্রিয় থাকত তবে খাগ্ভ সরবরাহের স্থানীয় অভাব বাংলাদেশের 
বাইরের থেকে খাদ্য আমদানি করে মিটানো অপভ্ভব ছিল নী। যুদ্ধের সময় জ্রুত 
অতিরিক্ত লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা থাগ্াশস্য ব্যাপক ভাবে মন্তুত করতে শুরু 
করে, ফলে পরাম্থতি আরও সম্কটজনক হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ গ্রীস্টাবের এপ্রিল মাসে 
বাংলাদেশে চালের দাম এক বছর পূর্বে এ সময়ে প্রচলিত দাম অপেক্ষা প্রায় পাচ-ছ 
গুণ বুদ্ধ পায়। ফলে খাচ্চশসোর ব্যবসায়ীরা প্রচুখ মুনাফ। অর্জনের সবযোগ লাভ করে। 


(৩) উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস £ 
১৯৪৩ খ্রীস্টাব্ধের অগাস্ট মাস পধস্ত সরকার পর্যাপ্ত ভ্রাণ-ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে 
'উদ্চোগী হয় নি, কেনন| যুদ্ধকালীন প্রচার অভিযানের স্বার্থে সরকার প্রথমে হ্বীকার 
করতেই অন্বীকার করে যে, দেশে খাগ্যাভাব দেখা দিয়েছে । অবশেষে যখন আ্াণ সংগঠন 
চালু কর। হুল তথন অবস্থা আয়ন্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই ছুভিক্ষে বছ নরনারী 
ও শিশুর মৃত্যুর প্রপান কারণ ছিল প্রধানতঃ দুটি 8 (১) জ্রাণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় 
যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান কর] যায়নি এবং (২) রেল-পরিবহণ খান্ত চলাচলের 
' উপর প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার ন1 দিয়ে সৈন্তবাহিনী এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদির চলাচলের 
ব্যবস্থাকেই অধকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে শ্বরু করে। চিকিৎসা ও জনন্াস্থ্য 
রক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অপ্রতুল। ছুভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত রোগসমূহের প্রাছুর্ভাব 
হয় তাদের আক্রমণে ও বহুলোক মৃত্যুযুখে পতিত হয়। 
১৯৪৩ খরীষ্টাব্ধের পূর্ববর্তী ছু'বছরে পরবর্তী ছুভিক্ষের আভাস প্রকাশ পেতে শুরু 
করে। ১৯৪ শ্র্টাব্ের শেষের দিকে যে আমন ফলল পাওয়া যায় তার পরিমাণ ছিল 
এখুবই সামান্ত। ১৯৪১ শ্রীস্টাৰে খান্ধ-নরবরাহের মাত্র! বজায় রাখার জন্য মন্তুত ভাণ্ডার 
থেকে চাল ও অন্থান্ত খান্শস্ত বাজারে ছাড়ার ফলে মন্দুতভাগ্াবের পরিমাণও যথেষ্ট 
:স্বায পায়। ১৯৪১ এন্টার মরস্তমে আমন ফসল হ্বাভাবিক গড় হিসাবেই উৎপন্ন হয়। 
ফলে স্থাসপ্রাপ্ত ম্ুতভাগ্ডারকে পুনরায় পূরণ কর! অসঙ্কব হয়ে পড়ে। ১৯৪২ এ্স্টাবের 
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গোড়ার দিকে বরন্ধদেশ থেকে ইংরেজদের পশ্চাপনরণের ফলে কোচিন এবং 
বোস্বাই"এর মতো! যেসৰ অঞ্চল চালের জন্য ব্রদ্ধদেশের উপর নির্ভরীল ছিল ভার। তখন 
বাংলাদেশের চালের বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে । ব্রম্মদেশ হতে চাল আমদানি 
বন্ধ হওয়ার ফলে এবং সরবরাহের অন্ত কোন উৎপ ন। থাকার দরুন ধাংলাদেশের চালের 
বাজারে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখ। দেয়। তা ছাড়া, এই সময় প্রাকৃতিক ছুর্ধোগের ফলে বাংল! 
দেশের অনেক অঞ্চলের ধান উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের 
উপকূল অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় প্রচণ্ড ঘৃণিবাত্যার ফলে ১৯৪২ গ্রস্টাবে আমন ধানের 
উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের উদ্বত্ত অঞ্চলের খাছ ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণের 
বাবস্থাও সরকারের “বাজেয়াগ্তকরণঃ নীতির ফলে দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এই নীতি 
অঙ্গসারে প্রতিরক্ষা দণ্তরের যানবাহনের সরঞ্জাম পাছে শক্রর কবলিত হয় সেহ ভয়ে 
দেশীর দমস্ত নৌকা এবং পরিবহণের অন্তান্ত উপকরণ সরকারের নিকট গচ্ছিত রাখার 
নির্দেশ দেওয়া হয়। অুতরাং উদ্বত্ত ও ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে। 


(8) সরকারের ভ্রান্ত নীতি ঃ 
১৯৪৩ খ্রীন্টাবের প্রথম দিকে বাংলাদেশের সরকার মজুত ভাগ্ার থেকে খাস্ঘশস্য 


সরবরাহ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই কাজের জন্য 
সরকারী কোনও সংস্থা না থাকায় খাছ্াশস্য সংগ্রহের দায়িত্ব ব্যবসায়ী গোষ্ঠী থেকে 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপর অর্পণ কর! হয়। ফলে থাস্ঠ সংগ্রহের ব্যবস্থ। কোনরূপ 
আস্তরিকতার সঙ্গে কর। হব নি। সংগৃহীত খাদ্য বণ্টনের নীতিও ক্রটিমুক্ত ছিল না। 
এইরূপ পরিস্থিতিতে বিষুঢ় হয়ে এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শা করে বাংলাদেশের 
তদ্দানীস্তন সরকার ১৯৪৩ গ্রীন্টাব্ৰের মার্চ মাসে থাগ্যশস্যের বিপণনের উপর সমস্ত প্রকার 
নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে বিপর্যয় আরও ত্বরাম্থিত হয়। 
১৯৪৩ খ্রীস্টান্ধের অগাস্ট মাস থেকে অক্টোবর এই কয় মাস এক ভয়াবহ দুভিক্ষ চলতে 
থাকে এবং সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিষূঢ় হয়ে পড়ে । উত্তরবঙ্গের রাজসাহী বিভাগের 
প্রায় সব ক'টি জেলায়ই এই ছুভিক্ষ ভয়াবহ আকারে দেখ! দেয়। চট্টগ্রাম বিভাগের 
দক্ষিণাংশের কিছু অঞ্চল ব্যতীত অন্তান্ত অংশে দুভিক্ষের প্রকোপ দারুণভাবে অঙ্কভৃত 
হয়। প্রেসিডেন্সী বিভাগের সব কটি জেলায় এই দুভিক্ষ দেখ! দিলেও কলকাতা, হাওড়া 
এবং মেদিনীপুর জেলায় এই ছুতিক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করে। বিশেষতঃ ১৯৪২ 
খ্রীস্টাবধে অগাস্ট আন্দোলনের পর মেদিনীপুর জেলায় সরকারের কঠোর দমন নীতি, 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মেদিনীপুর জেলার সমুক্রের উপকূলবতাঁ অঞ্চলে বিধ্বংসী 
্ৃধিবাত্যা এবং তার কয়েক মাস পরেই প্রচণ্ড ছুতিক্ষাএ জেলার অধিবাসীদের শ্বাভাবিক 
জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ বিপর্ধস্ত করে তোলে.। ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও ঢাকা 
জেলায় দুভিক্ষ ভয়াবহ ব্বপ গ্রহণ করে । বিশেষতঃ ঢাকা জেলা! চিরদিনই থাদ্কশস্যের 
দিক থেকে থাটতি অঞ্চ ন্ধপে পরিচিত । বারে থেকে খাগ্চশন্য আমদানির পথে 
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নানারূপ বাধা-বি্ সু্টি হওয়ার ফংজ সেখানকার বাজারে চালের দাস ১৯৪২ শ্রীস্টান্দের 
দামের তুলনায় প্রায় বারে গুণ বৃদ্ধি পায় । ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে চান রুয় 
ক্ষমতার বাইরে চলে বায় এবং বিকল্প খাছ্যোর অভাবের জন্ত বু লোক অনাহারে মৃত্যু- 
যুখে পতিত হয় | তবে বাংলাদেশের সন্্কারের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতার অবস্থা 
চরমে ওঠে । গ্রামাঞ্চলে খাস্ধের অভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলেদলে লোক 
কলকাতায় ভীড় জমাতে শুরু করে এবং খাগ্াভাবে অখাদ্য-কুখাস্ক থেয়ে তার! 
মৃত্যুবরণ করে। মহানগরীর সর্বত্রই ইতজ্ততঃ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত। 
জেলাভিত্তিক ভাবে হুগলি, হাগুড়া ও নদীয়া সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
বাংলাদেশের তদানীস্তন সরকার ছুত্তিক্ষের প্রকোপ দুর করা বা জনসাধারণের 
ছুঃখদুরদশা লাঘব করার জন্য এত সামান্য চেষ্টা করে যে, নে কথা উল্লেখ করা সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রয়োজনহীন । 

(৩) দুন্তিক্ষের প্রকৃতি £ 

পূর্ববর্তী অন্যান্য ছুভিক্ষের সহিত ১৯৪৩ খ্রীন্টাবের ছুভিক্ষের পার্থক্য ছিল এই যে» 
বাস্তবিকপক্ষেই এই সময় দেশে চূড়ান্ত থাছ্যাভাব দেখা দেয়। পূর্বে স্থানীয় ভাবে শস্য 
উৎপাদন বিত্রিত হলে দেশের কোন না কোন অংশে থাছ্যাভাব দেখ দিত বটে, এবং 
স্থানীয়ভাবে কর্মহীনত। ও উপার্জনের সমস্যা দেখ! দিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত চড়া দামে 
খাগ্শস্য আমদানি কর। অসম্ভব হয়ে পড়ত ন1। খাগ্শল্যের চড়। দামের জন্য ব্যবসায়ীরা 
নিজেদের লাভের জন্য খাগ্চ আমদানি করতে উৎন্থক থাকবে এরূপ ভরসা রাখাও 
সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীতে 
ভারতর্ষে যে সকল দুভিক্ষ দেখা দেয় তা খাছোর ছুতিক্ষের পরিবর্তে উপার্জনমূলক 
কাজের দুভ্িক্ষ ছিল। ১৮৬১ গ্রীস্টাবধে কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথ তার প্রতিবেদনে ভারতীয় 
দুণ্ভিক্ষকে “থাগ্ঘের ছুতিক্ষ নয়, কাজের দুভিক্ষণ” বলে বর্ণনা করেন। ভারতের বিভিন্ন 
সময়ের অনেক ছৃতিক্ষ সম্পর্কেই এই বিশ্লেষণ অর্থ নৈতিকভাবে যথার্থ । কিন্তু ১৯৪৩ 
খীন্টাব্দের বাংলাদেশের মন্বস্তরের প্রকৃতি স্বতন্তর। পরিবহণের অস্থবিধা, যুদ্ধকালীন 
মুনাফাবাজী এবং বিশঙ্খলাময় সরকারী নিয়ন্ত্রণাদি ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পথগুলোৌকে 
রুদ্ধ করে দেয়। তবু খাস্ঠাভাবের পরিমাণ খুব বেশি ছিল না । উডহেভ কমিশনের 
প্রতিবেদনে হুম্পষ্টভাবে বল! হুয় ষে, স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় মান তিন সপ্তাহের 
খাস্ঠের খাটতি ছিল। এই হুল্প পরিমাণ খাগ্ঠাভাবের পরিবর্তে পনের লক্ষ জীবন 
ধ্বংস হওয়ার জন্ সর্বস্তরের সাংগঠনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করা যেতে পারে । মেন 
এই ছুত্ভিক্ষকে যথার্থভাবেই নমুস্ত-স্ষ্ট ছুতিক্ষ বলে বর্ণনা কর! হয়। অংক্ষেপে বলা 
যায় যে, ১৯৪৩ গ্রীস্টাবের মধবস্তরের জন্ঞ দান্সী ছিল, “,.১,.১0005 800101)60 68110) 
60০9 91006 90080 [00125 09৬60012600 00৩ 00214 854 87০৩০ 
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£৬৪- (১) কৃষক শ্রেণী £ 


ভারতে ব্রিটিশ রাজজ্ের বিস্তার ও স্থায়িত্ব লাতের সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী ও ভারত" 
বাসীর স্বার্থের ছন্ব এবং অংঘর্ষ ঘক্ছ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেদের স্বার্থসিধির জাই 
ইংরেজগণ যে এ দেশে রাজত্ব করছে এবং মে রাজত্ব বজায় রাখার জন্ত যে সাধারণভাবে 
ব্রিটিশ জাতির ও বিশেষ বরে ব্রিটিশ গুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতের মঙ্গল বিসর্জন দিতে 
্রস্তত ভারতবাসীর কাছে মে কথা আর গোপন ছিল না । তারা৷ আরও উপলব্ধি করেন 
যে, সামাজ্যবাদই ভারতের অর্থ নৈতিক, সামাঞ্জিক' সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের 
প্রধান কারণ এবং ব্রিটিশ শাসনই এ দেশের সকল প্রকার উন্নতির অন্তরায় তবে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বলি ছিল ভারতের কৃষক সপ্রদায়। ভূমিরাজম্ব এবং অন্যান্ 
করের মাঁধামে কৃষকদের উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ সরকার আত্মসাৎ করত । জমির 
মালিক এবং মহাজনও এদের যতদুর সম্ভব শোষণ করত! জমির উপর কৃষকের কোনি 
মালিকানা স্বত্ব ছিল না, এমন কি, ফপলের উপরও তার অধিকার ছিল খুবই সীমিত। 
অর্থাৎ তার শ্রমের ফসল অন্তর শ্রীবৃদ্ধি করত। আর রষকরা খন জমিদার, তৃষ্বামী 
এবং মহাজনের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তুলত, তধন আইন ও 
শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে সরকার সমন্ত পুলিশ বাহিনী ও বিচার বিভাগকে তাদের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত শির্দয়তাবে তাদের দমন কর! হত। 
তরাং অল্পদিনের মধ্যেই কৃষক সপদায়সাত্রাজযবাদীদের ভূমিকা বুঝতে সমর হয় 1কন্ত 
তাদের দুতর্ণগ্যের জন্ত সামাজ্যবাদই প্রধানত, দায়ী ত৷ উপলব্ধি করা সত্বেও শক্তিশালী 
শাসকগোষ্ঠী ও তাদের আশিত ভূ্বামীদের বিরদ্ধে ব্যাপকভাবে কোন ব্যবসা গ্রহণ কর 
তাদের পক্ষে অসস্তব ছিল। 


৬২) কারিগর শ্রেণী ; 


ভারতের কারিগর সম্প্রদায়কেও সাত্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের কাছে অনেক দুর্শা ভোগ 
করতে হয়। বহু শতাবী প্্স্ত যে পেশার সাহায্যে তারা জীবিকা অর্জন, করে আসছিল 
তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয় কিন্তু কোন নতুন জীবিকার সন্ধানও তাদের দেওয়া 
হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লোভ এবং স্বার্থান্বেধী কার্ধকলাপের ফলে ভারতের 
এঁতিহ্ময় বন্তরশিল্প ধংস হয় এবং & শিল্পের কারিগরগণ প্রাণ রক্ষার তাগিদে স্ষির উপর 
নিত করতে শুরু করে। ফলে গ্রামীণ ভারতের অর্থ নৈতিক ছুরবস্থা চরমে উপনীত 
হয়। একদিকে জমির উপর অতিরিক্ত চাপে পুন্বাতন অর্থ নৈতিক অবস্থা সপপর্ণ 
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ভেঙ্গে পর্ডে অপর দিকে পেশাচ্যুত কারিগর শ্রেণীর সম্পূর্ণ ক্রোধ ব্রিটিশ সরকারের উপর 
পতিত হয়। উনবিংশ শতাবীর শেষ পর্বে গ্রামের সাধারণ অধিবাসীদের অবস্থা চরষে 
পৌছায় এবং সমকালীন সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তার! সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার 
জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। 


(৩) শ্রমিক শ্রেনী £ 


আধুনিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে ভারতে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিক 
শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । সংখ্যায় অল্প এবং ভারতের সামগ্রিক জনসমষর ক্ষুদ্র অংশযাত্র 
হলেও তারা ছিল এক নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি। ভীবনে কোন এঁতিহ- 
বোধ বা বিশেষ কোন জীবনপদ্ধাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাবের জন্য শুরু থেকেই 
তারা সর্বভারতীয় শ্বার্বোধের চগ্সিতর এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে ওঠে । তা ছাড়া, একমাত্র 
শাহরাঞ্চলে ঘনসগিবন্ধ অঞ্চলে কলকারখানার শ্রমিকগণ বসবাস করত । ফলে তাদের 
সংখ্যার তুলনায় এক্যবদ্ধভাবে তাদের কার্ধকলাপের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। 

যে পরিবেশে ভারতীয় শ্রমিকদের জীবিকা অঞ্জন ও জীবন ধারণ করতে হত তাও 
ছিল অত্যন্ত অসস্তোষজনক এবং অস্বাস্থ্যকর । ১৯১১ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত তাদের কাজের 
সময়ের মাত্রা সম্পর্কে কোন নিদিষ্ট নিয়ম ছিল না । রোগ, বার্ধক্য, কর্মহীনতা, ভূর্ঘটনা, 
আকস্মিক মৃত্যু প্রভৃতি শুরুতর বিষয়েও তারা কোন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করত না। 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কোন প্রকল্প তখনও চালু হয় নি। ছুটি-ছাটারও কোন 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। একমাত্র সন্তানলাভের ময় মহিলা শ্রমিকগণ কিছু কিছু 
স্থবিধা ভোগ করত। বিংশ শতাব্দীর চলিশের দশক পর্যস্ত অথাৎ যতদিন সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে মি ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের জীবনে কোন 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। বরং একদিকে ক্লষির উপর অতিরিক্ত চাপের ফলে 
ভূমিহীন কৃষকগণ শ্রমিকে পরিণত হতে শুরু করলে, শ্রমজীবীর সরবরাহ প্রশন্ত হয়ে 'ঞঠে 
এবং অপরদিকে আস্তজীতিক বাঁজারের সাময়িক মন্দার সুযোগ নিয়ে মালিক পক্ষ সবদাই 
শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করার চেষ্ট! করতে শু করে। সংক্ষেপে বল! যায় যে, তখনকার 
ভারিতীয় শ্রমিকদের যথেষ্ট আহার জুটত না; তাদের বাঁস করতে হত পশুর মতো! এমন 
জায়গায় যেখানে আলো নেই, বাতাস নেই, জল নেই। ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর সবচাইতে 
শোমিত ম!নুষের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ছিল অন্ততম। চা এবং কফি বাগিচার শ্রমিকদের 
অবস্থা ছিল আরও শোঁচনীয়। সাধারণতঃ অস্বাস্থাকর জল-হাঁওয়ার মধ্যে এই সব 
শ্রমিকদের বাস করতে হত এবং প্রায় ক্রীতদঁসের অবস্থায় তার! জীবনযাপন করতে বাধ্য 
হত । ব্রিটিশ সরকার মালিক পক্ষকে পুরোপুরি সাহায্য করত এবং তাদের স্থবিধার জন্য 
নানারকম দণযূলক আইনও প্রণয়ন করত। ফলে সরকারের সাহায্য মালিক পক্ষের 
বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ ক্রমেই তাদের সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিতে পরিীত করে তোলে । 
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&) মহ্যবিশ্ত ও নিধামধ্যবিশ্ত শ্রেণী £ 


 প্রক্কৃতপক্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারস্েই ভারতে মধ্যবিত্ত ও নিষ্রমধ্যবিত ঞরেণীর উত্তব 
হুয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই শ্রেণীর কাছে অনেক নতুন স্থযোগ -্থবিধা 
উপস্থিত হয়। স্কুল, কোর্ট-কাছারি এবং সরকারী খাস দপ্তরে নি়পদস্থ কর্মচারী হিসাবে 
তার! দলে দলে যোগ দিতে শুরু করে। তা! ছাড়া, অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ত্রুত সম্প্রসারণের ফলে সবস্তরেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিস্তার লাঁভ করে। কিন্ত 
সাত্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সাধারণ রীতি অনুযায়ীই অল্পদিনের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন 
দেখা দেয় এবং চাকরীর বাজারে মন্দা দেখা দিলে তদানীস্তন ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত 
লোকও বেকার সমন্তার সম্ুধীন হয়ে পড়ে। সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদে 
ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের নিয়োগের ফলে সমস্তা আরও জটিল হয়ে ওঠে । এইক্লপ 
পরিবেশে ম্ধাবিত্ত ও নিম্নমব্যবিত্ত শ্রেনী শীঘ্রই বুঝতে পারে যে, একমাত্র অর্থ নৈতিক দিক 
থেকে উন্নতিশীল এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আধুনিক দেশই অন্থকুল অর্থ নৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দিয়ে তাদের জীবনের সমস্ত! সমাধান করতে সক্ষম হবে 
এবং দারিত্র্য, কর্মহীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মরধাদা হানির হাত থেকে 
তাদের বক্ষ করতে পারবে । স্থৃতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার-বিরোবী মনোভাবের জন্য তার! সবাস্তঃকরণে এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু 
করে। 


(৫) শিল্পপতিগণ £ 


১৮৫৮ শ্রীন্টাব্ধের পরবতীকালেই ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্ম হয়। কিন্তু 
অনতিবিলম্বে বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিত। শুরু হয় । ভারতীয় 
শিল্পপতিগণ শীঘ্রই বুঝতে পারে যে, সরকার পরিচালিত বাঁণিজা ও শুদ্ধ, পরিবহণ ও 
আধিক বিষয়ে সরকারী নীতি তাদের বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় । তারা আরও বুঝতে পারে 
যে, অর্থনীতির প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্রেই সাআজ্যবাঁদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবাধভাবে 
দেখা 'দিবে। বিশেষতঃ পশ্চিম ইয়োরোপের স্থুপ্রতিঠিত শিল্পগোহীর সঙ্গে অসম- 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তার! প্রচণ্ড সংকটের সম্ষুধীন হয়। এইরূপ 
অবস্থায় ভারতীয় শিল্পপতিদের সব চাইতে বেশি প্রয়োজন ছিল সরকারের পক্ষ থেকে 
প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য । কিন্তু ভারতীয় আমলাদের কাছ থেকে তারা কোন সাহায্য 
পায় নি। ভারতীয় শিল্পের তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল রক্ষাত্মুক শ্রক্ধ নীতির, 
কিন্তু এই সৃবিধাও তাঁদের দেওয়া হয় নি। ফলে ভারতীয় শিল্পপতিগণ ক্রমশঃ উপলগ্চি 
করেন যে,অর্থ নৈতিক পনিবেশিক কাঠামো, ওপনিবেশিক শাসনতন্ত্র ও শীঁপমিবেশিক 
নীতি প্রকাশ্তভাবেই তাদের বিরোধী । তার! ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে, কেীয় পুঁজি- 
পতিদের জন্য প্রয়োজন সহাুতৃতিশীল রাইট ও জাতীয় সরকরি। ফভিন বিদেশী 
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সাআজ্যবাদী শক্তি দেশ শাসন করবে ততদিন ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের ভ্রুত অগ্রগতি 
কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু সরাসরিভাবে শাসকদের বিরোধিতা না৷ করলেও তারা 
১৯১৮ খ্রীন্টাব্বের পর থেকে প্রধানতঃ আধথিক সাহায্য দিয়ে দ্রুত প্রসারমান জাতীয় 
আন্দোলনকে জমর্থন্করতে শুরু,করে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকে তাদের পৃষ্ট- 
পোষকতাও লাভ করেন । 


(৬) বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় £ 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থজনণীল ভূমিকা গ্রহণ করেন 
আধুনিক বুদ্ধিন্গীবী সম্প্রদায়। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা 
এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্ব সৃম্যকরূপে উপলব্ধি করেন। তারাই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ 
রাজত্বের প্রতি খুব আগ্রহের 'সঙ্গে সাড়া দেন। তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেন 
যে, ভারতের মতো! বিশাল দেশ মুষ্টিমেয় বিদেশীদের বিজিত হওয়ার যুল কারণ এদেশের, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের দৈন্যের মধ্যে নিহিত। 
স্থতরাং তাঁরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অকপট ও নির্মম বিশ্লেষণ করে সমাজ ও দেশকে 
আধুনিক করে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। অর্থ নৈতিক উন্নতি, সামাজিক পরিবর্তন, 
রাজনৈতিক চিন্তাধার! প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই তার! ইংলগ্ডের আদর্শ অ্ুসরণ করে 
ভারতে সংস্কার অভিযান পরিচালনার চেষ্টা করেন । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে 
ইংলগ্ডের সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপ তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিদেশী শাসকদের 
শোধণনীতিও তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, 
ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার যতদিন সাম্রাজ্যবাদের করায়ত্ত থাকবে 
ততদিন তার উন্নতির সম্ভাবন! নেই, বরং ক্রমাবনতির গ্রবল আশঙ্কা দেখা! দিবে। তারা 
এ কথাও বুঝতে পারেন যে, ভারতকে সম্পূর্ণভাবে এঁক্যবদ্ধ ও ভারতের মানুষকে একটি 
জাতিতে পরিণত করার পথে ব্রিটিশ সহায়ত! করে নি, বরং সাশ্রদায়িকত!, জাতিভেদ 
প্রথা, আঞ্চলিকত৷ প্রভৃতি বিভেদমূলক শক্তিকে সমর্থন করে এবং হয়িষু সামস্তদের 
উজ্জীবিত করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে । ফলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী- 
গণ নতুন করে ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক স্বরূপকে বিশ্লেষণ ও হৃদয়জম করতে শুরু করেন 
এবং তখন থেকে তাদের প্রধান প্রচেষ্টা হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী 
রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা । 


(৭) অন্তান্ত শোপী £ 

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে সামাজিক" গোঠ্ঠীগুলোর কোনরপ সুনির্দিষ্ট দৃষ্টভঙ্গি ছিল না 
সেগুলো! হল জমিদার, ভূম্বামী, দেশীয় রাজন্যবর্গ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং প্রাটীনপন্থী 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণী । এদের মধ্যে জমিদার, ভূম্বামী, দেশীয় রাজস্যবর্গ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম- 
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চারীদের স্বার্থ বিদেশী শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলেই তার ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের প্রতি ছিধাহীনভাবে আম্ম্গত্য প্রকাশ করতেন। আর প্রাচীন বুদ্ধিজীবীগণ 
আধুনিক রাজনীতির স্পর্শ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে প্রাচীন ভারতের রক্ষণশীল 
চিন্তাধারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান বাচিয়ে রাখার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ 
উপরি-উক্ত কোন শ্রেণীই ব্রিটিশ শক্তির প্রতি অবিমিশ্র আন্গগত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয় 
নি। তার প্রধান কারণ ছিল অন্যান্ত সাম্রাজ্যবাদী জাতির মতো ব্রিটিশদের বর্ণবিষ্বেষমূলক 
ভাবধারা এবং জাতি হিসাঁবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আপামর ভারতবাসীকে 
ঘবণার দু্টতে দেখা । বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবের নির্লজ্জ ও স্পদ্ধিত প্রকাশে চিন্তাশীল 
আত্মমর্ষাদীসম্পন্ন প্রত্যেক ভারতীয়ই নিজেকে অপমানিত বোধ করতে শুরু করেন। এই 
অপমানবোধ থেকেই রাজা ও ভিখারী, জমিদার ও তার প্রজা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী 
ও কেরানী, ধনী ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর ভারতীয়ই জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রগাঢভাবে 
উদ্দীপিত হয়ে ওঠে । 


(৮) উপসংহার £ 


ব্রিটিশ শাসনের মুলত সাত্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ভারতীয় জনগণের জীবনে তার 
বিষময় ফল ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জাগরণ ও 
বিকাশ ঘটায় । এই আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত কর' 
যেতে পারে । কারণ ভারতীয় সমাজের প্রায় সকল শ্রেণী এবং সম্প্রদায় এই আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ভারতের প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কোন না কোন বিশেষ 
কারণে সাআজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয় বলেই তারা এই জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে । তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! প্রয়োজন যে, তাদের 
নিজেদের মধ্যে অনেক স্বার্থবিরোধ থাকা সত্বেও বুহত্বর স্বার্থের জন্য তারা পারস্পরিক 
বিভেদ ভূলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হওয়া র চেষ্টা করে। 
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005, (১) গ্রসিদ্ধি লাভ £ 


স্তার সৈয়দ আহমদ ১৮১৭ খ্রীন্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন--তার মৃত্যু হয় ১৮৯৮ 
শ্রীন্টাব্ধে। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের ২০ বছর “তকে কেন্দ্র করেই মুসলিম রাজনীতি 
আঁবতিত হয়েছিল” | তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল উত্তর প্রদেশে সরকারী কর্মকর্তা- 
রূপে । ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময় তিনি বুটিশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্তের প্রতি একাস্ত 
'অন্থগত ছিলেন এবং ইউরোপীয়দের প্রাণরক্ষা করেছিলেন । এই কর্মপন্থাই ১৮৫৭ সালের 
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পরে তকে প্রসিদ্ধি দিয়েছিল--এবং তর বাকী জীবন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের 
লেবাতেই নিয়োজিত করেছিলেন । 

মুলযানদের তখন দরকার ছিল একটি শক্তিশালী সংগঠনকারী নেতার ৷ তারা 
তখন সব স্থবিধা হারিয়ে বসেছে--কারণ তারা! ছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির 
দ্িরোধী। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। ১৮৫৭ 
-এর বিস্রোহ তাদের ব্রিটিশের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। কারণ, ব্রিটিশের! 
ভেবেছিল এটা মোগল শাসন পুনকুত্ধারের জন্য মুসলিমদের উথান। ফলে মুসলমানেরা 
হয়েছিল অবিশ্বান্পের পাত্র ও দমনের শিকার । মুসলমান সমাজের উপর ওয়াহাবিদের 
গ্রভাব অতিরঞ্জিত করে তোলা হয়েছিল । 


(২) ব্রিটিশ শাসনকে গ্রন্থণ £ 


স্তার সৈয়দের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকটা অতিবাহিত হয়েছিল ব্রিটিশ 
শাসকদের মনে এই প্রত্যয় স্ট্টি করার জন্য যে, মুসলমানের! ভলেন একটি অন্ুগত সম্প্রদায় 
এবং তারা ব্রিটিশ শাসনকে আত্তরিকতা'র সলেই গ্রহণ করেছেন । ১৮৫৮ সাঁলে তিনি 
“দি কজেজ, অফ দি ইপ্ডিয়ান রিভোণ্ট' নামে এবখানি বই লেখেন । এই বইতে তিনি 
দেখাতে চেয়েছিলেন যে, “বিদ্রোহ” ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি হিন্দু উদ্যোগ--যাতে 
মুসলমানের! বুটিশ সরকারের অভিপ্রায় না জেনে যোগ দিয়েছিল। ১৮৬০ সালে লিখিত 
“দি লয়্যাল মহাঁমেভাঁনস অফ ইণ্ডিয়া নামে আর একখাঁনি বইয়ে তিনি মুক্তি দেখালেন 
যে, ওয়াহাবিরা ছিলেন শিখ-বিরোধী-_বুটিশ-বিরোধী নয় । তা নিষ্ঠাবান মুদলমানদের 
ঘণার পাত্র ছিলেন এবং সীমান্তে উপজাতিদের বর্ধর দুক্ষার্ধের জন্য তাদের দায়ী করা 
যাঁয় না। ন্তার সৈয়দ ইংরেক্জী-শিক্ষা প্রসারের অন্থুরাগী ছিলেন এবং প্রচারপত্রের ছারা 
ব্রিটিশের মুসলমান-বিরোধী ধারণাগুলোর: পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন ! 'মহামেডান 
সোশ্যাল রিফর্মার, নামে একটি পত্রিকা তিনি বের করেছিলেন-_-এর উদ্দেশ ছিল ব্রিটিশ 
শাসকের সম্মুধে ইসলামের একটি নবতর ও অপেক্ষারুত শাস্ত প্রতিচ্ছবি স্থাপিত করা । 

এষ্ট প্রচেষ্টার ফলে প্রচুর লাভ দেখা দিল; ব্রিটিশ শাসকের! মুসলমানদের প্রতি 
তাদের মনোভাব পরিবর্তন করল। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত “দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, 
নামে হাণ্টারের সুপরিচিত বইখানিতে এক নূতন নীতির আবিভাঁব দেখা যায় । এই 
প্রভাবশালী বুটিশ রাজপুরুষের দ্বারা এই নীতি উদ্ভাবিত হয় যে, মুসলমানদের ক্ষোভগুলি 
দুরীভূত করে তাদের সরকারের চারপাশে সমবেত করা হোঁক। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে তাদের বিপদের দীর্ঘস্থায়ী উত্সরূপে আর ফেলে রাখা যায় না। যেহেতু হিন্দুরা 
রাজনীতির ক্ষেত্রে আগে থেকেই 'অস্থৃবিধাজনক কথাবার্তা বলছিল সেজন্ ব্রিটিশ সরকার 
'ব্বিভেদের দ্বার! শাসনের , দিভিদে এত, ইম্পিরা ) নীতি গ্রহণ করল এবং মুসলমানদের 
ঘুদলে আনা! স্থির করল । 
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(৬) ইংরেজী শিক্ষার পৃষ্ঠপৌবধকত! £ 

স্তার সৈয়দ আহমদ বুঝেছিলেন যে, শুধুমাজ সরকারী সমর্থনেই তর সম্প্রদায় নিদেকে 
শকিশালী করতে পারবে না; নিজেকেও চেষ্ট! করতে হবে নিজের বল বাড়াতে 
এবং ত৷ পারা যাবে ইংরেজী শিক্ষা ও পশ্চিমী সংস্কৃতি গ্রহণের দ্বার । তিনি মুসলমাণদের 
বোঝালেন যে, পবিত্র কোরানে এমন কিছু নেই যেটা এই শিক্ষা গ্রহণের পথে বাধা হুতে 
পারে এবং এই শিক্ষাই হল অগ্রগতির তিত্তি। ১৮৬৪ জালে গাজীপুরে তিনি একটি 
ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তিনি প্রয়োজনীয় ইংরেজী বইগুলি উদ অন্থবাদে 
উত্মাহ দিয়েছিলেন এবং এর জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজের ( সায়ে্টিকিক সোসাইটি ) প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । 

১৮৬৯ সালে তিনি ইংলগু পরিভ্রমণে যান এবং সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ 
দেখে মুদ্ধ হন। অক্সফোর্ড ও কেমত্রিজের অন্নপরণে ভারতে মুসমানদের জন্য একটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা সেখানেই তিনি চিন্তা করেন। ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮৭৭ 
সালে আলিগড় মহামেন্ছান এ্যাংলো৷ ওরিয়েপ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিটন 
কতৃক এর ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং প্রিন্সিপাল বেকের সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা কলেজের 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়| ব্রিটিশ শাসক ও মুসলমান “সশ্প্রদায়ের মিলনের প্রতীক রূপে 
এই কলেজটি বণিত হয়েছে। র 

ভারতের বিভিম্ন অংশ থেকে মূসলান ছাত্রেরাঁ আলিগড় এসে যোগদান করেছিল । 
মুসলমানি সম্দায়ের মাঝে পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তারে কলেজটির অবদান অনেকখানি । 
প্রায় অর্ধশতার্বী পরে কলেজটি একটি বিশ্ববিদ্ঠালয়ে পরিণত হয়েছিল । কলেজটির 
প্রভাব শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না-_রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের 
কেন্্রও হয়ে উঠেছিল এটা । চিন্ত। ও কাঁধক্রম সমবেতভাবে 'আলিগড় আন্দোলনের 
রূপ নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও শ্তার সৈয়দ আহমদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পথও স্থির করে 
দিয়েছিলেন । কিন্তু এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল কলেজের 
ইউরোপীয় অধ্যক্ষ বেকের কাছ থেকে। 


(8) মাজনৈতিক মন্ভামত £ 


হিন্দু ও মুসলমানের অম্পর্ক নিয়ে স্তার সৈয়দ পরম্পরবিরোধী কথা বলেছেন । 
যেমন, ১৮৮৪ সালে তিনি বলেছিলেন ধর্মের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমানি পৃথক হলেও 
একই দেশবাসীরূপে তারা এক ও অভিন্ন জাতি । কিন্তু ১৮৫৮ সালে এই ছুটি সম্প্রদায়কে 
তিনি পরম শক্রভাবাপন্ন, জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন । ১৮৮৩ সালে তিনি বলেছিলেন 
বনুপ্রকার জাতীয়তার কথা! এবং ভারতের একটি মাত্র জেলাতেও ও থাকতে পারে 
এও উল্লেধ করেছিলেন । ১৮৮৮ সালে তিনি হিন্দু ও মৃসলমান ছুটি পৃথক জাতিরূপে 
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আখ্যা দিয়েছিলেন । এই পৃথকীকরণই তার রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মস্চীর ভি্বি 
ছিল। 

শ্তার সৈয়দ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বা বিধানের বিরোধী ছিলেন-_বিশেষ করে 
নির্বাচন প্রণালীর। তার প্রধান যুক্তি ছিল যে, এক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলমানদের '্বার্থকে 
সম্পূর্ণ নিশ্িত করে দেবে । তিনি বলেছিলেন “উভয়েই সমান থাকতে পারে এরকম 
আশা অসম্ভব ও অচিন্ত্যনীয়কেই চাওয়া |: 


সুতরাং স্তার সৈয়দ ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তার 
ধারণা ও কর্মশুচীকে সমর্থন করলেন না। কংগ্রেস-বিরোধী কর্মহ্চীর হ্যাট ও প্রচারে 
প্রধান অংশ গৃহীত হল অধ্যক্ষ বেকের ঘারা। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল “মহামেডাঁন 
এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ আপার ইপ্ডিয়াঃ । এর উদ্দেশ্ট ছিল 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা । 


আযালান অক্টাভিয়াস হিউমও কার্ধতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় সভাপতি 
বারুদ্দিন তায়েবজির আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্তেও স্তর সৈয়দ কংগ্রেসের প্রতি তাঁর 
বিরোধিতা পরিত্যাগ করলেন না। তিনি বলেন, দুটি জাতিকে নিয়ে একটি জাতীয় কংগ্রেস 
হতে পারে না। হিন্দুদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথা চিন্ত। করে ভীত হলেন । তিনি বললেন 
-কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য হল দেশ শাসন করা, এবং যদিও ভারতে সমস্ত জনগণের 
পক্ষ থেকেই এই লক্ষ্যে পৌছাতে চাওয়া ভচ্ছে, তবু মুসলমানদের অবস্থা হবে অসহায় 
যেহেতু তার! সংখ্যালঘু । তিনি অধিকাংশ মুদলনানকে কংগ্রেস থেকে দুরে ঠেকিয়ে 
রাখতে পেরেছিলেন । তাঁর কংগ্রেস-বিরোধী ধারণাগুলি প্রচারিত হত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে | তাঁদের মধ্যে ছিল ইউনাইটেড ই্ডিয়ান প্যান্রওটিক এসোসিয়েশন এবং 


বাধিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন । 


(৫) সিদ্ধান্ত £ 


স্তার সৈয়দ আহমদ যে, তীর নিজের সম্প্রদায়ের মন্ত উপকারী ছিলেন এটা 
সন্দেহাতীত। তিনি পশ্চিমী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমাজের প্রবেশ ঘটিয়েছিলেন, দৃষ্টভঙ্গীর 
আধুনিকীকরণও হয়েছিল কিছুটা তার দ্বারা। সর্বোপরি সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনি 
করেছিলেন রাজনীতি-সচেতন । তবে এটা স্বীকার করতেই হবে--ভারতীয় ইতিহাসের 
বৃহতর পরিধিতে তার রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মীবলী এই উপমহাদেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক 
হয়েছে। ছুই জাতি তত্বের উপস্থাপকও তিনি । এই তত্বই ১৯৪৭ সালে দেশাবভাগ 
ঘটিয়েছিল। তার জীবনের একটি মাত্রই উদ্দেশ্ট ছিল যে-কোন বাধাকে উপেক্ষা করে 


মুসলমানদের সুবিধা! বৃদ্ধি । 
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&05. (১) স্যার সৈযদের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের ক্রমবিকাশ : 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ধারণ! ও কর্মস্চীকে স্তার সৈয়দ সমর্থন 
করেন নি, কারণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি তার চোখে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 
১৮৫৮ সালেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে তিনি “পরম্পরের প্রতি শক্রতাবাপন্ন দুইটি 
জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। বাংলার মুসলমানেরাঁও কংগ্রেমে যোগ দিতে চাঁন নি। 
কিন্তু বাংলার মুঘলমানেরা ও স্তার সৈয়দ একই কারণে কংগ্রে বিরোধিতা! করেন নি। 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই শ্তার সৈয়দ-এর প্রতিরোধকল্পে উঠে দাড়িয়েছিলেন। 
কংগ্রেস চেয়েছিল প্রতিনিবিত্বমুলক পরিষদ । কিন্ত শ্তার সৈয়দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
এই ধরনের পালামেপ্টে মুসলমানেরা চিরদিনই অংখ্যালঘু হয়ে থাকবে । তাঁর রাজনৈতিক 
জীবনের প্রথমদিকে তিনি পরবর্তাঁকালের কংগ্রেস সদৃশ একটি পরিমিত মধ্যপন্থী' 
রাজনৈতিক সংঘ গঠনের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। এমন কি, তিনি হিন্দু ও 
মুদলমানদের একটি সার্বজনীন রাজনৈতিক কর্মপন্থার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্ত 
১৮৮৬ জালে তিনি কংগ্রেসকে বলে বসলেন “গণবিক্ষো ভদুলক প্রতিষ্ঠান? 


১৮৮৭ ও ১৮৮৮ সালে স্তার সৈয়দ আরও মুখর হলেন তাঁর কংগ্রেস-বিরোধী 
মনোভাব ব্যক্ত করতে । এই ব্যাপারে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রিন্সিপাল বেকের 
ভারা । পাইওনিয়ার ও “আলিগড় ইনস্টিটিউট" পত্রিকায় বেকের দ্বারা প্রবন্ধমাল৷ রচিত 
হল। সেখানে বলা হল--বহু-জাতি অধুযুধিত দেশে পার্লামেপ্টাবী পদ্ধতির সরকার 
অর্থহীন ও অযৌক্তিক । যদি “ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নির্বাচিত ব্যক্তি- 
মণ্ডলীর দ্বারা রচিত হত-হিন্দুদের থাকত কমপক্ষে মুসলমানদের চেয়ে চারগুণ সভ্য । 
পরীক্ষাকে যদি মান বলে ধরা হত কলিকাতার হিন্দু ন্নাতকেরা মুসলমানদের সরকারী 
কাজে প্রবেশ করতে দিত না। শ্তার সৈয়দ কংগ্রেসের পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙালীদের 
জন্য বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন বলে। এই যুক্তি দেখিয়ে তিনি মুসলমানদের 
কংগ্রেস থেকে দুরে থাকতে বলেছিলেন । ১৮৮৭ সালে লক্ষৌয়ে তিনি বলেছিলেন-_ 
“তোমরা যদি চাও যে দেশ বাঙালী-শাসনের জোয়াল কীঁধে নিয়ে আতনাদ করবে আর 
দেশবাসী বাঙালীর জুতো চাটবে, ত৷ হলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ট্রেনে চেপে তোমরা 
মাঙ্্াজ চলে যাঁও।” 


(২) স্যার সৈয়দ ও হিন্দুদের কংগ্রেস-বিয়োধী অনুভুতি £ 
স্তার সৈয়দ উত্তর ভারতের হিন্দুদের কাছ থেকে কংগ্রেস-বিরোধিতার সমর্থন পেতে 
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পারতেন যি তিনি উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির স্বাথের সঙ্গে তাদের স্াথের পার্থক্য কি 
সেটা ফেখিয়ে দিতেন । কিন্তু তার সৈয়দ উপকূলবর্তা অঞ্চলের কংগ্রেস ও উত্তর 
ভারতের অন্তর্বর্তী অঞ্চলের কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক পরস্পর-বিরোধিত| নির্ণয় করতে 
পারেন নি। তিনি বুঝতে পারেন নি-উত্তর ভারতের নিষ্ঠাবান মানুষদের মধ্যে 
কংগ্রেস-বিরোধী বলতে শুধু মুসলমানেরাই ছিলেন না-_ছিলেন অনেক ক্ষমতাশালী 
প্রভাবশালী হিন্টুও | 


(৩) স্যার সৈয়দ, কংগ্রেস ও মুসলিমগ্গণ £ 

১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের চতুথ অধিবেশন এলাহাবাদে হবার দিদ্ধান্ত ছুই পক্ষকে 
মুখোমুখী হবার সথযোগ করে দিল। কংগ্রেপ যে সকলের প্রতিনিধিত্ব করছে না এ থা 
বোঝাবার জন্য ১৮৮৮ সালের আগণ্/ মাসে শ্তার সৈয়দ “ইউনাইটেড প্যান্রীয়টিক 
এসোসিয়েশন" স্থাপিত করলেন । ঞিন্ু ও মুপলমান যে ছুট পৃথক জাতি--এ কথা তিনি 
এ বৎসরেই বলেছিলেন । 

বিভিন্ন সম্প্রধায়ের রাজনৈতিক শ্বাথ অভিন্ন-এ কথা তিনি মানেন নি। মুসলমান 
ভৃষ্বা্মী ও পরিপালকের! “ইউনাইটেড প্যাত্রিয়টিক এসোপিয়েশশে যোগ দিলেন । অন্ত- 
দিকে দেখা যায়- নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা শ্তার সৈয়দকে স্ুনজরে দেখেন নি, যেহেতু তিনি 
পশ্চিমী পন্থায় আধুনিক-করণের কথা বলছিলেন। প্রথমবারের অধিবেশনে কংগ্রেসে 
মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্য। ছিল দুইজন, দ্বিতীয়নারে ছিল ৩৩ জন, তৃতীয় বারে 
ছিল ৭৯ জন এবং এলাহাবাদ অধিবেশনে ছিল ২২২ জন। যেসব মুসলিম নেতা 
কংগ্রেসের বিরোধিতা করছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন 
বদরুদ্দিন তায়েবজি। ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি শ্তার সৈয়দের কাছে যে চিঠি 
লিখেছিলেন তার উত্তরে স্তার সৈয়দ বলেছিলেন--“মুসলমানেরা কংগ্রেস-বিরোধিতার দ্বারা 
ভারতের অগ্রগতিতে বাধ! স্ষ্ট করতে চাইছেন না বা প্রাপ্য অধিকার ভোগ থেকেও 
ভারতবাসীদের বঞ্চিত করতে চাইছেন না--তবে এটাও ঠিক যে, যাদের সঙ্গে দৌড়িয়ে 
আমাদের জিতবার কোন সম্ভাবনা নেই তাদের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ 
হতেও আমরা বাধ্য নই ।” এই সঙ্গে তিনি মুসলমানদের উ্ত করণের জন্য তায়েবজির 
গ্রচেষ্টাকে প্রশংসাও করেছিলেন । তবে তায়েবর্জিকে এও মনে রাখতে বলেছিলেন যে, 
ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি মিলে কোনদিনই এক জাতি গঠন করতে পারবেনা । 
এ কথা তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন--“ভুল নামধারী জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ শুধুমাত্র 
আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই নয়--সমগ্র ভারতের পক্ষেই ক্ষতিকর ।” তিনি এই সিদ্ধান্ত 
জানিয়েছিলেন--“ভারতবর্ধকে একটি জাতি বলে ধরে নেবে এমন প্রত্যেকটি কংগ্রেস 
সম্বন্ধে আমি আপতি জানাব--হোঁক না কেন তারা যেকোন আকারের,যে কোন ছাঁচের । 
এ, ও. হিউমের এ একই ধরনের আবেদন শ্তার সৈয়দ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। 
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দুটি জাতিকে নিষ্বে একটি জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হতে পারে না-_এই করাই তিনি 
বলেছিলেন । এও 'বলেছিলেন”+“ক্ংগ্রেসের চরম লক্ষ্য হল দেশ শাসন এবং যদিও 
ভারতের সয়স্ত জনগণের পক্ষ থেকেই তার! তা করতে চাইছে, তবু মুসলমানের! হবে 
অসহায় কারণ তারা থাফবে সংখ্যালঘু ।” 


(8). জাধারণ মুসলমানদের কংগ্রেসের কার্ধাদিতে অংশগ্রহণে বিঘুখতা৷ £ 


এটাও নিঃসন্দেহ--স্তার সৈয়দ অধিকাংশ মুসলমাঁনকেই কংগ্রেসে যোগদান থেকে 
ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন । ১৮৮৮ সালের ১৪ই মার্চে তিনি দাবী করেছিলেন-- 
তায়েরজিকে বাদ দিলে, আঁর কোনো বিশিষ্ট মুসলমান মান্রাজ কংগ্রেসে যোগ দেন নি 
তায়েবজির সমালোচনা করে স্তার সৈয়দ বলেছিলেন যে,তিনি বুঝতে পারেন নি কংগ্রেসের 
সমস্ত বিষয়ই মুপলমানদের পক্ষে অন্থুপধোগী | শ্তার সৈয়দের লোকজন সারা ভারতেই 
খুব সক্রিয় ছিল-_মুসলমাঁনদের তাঁরা নিরুৎস্থুক করে তুলছিল যাতে তারা কংগ্রেসে 
যোগ না দেয়। হায়দ্রাবাদে শ্তার সৈয়দ দলে ভারী ছিলেন। মেখানে তাঁর বন্ধু ও 
সমর্থকেরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল মুসলমান রাজকর্মচারীদের নিজের দলভুক্ত 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন সালার জঙ্গ, মাস্তাক হোসেন, নবাব ভিকরে-উল-মুলক্‌ 
এবং নিজাম স্বয়ং । বোম্বাইতে অগ্তুমান-ই আহবের লোকেরা স্তার সৈয়দের পক্ষে ছিল এটা 
স্থনিশ্চিত | এর! তায়েবজির নিজম্ব সংগঠিত দল অগ্ুমান-ই ইসলামকে বুঝিয়ে স্ঝিয়ে 
কংগ্রেসের বিপক্ষে দাড় করিয়েছিল। এটিকে একটা বড় রকমের বিজয় বলা চলে। 


(৫) প্রতিঘদ্বী মুললমান প্রতিষ্ঠান £ 

'একটি প্রতিদন্দী সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা স্তার সৈয়দ আগেই চিন্তা করেছিলেন । 
১৮৮৮ সালে তিনি “ইউনাইটেড প্যা্রিয়টিক 'এসোপিয়েশন" প্রতিষ্টিত করেন--এর দ্বারা 
তিনি কংগ্রেসের সকলের প্রতিনিধি করার দাবী আগ্রাহা করেন। এই সংঘ ইংলণ্ডে 
কংগ্রেসের প্রচারিত বিষয়গ্লিকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করে। উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশে ও 
অযোধ্যায় এই সংঘ বেশ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু শ্তার সৈয়দের দ্বারা প্রবাতিত 
'মহামেডান এডুকেসনাল কংগ্রেস অধিকতর ন্ুপ্রতিষ্ঠিত ও কার্করী হয়েছিল । 
ক্রিটিশ অধিকৃত ভারতের প্রতিটি জেলায় তিনি একটি করে স্থায়ী কা্ধনিবাহক সমিতি 
তৈরী, করতে চেয়েছিলেন । ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্ধুরূপ করে একে গড়ে 
তোলার চেষ্ট। হয়েছিল। পরিশেষে, ১৮৯৩ সালে “মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েপ্টাল 
ডিফেন্স এসোসিয়েশন অফ আপার ইপ্ডিয়া” প্রতিষ্ঠিত হল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে 
ব্রিটিশ শাঁসনকে শক্তিশালী করা এবং মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলিকে রক্ষা করা । 


(৬) সিদ্ধান্ত £ 
স্তার সৈয়দের কংগ্রেঘকে অস্বীকার--ধর্মনিরপেক্ষ যৌগিক জাতীয়তাবাদকে আগ্রা 
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করা থেকেই উদ্ভৃত। জাতায়তাবাদ ও ধর্মকে তিনি সমার্থকরপে গ্রহণ করেছিলেন । 
এইদিক দিয়ে দেখলে তার রার্জনীতিকে শ্রেণীগত রাজনীতি বল! চলে। তিনি তার 
নিজের সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে ঢুকতে:রাজী করিয়ে কংগ্রেসের বনিয়াদকে স্ুপ্রসারিত করার 
চেষ্টা করতে পারতেন। প্রর্তপক্ষে, মুসলমানদের যে ধরনের প্রতিবাদ তিনি কংগ্রেসে 
সন্মুে স্থাপন করেছিলেন তার বেশীর ভাগটুকুই এসেছিল অভিজাত বা উচ্চশ্রেণীর 
মুসলমানদের কাছ থেকে । মুসলিম জনসাধারণের অনগ্রসরতা ভার পরিকল্পনাতে বিশেষ 
কোন স্থান পায় নি। যাই হোক, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সম্মুখে প্রতিবন্ধকের এক 
বৃহত প্রস্তরথণ্ড। সববিছু দ্বেখে তায়েবজি বলেছিলেন যে, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মুদলমানেরা 
কংগ্রেসের পক্ষেই আছেন। তবে তিনি ছুঃখ বরে বলেছিলেন যে, 'দুরধিগম্য মুসলিম 
সংখ্যাথিক্য আমাদের বিপক্ষেই রয়েছে । 
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/03. (১) ভুমিকা £ 

সদীর্ঘকাল ধরেই চাল এবং গম ভারতের প্রধান খাগ্শন্ত ছিল এবং এর সম্পূরক 
হিসাবে আরও ছুটি খাগ্াশস্ত যব ও জোয়ার । তা ছাড়, নানাঁধরনের ডাল, তৈতলবীজ, 
তুলা, পাট, নীল, মসল! এবং তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হত। এই সকল শন্ত চাষ করতে 
অতি সাধারণ এবং প্রায় আফিম কালের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। যন্ত্রপাতির মধ্যে 
থাকত হাক্কা কাদের লাঙ্গল, কাঠি এবং বাঁশ নিমিত শঙ্ত মাড়াই করার দণ্ড আর 
লৌহনিমিত যগ্রপাতির মধ্যে ছিল হাল্কা ধরনের কোদাল এবং কাস্তে । কুষির কাধে 
বলদ এবং মোষের শক্তি ব্যবহার করা হত । এদের সাহায্যে হলকর্ষণ এবং কুষিও পানীয়ের 
উদ্দেশ্তে কূপ হতে জল উত্তোলন করা হত। শতাবীর পর শতাব্দী ধরে এই ধরনের 
অতি সাধারণভাবে বৃণিকার্ধ পরিচালিত হত। উনবিংশ শতাবীতে আলু, চা এবং 
কফির মতো! নতুন কৃষিপণ্যাপির চাষ শুরু হওয়! সত্বেও ভারতীয় কৃষিপদ্ধতির বিশেষ 
কোন পরিবর্তন হয় নি। 


(২) কৃষিপণ্য রগানি_তুল! £ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম নীল, তুলা, পাট এবং 
তৈলবীঞ্জ জাতীয় ভারতীয় কৃষিজ পণ্যাদির বপ্তানির যে প্রচুর সম্ভাবনা! আছে তা উপলব্ধি 
করতে পারে । এই সময় ইংলণ্ডে শিল্পোন্গতির ফলে নে দেশে ভারতীয় শিল্পজাত 
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সামগ্রীর আমদানির উপর আরোপিত সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণ বিধির চাপে ইস্ট ইপ্ডিযা 
কোম্পানী তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য নতুন কৃষিপণ্যের সস্তাবনায দিকে দৃষ্টি 
দিতে বাধ্য হয়। রপ্তানির জন্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ১৮৩০ খ্রীন্টাবের পর বাংলায় পাট 
চাষের বিস্তার ঘটে । দাক্ষিণাত্যে তুলা চাষের প্রসার হতে থাকে। ১৮৪০ থেকে 
১৮৪৯ শরীন্টাব্দের মধ্যে ভারতে বিদেশী জাতের কিছু তুলার চাষ প্রবতিত হয় এবং 
এই ধরনের চাষকে স্থানীয় জলবামুর সঙ্গে সামঞ্রম্ত করার চেঞ্ শুক হয়। 


১৮৫০ খ্রীন্টাব্দের পর থেকে দেশের আত্যস্তরীণ অঞ্চলপমৃহ রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হলে 
এবং সামুদ্রিক পরিবহনের উন্নতির ফলে ভারী সামগ্রীসঘৃহ বিদেশে প্রেরণ সহজতর 
হলে, ভারতের কুষিজ পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ আরও ভ্রুত গাতিতে বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে 
১৮৩৩ ত্রীন্টাবের পর বাণিজ্যিক সংস্থ। হিসাবে ইন্ট ইগ্ডয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে 
গেলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটিশ বণিকগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন উদ্ভম প্রদর্শন করতে 
শুরু করেন। অপরদিকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১--১৮৬৪ খ্রীন্টাব্ষ) সময় ভারতীয় 
কষির বাণিজ্যিক-করণ আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। এতদিন পর্যস্ত ব্রিটিশ 
শিল্পোৎপাদনকারীর! তুলার সরবরাহের বেশির ভাগই আমেরিকা থেকে আমদানি 
করতেন। অতঃপর তারা তুলার জন্য ভারতের উপর শিভ'র করতে .শুরু করেন। 
১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ভারতীয় তুলার আমদানি ২ই গুণ 
বৃদ্ধিপায়। ভারতের[তুলার দৃল্যওুএই সময়ে প্রায় পৃবের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। 
ফলে তুলার চাষের এলাকা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যেতে শ্তরু করে। অপ্রত্যাশিত দরে 
অধিকতর তুল! রপ্তানির মুনাফা ব্রিটিশ-ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের কৃষকশ্রেণীর 
আয় বৃদ্ধি করে। 


কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর তুলা রপ্তানি ক্রমশঃ হ্াস পেতে শুরু &করে পুনরায় 
পূর্বের স্তরে নেমে আসে । ১৮৭*--১৮৮৭ খ্রীন্টাবের মধ্যে তুলার নৃল্যও হ্রাস পেতে 
থাকে । ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ শ্ীন্টাবের মধ্যে তুলার মুল্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে তুলার মূল্য ভ্রত কমতে থাকে। বিংশ শতাবীর প্রথম দিকে 
তুলার দৃল্য ত্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই “ল্য কল্পনাতীতভাবে বুদ্ধি 
পায়, কিন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুলার দাম আবার কমতে থাকে এবং বিশ্বব্যাপী মন্দা 
শুরু হলে তুলার দাম শতকরা গ্রায় ৭৫ ভাগ হ্রাস পায়। ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে অতিরিক্ত থাগ্ভশস্ত উৎপাদনের ভন্ত 
অধিকতর জমি ব্যবহার শুরু হলে তুলা উৎপাদনের পরিমাণও হ্রাস পায়। ভারত 
বিভাগের সময় কীচ! তুলা রপ্তানির পরিমাণ চছিল ১৬ লক্ষ টন এবং তার মৃল্য ছিল 
২২৬ কোটি টাকা । | 
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(8) পাট রগানি ঃ 

উনবিংশ শতাববীর শেষের দিকে কাচ। পাট ভারতীয় রপ্তানির তালিকাতুক্ত কুলে 
পাট চাষের এলাক! ভ্রুত বুদ্ধি পেতে শুরু করে। দেশের অভ্যন্তরে পাটকলের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়৷ সত্বেও বিশ্বব্যাপী মন্দার পূর্বের বছরগুলোতে কাচ৷ পাটের রপ্তানি বৃদ্ধি 
পায়। বিশ্বব্যাপী মন্দার অব্যবহিত পূর্বে কাচা পাটের রপ্তানির পরিমাণ ছিল গ্রায় 
৯ লক্ষ টন। বিশ্বব্যাপী মন্দা কাচা পাটের রগ্তানি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং 
১৯৩৩-৩৪ গ্রীন্টাব্দে কাচা পাটের রপ্তানি হ্থাসপ্রাপ্ত হয়ে ৫৬ জক্ষ টনে দীড়ায় । 
কাচা পাটের নূল্য হ্রাসের ফলে পাটচাধীগণ আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কীচ 
পাটের মূল্য ১৯২৮-২৯ খ্রীস্টাবে প্রতি টন ৩৫৫ টাকা থেকে ১৯৩৩-৩৫ শ্রীন্টাবে প্রাতি 
টন ১৭৫ টাকায় নেমে আসে । তবে পরবর্তা বছরগুলোতে কীচা পাটের চাহিদা! বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে তাঁর রপ্তানি ও মূল্য উভয়ই সামান্য বাড়তে থাকে । অপরদিকে 
উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করে কাচা পাটের মুল্য বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৩৫ খ্রীন্টাবে স্বেচ্ছা- 
মূলক ভিত্তিতে পাট চাথের এলাকা সন্কোচনের একটি পরিকল্পনা বাংলার সরকার গ্রণ 
করে। ১৯৪০ গ্রীন্টাবে এই নীতিকে বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
ভারতীয় পাটকলগুলে! উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলে কীচা পাটের রপ্তানি হ্রাস পায়। 
এই কাচা পাটের টন প্রতি মুল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। ভারত বিভাগের প্রাকৃকালে কাচা 
পাট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩'১ লক্ষ টন এবং তার মোট মুল্য ছিল ১৯ কোটি টাকা । 


(8) খাস্শত্য রগুণনি 2 

১৮৬০ খ্রীন্টব্বের পর থেকে চাল এবং গমের রপ্চানিও বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ খ্রীস্টাবের 
কাছাকাছি বছরগুলোতে প্রতিব্ছর প্রায় ১২ লক্ষ টন খাগ্শগ্ত রপ্তানি করা হত। এই 
প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, ভারত থেকে খাছ বপ্তানি দেশের খাগ্ছের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে 
মেটাবার পর করা হত এবং খাগ্শস্ত রপ্তানি বাস্তপিকই উদ্ববত্ের প্রতিরূপ ছিল এরূপ 
মনে করলে ভুল কর! হবে । ব্যাপক দারিদ্র্যের ফলে জনগণের অনেকেই তাদের খাষ্ঠের 
প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে পারত নাঁ। খাছ্যশত্ত 'এই ধরনের বছ লোকের নাগালের বাইরে 
ছিল বলেই বঞ্চানির জন্য চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের 
থাছের সরবরাহ স্থুরক্ষিত করতে রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হত। তথাপি 
১৯১৯-১৯২০ খ্রীন্টা্ পর্যন্ত ভারত খা্চশন্ত বপ্তানিকারী দেশরূপেই পরিচিত ছিল। 
১৯২১ খ্রীষ্টাৰের পর থেকে ভারত খাগ্শস্ত আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। কিন্ত 
যতাঁদন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের অস্তভূক্ত ছিল ততদিন ভারতের খাছ্যশশ্ত আমগানির 
পরিমাণ খুব কম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতে খাগ্ঠিশস্টের বাঁধিক আমরানির 
পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টন। যুদ্ধের সময় আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু হয়। 
এমন কি, ১৯৪২-১৯৪৩ গ্রীস্টাবে ভারতকে সিংহলে চাল রগ্তানি করতে হয়। ফলে 


17154006118 (০) 127 


বাংলায় ভয়াবহ দ্ছৃতিক্ষ দেখ! দেয়। যুদ্ধের পর ভারতে খাদ্ধশত্তের চাহি] বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি পরিমাণে থান্চ আমদানি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারত 
বিভাগের সময় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাস্যশন্ত আমদানি করা হত। 


কৃষি উৎ্পাদ্বনে অমন] £ 


বর্তমান শতাব্ধীর গোড়ার দিক থেকে দেখা যায় যে, খাদ্চদ্রব্যের সরবরাহ এনস্ংখ্যার 
বৃদ্ধির ভার অপেক্ষ! হাঁস পেতে শুরু করে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য তদানীস্তন 
তারত সরকার যে একটি কমিটি নিয়োগ করে তার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এই 
সময় খাস্শস্তের চাষে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ এবং খাচ্যোৎপাদন উভয়ই জনসংখ্যার 
বৃদ্ধির তুলনায় অতীব মন্থর গতিতে বুদ্ধি পায় । বিশেষতঃ, ১৯২১ শ্র্টাব্দের পর জনসংখ্য। 
ক্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে খাগ্যশস্তের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে অসমথ হয়ে 
পড়ে । অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, খাস্শন্ত উত্পাদনের এবং খাধারণ- 
ভাবে মোট কৃষিউৎপাদনের হিসাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত খুব নিভ রষোগ্য ছিল না 
তবে এ কথা ঠিক থে, দীর্ঘকাল যাবৎই নাগা খাছশস্তের উৎপাদন প্ররুতপক্ষে ক্রমে 
এ্রমে ত্রাস পেতে থাকে । 


১৮৮০ থেকে ১৯৪৭ খ্রীপ্টাবের কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া যায় ভার 
ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় যে, এই সময় খাগ্শন্তের চাষে নিয়োজিত জমি অপেক্ষা অন্যান্য 
কৃষিজাত পণ্যের চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ভ্রত হারে বৃদ্ধি পায়। 
প্রকৃতপক্ষে এই সময় খাস্ঠশগ্ডের মূল্যের তুলনায় অন্তান্ত কৃষিজ সম্পদের বাজার মূল্য বেশি 
ছিল। ক্ুুতরাং কুখকগণ স্বভাবতই এই সকল কঁষিপণ্য উৎপাদনে বেশি আগ্রহী ছিল। 
ফলে নানা ধরনের তৈলবীছ, পাট, তামাক, চা, কফি প্রভৃতির চাষের অন্ত নিয়োজিত 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আর তার তুলনায় খাগ্শন্ত ও তুলার চাষে নিয়োজিত জমির 
পরিমাণ ক্রমাগত হাপ পেতে খাকে । তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাণিজ্যিক 
কষিপণ্যের মুনাফার অধিকাংশই বিদেণা বণিবদের ভস্তগত হত। ফলে সামগ্রিকভাবে 
আঘথিক আমদানি বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ চাষীদের খুব উপকার হয় নি। 

অপরদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ ও তাদের শহযোগী বিদেশী বণিকদের মনোযোগ নিবদ্ধ 
ছিল প্রধানত; কৃষিজ সংক্রান্ত উৎপাদনের বাণিজ্যিক কাধকলাপের দিকে । দেশের কৃষি 
উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য সাঁধন এবং অধিকতর মুনাফা প্রদশনে সমর্থ কৃষিপণ্যগুলোর 
উৎপাদন ব্যবস্থ! প্রবর্তন করাই ছিল তাদের মূল নীতি। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চা, 
কফি, আফিম প্রভৃতির চাষে উৎসাহ স্থাষ্ট করা হয়েছিল। কৃষির উন্নতির কোন সাধারণ 
নীতির ফল হিসাবে এই উৎসাহ দেওয়া হয় নি। ক্থৃতরাং এই ধরনের একপেশে 
নীতি কৃষির উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়।' নিজেদের বিনিয়োগ থেকে দ্রুত মুনাফা লাভ 
করার আগ্রহে উৎপাদন এক উন্নতির শ্বাভাবিক নিয়মবিধি কোথাও গৃহীত হয় নি। 
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ব্রিটিশ সরফার কৃষির উন্নতির জন্য কোনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল না । 
ভারতের কৃষিসম্পদ্ন মূলত মৌহুমী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল । কিন্তু এই বৃষ্টির পরিমাণ 
প্রতিবছর একরকম নয়। ফলে অনাুষ্টি ও অতিবৃষ্ট উভয়ই কৃষিপণ্যের পক্ষে 
ক্তিকারক। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার গ্বারা জমিতে 
প্রয়োজনীয় জল বপ্টন অথব! নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থীই করে নি। প্রকৃতপক্ষে জলসেচ 
ব্যবস্থ না থাকার জন্য ভারতের কোন না কোন অঞ্চলে অজগ্না ও দুভিক্ষ দেখ! দিতি। 
তা ছাড়া, চাষবাসের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক রীতিনীতি প্রয়োগ 
করারও কোন চেষ্টা করা হয় নি। ভারতীয় কলির সনাতন পদ্ধতি অন্নসরণ করেই 
ইষকগণ জমি চাষ করত। ফলে কৃষির উৎপাদন বুদ্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। কৃষি সার ব্যবহারের সুযোগস্থবিধাও চাষীদের ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ 
থেকেও সেই ব্যাপারে কোনরূপ সাহায্য করা হয়নি । উন্নতমানের কৃষিবীজ সরবরাহের 
কোন ব্যবস্থাও সরকারীভাথে হয় নি। যদিও ব্রিটিশ সরকার খুব ভাব ভাবেই জানত 
যে, তারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি, তথাপি তারা এই বিষয়ে কোন দু দেওয়ার 
চেষ্টা করে নি। 

উপরি-উক্ত কারণগুলো ছাড়াও ভারতের কৃষির ক্রমাবনতির আরও কয়েকটি কারণ 
ছিল। তার মধ্যে একটি হল জমির মালিকানার সমন্তা। ভারতের অনেক অঞ্চলেই 
কলষকগণ জমির মালিক ছিল না, জজিদার বা! জোতদার শ্রেণী ছিল জমির মালিক হৃতরাং 
তারা যে কোন সময় কৃষককে জমি থেকে বিতাড়িত করতে পারত। ফলে কষকগণ 
বখনই নিজেদের অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করে জমির উন্নতি করার পক্ষপাতী ছিল না। তা 
ছাঁড়া, ভারতের কৃষকদের দারিদ্র্য বধির উন্নতির পথে সবচাইতে বড় বাধার স্থষ্ট করে। 
প্রায় সকল কৃষকই গ্রামের মহাঁজনদের নিকট খণী ছিল এবং অনেক সময় বংশাঙ্ক্রমিক 
ভাবেও তাদের এই খণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হত না। কুষকদের এই বংশান্লমিক 
আথিক ছুর্গীতি কফি ও কৃষকের উমতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা স্বরূপ দেখা ঘেয়। 
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475. (১) পটভুমিকা £ 

আধুনিক ভারতে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যেসব ভারতীয় নেতা সর্বপ্রথম 
আন্দোলন শুরু করেন রাজা রামমোহন রায় তাদের অন্যতম ছিলেন। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা, বিচারের ক্ষেত্রে জুরী প্রথার প্রবর্তন, শাঁসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, 
ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী পর্দে নিয়োগ, জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে কৃষকদের 
স্বার্থরক্ষা' করার ব্যবস্থা, ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির পথ স্থগম করা প্রভতিই 
ছিল তার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য । আস্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিও তাঁর গভীর 
আগ্রহ ছিল এবং যেখানেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ দেখতে পেতেন 
তার প্রতি তিনি সমর্থন জানাতেন । ' 

রাজা রামমোহনের এই এঁ্তিহোর উত্তরস্থরী ছিলেন নতুন চিন্তাধারায় উদ্ধুন্ধ একদল 
বাঙালী যুবক । তাদের প্রায় সবাই ছিলেন ব্বনামখ্যাত আযাংলো-ইত্ডিয়ান শিক্ষক 
হেনরি ভিভিয়ান ভিরোজিওর ছাত্র এবং তার নাম অস্থসারে তার! নিজেদের ভিরোজিয়ান 
বলে অভিহিত করতেন । ডিরোজিওর ছান্ত্রগণ টমপেন এবং জেরেমি বেস্থামের রচনা 
এবং ফরাসী বিপ্রবের ভাবধারা থেকে স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা লাভ করে । 
ভিরোজিয়ানগণ অসংখ্য সভাসমিতি স্থাপন করে তাদের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা 
ভারতীয়দের নিকট জনপ্রিয় করে তোলার এবং ভারতের ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করার 
চেষ্টা করেন। তাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে স্বদেশ সম্পর্কে নতুন ধ্যান- 
ধারণার স্থষ্ট হয় এবং বিভিঃস্থানে রাজনৈতিক সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে । 

(২) রাজনৈতিক সভা-সমিতি £ 

রাজনৈতিক সমিতির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতীয় চেতনা বিকাঁশ 
লাভ করে। সুগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবও এই সময় থেকেই শুরু হয়। 
এই যুগে ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের জন্য ও 
রাজনৈতিক কাঁজের গোড়াপত্তনের জন্য বিভিন্নস্থানে বাঁজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন । 
নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা, বাস্তব জম্পর্কে নতুন বুদ্ধিনিভর দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক, 
অথনৈতিক এবং সামাজিক জমস্তা সম্পর্কে নতুন লঙ্গ্য, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের জন্য 
প্রয়োজনীয় নতুন শক্তি, রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন পদ্ধতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে 
রাজনৈতিক কর্মস্চী গ্রহণের জন্য তারা প্রচেষ্টা শুরু করেন । মতাদর্শ, নীতি সংগঠন 
এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তারা এক নতুন রাজনৈতিক কর্মধারা সুনির্দিষ্ট করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্ত তাদের এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কারণ আধুনিক রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার সঙ্গে অধিকাংশ ভারতবাসীই তখন অপরিচিত ছিল। তখন রাজনৈতিক 
উপায়ে যে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে এই ধারণাও ছিল 
সম্পূর্ণ অভিনব । স্থতরাং আধুনিক রাজনৈতিক চেতনায় জনসাধারণকে উহ্দ্ধ করে 
তুলতে এইসব সভা সমিতির :সংগঠকদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। 
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এ কথা, ঠিক যে, অনেক. সময় ধর্মীয় উদ্দীপনা, জাতি ও সাম্প্রদায়িক সংহতি 
প্রভৃতি ভারতীয়দের সভা-সঙ্ষিতি গঠন করতে উৎসাহিত করে তুলেছে, কিন্ত 
উনবিংশ শতাববীর মধ্যভাগে গড়ে ওঠা সভা-সমিতির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের এই সব 
সভা-সমিতির প্রচুর পার্থক্য ছিল। আধুনিক সভা-সমিতিগুলো জাতি, ধর্ম ও জন্প্রদায় 
নিরপেক্ষ সংগঠন হিস।বে জন্মলাভি করে । উনবিংশ শতাব্দীর এই সভা-সমিতি স্থাপিত 
হওয়ার পটভূমিকায় ছিল একই প্রকার চিন্তা, কর্মদক্ষতা, শিক্ষা, রাজনৈতিক আকাঙ্ষা 
এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভোক্ষ। যৌথ পরিবারের, সম্প্রদায়ের বা আঞ্চলিক 
স্বার্থে এইসব সংগঠন স্থাপিত হয় নি। এক সময় পবিবারি, সম্প্রদায়, অঞ্চল প্রভৃতিই ছিল 
সভা-সমিতি গড়ে ওঠার একমানক্জ কারণ, কিন্তু চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করে 
ভারতীয়গণ আধুনিক রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করতে শুরু করলে উপরি-উক্ত বিষয়- 
গুলোর গুরুত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। | 

কিন্তু চিরাচরিত প্রথা সম্পূণ পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের পক্ষে একান্ত 
উপযোগী জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সভা-সমিতি গঠনের ক্কৃতিত্ব বাস্তবিকই 
প্রশংসাপুর্ণ। সভা-সমিতি ভারতীয়দের নিকট অভিনবত্বহীন। সাধারণভাবে 
বিবেচনা করলে তথাকখিত প্রত্যেকটি জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্ 
বা সমিতিরূপে মনে করা যেতে পারে। কার্তও তাই ছিল, কিন্ত তদানীন্তন 
রাজনৈতিক চাপ ভারতীয়দের এমন একটি অবস্থার সম্মুখান করে যার ফলে জাতি, ধর্ম এ 
সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে তারা নতুন সভা-সমিতিতে অংশ 
গ্রহণ করতে সম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, শিখ এবং মারাঠাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, 
ব্যাপক দেশপ্রেমের কথা! ভারতীয়দের নিকট অপরিচিত ছিল না। তৃতীয়ত, পুরাতন 
ও নতুন ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জন্ত সাধনের জন্ত আধুনিক রাজনীতির সংগঠক 
বুদ্ধিজীবীগণ পরিবার, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার 
চেষ্টা করেন। অনেক সময় জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক সংগঠ নগ্ডলো৷ নিজন্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন 
রেখেও প্ুহত্তর ও আধুনিক রাজনৈতিক সভা-সমিতির সঙ্গে অঙ্গ্থন্ীভাবে মিলিত হতে 
থাকে। টমাস হনসের ভাষায় জাতি ও ধর্মের উপর গঠিত সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত : 
রাজনৈতিক সভা-সমিতিসমূহকে করপোরেশন" বলা যেতে পারে-_নতুন রাজনৈতিক সভা- 
সমিতির ছত্রছায়ায় থেকেও যারা নিজেদের স্বাতন্ত্য অন্ষুপ্ন রাখতে জমর্থ ছিল। 
সর্বোপরি এই রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা ব্রিটিশ 
শাসন নীতির বিরুদ্ধে অবিরত এবং স্থসঙ্গতভাবে সমালোচনা চালিয়ে যেতে খাকে। 
প্রইসব রাজনৈতিক সংস্থার সদশ্তগণের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহুগত্যের অভাব 
ছিল না । কিন্তু তাদের সমালোচনা অনেক সময়ই তীব্র ও কঠোর ছিল এবং অধিকারের 
সীমানাও তারা লঙ্ঘন কুরতে ছ্বিবাবোধ করতেন না। ক্রমশ সভা-সমিতির সাস্ত- 
সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমালোচনাও তীব্রতর হতে থাকে এবং 
রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রিটিশ সরকার এইসব সভ- 
সমিতি বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিল না, ফলে অন্পদিনের মধ্যেই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে আর 
একটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে শুরু করে। 
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(৩) আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য 2 

রাজা রামমোহন বায় এবং ডিরোজিয়ানদের' প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৮৩৭ এ্রস্টাবে 
কলকাতায় স্থাপিত হল ল্যাও্ড হোল্ডার্স সোসাইটি । এই সংস্থাই ভারতে স্থাপিত প্রথম 
রাজনৈতিক সঙ্ঘ | এই সজ্ঘের সংকীর্ণ লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার জমিণারদের 
শ্রেণীস্বা্থ রক্ষা করা । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইয়া 
সোসাইটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আরও ব্যাপক | ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই ছুটি সমিতি 
মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন নামে পরিচিত হয়। বে নার্ম পরি- 
বন্তিত হলেও এই সংস্থার শ্রেণীাগত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। 

১৮৫২ খ্রীন্টাব্দে বোষ্ধে প্রেসিডেন্সিতে বোন্ষে আসোসিয়েশন এবং মাদ্রাজ নেটিভ 
প্রেসিডেন্সিতে মাদ্রাজ আসোসিয়েশন গঠিত হয় । কলকাতার সংস্থার মতো এই ছুটি 
সংস্থার অঞ্চল ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ছিল খুবই সংকীর্ণ । বিশেষতঃ বোম্বে আসো- 
সিয়েশনে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ভয় । 'গুজরাটি, পাঁসাঁ এবং মহারাস্ত্রীয়দের 
উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব . পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়ার স্চষ্ট করে এবং এ সংস্থার 
সফল্তদের মধ্যে তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় । দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের আত্মিক 
বৈশিষ্ট্য বোষ্বে আসোপসিয়েশনের কার্ধকলাপের 'এপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতেও 
অসমর্থ হয়। পার্সাঁ, ইহুদি, পোতুগীজ, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
'বোন্ধে আসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে যুক্ত থাকলেও পাপা বণিক সম্প্রদায়ই 
এই সংস্থায় সবাপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রেণা ভিসাবে দেখা দেয়। পরবতীকালে বোষ্ধে 
প্রেসিডেম্সির পুনে শহরে আর 'একটি আসোসিয়েশন গড়ে এঠার পর ছুটি সমিতির 
কার্ধকলাপের ফলে আঞ্চলিক ও শ্রেণী চরিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফ্ট হয়ে ওঠে । এমন কি, 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বোনে ও পুনের সাম্য তাদের আঞ্চলিক ও শ্রেণী 
চরিত্র বিসর্জন দিতে অক্ষম হন এনং তাঁদের কার্ধকলাপের মধ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয়। 

মান্রাজের রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোক্তাগণ অসাঁড়ম্বরভাবে তাদ্রে কাজ শুরু 
করেন. এবং ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। কিন্তু পরে তার! মাদ্রাজ নেটিভ আসোসিয়েশন নামে একটি স্বতক্তর সংস্থা স্থাপন 
করেন। কিন্তু এই সংস্থার প্রধান দুই উদ্যোন্ত! জি. এল. চেটি এবং পি, স্ুন্দরম চেউয়ার 
আযাসোসিয়েশনের প্রকৃত উদ্দেস্ত উপেক্ষা করেও দক্ষিণ ভারিতের গ্রীন্টান মিশনারীদের 
সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ করতে শুরু করেন । যা হোঁক, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজে রাঁজ- 
নৈতিক এই সব সংস্থা গড়ে ওঠার পরই সারা দেশ জুড়ে ছোট ছোট শহরগুলোতেও 
অনুরূপ সভা-সমিতি স্থাপিত হয় । 

(8) জমিতিগুলোর চরিত্র ঃ 

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতির চিত্র ছিল 
প্রধানত আঞ্চলিক। সর্বভারতীয় চিন্তাধারা এবং আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদের 
তখনও উদ্ভব হয় নি। আঞ্চলিক জমস্তা সেজন্য এইসব সমিতিতে প্রাধান্য পেত। 
অপরদিকে প্রায় সবগুলো সমিতিতেই আধিপত্য করতেন ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার 
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এ কথা. ঠিক যে, অনেক সময় ধর্মীয় উদ্দীপনা, জাতি ও সাম্প্রদায়িক সংহতি 
প্রভৃতি ভারতীয়দের সভা-সর্মিতি গঠন করতে উৎসাহিত করে তুলেছে, কিন্ত 
উনবিংশ শতা্দীর মধ্যভাগে গড়ে ওঠা সভা-সমিতির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের এই সব 
সভা-সমিতির প্রচুর পার্থক্য ছিল। আধুনিক সভা-সমিতিগুলো জাতি, ধর্ম ও জম্প্রদায় 
নিরপেক্ষ সংগঠন হিসাবে জন্মলাভ করে । উনবিংশ শতাব্ধীর এই সভা-সমিতি স্থাপিত 
হওয়ার পটভূমিকায় ছিল একই প্রকার চিন্তা, কর্মদক্ষতা, শিক্ষা, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা 
এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভোক্ষ। যৌথ পরিবারের, সম্প্রদায়ের বা আঞ্চলিক 
স্বার্থে এইসব সংগঠন স্থাপিত হয় নি। এক সময় পরিবার, সম্প্রদায়, অঞ্চল প্রভৃতিই ছিল 
সভা-সমিতি গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ, কিজ্তু চিরাচরিত নীতি পরিত্যাগ করে 
ভারতীয়গণ আধুনিক রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করতে শুরু করলে উপরি-উক্ত বিষয়- 
গুলোর গুরুত্ব সম্পূণ বিনষ্ট হয়। | 

কিন্তু চিরাচরিত প্রথা সম্পূণ পরিবতন করে আধুনিক যুগের পক্ষে একাস্ত 
উপযোগী জাতি, ধর্ম ও অন্প্রপ্গায় নিরপেক্ষ সভা-সমিতি গঠনের কৃতিত্ব বাস্তবিকই 
প্রশংসাপূর্ণ। সভা-সমিতি ভারতীয়দের নিকট অভিনবত্থহীন। সাধারণভাবে 
বিবেচনা করলে তথাকখিত প্রত্যেকটি জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ 
বা সমিতিরূপে মনে করা যেতে পারে। কাধতও তাই ছিল, কিন্তু তদানীস্তন 
রাজনৈতিক চাপ ভারতীয়দের এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন করে যার ফলে জাতি, ধর্ম "9 
সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে তারা নতুন সভা-সমিতিতে অংশ 
গ্রহণ করতে সম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, শিখ এবং মারাঠাদের ইতিহাস থেকে জানা যাঁয় যে, 
ব্যাপক্ক দেশপ্রেমের কথা ভারতীয়দের নিকট অপরিচিত ছিল না। তৃতীয়ত, পুরাতিন 
ও নতুন ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জন্ত সাধনের জন্য আধুনিক রাজনীতির সংগঠক 
বুদ্ধিজীবীগণ পরিবার, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার 
চেষ্টা করেন। অনেক সময় জাতি ও ধর্ম ভিত্তিক সংগঠ নগুলো৷ নিজন্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন 
রেখেও পুহত্তর ও আধুনিক রাজনৈতিক সভা-সমিতির সঙ্গে অঙ্গান্ীভাবে মিলিত হতে 
থাকে। টমাস হবসের ভাষায় জাতি ও ধর্মের উপর গঠিত সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 
রাজনৈতিক সভা-সমিতিসমূহকে করপোরেশন? বল! যেতে পারে-_নতুন রাজনৈতিক সভা- 
সমিতির ছত্রছায়ায় থেকেও যারা নিজেদের শ্বাতন্থ্য অন্ষুঞ্ন রাখতে সমর্থ ছিল। 
সবৌপরি এই রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তার! ব্রিটিশ' 
শাসন নীতির বিরুদ্ধে অবিরত এবং স্ুথসঙ্গতভাবে সমালোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। 
এইসব রাজনৈতিক সংস্থার সদম্তগণের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহ্গত্যের অভাব 
ছিল না। কিন্তু তাদের সমালোচন! অনেক সময়ই তীত্র ও কঠোর ছিল এবং অধিকারের 
সীমানাও তীরা লঙ্যন কুরতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ক্রমশ জতা-সমিতির সাস্ত- 
সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমালোচনাও তীব্রতর হতে থাকে এবং 
রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। গ্রিটিশ সরকার এইসব সভা" 
সমিতি বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিল না, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে আর 
একটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে শুরু করে। 
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(৩) আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য £ 

রাজা রামমোহন রায় এবং ভিরোজিয়ানদের' প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৮৩৭ ্রীস্টাব্দে 
কলকাতায় স্থাপিত হল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি | এই সংস্থাই ভারতে স্থাপিত প্রথম 
রাজনৈতিক সঙ্ঘ । এই সঙ্মের সংকীর্ণ লক্ষ্য ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার জমিদারদের 
শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। ১৮৪৩ খ্রীন্টাব্ে কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া 
সোসাইটির রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল আরও ব্যাপক | ১৮৫১ খ্রীন্টাব্দে এই ছুটি সমিতি 
মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইন্ভিয়ান আযাসোপিয়েশন নামে পরিচিত হয়। তবে নার্ম পরি- 
বতিত হলেও এই সংস্থার শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। 

১৮৫২ খ্রীন্টাব্ধে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে বোনে আসোসিয়েশন এবং মাদ্রাজ নেটিভ 
প্রেসিডেন্সিতে মাদ্রাজ আসোসিয়েশন গঠিত হয় । কলকাতার সংস্থার মতে এই ছুটি 
সংস্থার অঞ্চল ও শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ছিল খুনই সংকীর্ণ । বিশেষতঃ বোষ্ধে আসো" 
সিয়েশনে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত য় | গুজরাট, পাপা এবং মহারাস্ত্রীযদের 
উপর পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভাব . পৃথক পথক প্রতিক্রিয়ার স্যষ্টি করে এবং এ সংস্থার 
সদন্তদের মধ্যে তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় । দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের আত্মিক 
বৈশিষ্ট্য বোষ্ধে আসোসিয়েশনের কারধকলাপের ওপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতেও 
অসমর্থ হয়। পাসী, ইহুদি, পোর্তুগীজ, হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধনী 'ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
বোম্বে আসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে যুক্ত থাকলেও পাপা বণিক সম্প্রদায়ই 
এই সংস্থায় সবাপেক্ষা প্রভাবশালী শ্রেণা ঠিসাবে দেখা দেয় । পরবতীকালে বোস্ে 
প্রেসিডেন্সির পুনে শহরে আর একটি আসোসিয়েশন গড়ে সার পর ছুটি সমিতির 
কাধকলাঁপের ফলে আঞ্চলিক ও শ্রেণী চরিত্র বিশেষভাবে পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে । এমন কি, 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বোনে ও পুনের সদশ্য তাদের আঞ্চলিক ও শ্রেণী 
চরিত্র বিসর্জন দিতে অক্ষম হন এবং তাঁদের কীষকলাপের মধ্যে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয়। র 
মাত্রাজের রাজনৈতিক সংস্থ! গঠনের উদ্যোক্তাগণ অসাড়ন্গরভাবে তাদের কাজ শুর 
করেন.এবং ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আযাসোসিয়েশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন । কিন্তু পরে তারা মাদ্রাজ নেটিভ আসোসিয়েশন নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা স্থাপন 
করেন। কিন্তু এই সংস্কার প্রধান ছুই উদ্যোস্তা জি. এল. চেটি এনং পি, স্ন্দরম চেউয়ার 
আসোসিয়েশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপেক্ষা করেও দক্ষিণ ভারতের খ্রীস্টান মিশনারীদের 
অঙ্গে বিবাদ-বিসংবাঁদ করতে শুরু করেন | যা হোক, কলকাতা, বোষ্ে, মাড্রাজে রাঁজ- 
নৈতিক এই সব সংস্থা গড়ে ওটার পরই সারা দেশ জুড়ে ছোট ছোট শহরগুলোতেও 
অচ্থরূপ সভা-সমিতি স্থাপিত হয় । 

(8) জমিতিগুলোর চরিজ্র ঃ 

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতির চরিত্র ছিল 
প্রধানত আঞ্চলিক । সর্বভারতীয় চিস্তাধার এবং আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদের 
তখনও উন্তব হয় নি। আঞ্চলিক সমন্তা' সেজন্য এইসব সমিতিতে প্রাধান্য পেত। 
অপরদিকে প্রায় সবগুলো সমিতিতেই আধিপত্য করতেন ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদার 
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গোষ্ঠী। তাদের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদের স্বার্থ 
জমিদারদ্রে শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে এবং ফলে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য 
তারা সযত্রে কৃষক সমাজকে সভাসমিতি থেকে দূরে রেখে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুপ্ন রাখার 
চেষ্টা করে । আবার নিজেদের প্রয়োজনেই তারা শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শাসনবিভাগে 
আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, শিক্ষা বিস্তার, সরকারী কার্য পরিচালনায় 
ভারতীয়দের অংশগ্রহণ এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির পথে সহায়তা 
ইত্যাদির জন্ত মাঁঝে মাঝে ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের কাছে নিজেদের বাঁজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক দাবিও পেশ করত । দৃষটাস্তস্বরূপ ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আযসোসিয়েশনের উল্লেখ 
করা যেতে পারে। 

কলকাতার ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের আঞ্চলিক ভিত্তির যেমন অমেক 
সাদ্স্ত দেখা যায়, শ্রেণীভিত্তিক এইসব সংগঠনের মধ্যে তেমনই সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যেতে 
পারে। কলকাতার সংস্থায় ভূম্বামীদের প্রাধান্য ছিল, বোঘ্ধের সংস্থায় প্রাধান্য লাভ করে 
ব্যবসাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এবং মার্রাজের সংস্থায় প্রাধান্ত দেখা যায় তথাঁকখিত 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের । ফলে এই তিনটি সংস্থার কাধকলাপের মধ্যে তাদের সাশ্তদের 
সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রেণী ভিত্তিক এইসব সংস্থা শ্রেণী- 
স্বার্থ রক্ষার দিকে যতট1 আগ্রহী ছিল, সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক চেতনা স্থাষ্ট ও 
সাআআজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ততটা উৎসাহী ছিল না। স্থতরাং এই সব সভাসমিতির কর্ম- 
পন্থায় অসস্তষ্ট য়ে একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী নতুন রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার 
জন্য যত্বুবান হন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমালোচকের দৃষ্টিতঙ্গি নিয়ে নতুন রাজনৈতিক 
কর্মসূচী গ্রহণ করেন । মুষ্টমেয় ব্যক্তির করতলগত সভাসমিতির পরিবর্তে তারা সামাজিক 
ও শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে ব্যাপক ভিত্তি উপর নতুন সংস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা 
শুরু করেন। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্থষ্টির পথ 
স্থগম করার ব্যাপারে এ সব সভাসমিতির দান অপরিসীম | এই অম্পর্কে অধ্যাপক 
অনিল শীল বলেন, “71:21)5061501008 006 0195 ০01 01115) 08510) 76118101) 2100 
109081115, 200 95015151178 07917 18000] 08811210189) (17679 85500196101)5 
1210 110 1115 0৮ 61 5197) 01 2. 50019] 2194 [00110108)1 16৮016101017 117 1106 
০0110118910. 

৩. 34. 8311911ড 76৮19 09510177971 01 90805986801) 171 07006172 
815089 8৪]) €0 0186 79001571)9709610109 2190৩ 195 1185 9800161 (00172715519). 


/১25. ভূমিকা £ 

বাংল! দেশে ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতে শিল্প বিস্তারের জন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেন নি। 
তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি দুর্বল 
হয়ে পড়বে। কিন্তু ১৮৫৪ শ্রীন্টাবে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ কশ্টেিলের 
সভাপতি স্তার চার্পস উড ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেন 
এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি নির্দেশপত্র পাঠান । এই নির্দেশপত্রে 
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একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাপ্রাজে তিনটি বিশ্ববিষ্ঠালয় 
স্থাপনের সুপারিশও করা.“হয় । বেসরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে সরকার অন্গুদ্দান 
মঞ্জুর করার নীতি এবং বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনা এবং তত্বাবধাঁন সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ 
দেওয়া হয় । ভারতে শিক্ষানিস্তারের ক্ষেত্রে উডের নির্দেশনামার (৬৮০০৫+০ 7 1958001 
[9081012) গুরুত্ব অপরিসীম বলে তা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে ম্যাগনা- 
কার্টা নামে পরিচিত । 


(২) শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্ব 2 


১৮৫৪ খ্ীপ্টাব্ধে উডের নিদেশনামা প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই ভারতে শিক্ষা 
বিস্তারের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সুচনা হয়। ১৮৫৪ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
সময়কাল ভারতের শিক্ষা বিবর্তনের ইতিহাসে ভিক্টোরিয়া পব নামে পরিচিত । এই সময় 
ভারতের সর্বত্র শাস্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাঁকাঁর জন্য শাসকবর্গ শিক্ষাবিস্তারের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার স্বযোগ লাভ করেন। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত প্রত্োকটি 
প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে কমিটি ও কমিশন 
গঠন করে শিক্ষ' সম্পর্কে নান! প্রকার সমীক্ষা করা হয় । অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে খ্রীন্টান মিশনারী, সরকারী" ও বেসরকারী-_এই তিনটি মাধামের উপর শিক্ষা 
নিস্তারের দায়িতু ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পরে সরকারী ও খ্রীন্টান মিশনারী' 
সম্প্রলয় শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে নিক্ষিয় হয়ে পড়ে | ফলে শিক্ষাবিষ্তারের মূল দায়িত্ব 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রহণ করতে হয় | ১৮৮২ শ্রীন্টাব্ধে ভারতে বিভিন্ন ধরনের 
৫৮,৬৫৩টি শিক্ষাপ্রতিঠানের মধ্যে মাত্র ২৬৩৫টি শিক্ষাপ্রতিচান বিদেশীদের দ্বারা পরি- 
চালিত হত। তবে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হলেও সরকার 'এই জব প্রতিষ্ঠানের 
ব্যয় নির্বাতের জন্য অনুদান মঞ্ুর করতে শুরু করে । অনুদ্ানের পরিমাণও ধারে ধরে বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । ১৮৫৭ খ্রীন্টাব্দে সরকারী অন্ুদীনের পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ ৬ হাঁজার 
টাকা, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ হয় ৬৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা এবং ১৮৮১-৮২ 
খ্রীন্টান্ধে এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ লক্ষ ৯১ ভাঁজার টাকায় পরিণত হয়। 
ইতিমধ্যে ১৮৭০ গ্রীস্টাব্দে এই সময় লর্ড মেয়ে! শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ 
করে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলোর উপর স্তত্ত করেন । 

(৩) হ্থাণ্টার কমিশন ; 

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক 
পর্যালোচনার জন্য ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হাণ্টারের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি 
শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন । এই কমিশনের প্রধান ছুটি দায়িত্ব ছিল উডের নিদেশ- 
নামার বাস্তব প্রয়োগ ও উপযোগিত! সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
সস্তোষজনক অগ্রগতি না হওয়ায় হুনিদিষ্ট কারণ নির্ণয় করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের 
স্পারিশ করা । প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এই কমিঙ্গব জেলা ও মিউনিসিপ্যাল রোডের 
হাতে পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে এবং স্বাস্িত সংস্থাগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের 
অন্য একছি বিশিষ তহবিল রাখার স্গীরিখ করে৷ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষ! প্রসঙ্গে ও 
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কমিশন গুরত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং নানারূপ সুপারিশ করে। সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের অবসানের জন্য কমিশন সুপারিশ করে । তবে এই কমিশন প্রাথমিক 
শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা করলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও 
অবৈতনিক ঘোষণা করার *ন্ুপারিশ করে নি। অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 
পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ হাস পাওয়ার সে সঙ্গে শিক্ষা খাতে সরকারী সাহায্য হাঁস 
পায় এবং সরকারী অনুদান অপ্রতুল হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে নি। 
অবস্তা এ কথা ঠিক যে, এই কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করে 
প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে । 

(8) উচ্চ শিক্ষার অবস্থ £ 

১৮৮২ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটলেও 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল । ১৮৮১ খ্রীন্টাবে 
মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৯১৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ২.১৪১০৭৭ | ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 
স্থলের সংখা! হয় ৫১২৪ এবং ছাত্রের সংখ্যা হয় ৫৯০,১২৯ | ইতিমধ্যে কলকাতা, বোস্বাই 
ও মাদ্রাজ ছাড়াও পাঞ্জাব ও এলাহাবাদে একটি করে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হয় ৷ কলেজীয় 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে । ১৮৮২ শ্রীন্টাব্দে কলেজের মোট সংখ্যা ছিল 
৭২, ১৯০৯, খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা হয় ১৪৫ | সাধারণ কলেজের মতো বৃত্তি ও পেশামূলক 
কলেজের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় | অপর দিকে ১৮৮২ থেকে ১৯০২ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষা 
জগতের সাবিক চিত্রটিও পরিবত্তিত তয়। অনুন্নত অপ্প্রদায়, সংখ্যালঘু মুসলিম মন্প্রদায়, 
অনগ্রসর উপজাতি প্রভৃতি এই সময় থেকে শিক্ষা প্রসারের অংশীদার হয়ে ওঠে । স্ত্রী 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা! দেয়। যদিও এই সময়ের শিক্ষা প্রসারের 
প্রচেষ্টা মূলত বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হত, কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে সবকারের উপর 
সামগ্রিক দায়িত্বভার স্যস্ত ছিল। শিক্ষা জন্প্রপারণ সরকারী অর্থ অনুদানের উপর 
অনেকাংশে নিভ শীল ছিল। ঞতরাং সরকার শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব 
গ্রহণ করতে পারে নি। 

(৫) এই ব্যবস্থার ত্রঙ্টি £ 

১৮৯৬ শ্রীন্টাবধে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য ভারতীয় 
শিক্ষায় সিভিল সাঁভিস গঠিত হয় । কিন্তু শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন 
ব্রিটিশ । ফলে শিক্ষাক্ষেত্র দ্রুত প্রসারিত হলেও শিক্ষাবাবস্থায় কয়েকটি বিশেষ ক্রি 
দেখা দেয় । প্রথমত, শিক্ষার মাধাম ইংরেজী থাকার ফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা- 
বিস্তারের বিষয়টি অবহেলিত হয়। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নিকট শিক্ষার 
দ্বার উন্মুক্ত হয় নি এবং ভারতীয় ভাষাসমৃহের বিকাশের পথও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । 
দ্বিতীয়ত, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটলেও কারীগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
অবহেলিত হয় । ফলে শিক্ষার জঙ্গে জীবন ও জীবিকার কোন যোগচ্ত্র স্থাপিত 
হয় নি। তৃতীয়ত, স্ত্রীশিক্ষা'র ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। চতুর্থত, 
শহরাঞলে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিকট তা সহজলভ্য ছিল না। 
ফলে শহর ও. গ্রামীণ সমাজের মধ্যে বৈষম্য ক্রুত বুদ্ধি পেতে শুরু করে । ইংরেজি শিক্ষায় 
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শিক্ষিত ধনী ভারতীয় সম্প্রদায় সামাজিক ক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও অধিকতর স্থযোগ-সথবিধার 
অধিকারী হয়ে ওঠেন। অপরদিকে গ্রামীণ অনগ্রসর ভারতীয় সমাজ ক্রমেই আরও 
বেশি অবহেলিত হতে থাকে। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ 
করলেও গ্রামের মানুষ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়| তা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়-দায়িত্ব স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর স্স্ত হওয়ায় আথিক অসচ্ছলতার জন্য 
তাদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত প্রসার সাধন সম্ভব হয় নি। 

(৬) লর্ড কার্জনের নীতি £ 

কিন্ত বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অর্থাৎ লর্ড কার্জনের শাঁসনকাঁল বির করে 
১৯২০ স্রীন্টাব্বের মধ্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি দেখা দেয়। এই সময় 
কেন্দ্রীয় এ প্রাদেশিক সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ দুষ্ট দেয় এবং সরকারী অর্থবরাদের 
পরিমাণও বৃদ্ধি করে । শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থব্যয়ের পরিমাণ ১৯০১ খ্রীস্টার্জে ছিল ৪০১ 
লক্ষ টাঁকাঁ, ১৯২১-২২ খ্রীন্টান্দে তার পরিমাণ হয় ১৮৩৭ লক্ষ টাকা । তবে এই সময়ই 
ভারতের জাতীয়তালাঁদী চিন্তাধাবাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠিন হস্তে 
শিক্ষা নিভাঁগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দমন করার চেষ্টা করে । এই উদ্দেস্টে ১৯০২ 
খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কাঁজন উচ্চশিক্ষার মান বুদ্ধি ও শিক্ষাঙ্গেত্রে সরকারী, নিয়ন্ত্রণ বুদ্ধির 
জন্য শ্তার টমাস ব্যালের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন । এই কমিশন বিশ্বাবিষ্ঠালয়- 
সমূতের কাঠামোর পুনপিন্যাস, কলেজগুলোর উপর বিশ্ববিদ্ালয়গুলোর কগোর নিয়ন্ত্রণ, 
ছাত্রদের কার্যকলাপের উপর জতর্ক দৃষ্টি, বিশ্বাবিষ্ঠালয়ের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ এবং 
পাঠক্রম « পরীক্ষ। নানস্থার পুনশি্যাস সম্পর্কে স্থপারিশ করে । কিন্তু র্যালে কমিশনের 
ককপাঁরিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নুদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় ভারতে তীব্র 
আন্দোলন দেখা দেয়। লর্ড কারন ভারতনাসীর মতবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ না 
করে ১৯০৪ গ্রীপ্টান্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করেন । এই আইন অনুসারে 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ধাবলীর পরিধি বুদ্ধি করা হয়। সিনেটের সন্ত সংখ্যার সীমা 
নিদ্ধীরিত করা হয় এবং সিপ্ডিকেট সংস্থাটিকে স্বীকরতি দেওয়া হয়। কলেজগুলোর 
কার্যাবলীর উপর সতর্ক দুষ্ট দেওয়ার দায়িত্ব সিগ্ডিকেটের ভস্তে ম্াস্ত করা হয় এবং 
সিনেটের কাধাবলীর তদারকির দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে । শিক্ষার ক্ষেত্রে আমলা 
তান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ কঠোর সমালোচনা করলেও ১৯০৪ গ্রীস্টাব্দের 
বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গতিশীল উন্নতি দেখা দেয়। 
তা ছাণন্ডা, ভারতসরকার উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রতিবছর সরকারী অনুদান দিতে 
রাজি তয় | তবে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, স্কুলশিক্ষাঁর ক্ষেত্রেও কার্জন সরকার 
কর্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট হয় । প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্জন একটি নতুন নীতি গ্রহণ 
করেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্জনের অন্ুম্ত নীতির মূল বক্তব্য ছিল গুণগত মান বৃদ্ধি, 
কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি সংখ্যাগত বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেন। প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসারের জন্য তিনি প্রার্দশিক সরকাগুলোকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন । 

কার্জনের শাঁসনকালে শিক্ষাক্ষেত্রে মন্যান্ত বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। 
চিত্রকলা শিক্ষা কষিবি্যা ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানারকম সংস্কার ঘটে । প্রাচীন 


136 চ190015 01 10019 (2210 1) 


ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি অন্ুণীলনের জন্য একটি প্রত্বতাত্বিক ধিভাগ স্থাপিত হয়। 
বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও কার্জনের আমলে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখ! দেয় । 
এই সময় সিমলা সম্মেলন অন্গ্যায়ী কারিগরি শিক্ষার অন্ুতীলনের জন্ ভারতীয় ছাত্রদের 
বৃত্তি দিয়ে ইংলগ্ডে প্রেরণের প্রস্তাবও গৃভীত হয় এবং ভারত সরকার প্রতি বছর দশটি 
সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করে । ১৯০৮ খ্রীপ্টাব্দে বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 
যাদবপুরে একটি কারিগরি শিক্ষার কলেজ স্থাপিত হয় । 

(৭) শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঃ 

লর্ড” কার্জনের পরবর্তাঁকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রকতপক্ষে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের আধিক্য থাকলেও ১৯০৪ খ্রীপ্টাব্দের বিশ্ববিছ্ালয় আইন ভারতে শিক্ষা 
বিস্তারের বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে । এই আইনের স্থযোগ নিয়ে কলকাতা বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আশুতোন মুখোপাধ্যায় ম্লাতকোতর 
শিক্ষান্যবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। সংক্ষেপে বল! যায় যে, ১৯০৪ খ্ীন্টাব্দের 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরবতাঁ অদ্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ভারতের উচ্চশিক্ষার গতি 
নির্ণয় করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় এবং ১৯২১-২২ 
খরীষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় লারো | এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী 
নেতা মদনমোহন মালব্যের প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও 
সমাজ সংস্কারক আচাঁধ ডি কে. কাভে প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই এর মহিলা বিশ্বনিচ্যালয় এবং 
শাস্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী শিক্ষায়তনের নাম বিশেষ- 
ভাবে স্মরণীয় । 

কারিগরী প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেও এই সময় বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। গুপ্ডি, পুনে ও 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন দিকে পঠন-পাঠন শুরু হয়। 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাতু-বিদ্যার পাঠক্রম চালু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার 
ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণার জন্য ভারতীয় শিল্পপতি জে. এন. টাঁটার উদ্যোগে বাঙ্গালোরে 
১৯১১ খ্রীন্টাবে ইপ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয় । কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিজ্ঞান বিষয়ে ্াতিকোত্তর পঠন-পাসন ও গবেষণার প্রসার শুরু হয়। আচাধ জগদ্ীশ- 
চন্দ্র বন্থর প্রচেষ্টায় “বন বিজ্ঞান মন্দির নামেও একটি গবেষণ! কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । 

কিন্ত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্তে বিশেষ অগ্রগতি দেখা দিলেও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা খুবই 
অবহেলিত হয়ে পড়ে। ফলে জাতিয়তাবা্দী নেতৃবর্গ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং 
১৯১১ শ্রীন্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
করার জন্য একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন । বড়লাট লড”হাডিঞ্জ এই বিলের 
প্রতি সমর্থন জানালেও প্রাদেশিক সরকারের এবং কিছুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী নেতার 
বিরোধিতার জন্য বিলটি নাকচ হয়ে যায়। 

(৮) জ্যাডলার কমিশন £ 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পর ভারত সরকার পুনরায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা 
করে। নতুন নীতি অঙ্গসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। মাধ্যমিক ও 
পাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের জন্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
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স্কুলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখ। হল, যদিও অনুদানের ব্যাপারে 
সরকারী নীতি কিছু পরিমাণে শিথিল করা হয়। এই সময়ের শিক্ষানীতির একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদক্ষেপ হল স্যার মাইকেল স্যাডলাবের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন । 
১৯১৯ ্ীন্টাবের স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, 
(১) ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাক্রম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলে স্থানান্তর ; (২ মাধামিক ও 
ইপ্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা পর্যদের উপর অপণ 7; (৩) বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব খব করা ; এবং (৪) তিন বছরের সাতক শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রচলন । পররতাঁকালে স্যাঁউলার কমিশনের স্থপারিশ কার্ধকরী করার জন্য ১৯১৯ 
হীন্টাব্দের মণ্টেগুচেমসফো্ সংস্কার মাইনে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয় । 

(৯) উপসংহার £ 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৯২০ গ্রীন্টাব্দ পর্যস্ত ভারতের শিক্ষানীতি ও 
বিস্তারের বিবর্তন আলোচনা! করলে দেখা যায় যে,এই সময় শিক্ষা সম্পকিত প্রতিটি বিষয়ে 
ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর ও আমলাতন্ত্রের আধিপত্য জায় ছিল। স্থৃতরাং ভারতীয়দের 
আশা-আকাঁজ্ফা ও উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি ও তার কাঠামো রচিত 
হয়নি । তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এই যুগে 
ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটে । তবে শিক্ষার প্রসার সংখ্যাগত দিন থেকে 
বুদ্ধি পেলেও গুণগত দিক থেকে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে নি এবং ফলে তা দেশ ও জাতির 
স্বার্থের পরিপন্থী তয়ে ওঠে । এই অসম্পূর্ণতা ও ন্যর্থতার জন্ত শুধুমাত্র ব্রিটিশ আমলাতন্্র 
ও সরকারের নাতি নিদ্ধারকদের দোপী সা্যস্ত করা ঠিক নয়, কারণ উচ্চবিত্ত ক্ষমতাশালী 
ভারতবাসীগণও নিজ শ্রেণীশ্বার্থ রক্ষার জন্য শিক্ষার আদর্শ জলাঞলি দিয়ে উচ্চশিক্ষার 
ঘোরতর সমর্থক হয়ে ওঠে । 

(9. 35. 8789119 2150855 (17917156015 01 1109 06%9101)711676 01 
ব9861907781 1£0601026301). 

(১) ভুমিকা £ 

উনবিংশ শতাকীর প্রথম দিকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার সুচনা হলে ভারতীয় সমাঁজে 
এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতায় 
সমাজের গোড়ামি ও কুসংস্কার দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে | রাজা রামমোহন রায়, 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকল সমাজ সংস্কারকই ইংরেজি শিক্ষাকে ভারতীয়দের পক্ষে 
কল্যাণকর এবং আধুনিকতার বাহনরূপে স্বীরুতি দেন । এইসব সংস্কারকগণ ইংরেজি 
শিক্ষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষার প্রসার প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ভারতীয়দের 
মধ্যে সংঘাত শুরু হয় এবং শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি জাতীয় আঙ্লোলনের জঙ্গে অঙ্গালী- 
ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে । শিক্ষাকে জাতীয় এতিহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলে 
শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চেতনার সঞ্চার করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল । 

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উত্তৰ £ 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় 
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শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাবে 
লালা লাঁজপৎরায় প্রকৃত অর্থে জাতীয় ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের একটি পরিকল্পনা 
তৈরির জন্য আহ্বান জানান । পরবর্তাকালে ১৮৯৬ ত্রীন্টাব্ষে আনি বেসাস্ত জাতীয় 
শিক্ষা! প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । ইতিমধ্যে ১৮৮৫ খ্রীল্টাব্ধে জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ শিক্ষার্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ও 
আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ 
শিক্ষণকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সামগ্তস্তাপূর্ণ করে তোলা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের 
মধো শিক্ষা প্রসারের দাবি উত্থাপন করেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের পুনজণগরণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে । আর্ধ সমাজের উদ্যোগে 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলোর মধ্যে 
লাহোরের ডি. এ. ভি- কলেজ 'এবং হরিদ্বারের গুরুকুল বিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । জাতীয় এঁতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে শিক্ষার কাঠামো রচনা 
করাই এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। হিন্দ্দেন মতো মুসলিম সম্প্রদায়ও এই 
সময় শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে | মামুদ-আল-হাসান এবং অন্যান্য মুসলমান 
চিস্াবিদগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও এঁতিহোর সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে শিক্ষা 
প্রসারে উদ্যোগী হন । কিন্ত ধর্মের সঙ্গে সামগ্রন্ত বেখে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি কার্ধকরী 
করাঁব পথে স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রকার বাধালিপত্তি দেখা দেয়। ফলে তাদের 
প্রচেষ্টা একাস্তিক হলেও সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব ছিল । 

(৩) জাতীয় শিক্ষ1 পরিষদ £ 

কিন্ত ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের নীতি ভারতীয় নেতৃবুন্দকে আধুনিক 
যুগোপযোগী শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ ও জাতীয় নীতি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে 
তোলে । বিশেশতঃ লড” কার্জনের শাঁসনকালে লাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন সুস্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । অপরদিকে, সাআজ্যবাঁদী ইংরেজ শাসকদের 
প্রকৃত উদেস্টও তাদের নিকট পরিফারভাবে প্রতিভাত ভয় | বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 
বাংলায় ব্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনের স্থছচনা হয় এবং এই আন্দোলন ধীরে ধীরে 
জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে । জাতীয় আন্দোলনের এই শ্োত জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে । স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় জাতীয় 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওগে। জাতীয় নেতৃবুন্দ জনগণের মানসিক উৎকর্ষ 
সাধন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অঞ্জনের জন্য জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে একটি স্ুনি্দিষ্ট 
কর্মস্চী গ্রহণ করেন । বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্রিটিশ পণ্য" 
দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থাকেও তারা বজন করে 
ভারতীয় এঁতিহ্য ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের 
পরিকল্পনার বূপরেখা প্রস্তত করেন। ১৯০৫ খ্রীন্টাব্বের নভেম্বর মাসে সতীশচন্জর 
মুখোপাধ্যায়, গুরুদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহা'রী ঘোঁষ প্রমুখ নেতৃবর্গের 
উদ্যোগে একটি"জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় এবং প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 
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স্তর পর্যস্ত সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষার কর্মন্থচী রূপায়ণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্োগে কলকাতায় একটি জাতীয় কলেজ ও অন্যান্য অঞ্চলে 
জাতীয় বিষ্যালয় স্থাপিত হয় । অরবিন্দ ঘোষ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন । 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্ভোগে কলকাতায় একটি কারিগরি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং পরে এই প্রতিষ্ঠানটি কলেজ এবং শেষপর্যস্ত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত ভয়। জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের অন্যত্রও 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে । লোকমান তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্র গ্রহণ করে। জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ঠ 
ছিল জাতীয় স্বার্থে এবং জাতির এঁতিহ্যের সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে সাহিত্য,বিজ্ঞান, কারিগরি 
প্রভৃতি নিষয় শিক্ষাদানের বাবস্থা করা । মাতৃভাভাষার মাধ্যমেও তারা শিক্ষার প্রসারের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন | কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের অবসানের পর জাতীয় 
শিক্ষার আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জনপ্রিয়তা 
হাস পায়। প্রধানত ছুটি কারণে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের গতিধারা স্তিমিত হয়ে 
পড়ে £ ১) জাতীয় শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে জাতীয় নেতৃগণ কোন সুস্পষ্ট নীতি ও কর্ম- 
পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন নি, কলে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন সংহতি অজন করেনি 
এবং (২) শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা জনের বিধয়টি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষা জনগণকে 
আকুষ্ট করে । চাকুরীর ক্ষেত্রে জাতীয় নিগ্ালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার কোন উপযোগিতা 
না থাকার জন্য জনসাধারণ জাতীয় শিক্ষা গ্রহণে উদ্লাসীন হয়ে ওঠে । তবে একথা 
স্বীকার করতে হবে যে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের স্চনা করে এবং শিক্ষার বিষয়টি ভারতের ভাতীয় 
আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে একস্থত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে । 

(81 গপসংহার : 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে. নাঁনারূপ বাধা থাকা সত্বেও জাতীয় 
শিক্ষার আন্দোলন চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়ে নি। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯১১ 
খস্টাব্ে অবৈতনিক "৭ বাধ্যতাধুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জঙ্তয কেন্দ্রীয় অ:ইন সভায় 
একটি বিল উত্থাপন করেন । এই বিল সরকারের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলেও ভারতে 
বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য শক্তিশালী জনমত গঠিত হয়। 
বে দেশীয় রাজা বরোদা! এবং বোশ্বাই শহরের মিউনিসিপ্যাল কপৌরেশন ও অন্যান্ত 
স্বশাসিত সংস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ইতিমধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর শাস্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় শিক্ষার একটি নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত করেন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে শিক্ষার প্রশ্নটি 
পুনরায় জাতীয় আন্দোলনের কর্মচ্ছচীর অবিচ্ছেছ্য অংশরূপে চিহ্নিত হয়। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় স্কুল-কলেজ বর্জন ও জাতীয় শিক্ষার কর্মস্চী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 
এই সময় গুজরাট বিষ্চাগীঠ, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী -বিষ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবর্গ ও জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া 
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নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্টান স্থাপন করেন । ভারতের বনু শিক্ষাবিদ এবং ছাত্র 'এইসব 
জাতীয় প্রতিচানে যোগদান করেন । গাদ্ধীজী জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক নিকাশের ক্ষেত্রেও নিয়োগ করার চেষ্টা করেন | সেজন্য তিনি বুনিয়াদী 
শিক্ষাপ্রকল্প ৭ গণ করেন । মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের উপরও তিনি বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন । অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেঃ জাতীয় শিক্ষা একটি 
হুদূঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়ার সুযোগ পায় । 
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25. (১) উল্লেখযোগ্য ভুভিক্ষ £ 
১৮৫৭ থেকে ১৯৪৩ শ্রীন্টান্দের মধ্যে ভারতেন নিভিন্ন স্থানে বার বার দুভিক্ষ দেখা দেয় । 

অনেক সময় এই সব ছুিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সিপাহী বিদ্রোভের পরবর্তী 
বছরগুলোতে দেশের এক বিরাট অংশে ক্ৃষিকার্ধ অবহেলিত হয় ! তা ছাড়া, ১৮৫৮-৬০ 
এই কয়েক বছর মৌস্ুমি বাযুও প্রতিকুল ছিল। ১৮৬০ খ্রীপ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের 
ও পাঞ্জাবের একাংশে ছৃভিক্ষ দেখ! দেয় এবং পরবর্তী বছরেও এই ছুক্তিক্ষের প্রকোপ চলতে 
থাকে । ১৮৬৬-৬৭ শ্রীন্টাব্দে উদ্ভিয্া ও মাদ্রাজে ( বর্তমান তামিলনাড়ু, ), বাংলাদেশ ও 
বিহারের একাংশ দ্বুভিক্ষের কললে পড়ে । ১৮৬৫ গ্রীন্টাব্দের অনাবুষ্টিই ছিল 'এই ছু্ডিক্ষের 
প্রধান কারণ। পরবর্তী লড় ছুভিঙ্ষ ১৮৬৮-৭০ শ্রীপ্টাব্দে পশ্চিম ভারতের এক ব্যাপক 
্বঞ্চলে শুরু তয়। রাজস্থানে 'এই ছুভিক্ষ চরম আকার ধারণ করে। অনারষ্টর ফলে 
১৮৭৩ খ্রীন্টাব্ধের শেষের দিকে নাংলা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে দুভিক্ষ দেখা 
দেয়। ১০৭৫ খ্রীন্টা্ধে মৌস্মুমি বায়ুর আগমনের বিলের ফলে উত্তর বিহারে ছুতিক্ষ 
শুরু তয়। ১৮৭৭ থেকে ১৮০০ গ্রীন্টাব্দের মধে। ভারতের বিভিন্ন স্থান দুর্ভিক্ষের কবলিত 
হয় । তবে ১৮৮০ খ্রীন্টাব্দের পর বাপক ধরনেরদুভিক্ষের সংখ্যা হ্রাস পেলেও বিভিন্ন 'অঞ্চলে 
মাঝে মাঝে স্থায়ীভাবে খাছ্যাভাবের স্ষষ্ট ভয় । কিন্তু ১৮৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জাম দুভিক্ষ 
এনং ১-৯১-৯২ খ্রীন্টাব্ধের মারওয়াঁর 'এবং মা্রীজের দুভিক্ষ সাধারণ মান্ষের জীবনে 
অভিশাঁপরূপে দেখা দেয়। তবে ১৮৯৬ শ্রীন্টার্ধে মৌন্তুমী বাঁযুর স্বল্পতার জন্ট দেশের বৃহৎ 
অঞ্চল জ্ড়ে নিদারুণ ছুন্ভিক্ষের উদ্ভব ঘটে । এ দুভিক্ষের প্রকোপ প্রায় হবছর ধরে চলে । 
এরপর কয়েক বছর নিয়মিতভাবে মৌস্ুমী নাযু প্রবাহিত হওয়ার জন্য ভারতের সর্বত্রই 
খাগ্যশন্তের প্রাচুধ দেধা যাঁয়। কিন্ত ১৯০১ থ্ীস্টাবন্দে মৌস্থ্মীবামুর পরিস্থিতি আবার 
প্রতিকূল হয়ে ওঠে । ফলে ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীন্টাবে উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাই অঞ্চল 
ছুভিক্ষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় । ১৯০৬ খ্রীস্টাবে পাঞ্জাব ও পূর্বলাংলায় দুতিক্ষ 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয় । পরবর্তাঁ বছরে উরস্তবিভাঁরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছুভিক্ষ শুরু হয়। কিছু 
দিন পরে ১৯০৮-১৯০৯ শ্রীল্টান্দে উড়িষ্যা, বাংলা ও উত্তরপ্রদদেশের কতক অঞ্চলে ছুভিক্ষ 
দেখা দিলেও পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর 
চন! থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুচনা পর্যন্ত ভারতের কোন না কোন অংশে ছুভিক্ষ লেগেই 
থাকত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতেও মৌস্থমি বায়ুর স্বল্পতার জন্ক দেশের নানাস্থানে 
খাস্তাভাব দেখা দিলেও পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে নি। ছুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তরা 
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কালেও খাস্চ পরিস্থিতির অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
চলাকালীন সময়ে ১৯৪৩ হ্রীন্টান্দে ধাঁংলাদেশে এক ভয়াবহ ছুভিক্ষ দেখা দেয় "এবং প্রায় 
পয়ত্রিশ লক্ষ লোক ছুতিক্ষরিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৪১ খ্রীন্টা্দ থেকেই 
হুন্তিক্ষের আভাস দেখা দেয় । পূর্ববর্তী বছরে মৌস্থুমী বাঁযু অনিয়মিত থাকায় খাস্ছ 
পরিস্থিতি শোচনীয় আকার ধারণ করে। পরবর্তী বছরে এই ছুভিক্ষ মন্ববরে পরিণত হয়। 
তবে পূর্ববর্তী হভিক্ষসমূহের সহিত ১৯৪৩ শ্রীন্টাব্দের ছুভিক্ষের পার্থক্য ছিল এই যে, 
বাস্তবিকই এই সময় দেশে চরম খান্ঠাভাব ছিল। পুরে স্থানীয়ভাবে খাগ্ঠাভাব দেখা 
দিলে কর্মভীনতা এবং উপার্জনের সমস্তার স্থাষ্ট হত । কিন্ত 'অপেক্ষার্ত চড়া দাষে খা্ঠি- 
শ্ত আমদানি করা জস্তবপর ছিল। সেজন্য উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ছুভিক্ষসমৃহ 
খাছ্যের দুভিক্ষ ছিল না, ছিল উপার্জনমূলক কাঁজের ছুভিক্ষ । কিন্ত ১৯৪৩ শ্রীস্টাব্দে 
পরিবহনের অস্থবিধা, যুদ্ধকালীন মুমাফাঁবাজী এবং বিশৃঙ্খলাপৃর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে তোলে । প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক ব্যর্থতার ফলেই 
তেরশ পঞ্চাশের মন্বস্তর দেখা দেয় । সেজন্য এই ছুভিক্ষকে মন্ধযয স্থ্ট ছুভিক্ষ বলা হয়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ তথা ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপিত 
হওয়ার কয়েক বছর পরেই বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের উদ্ভব হয় (ইংরেজি সন ১৭৭ ০- 
১৭৭১) বঙ্গাব্দ ১১৭৬ ) এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানের কয়েক বছর পৃবে 
১৯৪৩ খ্রীন্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩৫০) পঞ্চাশের মন্বস্তর নামে পরিচিত ছুভিক্ষের স্যাষ্ট হয়। 

(২) তুুভিক্ষ ভ্রাণের সরকারী নীতি ূ 

লঙ” লিটন (১৮৭৬-১৮৮০ ্রীস্টাব্ঘ ) ভারতের গভনর জেনারেল হয়ে আসার পুরে 
ব্রিটিশ সরকারের দুভিক্ষ প্রশাসন সংক্রান্ত কোন নিদিষ্ট নীতি প্রকৃতপক্ষে ছিল না। 
দুভিক্ষ দেখা! দিলে জনসাধারাণের দুংখ-ছুর্দশা লাঘব রুরার জন্য সাময়িকভাবে বিনামূল্যে 
লঙ্গরথানা, আমদানিকৃত খাগ্ের অবাধ বিতরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা ভত | কিষ্তু স্থায়ীভাবে এই সমস্তা সমাধানের জন্য কৃষিকার্ধের উন্নতি, জলসেচের 
ব্যবস্থা এবং জনশক্তিকে উপযুস্তভাবে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার 
জন্য কোন কার্যকরী নীতি গ্রহণ করা হয় নি। সরকারীভাবে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি না 
থাকার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা স্থানীয় শাসকদের দক্ষতা ও দুষ্টিভাঙ্গির উপর সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির্ভর করত । ১৮৬০-১৮৬১ গ্রীস্টাব্দের উত্তর প্রদেশের দুভিক্ষের সময় ছুভিক্ষ 
ভ্রাণের ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী খাতে বিবিধ নির্মাণ কার্ধের কর্মস্ছচী গৃহী 5 হয়। উত্তর 
প্রদেশের তদানিস্তন লেফটেন্তান্ট গভর্নর স্যার জর্জ এডমনন্টোন দুভিক্ষ প্রতিরোধ করার 
জন্ঠ একটি নির্দেশনামা জারি করেন। তার রচিত এই নির্দেশনামা ভারত সরকারও 
অনুমোদন করে। এই নীতির মূল বিষয়বস্ত ছিল যে, সমর্থ শ্রমিকদের কর্মে নিযুক্ত করতে 
হবে এবং শিশু ও বৃদ্ধ, অশক্তদের বিনামূল্যে খাছ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। ত্রাণ" 
কার্ষে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্ভাব্য ন্যুনতম মজুরি দিতে হবে যাতে নিয়মিত কৃষিকার্ধ পুনরায় 
সম্ভবপর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা পুনরায় পুরাতন জীবিকায় ফিরে যেতে পায়ে । ত্রাণ 
কার্ধের জন্য জনসাধারণের নিকট থেকে চাকা আীয় করে অর্থভাগার গড়ে তোলার 
প্রস্তাবও এই নীতির অস্তভূক্ত ছিল। জনগণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের সমপরিমাণ 
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অর্থ সরকার দান করবে বলেও স্থির করা হয়। ভূমিরাজন্ব মকুবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করে কৃষকন্দের তাকাতি খণ দেওয়ার শর্তসমূহ উদার করার ব্যবস্থাও করা হয়। ১৮৬৫ 
থেকে ১৮৬৭ গ্রীন্টান্দে উড়িস্যার ফুভিক্ষের সময় উপরি-উক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করা 
হয়। তা ছাড়া, এই সময় গ্রাম্য ত্রাণ ব্যবস্থা নামে এক নতুন উদ্ভাবিত শীতিরও প্রবর্তন 
করা হয়। এই ব্যবস্থায় অতি দরিদ্র ব্যক্তিগণ সাহায্যদ্ণানের কর্মকেন্দ্রে উপস্থিত না 
হয়েই যাতে সাহাষ্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই ছুভিক্ষের সময় খাচ্ছ 
আমদানি সংক্রান্ত নীতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। খাগ্চ আমদানি ব্যাবসায়ীদের ব্যক্তিগত 
কার্যকলাপের উপর ছেড়ে না দিয়ে সরকার নিজেও এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। খাদ্য 
আমদানি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী অর্থভাগ্ডার থেকে অশ্রিম অর্থও যঞ্জুর করার 
ব্যবস্থা গৃহীত হয়। 

১৮৬০ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের ছুভিক্ষের সময় ভারত সরকার একটি 
জরুরী নির্দেশনামা জারি করে স্রকারী কর্মচারীদের “তৎপর ও সক্রিয়” ত্রাণ বাবস্থা গ্রহণ 
করতে নিদেশ দেয় । এই সময় থেকে সরকার সমর্থ দেহী সকল ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত 
করার দায়িত্বও গ্রহণ করে। তা ছাড়া, জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের 
সমপরিমাণ অর্থ দেওয়ার পরিবতে প্রত অসহায়দের সাহায্য করারি পুর্ণ দায়িত্ব সরকার 
নীতিগততভাবে স্বীকার পরে । খাগ্দ্রবোর অবাধ চলাচলের ব্যাপারে নানা প্রকারের 
প্রতিবন্ধকতা দুর করার জন্ত আশ্বাস এবং ছুর্গত অঞ্চলের কৃষকদের উদার হস্তে আখিক 
সাহাধ্য দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারগ্লোকে নিরদেশ দেওয়া হয়। 

১৮৭৩ এবং ১৮৭৪ গ্রীন্ট'ন্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের বিস্তৃত অঞ্চলে দুভিক্ষ 
দেখা দিলে ভারত সরকারের দুভিক্ষ সম্পর্কে স্থনিদিষ্ট নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
অনশনজনিত মৃত্যুর জন্। এই সময় €থকে সংশ্লিষ্ট সব কর্মচারাদের দায়ী সাব্যস্ত করা হতে 
শুর করে। সরকার অনেক করে কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমাস্তরে প্রাণ কমিটিগুলোর 
বিধিনিয়ম প্রস্তুত করে । বিনা পারিশ্রমিকে দেওয়া ত্রাণ কার্ষের সংহতি সাধনের ভার 
এই সকল কমিটির উপর অপণ করা হয়। পূর্ববর্তী যে কোন ছুতিক্ষের তুলনায় ১৮৭৩- 
১৮৭৪ খ্রীন্টাব্ের দুতিক্ষের সময় সরকারী খাতে খাছ আমদাঁনি অনেক বেশি পরিমাণে 
করা হয়। দ্বাক্ষিণাত্যের দুভিক্ষের সময় ১৮৭৭ শ্রীন্টাব্দের ১২ই আগস্ট লর্ড লিটন তার 
সবিস্তার নিরদেশনামার মধ্যে ভারত সরকারের ছৃভিক্ষ ত্রাণ নীতির রূপরেখা আরও স্পষ্ট 
ভাবে প্রকাশ করেন । এই নির্দেশনামায় তিনি রাজ্যের সম্পদ ব্যবহার করে সম্ভাব্য 
সমস্ত উপায়ের নিয়োগ করে এবং সরকারী কর্মচারীদের সবশক্তি প্রয়োগ করে অনশন 
জনিত মৃত্যু রোধের নীতি ঘোষণা করেন । 

(৩) স্ট্্যাচি কমিশনের সুপারিশ : ভুতিক্ষ ভ্রাগ নীতির ক্রেমবিবর্তনের 
পরবর্তা স্তর £ ূ 

১৮৭৮-১৮৮০ ত্রীন্টাৰে শ্তার রিচাঁড' স্ট্যাচির সভাপতিত্বে গঠিত ছুভিক্ষ কমিশনের 
সুপারিশগুলে! , কার্করী করা শুরু হয়। দুভিক্ষ ত্রাণ কার্যকলাপ চালাবার সময় 
নান! ধরনের যেসব জনহিতকর কার্ধ গ্রহণ করা হবে--সে সম্পর্কে কমিশনের হুচিস্তিত 
মতামত ভারত সরকার গ্রহণ করে। কমিশন খাস্ভশন্তের ব্যবসায়ে সরকারী হস্তক্ষেপ 
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অনুমোদন না! করলেও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন বোধে এই নাঁতিকে সঙ্গত 
বলে বর্ণনা করে। উদার ভাবে ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা মকুব করার জদ্যও, এই কমিশন 
স্থপারিশ করে। 

ছুভিক্ষত্রাণ সংস্থাসমূহের উন্নতি সাধনের জন্ত কমিশন কয়েকটি প্রস্তাব করে। এগুলো 
হল £১) ত্রাণ কার্ষের সময় ছুভিক্ষ গীড়িত অঞ্চলের জন্ত একজন ছুভিক্ষ কমিশনার নিযুক্ত 
হবে) (২) ছুভিক্ষ সংক্রান্ত একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে; (৩) কৃষিসংক্রাস্ত 
পরিসংখ্যান আরও নিয়মিতভ:বে অংগ্রহ করতে হনে ১ (৪) প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের 
একটি পৃথক ক্লধিবিভাগ স্থাপন করতে হবে এবং (৫) ছুন্তিক্ষ ভ্রাণের জন্য ' একটি তহবিল 
গঠন করতে হবে । তা ছাড়া, দুভিক্ষের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্তে গৃহীত 
দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথ এবং সেবাকার্ধের বিস্তার, গ্রামীণ উপজীবিকার বৈচিত্রা 
সাঁধনের মাধ্যমে কৃষির উপর অত্যবিক নিভরশীলতা হাঁস এবং স্থায়ীভাবে জমির উন্নতির 
পরিকল্পনার জন্য উদার শর্তে খণ দানের ক্ুযোগ-ন্থুবিধার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্ট্যাচি 
কমিশনের প্রতিবেদন শুধু ভ্রাণনীতির বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ না করে, 
সরকারের ক্লষি ও পরিবহণ সংক্রাস্ত নীতিনির্ধারণেরও যথাযথ সুপাশির করে। 

১৮৭৮-১৯৮০ শ্রীন্টাবের ছুভিক্ষ কমিশনের সচিব মিন্টার সি. এ এলিয়ট একটি খসড়া 
হুভিক্ষ আচরণ বিপ্বি রচনা করে প্রাদেশিক সরকারের মতামতের জন্য তাঁদের নিকট 
পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ছুভিক্ষের বিভিন্ন স্তরে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে সে 
সম্পর্কে এই খসড়ায় নিদেশ দেওয়া হয়। মুল খসড়াটির ভিত্তিতে স্থানীয় অবস্থার সহিত 
সামঞ্ষম্য রেখে যথোপযুক্ত নিজম্ব আচরণ বিধি রচনা করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের 
উপর অর্পণ করা হয়। খড়সা আচরণ বিধির উপর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মন্তব্যও 
ভারত সরকারকে একটি সংশোধিত আচরণ বিধি রচনা করতে সাহায্য করে । ১৮৮৩ 
শ্রীন্টাব্ের জুন মাসের মধ্যে একটি আচরণ বিধি রচনা করে ভারত সরকার প্রাদেশিক 
সরকারের নিকট প্রেরণ করে। তবে এই আচরণ বিধি অন্গসরণ করে নিজন্ব দুভিক্ষ 
আচরণ বিধি রচনা করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হলেও সংশোধিত আচরণ 
বিধির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার অধিকার তাঁদের ছিল না। 


(8) সংশোধিত আচরণ বিধি ২ 


সংশোধিত আচরণ বিধিতে ছুভিক্ষ ভ্রাণ সম্পর্কে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব 
সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। ত্রাণ কার্ধের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি জেলাকে কয়েক 
সার্কেলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক সার্কেলে একজন করে তাদস্তকারী কর্মচারী নিযুক্ত 
করার সুপারিশ করা হয়। তদস্তকারী কর্মচারীর প্রধান দায়িত্ব ছিল তার সার্কেলের 
সত্ব নিয়মিত "পরিদর্শন করে ত্রাণ ব্যবস্থা পরিকল্পনার কাধাবলী তদারকি করা । 
জনহিতকর গঠনমূল কার্ধকে স্ট্যাচি কমিশন ছুভাগে বিভক্ত করে ঃ (১) দুর্বলতর এবং 
অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য জেলাকততৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন পৌর জনহিতকর সরকারী কর্মসংস্থ 
এবং £ (২) সমর্থ দেহী ও দক্ষ শ্রমিকদের জন্য পূর্ণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেশাগত 
জনহিতকর সরকারী কার্যসংস্থা । এই কমিশন মজ্জুরি, অরথপ্রদ্দানের পদ্ধতি এবং খাছ্যশস্ত 
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নটর সম্পর্কেও বিস্তৃত নির্দেশ এবং কমপক্ষে ছুভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের ছয়মাসের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্ত পরামর্শ দেয়। আচরণবিধিতে অবশ সরকারী 
থাতে মজতের জন্য খাছ্চ আমদানির শীতি স্বীকুত হয় নি। তবে প্রয়োজন অনুসারে 
মনোনীত ঠিকদারতের মাধ্যমে খাছ্যশস্ত সরবরাহের নীতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় । 
দুন্তিক্ষ সংক্রান্ত আচরণবিধিতে আসন্ন ছুভিক্ষ সম্পর্কেও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যের 
কথা উল্লেখ করে। দুিক্ষের আশঙ্কা দেখ! দিলেই যাতে ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করা যায় 
সেজন্য প্রত্যেক অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সকল হথ্য সংগ্রহের দিনে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা 
হয়। ুভিক্ষ প্রবণ এলাকাগুলোর জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় জনহিতকর কার্ধাবলীর একটি 
তালিকা তৈরি করতে নিদেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের কার্য ও ভার মজুরি সম্পর্কে 
স্থনিদিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়। পঙ্গু ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্যও বিস্তৃত 
স্থপারিশ করা হয়। ছুভিক্ষের সময় খণ এবং অগ্রিম অথ সাহায্যের বাবস্থা এবং 
ভূমিরাজন্ব সাময়িক ভাবে মকুব করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। 

(8) পরবর্তী কমিশনসমুহ ঃ 

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্ধে ভাইসরয় লর্ড এলগিন স্তার জেমস লাঁয়ালের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ভুভিক্ষ 
কমিশন গঠন করেন | এই কমিশন স্ট্যাচি কমিশনের প্রতিবেদনের মূল কাঠামো অক্ু্ 
রেখে জাহাধ্য দ্বানের রীতির কিছু পরিবর্তন এবং খণ দীন সম্পর্কে আরও উদার ব্যবস্থার 
স্থপারিশ করে। ১৯০০ খ্বীন্টাব্দে ভাইসরয় ল” কার্জন স্তার এপ্টনি ম্যাকডোনেলের 
পভাপতিত্বে জাতীয় ছুভিক্ষ কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন স্ট্র্যাচি কমিশনের মূল 
কাঠামে! অপরিবন্তিত রেখে ঢুভিক্ষ ত্রাণ নীতিতে কয়েকটি পরিবর্তনের সুপারিশ করে । 
বিশেষত ছুভিক্ষের প্রথম লক্ষণগুলো দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষামূলক ভ্রাণমূলক 
কাজ শুরু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই নীতির ফলে দুভিক্ষ পীড়িত এবং 
সন্নিহিত অঞ্চলের ছুর্গতি ও কর্মহীনতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব হত। কমিশন 
স্বায়ীভাবে ছুভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, জলসেচ ব্যবস্থা -প্রভৃতি 
গঠনমূলক অনেক কাজেরও নুপারিশ করে । 

(৫) উপসংহার £ 

ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক 'সরকারের প্রশাসনযন্ত্র দুতিক্ষ ত্রাণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করলেও এই নীতির সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নিভর করত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দক্ষতা ও 
'বাবস্থাপনার উপর | তবে সাময়িক ভাবে ছুতিক্ষ ত্রাণের ব্যবস্থা! গৃহীত হলেও এ? সমস্যা 
স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশেষ কোন নীতি অনুসরণ করা হয় নি। এমন কি, মৌন্মি 
বায়ুর উপর একান্ত নির্ভর ভারতের কৃষিসম্পদকে রক্ষার জন্য জলসেচ ব্যবস্থার কোন 
উন্নতি করা হয় নি। নামে মাত্র ভুভিক্ষ বীমা বিল প্রবতিত হলেও গার কোন?) সফল 
ভারতবাসী ভোগ করতে সমর্থ হয় নি। ফলে উনবিংশ শতাবধীর মধ্যভাগেও দুতিক্ষের 
কবলে পতিত হয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অনশনে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।, 
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855. 0) ভুমিকা £ 
ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনীতিকে-ব্রিটিশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত কর] হয় এবং ভারত ব্রিটিশ শোষণের এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এক্সপ 
অবস্থায় ভারতের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প সবকিছুই ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে 
এবং বাণিজ্য ও শিল্পের অনগ্রসরতার ফলে ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির উপর চাপ 
বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভূমি রাজখ্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার লঙ্গে সীমিত ও খণ্ডীকৃত 
জমির চাষবাসকারী কৃষকদের অবস্থার ক্রুত অবনতি ঘটে। ভূমিহীন কষকদের অবস্থা 
আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে । অপরদিকে প্রথম বিশ্বধুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, 
কষিপণ্যেব মৃল্য হ্বাস প্রভৃতির ফলে ভ্রিশের দশকে ভারতের কৃষি অথনীতিতে গভীর 
সংকট দেখা দেয় এবং খণভারে জর্তরিত কৃষকগণ জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। 
(২) কৃষক জান্দোজন £ 
বিদেশী শাসক এবং দেশী জমিধার ও মহাজনদের শোৌষণে জর্জরিত কৃষকগণ স্বাভাবিক" 
ভাবেই আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে । উনবিংশ শতাব্দীতে বিক্ষিগুভাবে বিভিন্ন কবক ও 
উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশক থেকে কুষক আন্মোলন 
জাতীয়সংগ্রামের বৃহত্তর শোতধারার সঙ্গে যুক্ত হয় । ১৯২১-১৯২২ গ্রীস্টাব্দের অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় এবং ১৯৩০-৩২ গ্রীন্টাব্ষের আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় অঙ্ক, 
মালাবারঃ উত্তর প্রদেশ ও বাংলাদেশে কক আন্দোলন সংগ্রামী চরিজ্র ধারণ করে। 
১৯২১ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাকের ফেব্রুয়ারী মাস পর্বস্ত অন্তর 
অঞ্চলের গুণ্টত্র জেলার কষক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ বরে । কৃষক সমাজ 
রাজন্ব প্রদ্দান বদ্ধ করে দেয় এবং সরকারী প্রশামনকে অচল করে দ্বিতে সমর্থ হয়। 
নিয়মিত রাজদ্বের পরিমাণের এক-চতুর্থাংশও সরকারের পক্ষে আদায় কর! সম্ভব হয় নি। 
স্থানীয় কৃষক নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীগণ এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করে। অন্ধপ্রেশের ক্ষক আন্দোলনের আর. একটি উদ্লেখখোগ্য দিক কুভাগ্মী 
জেলার রায়ছোটি এবং গুণ্ট,ব্র জেলার পালনাদ তালুকে সরকারী করনীতির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন । কিন্তু শেষ পর্স ১৯২২ গ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনের 
অবসান ঘটলে গুণ্ট,রের কৃষক আন্দোলনও হ্ভিমিত হয়ে পড়ে । অনহযোগ আন্দোলনের 
সময় আর একটি রষক আন্দোলন মালাবার অঞ্চলে দেখা দেয়। এই আন্দোলন 
মোপল! বিদ্রোহ নাষে পরিচিত । যদিও এই আন্দোলন হিন্দু-মুদলমান সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় পরিণত হয় কিন্ত এই আকন্দোলনের মূল চরিত্র ছিল সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং 
দরিজ্ঞ মুসলমান কৃষকগণ ভূদ্বামীদের শোষণে জর্জরিত হয়ে আন্দোলনের পথ গ্রহণ 
করে। প্রায় দু'হাজার কৃষককে হত্যা করে মৃশংসভাবে এই বিজ্রোহ দমন করা ছয়। 
0৩) জাতীয় কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলন ঃ 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন সাধারণত উচ্চবিত শ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন। 
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কুডরাং ভার! কৃষক ন্দান্ছোরনরে জাতীয় আ্বেরেনের সঙ্গে যু করড়ে উৎদাহী 
ছিলেন কিন্তু তার! হ্বতন ও স্বনির্ভর কৃষক আন্দোলন মোটেই সমন রূবত্তে পারের নি। 
এমন কি, ভূমিহীন ও সুজ কৃষকদের জাতীয় নংগ্রামের বৃহতর পরিধির মধ্যে রাখতে 
সচেষ্ট হলেও ১৯২২ এন্টাষে অমহঘোগ আন্দোলন প্রত্যাহার হওয়ার পর কংগ্রের 
ওয়াকিং কছিটি এক প্রস্তাবে জমিধাবুদের বৈধ অধিকার হ্বীকার করে নেয়। ১৯১৮ 
তরী্টাবে গুজরাটের বারদেঈলিতে বন্ধিত বাজন্বের বিরুদ্ধে কুষক আন্দোলনের প্রতি 
গাস্থীঞ্জী লমর্থর জানালেও এই ছান্দোলনের প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ করে উচ্চ ও মধ্য 
কষক সঙ্াদায়। এই আন্দোলনের ফলে ন্গরকার খাজনার বদ্ধিত ছার প্রত্যাহার 
করতে বাধ্য হয় এবং বারদৌলি ্দান্দোলম ছয়যুক্ত হয়। 

১৯৩০ গ্রন্টান্ধে আইন অমান্ত আন্দোলনে কৃষকব! শ্বতং্ফুষ্ভভাবে অংশ গ্রহণ করে। 
কিন্ত জাতীয় কংগ্রেম কৃষিভিত্তিক কোন স্থনির্দিই কর্মস্ডী গ্রহণ করে নি। ১৯৩০ 
খ্রস্টা্ধে গান্ধীজীর এগারো দফ| দাবির মধ্যে মাত্র ছুটি দানির সম্ে রুয়রূদের প্রত্াক্ষ- 
ভাবে স্বার্থ জনিত ছিল। এই ছুটি দাবি ছল--লবণ-কর প্রত্যাহীর এবং ভূমি-রাজদ্ছের 
শতকরা! পঞ্চাশ ভাগ হাদ। আইন্ন অমান্য আন্দোলনের সময় উত্বর প্রদেশের রায়- 
রেরিলি অঞ্চলের কমকগণ খাজন! বন্ধের আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় । কিস রাজনৈতিক 
ফারদে জাতীয় কংগ্রেষ কয়কধের এই মংগ্রামী আন্দোলন সমর্থন করে নি । 


(8) কলুবক সংগঠনের প্রচেষ্টা £ 

ক্লাতীয় কংগ্রেস ব্যতীত বামপন্থী দলগুলোরও রূুষক আন্দোলন সম্পর্কে কোন 
ক্নিদি্ট নীতি ছিল না। ১৯২৬ গ্রীন্টাবে বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বোস্বাই ও পাঞ্জাবে 
আদিক-কুযক দল গঠিত হয় এবং পরে ১৯২৮ গ্ন্টাৰে দর্বভারতীয় শ্রমিক-রুষক দল কৃষক 
আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হলেও ভারতের অন্তান্ত স্থানে তার! কষক আন্দোলনের 
প্রতি উদামীন ছিল। ১৯২৭৯ রন্টান্ধে মীরাট-বড়মন্ত্র মামলার পর থেকে ১৯৩৫ গ্রীন্টাব 
খৃর্স্ক ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন ছুর্বল হয়ে পড়ে । ফলে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে 
কয়িউনিন্টধের প্রভার হ্বাস পায়। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীন্টাব্ধে ক্মিউনিস্টদের সঞ্চম 
রাঞ্জেকের গৃহীত প্রস্তাব অস্থদারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী ব্যাপক মোর্চা গঠনের নীতি গ্রহ করে এবং কংগ্রেস দলের সকল বাষপন্থী 
শক্ধিথলোর দাগে ঘনিট সঙ্গর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের 
সমামাত্রী হলের সঙ্গে কষিউনিস্টদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে গঠে। এদ্প পরিস্থিতিতে 
কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেমের লমাজতত্্রবারী ও বামপন্থী গোত্ী একযোগে একটি 
পর্ব্ারতীর রুরর সংগঠন প্রতিষ্ঠান মচেষ্ট হয় । ১৯৩৬ প্রীন্টাবঝে নিথিল তারত রুষক্‌- 
লড়া গ্রহ়িত হয় এবং এই লতার উপর কঃগ্রেসের রাপন্থী গ্নোস্ীর ্রাধানত স্থাপিত হয়। 
কষকদভার চাপে ১৯৩৬ এটাতে 'নিয়গুর তুমিরেশ্লে ছাতক: পি কা 
(ভিজিত কৃর্মহূচী হণ রয়ে বারা হয়। জি এই রৃর্ত্চীতে দরমিধারী প্রথার 
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রিজোপ সাধবের দর কন প্রস্তাব খন্ততুক্ত না থাকায় কৃষক সভার, মধ্যে অসন্তোষ 
দেখা দেয়। 

(৫) কুম্ক সম্ভার কার্ধকঙ্গাপ £ 

১৯৩৭ হরীস্টাবে প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসন কার্ষকরী হলে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ত্রীসভা প্রতিধ্রিত হয় এবং কৃষক সভার লাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে । ১৯৩৯ 
খ্ীস্টাবের মধ্যে নিখিল ভারত কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ৮ লক্ষে পরিণত হয়। তবে 
শুধুষাত্র সংখ্যার দিক থেকে রুষকসভা একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় নি, 
সমিকারী প্রথা বিলোপ এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষ! প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে কৃষক সঙ্ধ 
গ্বান্দোলনমুখী কর্মস্থচী গ্রহণ করে। জমিদারী প্রথার বিলোপ ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষা 
প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে কষকসভা আন্দোলনমুখী কর্মচচী গ্রহণে উদ্যোগী হয়। কিন্ত 
১৯৩৭-১৯৩৯ শ্রীস্টাব্দের প্রার্দেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীনভাগুলে গ্রজান্বত্ব লংবক্ষণের জন্ত 
প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ণে ব্যর্থ হয়। ফলে কৃষক সভার সঙ্গে মন্ত্রীসভার বিরোধ স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে । প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেদ নেতৃবর্গের কার্ধকলাপে কষক সভার নেতৃবৃন্দের মনে 
গভীর বিরূপতার হ্যট্রি হয়, ফলে কৃষকলভা ভারতের কমিউনিস্ট দলের প্রতি আকৃষ্ট 
হয় এরং ১৯৪২ গ্রীস্টান্দের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ন্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট দল ব্রিটিশ শাসকর্দের সঙ্গে সহযোগিতার 
নীতি অনুসরণ করে প্রকাশ্টভাবে রাজনৈতিক কার্ধকলাপ প্রসারের সুযোগ পায় 
এরং এই স্কযোগের নদ্যবহার করে নিথিল ভারত কৃষকষসভার সাংগঠনিক কর্তৃত্ 
অধিকার করে । কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে নিখিল ভারত কৃষক সা সরকারের যুদ্ধ 
প্রয়াসের প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানায় । কিন্তু কষক সভার কংগ্রেসী মনোভাবাপর সদস্যগণ 
এজন্য ক্ষ হয়ে সংগঠনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিম্প করে । তা সত্বেও ১৯৪১ থেকে 
১৯৪৫ গ্রীস্টাব্ের মধ্যে নিখিল ভারত কৃষক সভার সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে 
বুদ্ধি পায়। বিশেষত অন্ক ও বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্চর নেতৃত্বে কষক সভা! সংগ্রামী 
চরিত্র গ্রহণ করে। হ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর কৃষক লভ। এঁতিছাপিক তেভাগ। 
ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুরু করে। বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলনের ব্রাদার 
কুষকরণ উৎপক্ল ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং জমির স্থায়ী প্রজান্ত্ব দাবি করে । ১৯৪৩ 
গ্ন্টাবের নভেম্বর মানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, 
জলপাইগুড়ি, যশোহুর, খুলনা, ময়মনপিংহ এবং মেদিনীপুরে তেভাগ। আন্দোলন শুরু 
হয় ও উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন?এক সর্বাত্মক কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়। 

(৬) আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যর্থতার কারণ £ 

তেতাগ! আন্দোলনের অন্ততমটুবৈশিষ্ট্য রাজবংশী, সীওতাল, ওরাও প্রভৃতি উপজাতি 
তপস্ঈীল অন্ত সম্প্রধায়ের আন্দোলনে ব্যাপক অংশ গ্রছণ | ময়মনপিংহের শথুসং 
অঞ্চলের হাজং সম্প্রদায়ের উপজাতিরা কৃষক বিস্রোহে স্বতঃদ্ছুর্তভাবে যোগ দেয়। 
জমিদার, জোতঙার এবং সরঞ্চাবের দমননীতি উপেক্ষা কয়ে রুষক আন্দোলন তীব্র 
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ছয়ে গুঠে ॥ কিন্ত ১৯৪৭ খরন্টানবের ছার্চ মালের যধ্যে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে । 
তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল ফেবপূর্ববঞ্ে অধিকাংশ রুষকই ঈু্বলহাম 
এবং ব্যাপকভাবে কৃষক সভার নেতৃত্বে তারা! এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা 
থেকে বিরত থাকে । ছিতীয় কারণ হুল, এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বর্গাদার 
ও ভাগচাষীগণ, অপরাপর কৃষকশ্রেণী তাঙ্গের বিরুদ্ধে জোতার ও জমিদারদের পক্ষ 
অবলম্বন করে । 

১৯৪৬ খ্রীপ্টাবে দেশীয় রাজ্য ছায়দ্রাবাদের অধীন তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষক বিজ্রোহ 
দেখ! দেয় এবং ১৯৫১ গ্রীস্টাব পর্ধস্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে । কমিউনিস্ট 
পার্টির অধীনে অন্ধ সম্মেলন উদ্যোক্তা ছিল এবং এ অঞ্চলের প্রায় চাঁরশটি গ্রামে, 
এই আন্দোলন শুরু হয়। হায়ন্রাবাঘের নিজামের ভারত বিরোধী কার্যকলাপের ফলে 
এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে প্রায় চারহাজার গ্রামে 
কমিউনিস্ট স্থেঙ্ছাসেবকগণ বিকল্প শাসনব্যবস্থা গঠন করতে সমর্থ হয় । বিশেষত ১৯৪৮ 
শ্রীন্টাঙখের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদে অনুপ্রবেশ করলে 
তেলেঙ্গানার কষক আন্দোলন গণবিভ্রোহের কূপ গ্রহণ করে । ভবে হায়দ্রাবাদ ভারতীয় 
ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নতুন প্রশাসন এই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হলে, 
ক্ষক আন্দোলন ক্রমশঃ স্বিমিত হয়ে পড়ে । তবে এই “আন্দোলন প্রদঙ্ষে মনে রাখ 
প্রয়োজন যে, প্রথম থেকে শেষপর্যস্ত গরীব কৃষক এবং ভূমিহীন চাষীর] এই আন্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত থাকলেও বড় ও মাঝারি চাষীর! এই আন্দোলনে যোগ দেয় নি । তা ছাড়া, 
মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের সঙ্গেও এই আন্দোলনের কোন যোগশুত্র গড়ে ওঠে নি। ফলে 
তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুধুমা্জ কৃষক প্রতিরোধ বাহিনী ও কমিউনিস্ট কম্মীদের বিচ্ছিন্ন 
আন্দোলনে পরিণত হয় এবং শুরু থেকেই আন্দোলনের ব্যর্থতা স্থচিত হুয়। 

(৭) উপসংহার £ 

১৯২০ শ্রীস্টান্দের পর থেকে ভারতে কৃষক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের মূল 
জআৌোতধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও ত। দর্বভারতীয় ভিত্তিতে কুনি্দিষ্ই কষক আন্দোলনে, 
পরিণত হয় নি। ভারতের কৃষক আন্দোলনের এই সাংগঠনিক দূর্বলতাই তার ব্যর্থতার 
শ্রধান কারণ। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বও রাজনৈতিক সংস্থাঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ধনী 
ও মধ্যশ্রেণীর কৃষকদের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। ফলে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক 
আন্দোলনে বথাযোগ্য স্থান পায় নি। আদর্শগত দিক থেকেও কৃষক আন্দোলনের 
কোন স্থুম্পষ্ট কর্মস্থচী ছিল নী। গাস্থীবাদ,. সমাজতন্্বাদ এবং মাক্স বাধ প্রভৃতি পরস্পর 
বিরোধী আদর্শের দ্বার রুষক আন্দোলনের কর্মন্চী নির্ধারিত হত। ফলে সুস্পষ্ট 
আদর্শের অভাবেও এই আন্দোলন. কখনও্)ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে নি। এমন কি 
কুষক আন্দোলন দাশ্ররদাক্রিকতার উধেরে উঠতে না পারার ফলে রূষক প্রেণী কখনই 

ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের; ছ্ার্থ রক্ষার জঙন্ত ভিলা 
নীতি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়। 
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8০৬ 0১) ভূমিকা ঃ 

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষিত হওয়ার পর আধুনিক শিল্পের প্রমারের সঙ্গে 
সঙ্গে উনবিংশ শতাবীতে শ্রমিক শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে। সংখ্যায় অল্প হলেও শ্রমিক 
শ্রেণী ভারতীয় সমাজে এক নতুন শক্তিন্ূপে দেখ! দ্বেয়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেনীকে 
লাধারণভাবে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়--আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং 
গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পে অথবা অন্যান্য শিল্পকার্ধে নিষুক্ত শ্রধিক। তবে ভারতে বৃহৎ 
শিল্পের কল-কারখান! প্রতিষ্ঠিত ছওয়ার পরও গ্রামাঞ্চলে পুরোপুরি বা আংশিক সময়ের 
জন্ত কাছে নিষুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাই অধিক। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে 
ধনতন্ত্র বিকাশের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও ভ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে । বিশেষত প্রথম 
ও দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের সময় ভ্রতহাবে কল-কারখানা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 

€২) শ্রমিকদের অবস্থা £ 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে বিদেশী ও দেশী ধনিক শ্রেণী ভ্রুত স্ফীত 
ছলেও ভারতীয় শ্রঙ্গিকর্দের অবস্থা ছিল খুবই ছার্দশাপূর্ণ। মর্মান্তিক ও অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে তাদের জীবিকার্জন ও জীবনধারণ করতে হুত এবং তাদের জন্ত কোন 
সামাজিক নিরাপত্তার বাবস্থাও ছিল না। তাদের মজুরি ছিল খুবই সামান্ত, ফলে অভাব- 
অভিযোগ, ছঃখ-ছুর্দশার মধ্যে কোন প্রকারে কালাতিপাত করতে হুত। বিশেষত 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভ্ত্রবামূল্যের উধ্বগতি সত্ত্বেও তাদের মন্তুরি বৃদ্ধি হয় নি 
এবং ক্রমশ তার খণভারে জর্জরিত হয়ে পড়তে বাধা হয়। যদিও সরকার ভারতীয় 
বন্দর আইন, কারখানা আইন, খনি আইন, মন্ধুরি আইন প্রভৃতি নিশনকণবিধি প্রবর্তন 
করে ভারতীয় শ্রমিকদের ছুর্দশা লাঘব করার জন্ত চেষ্টা করে। তথাপি প্ররুতপক্ষে 
শ্রমিকদের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। 

(৩) নিথিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ঃ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা! শোচনীয় হয়ে ওঠে। 
এই পরিস্থিতিতে .বিভিন্ন শিল্পে নিধুক্ত শ্রমিকগণ সংঘবনস্কতাবে আন্দোলনের প্রয়োজনীগনত! 
উপলব্ধি করে। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯২* খ্রীন্টান্ধে নিখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষিত হয়। এই সাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্ষে ভারতের 
শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের গচনা হয় । ভারতীয় শ্রামিকগণও 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি?নংগঠনের লক্ষে নংঙ্ষি্ হয়ে পড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, 
লাল! লাজপৎ রায় প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবগৃ্ শিথিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেলের লঙ্ষে ঘনিঠ সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেন। তবে ১৯২৫ এস্টাৰ 
পর্ন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের গতি ছিল মন্থর এবং বিচ্চ্্বভাবেই এই আন্দোলন 
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পরিচালিত হত। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই এই আন্দোলন বু্প্ট আকার 
ধারণ করে। ১৯২৭ প্রীস্টাবে নিখিল তারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেল একটি শর্জিালী 
সংগঠনে পরিণত হয় এবং পঁয়তাজিশটি ইউনিয়নের মোট দেঁড লক্ষের উপর শ্রামিক 

এই নংস্থার সন্ত পদ গ্রহণ করে। এই নময় থেকেই ভারতের শ্রমিক. আন্দোলন 

সংগ্রামী চবিত্র গ্রহণ করে। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে শ্রশ্িক শ্রেণী 

হ্বতস্কর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে শ্রমিক আন্দোলনে ইতিমধ্যে বামপন্থী ও. 

সামাবাছী আদর্শ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ১৯২৭ শ্ীপ্টান্ধে ১লা মে বোস্বাইয়ে 

রপ্নিকদিবম পালিত হয় এবং এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে, তখন থেকেই ভারতীয় 

শ্রমিক আন্দোলন আস্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেস্ত অং্রূপো 

পরিগণিত হতে থাকে। 

১৯২৮ প্রস্টান্ধে ভারতে শ্রর্মিক ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতের 
বিভি্বস্থানে অন্তত ২*৩টি ধর্মঘট হয় এবং গাঁচলক্ষের উপর শ্রমিক এই সব ধর্মঘটে 
যোগ দেয় । এই সমগ্র সর্বাপেক্ষা ম্মরণীয় শ্রমিক আন্দোজন হুল বোস্বাই-এর সমতা 
কগ ধর্মর্ঘট। এই ধর্মঘটে প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক ছ'মাস ধরে দ্বীর্ঘ সংগ্রামে অংশগ্রহণ 
করে। কমিউনিপ্ট পার্টি প্রভাবিত গিকনি কাষীগার ইউনিয়ন এই ধর্মঘট পরিচালন! 
করে। তা| ছাড়া, দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথ এবং মাস্জাজ ও দর্ষিগ মহারাষ্ট্র রেলপথের 
কর্মারাও ব্যাপক আঙনোপলন শুরু কৰে । 

08) সরকাযের মম নীতি £ 

শ্রমিক আন্দোলনের বাঁন্তি এবং শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের গুভাব বৃদ্ধিতে 
বিটশ সরকার উদ্বিগ্ন ইয়ে ওঠে । সুতরাং তার ছুভাবে শ্রমিক আন্দোলন দমনের 
ভন্ত উদ্চোগী হয় । প্রথমত, আইন' অঞ্জ্ঘায়ী বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকার শ্রমিকদের 
যা অধিকার হরণ করতে চেষ্টা করে। ১৯২৮ ্ীস্টাঙ্ধে কেন্দ্রীয় আইন সভায় শিল্প 
বিরোধ বিল এবং জননিরাপত্তা আইনের সংশোধনী বিল ছুটি উপস্থাপিত কর! হয়। 
এই ছুটি আইনের ছারা শ্রমিকপ্রেণীয় দ্বাধীন আঁচাব্-আঁচরণের উপর হত্যক্ষেপ করার 
চেষ্টা কর! হয়, কারণ এই আইনের সাহায্যে সরকারের প্রশাসন বিভাগ ইচ্ছ!। করলেই 
হ্িকদের ধর্মঘট করার অধিকার খর্ব করতে পারে এবং কোন প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা 
অন্ধনতি ঘটলে আইনলতার সম্মতি ছাড়াই আপথকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার 
ভোগ করার স্থযোগ পায়। কিন্তু ভারতীয় সান্তদের বিরোধিতার ফলে কেন্দ্রীয় আইন 
সতায় এই আইন অগ্রাহ্থ হয়। ৰ | 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক আলন্ফোলনের বিরুদ্ধে সরকার হমনমূলক নীতি অনুপরগ করে । 

১৯২৯ ধীন্টাঙের মার্চ মাসে ভারতের কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে ব্রিটিশ পরকারের 
বিজয় বড়যন্ত্ের অভিযোগে গ্রেখার কর হয়। গ্রেণার ঝঁরার পর এইসব নেতাদের 
ময় যালাহও জড়িত করা হুর। ১৯০০ হান পরী রা বড 


৮ ৪ 


মামলার বিচার চলে এবং অধিকাংশ বঙ্দীকেই দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করতে ইর। 
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৫) ভ্রামিক আন্দোলনে উঁজিস১ ই 
কিন্ত ইতিষধ্য ১৯২৯ উন্টান্ধে ভারতের পরহিধ আন্দোলন এফ ভীীনের পশ্মধীন 
ইয়। নাগগুরে অহঠিত মিথিল ভারত ট্রেড ইউনিষ্টন কংপ্রোগের অধিবেশনে বাইপন্থী" 
নেতার! ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিধুক্ত হঙ্টলি কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্র্ণ কবে । 
কিন্তু ্রিগ্টার এম. এন. যোশীর নেতৃত্থে সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী এ দিষ্ধান্তের বিরাঞ্ধে অভিমত 
আপন করে এবং ভাবা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেদ পরিত্যাগ করে নিখিল 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে একটি পৃথক লংস্থ। গঠম করেন। এই নতুন 
সংগঠনটি শ্রমিক শ্রেণীর সব রকম রাজনৈতিক কার্ধকল্াপ বর্জন করে শুধুমাঅ অর্থ মৈত্তিক 
অবস্থা উন্নয়নের জন্ত আন্দোলন করার দিশ্ধান্ত গ্রহণ করে । অপরদিকে এই লময়ে 
শ্রগনক আন্দোঙ্গনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিীল বামপন্থী গোষ্ঠীটি জাতীয় কগ্রেষের নেতৃত্থে 
পরিচাপিত আন্দোলন থেকে বিরত থাকে । ফলে ত্রিশের দশকের সুচনায় সরকাধী 
দমন নীতি এবং রাজট্নতিক দলীয় বিরোধের আঘাতে শ্রমিক আন্দোলন অনেকাংশে 


চূর্ধল হয়ে পড়ে । 
৬) শ্রনিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি £ 


তবে ১৯৩৪ গ্রীস্টাবে পুনরায় শ্রমিক শ্রেণী আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৩৪ 
টানে খোলাপুর, নাগপুর ও বোশ্বাইয়ে শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ 
করে। শ্রমিক ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারী কর্তৃপক্ষ কথিউ- 
নিস্টদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দমন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৪ গ্রীস্টাবের ২৩শে জুলাই 
কমিউনিষ্টদল নরকারীভাবে বে-আাইনী ঘোষিত হয়, কিন্তু তা সত্বেও কমিউনিস্ট দলের 
গ্রভাব হ্বান পায় নি। ১৯৩৬ খ্রীন্টাব্খের পর ভারতের শ্রমিক আন্দোলন আরও সুদৃঢ় 
হয়ে ওঠে । এই সমস» থেকে শ্রমিক আল্মোলনের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং 
কমিউনিস্ট পার্ট, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতির সঙ্গে যৌথভাবে শ্রপ্নিক আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করতে শ্তরু করে । ১৯৩৮ ্া্টাবের এপ্রিল মানে ভারতের ছুটি গ্রধান 
শ্রমিক সংস্থা তারর্তীয় ট্রেভ ইউনিয়ন কংগ্রে ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের 
মধ্যেও লংহতি সাধিত হয়। অপর দিকে ১৯৩৭ শরন্টাবে প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শলিন 
প্রবর্তিত হলে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসল ন্ত্রীভা গঠন করলে জমিক পংগঠসি প্রত 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে । তা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপক ্রমিক আালনোলনও 
সংগঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পাট শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট, এবং কানপুরে 
শ্ৃতীবনতর শিল্পে ধর্মঘট, আসামের ডিগবয়ে জহিক ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে 
শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃৰ্ধিতে কংগ্রেস পরিচালিত অর্রীতাপ্তলোও অন্থত্তি বৌধ 
করতে গুরু করে । বোষাইয়ে পরকার শিক্পবিরোধ আইম প্রবর্জন করে ভীরিক আপৌিন 
টু চেঁট। করে। কিন্তু সরকারী এই ব্যবসার গ্রতিধাধে ধৌখাহরে হঃতাল 

লিত হয়। | ৪ 


852 মেড ০৫ 10659 094৮ 7) 


৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও গু্রানিক আন্দোজাল ২ 

১৯৩৯ এন্টান্জে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চন! হয়। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত রক্ষা, 
আইন গ্রভৃতি জরুরী দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের উপরও 
বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। পরদিকে ভারত দরকার ভারতীয় জনমত উপেক্ষা! 
করেই ভারতকে যুদ্ধে সংযুক্ত করায় শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শ্রাচ্ট করে। 
১৯৬৯ এীস্টাবের ২র] অক্টোবর প্রায় এক লক্ষ শ্রষিক যুন্ধনীতির প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন 
করে। অপরদিকে যুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে মুদ্রান্ফীতি দেখা দিলে ভ্রব্যযূল্য 
বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক অসন্তোষ ভ্রুত বৃদ্ধি পায়। মহার্থভাতার দাবিতে শ্রমিকগণ 
আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৯ শ্রীস্টান্ধের €ই মার্চ মহার্ঘ ভাতার দাবিতে বোস্বাইর 
প্রায় ছুলক্ষ আ্রমিক ধর্মঘট পালম করে । পরে ভারতের অন্ান্ত স্থানেও অন্থরূপ আন্দোলন 
দেখা দেয়। কিন্তু ১৯৪১ গ্রীস্টাব্ষের জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আক্রান্ত হলে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অস্তধিরোধ দেখ! দেয় । কমিউনিস্ট 
শ্রমিকনেতাগণ ফ্যাপিবাদের বিনাশের জন্য যুদ্ধপ্রয়াসে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাত্মক 
সহযোগিতার নীতি উপস্থাপিত করেন । অন্তদিকে অ-কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ যুদ্ধবিরোধী 
নীতিতে অবিচল থাকেন। ইত্তিমধ্যে ১৯৪২ গ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কমিউনিস্টঘ্বের উপর 
থেকে নিষেধাজ প্রত্যান্থত হলে শ্রমিক সংগঠনে কমিউনিস্টদের প্রভাব বুদ্ধি পাক্স এবং 
“ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ থাকায় শ্রমিক আন্দোলনে 
কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পায় । 


(৮) উপসংহার $ 


১৯৪৫ এ্স্টাবের শেষদিকে শ্রমিক আন্দোলন প্ররুত সংগ্রার্মী চরিত্র লাভ করে । 
যুদ্ধকালীন উৎপাদন বদ্ধ হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপকহারে কর্মচ্যুতি, মজুরি ভ্রাস, ভ্রব্ামূল্য 
অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাজার মান হ্রান পাওয়। 
প্রভৃতির ফলে শ্রমিক অসম্ভোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে ১৯৪৬ খ্রীস্টান্খে ১৬২৯টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হুয় এবং বিশ লক্ষ শ্রমিক আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে। এই সব ধর্সঘটের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের 
আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জুলাই মাসে ডাক ও তার বিভাগের 
শ্রমিক ধর্মঘট ও আগস্ট"সেপ্টেম্বর মাসে রেল ধর্মঘট সরকারের পক্ষে অস্বস্তির 
কারণ হয়ে ওঠে। ভাক ও তার বিভাগের সমর্থনে ২৯শে জুলাই কলকাতাম্ন সর্বাত্মক 
হুয়তাল পালিত হুয়। বোস্বাইর নৌ-বিস্রোর্থের সময় ধর্মঘটা নাবিকদের সমর্থনে বোম্বাই, 
কলরাত। প্রভৃতি স্থানে স্ব: গ্রমিক ধর্ষবট পালিও হয় । আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্গী 
নেতৃবর্গের মুক্তির দাবিতে ভারতব্যাপী গণবিক্ষোভ দেখা দিলে শ্রমিকশ্রেণীও তাতে 
সক্রিয় তৃ্গিকা গ্রহণ করে। কিন্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতাগণ শ্রমিক খোঁণীর আন্দোলন 
সংগ্রামী চরিদ্ধ ধারণ করায় অস্বহ্টি বোধ করতে শুরু করেন। বিশেষত আ্মিকদের 
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উপর কণ্িউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধিতে তারা বিচলিত হয়ে পর্েন। স্থতরাং 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ক্ষমতা৷ অগ্রতিহত থাকায় জাতীয় কংগ্রেদ 
নিথিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেম প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ নর়কারও কমিউনিস্টদের 
প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং এই সম্পর্কে কংগ্রেষের নেতৃবর্গকে দতর্ক করে 
গেন। সুতরাং বলা যাক যে, যখন ১৯৪৬-৪৭ গ্রীস্টাবে কংগ্রেস ও মুমলিম লীগ ক্ষমতা 
হন্তাস্তরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্তঃ ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন তখন 
লংগ্রামী চরিজ ধারণ করে এক নৃতন স্তরে উন্নীত হয়ে সাস্্াজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে 
জাতীয় সংগ্রামের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। 
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দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের সময় ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ভারতেই সীমিত 
ছিল নাঃ ভারতের বাইরেও তা সক্রিয় হয়ে ওঠে । ভারতের অভ্স্তরে ভারত ছাড়ে। 
আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ শাপকদের বিচলিত করে তোলে, অপরদিকে ভারতের জাতীয় 
'সান্দোলনের অন্যতম নেতা সৃভাষচন্দ্র বন্থ ভারতের বাইরে থেকে সমস্ত সংগ্রাম 
পরিচালনা করে ব্রিটিশ সান্ত্রাঙ্যের ভিত্তি শিথিল করে তুলতে সমর্থ হন। ছিতীল্প 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই হৃভাষচন্ত্র গান্ধীজীর আপম-নীতির তীব্র মালোচন! করেন এবং 
ব্রিটিশ সরকারকে ছ*মামের মধ্যে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য চরমপত্জ 
পাঠাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত 
হয়। স্থৃতরাং জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে মতবিরোধ 
দেখা দেওয়াক্স ১৯৩০ গ্রীস্টাবের এপ্রিল মাসের শেষদিকে স্থভাষচন্ত্র জাতীয় কংগ্রেসের . 
সভাপতির পদ পরিত্যাগ করে জাতীয় সংগ্রামে ভারতবাসীকে উদ্ধ্ধ করার জন্য 
ফরওয়ার্ড রক নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থচনা হওয়ার পরই স্ভাষচন্জ্র উপলব্ধি করেন যেব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে লশস্ত্র সংগ্রামের অনুকুল পরিবেশ উপস্থিত । জ্ুতরাং তিনি আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির পূর্ণ স্থযোগ নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারত থেকে ব্রিটিশ 
শক্তিকে বিতাড়িত করার সুযোগ সন্ধান করতে শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার 
অল্পদিন পরেই ব্রিটিশ সরকার সুভাবচস্্রকে শ্বগৃছে অস্তরীণ করেন । 

(২) আজাঙ হিচ্ছ বাছিনী গঠন ঃ 

১৯১৭ শ্ীন্টাবের ১৭ই জাহুয়ারী হতাষচন্্র গগৃছে অস্তরীণ অবস্থা থেকে ছন্মবেশে 
দেশত্যাগ করেন এবং কাবুলে উপস্থিত হন। কাবুল থেকে তিনি বালিনে 
যান। জার্মানীতে উপস্থিত হয়েই তিনি জার্জাম পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনই্পের সঙ্গে লাক্ষাৎ 
করে ইয়োয়োপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পন! পেশ করেন। ইতিমধ্যে 
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১৯৭) খ্রীন্টার্ষের ই ডিসেম্বর জাপান ব্রিটেন ও আধেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ খোষণ। ঝা 
এবং পার্ল হারবারের মাঞ্চিন খাঁটির উপর বোষাবধণ করে। ফলে প্রাচ্য রণাঙ্টণে 
জটিলতার হ্ঠি হয়। ভ্রতগতিতে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
আধিপত্য স্থাপন করে । ১৪৪২ শ্রীস্টাঙ্জের ১০ই মার্চ জাপান দি্গীপুর এবং 
মার্চ মাসের প্রথমদিকে ক্রন্ষদেশ অধিকার করে। জাপানের জ্রত সাফল্যে 
ব্রিটিশ সরকারের মনে জ্রাসের স্থট্টি হয়। ভারতের নিরাপত্তা বিধানের জন্ত তারা 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদণ্য স্যার স্টাফোর্ড 
ক্রিপসকে ভারতে পাঠান কিন্তু তীর প্রস্তাব ভারতের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ষা 
পূরণে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে জাপানের অভাবনীয় সাফল্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ভারতীয়দের মনে দারুণ উত্তেজনার ত্ষ্টি হয়। স্ঠানীয় ভারতীয়দের লঙ্ঘবন্ধ করে 
মুক্তি আন্দোলনে সংগঠিত করার জন্ত জাপানে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী বাসবিহারী বহু 
উদ্যোগী হন। ১৯৪২ ্রীস্টাবে ১৫ই জুন ব্যাংককে ভারতীয়দের এক সমাবেশে তিনি 
ভারতীয় ভ্্িবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং তার উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় 
সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে স্থভাষচন্দ্র বসকে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় আগমনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের 
ক্যাপ্টেন মোহন নিং-এর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরের পতনের পর যুদ্ধবন্দী ভারতের সৈন্যদের 
সঙ্ঘবন্ধ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের পরিকল্পন! গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে 
ব্যাংকক সম্মেলনে ভারতীয় সঙ্গঘ সুভাষচন্জ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কার্ধ পরিচালনার 
জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি ত! সাদরে গ্রহণ করেন । কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে 
জার্থানী থেকে জাপানে উপস্থিত হুওয্া কোর্ন ক্রমেই নিরাপদ ছিলনা । তথাপি 
১৯৪৩ ক্রীন্টান্বের ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানী ত্যাগ করে সাবমেরিনের সাহায্যে স্থুভাষ চন্দ্র 
টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন । এই ছুঃসাহপিক অভিযান সমাণ্ড করে ১৬ই মে তিনি 
টোকিও পৌছান। টোকিও গেৌঁছেই তিনি এক সাংবার্দিক সম্মেলনে জাপানের 
সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম করার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। তারপরে স্থভাষচন্্র 
সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হন এবং ২রা জুলাই রাসবিহ্বারী বন্থর কাছ থেকে ভারতীয় 
স্বাধীনত। সজ্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপস্থিত ভারতীয়গণ সানন্দে তীর নেতৃত্ব 
স্বীকার করেন এবং তাঁকে “নেতাজী” নামে অভিহিত করেন। 


(৩) আজাদ হিচ্ম বাহিনী পুনর্গঠন ও অস্থায়ী সরকার গাঠল £ 


সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র ভারতে অভিযান পরিচালনার জন্য 
সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন ও অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টা শুরু করেন। 
১৯৪৩ স্টার ২৫শে অগাস্ট নেতাজী আহ্ুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফোৌজের 
সর্াধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন এবং সৈন্তবাহিনীর উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের দিকে 
মনোযোগ দেন । আজাব হিন্দ বাহিনীর পূর্বে মোট পৈষ্ঠসংখ্যা ছিল তেরে হাজার । 
তিনি ত| পঞ্চাশ হাজারে পরিণত করেন। নেতার্জী আজাদ হিন্দ বাহিনীকে তিনটি 


78109 ০11008 ৫৯৫১ 9 155 


বিভাগে বিষ্তপ্ত করেন এবং নী'রী, পুরুধ উতয় ধরনের বাছিনী গঠন করেন । নারী 
সৈশ্ত্দের জন্ত তিনি ঝাঁপির বাহিনী নামে একটি ব্রিগেভ গঠন করেম। প্রমোজনীয় অর্থ 
সংগ্রহের জন্ত তিনি দক্ষিপূর্ব,এশিয়ার ভারতীয়দের নিকট আবেদন করেন। 

সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করার পর নেতাজী খস্থায়ী£দরকার গঠনের কাজে ব্রতী 
হম। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সজ্ঘের অধিবেশনে তিনি আজাদ হিন্দ নরকার 
গঠনের কথা ঘোঁধণ! করেন । মেতাজীর মতে তীর দরকারের প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ চুড়াস্ত সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং ভারতের মাটিতে 
বিদেশী শাসনের অবসান ঘটান । তিনি আশা করেন যে, এই সরকার ভারতের মাটিতে 
স্থানাস্তরিত হওয়ার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের স্থান গ্রহণ করবে । অস্থায়ী সরকারের 
মূল ধ্বনি হুল জয়হিন্দ ও দিল্লী চলো । জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রতীব! হুল হিন্দস্থানী । 
কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্রিত পতাকা জাতীয় পতাকার মর্ধাদা পায় এবং রবীঞ্জনাথ ঠাকুরের 
ননগণমন' গানটি জাতীয় সঙ্গীতরূপে নিবাচিত হয়। শীঘ্রই জাপান, জার্মানী, ইতালি 
ও অন্য ছ”টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ লরকারকে শ্বীকৃতি দান করে। ১৯৪৩ গ্রীন্টাঝের 
২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকার 'বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। | 

(8) ভারতের মাটিতে যুদ্ধ ঃ 

১৯৪৩ গ্রীস্টাব্বের নভেম্বর মাসে নেতাজী টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত বৃহৎ পূর্ব-এশিয়া! 
শক্তি সম্মেলনে যোগ দেন । এই লম্মেলনে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী বাম ভারতের 
খ্বাধীন্গতা সংগ্রামের প্রতি সর্বাহ্মুক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন । জাপানের প্রধানমন্ত্রী 
তোজো ভারতের মুক্তিযুদ্ধে জাপানের পাহাধ্য প্রানের কথা! ঘোষণ। করেন । জাপানের 
সহযোগিতার মিদর্শন শ্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর ছ্বীপপুঞ্ত ১৯৪৩ গ্রীন্টাবের ভিসেম্বর 
মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে সমর্পন কর হয় । এই সম্মেলনের পরেই নেতাজী 
ভারতের মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন । জাতীয় বাহিনী গঠন 
এবং বৈদেশিক সাহায্য লাভ এই ছুটির ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী সশগ্ত্ অভিযানের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ১৯৪৪ গ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার 
ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্ত্র বেছুনে স্থানাস্তরিত করেন ; কারণ ব্রর্ীদেশকে 
ভিত্তি করে ভারতের উপর সামরিক অভিযীন পরিচালনা ঝরা! সহজতর | এই সময় 
কুভাষচন্জ্র সর্িলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে চট্টগ্রাঞ্থ আক্রমণ 
করার প্রস্তাব করেন। জাপান এই গ্রস্তাবে আপাতত জানায়, কারণ জাপানী? সামরিক 
কতৃপক্ষ আজাদ হিট বাহিনীকে সমমর্ধাধা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু হুভাষ- 
চঞ্জ বু আজাদ হিন্দ বাঞিনীকে জাপানী ঠৈস্টের সহায়ক বাছিনীরপে বাবহার করার 
বিবোধী ছিলেন। তীর মতি, ভারতের হাটিতে মুজিধুত্ধ আজাদ ছিদ্দ বাহিনীর 
ঈৈঠর়াই প্রথম রর্ঠধিদু দান করবে। পেঁব পর্বত হুঙাধ বছও জাপানী সৈষ্ঠাধাক্ষি 
কা়াবের অর্ধো এফ জার্টোটনার তিত্ডিতে স্থির হয় যে, আর্জাধ হিল বাহিনী এখং 
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জাপানী বাহিনী যৌথভাবে আরাকান ফ্রন্ট আক্রমণ করবে এবং ইচ্্ল অতিযুখে 
অগ্রসর হবে। মার্চের প্রথম দিকে অভিযান শুরু হয় এবং এ মাসের শেষ দিকে 
ইম্ফলের পতন ঘটে । এপ্রিলের প্রথম দিকে কোহিম1 অবরুদ্ধ হয়। এই সময় ঠিক 
হয় যে, বর্ধার পর আজাদ হিন্দ ফৌজ আসাম হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ কল্বে। কিন্ত 
মে মাসের শেষ দিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন কোহিমায় এসে উপস্থিত হুয় তখন 
জাপানের সামরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইম্ফল ও কোহিমায় 
ব্রিটিশ সৈন্তের ব্যাপক সমাবেশ শর হয়। তবু আজাদ হিন্দ বাহিনী তাদের দখলী- 
রূত স্থানগুলো! রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। কিন্তু বর্ধার সমাগমে জাপানী 
সৈম্তদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈম্তর] রণাণ 
পরিত্যাগ করতে শুরু করে। 

(৫) অভিযানের ব্যর্থতা ঃ 

কিন্তু পরাজয় ও ব্যর্থতা সত্বেও নেতাজী নিক্ৎপাহ হলেন না। তিনি পুনরাস্র 
সামরিক অভিযানে অগ্রনর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেন। এদিকে জাপানের 
সামরিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠায় তারা ব্রন্ম রণাঙ্গণ ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়। ব্র্ধদেশের জাতীয় বাহিনীও জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ 
খীন্টাঝের ৪ঠা মে ব্রিটিশ সৈগ্ঘবাহিনী রেছগুন অধিকার করলে নেতাজী ব্রদ্ধ রণাঙগণ ত্যাগ 
করে ব্যাংককে চলে যান। ইয়োন্লোপেও এই সঙ্গয় যুদ্ধের গতি ক্রুত পরিবতিত হয় 
এবং ১৯৪৪ খ্রীস্টাবের মে মানে জার্মানী আত্মমমর্পণ করে| বাশিয়াও এই সময় 
জাপানের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে এককভাবে জাপান যিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে "সমর্থ হয়ে পড়ে । বিশেষত ১৯৪৫ এ্রস্টাব্বের অগাস্ট মাসে ৬ এবং 
৯ তারিখে যথাক্রমে ছিরোমিমা ও নাগাসাকিতে আটম বোম! বিক্ষোরণের ফলে এ 
মাসের ১৫ তারিখে জাপান আত্মপমর্পণ করে। স্থতরাং এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় থাক! নিরাপদ মনে না করে সুভাষ বস্থ টোকিও অভিমুখে যাত্রা কবেন। কিন্তু 
১৮ই অগাস্ট টাইছোকু বিমান বন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর জীবনা- 
বসান ঘটে । 

(৬) ব্যর্থতার কারণ £ 

সামরিক কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থত1 অবশ্স্তাবী ছিল। ১৯৪৪ 
হীন্টাবের মধ্যেই জাপানের অবস্থা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং 
বন্ধ রণাঙ্গণ থেকে প্রচুর সৈন্ত, রসদ, অস্ত্র প্রভৃতি দিয়ে হৃভাষচন্তর বহ্থকে সাহাধ্য কর! 
অসস্তব হয়ে পড়ে । বিশেষত প্রত্ৃত মাফিন সাহাধ্যপুষ্ট গ্রেট ব্রিটেন এই লময় থেকে 
জাপানের উপর চরম আঘাত করার জন্ত ব্যাপকভাবে গ্রস্তত হুয়। প্রথমে ইতালি এবং 
পরে জার্ধানীর পতন আসঙ্স হয়ে পড়ায় মিদ্রপক্ষ তবক্টির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জাপানের 
বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করার স্থযোগ পায়। যদি ১৯৪২-৪৩ শ্রীস্টাবে জাপান 
স্ভাষচন্জ বন্থকে সামরিক সাছাঘ্য দিয়ে ভারতের সীমাস্কে পাঠাতে সম্মত হত ত৷ হলে 
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সম্ভবত এই অন্ভিযানের ফল সম্পূর্ণ শ্বতগ্্ রূপ গ্রহণ করত। বিশেষত ১৯৪২-এর 
ভারত ছাড়ে াদ্দোলন দমনে ব্যস্ত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যুগপৃৎ্ণ অতান্ভরীণ ও 
বহ্রাগত আঘাত প্রতিরোধ কর! অনস্ভব হলে পড়ত। তা ছাড়া, জাপান স্থৃতা বচন 
বন্ধ সঙ্গে সহযোগিতা! করার জন্য যে দৈন্ত্দল প্রেরণ করে তাদের দক্ষত। খুব উচ্চমানের 
ছিল না। আজাদ হি বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক ক্যাপটেন শাহ্‌নওদাজ খান 
ইম্কলের রণাঙ্গণে ব্যর্থতার জগ্ত সরাসরিভাবে জাপানকে দায়ী করেন। 

৭) আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কৃতিত্ব ঃ 

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সত্বেও ভারতের জাতীর মংগ্রামের ইতিহাসে তার 
অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম । ভারতের ম্বাধীনতা। অর্জনে আজাদ হি বাহিনীর যে 
পরোক্ষভাবে সাহাষ্য সক্রিয় ছিল তা হ্ুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। ব্রিটিশ সরকার এই সমন 
থেকেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে ভারতের উপর তাদের আধিপত্য বেশি দিন ব্জায় 
রাখা সম্ভব নয় । আজাদ ছিদ বাহিনীর দৃষ্টান্তে উদ্ধন্ধ হয়েই নৌবাহিনী বিক্রোছের পথ 
গ্র্ণ করে। ভারতের জনসাধারণও এই বাহিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তাই 
সরকার যখন ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আহ্ছগতা ভঙ্গ এবং রাজপ্রোহের 
অপরাধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যকিদের বিচার করা হবে তখন সারাদেশ 
প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে । এই সিদ্ধান্তের গ্রতিবাদে সারা দেশে গণবিক্ষোভ দেখা 
দেয়। সকলেই জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের যুক্তি দাবি করে। তৃলাভাই দেশাই» 
তেজবাহাদুর সাপ্রু, কৈলাসনাথ কাটজু; আসফ আলি প্রমুখ আইনজীবীদের নিয়ে 
জাতীয় কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে এবং বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের 
দায়িত্ব এই কমিটি গ্রহণ করে। দিল্লীর লালকেল্লায় এই নাটকীয় বিচারকার্ধ সম্পার্দিত 
হয় এবং কোর্ট মার্শালে বিচারাধীন সকল অফিসারই দোষী সাবাস্ত হন এবং তাদের 
দগ্ডাদেশও দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পধস্ত জনমতের কাছে সরকারের নতি স্বীকার 
করতে হয় এবং সকল নেতাই সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন । 


৮৮) উপসংহার £ 

বিশ্বযুদ্ধের সময় সথভাষচত্র বন্থ জাপান ও জার্মানীর লহযোগিতায় ভারতের যুক্তি 
আন্দোলন পরিচালনার ষে চেষ্টা করেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে । অনেকে 
মনে করেন যে তিনি ফ্যাসিবাদের দিকে আকষ্ট হয়েই বিদেশী শক্তির সাহায্য গ্রহণ 
করেন এবং তিনি মাফল্য অর্জন করলে ভারত ফ্যানিবাদের করায়ত্ত হত। কিন্তু এই 
ধারণ! সম্পূর্ণ অমূলক । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তিনি তার চিন্তাধারায় ও আচরণে 
কখনও ফ্যাসিবাদ সমর্থন করেন নি। বরং তিনি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বানী ছিলেন এবং 
বামপন্থী দলগুলোর এঁক্য সাধনের জন্য! চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 
রাজনৈতিক স্বাধীনত। অর্জনের মাধাষে ভারতের মেঁলিক সমস্টাগুলোর সমাধানসন্ভবপর' 
নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দায়িত্বই' হবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে 
জাতীয় গুমর্গঠনের কর্মনূচী বূপায়ণ। প্রকৃতপক্ষে হ্থভাষচন্ত্র একজন সর্বাত্মক বিপ্লবী 
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'এবং বাস্তববুদ্ধি ল্পয়্ রাজনীতিবিদ ছিলেন।: গভারতের রাজনৈতিক মুক্তির 'দন্ত হিনি 
দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্থোর পূর্ণ সঙ্গ্যবহার করার চেষ্টা করেন। ভারতের মুক্ষিসংগ্লাপে তিনি 
'অক্ষশক্তির সাহায্য প্রার্থনা! করেন কিন্তু তীয় কার্ধকলাপে এ কথ! রুনিশ্ষিতভাবে 


প্রমাণিত হয় যে অক্ষশক্তি বা ফ্যালিবাহ সম্পর্কে তার বিন্দুমান্র মোহ ছিল না৷ 
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8, (১) ভূমিকা 

ভারত উপ-মহাদেশে “ব্রিটিশ-ভারত” ছাড়াও অসংখ্য রাজগ্যশালিত রাজা ছিল। 
ব্রিটিশ শাসকদের ভাষায় তাদের বলা হত নেটিভ স্টেটস্‌ বা দেশীয় রাজ্য । ক্ষুত্র ও 
বৃহৎ আয়তনের দেশী রাজ্যগুলো৷ বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকার জন্ক এগুলো ব্রিটিশ 
অধিকৃত অঞ্চলের পাশাপাশিই অবস্থিত ছিল। প্ররুতপক্ষে দেশীয় রাজা রা দলপতির 
মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারই এই বাজ্যগুলে। পরোক্ষভাবে শীসন করত । দেশীয় রাজ্যের 
শাপনব্াবস্থাও ছিল দ্বৈরাচারী | সাধারণত দেশীয় রাজ্যের রাজন্তবর্গ ব্রিটিশ শাসকদের 
গ্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে নুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত 
করে তোলার চেষ্টা করতেন। আর ধার ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে ছন্দে লিপ্ত হতেন বা 
তাদের স্থার্থবিরোধী কাজ করতেন তার! রাজ্যচ্যুত হতেন। তবে ব্রিটিশ শাসকদের 
বশংবদ দেশীয় রাজন্বর্গ সাধারণত ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল, সামস্ততান্ত্রিক এবং 
স্বরাঁচারী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কোন রাজ্যেই গ্রচলিত ছিল না। রাজা ও 
তার সঘোগী অভিজাত সম্পরদদায় চরম এর্বর্য ও বিলাদিতার মধ্যে জীবনষাপন করতেন 
এবং সাধারণ মানুষের জীবনহান্জা ছিল চরম 'দুর্দশাগ্রস্ত । ব্িটিশ সরকারের ছত্র- 
ছায়ায় এইসব শানকগণ নিরাপদে তাদের শ্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা! অক্ষুণ্ন রাখার স্থযোগ 


পেতেন। | 

(২) রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্মেষ £ 

কিন্তু শ্থৈরাচারী শাসমব্যবস্থার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশীয় রাজ্যের গ্রজাগণ 
খীরে ধীরে বিভিম্ন আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করে। সাধারণ মাস্ছষের 
বিক্ষোভের প্রতিফলনই আঞ্চলিক সংগঠনের প্রেরণা যোগায় । সংগঠনগুলো সাধারণত 
প্রজামগুল, বাজ্যপ্রজাসপ্মেলন প্রভৃতি নামে পরিচিত হত। মহীশৃরে যে সংগঠনটি 
গড়ে ওঠে তা রাজ্য কংগ্রেসের রূপ গ্রহণ করে। তবে এই সংগঠন ছিল গ্রকৃত- 
অর্থেই ক্মাঞ্চলিক, স্থানীয় সমন্তার প্রতিই তার্দের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকত এবং পত্ম্পরের 
স্ধধ্যে কোন যোগন্ত্রও ছিল ন!। আঞ্চলিক এইসব ষংগঠন ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর: দেশীয় রাজ্যগুলোতে নতুন, এক ধরনের সংস্থা বা! সমিতি গঠিত হতে শুরু করে। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশীয় রাহ্যাগুলে। গ্রেট ব্রিটেনকে সাহায্য করার জন্ত গ্রচুর সৈন্ত 
পাঠাবার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধ প্রত্যাগত এই সৈনিকধল নিজ নিজ বাজ্যে গণতান্ত্রিক 
ভাবার! প্র়ারের জন্ত সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দেস্তে নিজেরাই স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে 
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বিভিজ্ধ সমিতি গঠন করে। তা! ছাড়া, অসহযোগ আন্দোলনের লময়. দেশীয় রাজ্যগুলোর 
জধিরানীরাও অনেক স্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে । ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
সঙ্গে দেশী রাজ্যের অধিবাসীদের রাজনৈতিক যোগনুয্ স্থাপিত হয় । 

(৩) জাতীয় কংখ্রোমের নীতি হই . 

১৯২০ খ্রীন্টাঝে নাখপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে কংগ্রেস 
দেখয় রাজ্যগুলোর দিকে প্রথম দি দেয়। দেশীয় রাঁজন্তবর্গকে উদ্দেশ্ত করে কংগ্রেস 
উাদের নি নিজ রাজ্যে অবিলম্বে জনসাধারণের ছ্বারা পরিচালিত দায়িত্বশীল সরকার 
গঠনের জন্য আহ্বান জানায় । তবে জাতীয় কংগ্রেন এই সময় ঘোষণ। করে যে দেশীয় 
রাজ্যের প্রঙ্গারা এককভাবে কংগ্রেসের সভ্য হতে পারলেও তার। কংগ্রেমের নাম নিয়ে 
তাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিজ নিজ 
বাদ্ধে তারা য। করবে তাদের ব্যক্তিগত দরায়িত্বেই করতে হবে। ব্রিটিশ-ভারতের 
নাগরিক কংগ্রেসের সাশ্তদের সম্পর্কেও একই নীতি প্রচলিত ছিল। প্ররুতপক্ষে 
কংগ্রেনের ধারণ। ছিল ষে স্থানীয় গ্রজামণ্ডস ও রাজ্য প্রজাসম্মেলনের উপরই প্রত্যেক 
রাজনৈতিক কর্মন্থচী সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। 

(৩) রাজনৈতিক সংস্থা গঠন £ 

দেণীয় রাজন্তবর্গের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের হ্থনির্িষ্ট নীতি বাতে রূপ নেয় ব্রিটিশ 
সরকার দেঙ্ন্ত চেম্বার অফ প্রিঙ্গেন বা নরেন্দ্র মণ্ডল নামে একটি উপদেষ্ট। সংস্থা গঠন 
করে । এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল পরামর্শ দান করা। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের রাজাদের 
মধ্যে পদমর্যাদা! নিয়ে বিরোধের ফলে সংস্থাটি কখনও শক্তিশালী সংগঠনব্ূপে আত্মপ্রকাশ 
করতে পারে নি। ১৯২৭ খ্ত্রীষ্টাব্দ সাইমন কমিশন নিয়োগের সময় ব্রিটিশ সরকার 
হারকোট বাটলার ইওঙিয়ান স্টেট কমিটি নামে আর একটি কষিটি নিয়োগ করে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাই ছিল এই 
কমিটির প্রধান কাজ। এই সময় দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধার! 
বিশেষ ভাবে প্রসারলাভ করে । কাধিওয়াড়ের বসস্তরায় মেছতা ও মণিলাল কোঠারি 
এবং দক্ষিণ ভারতের জি. আর. অভয়ঙ্কর ১৯২৭ ্রীন্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে এক নিখিল 
ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজালশ্মেলন আহ্যান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে 
প্রায় সাতশ প্রতিনিধি এই সম্মেসনে যোগ দ্বেন এবং সম্মিলিত জনমতের ভিত্তিতে 
শালনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংক্কার প্রবর্তনের জন্য তীর! দাবি জানান। তা ছাড়া, 
দেশীয় বাজাগুলোতে নির্বাচনের মাধামে জনলাধারণ যাতে সরকারী কাজে অংশ 
গ্রহণ করে এবং শ্বায়ত শামনের অধিকার লাভ করে তার জন্যও চেষ্ট1 কর! হয় । 
রাজাগুলোর আয়-ব্যয়ের উপর জনগ্রতিনিধিযূলক সংগঠনের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং 
গ্েরাচারী ক্ষমতার অবসানের জন্ত বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকে পৃথক করার উপরও 
জোর দেওয়! ছয় । বর্বোপরি ব্রিটিশ-্ভারত এবং দেশীয় রাজবংশের মধ্যে মাংব্ধানিক 
মোগন্ত স্থাপন করে সারা দেশের পক্ষে স্বরাজ লাভের ক্ষেত্র প্রস্তত করার উপরও 
ভার] দ্লিশেষ ওরুত্ব আরোপ করেন। 
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১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সম্মেলনের পর থেকেই নিখিল ভারত ছেশ্শীয় রাজা প্রজা 
সম্মেলন স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে । তবে এই সংগঠনের আক্রমণের 
প্রথম লক্ষ্য ছিল সামস্ততন্ত্র, জাতীয় কংগ্রেসের মতো সুস্পষ্ট সাম্ত্রাজ্যবাহ বিরোধী 
দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে দেখা দেয় নি। কারণ, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ অপেক্ষা! লামস্ত- 
তন্ত্রের শোষণই তাদের নিকট বেশি পরিচিত ছিল। দোষ-ক্রটি যা-ই থাক জপ 
এই সংগঠনটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে দেশীয় রাজাসমূছের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম 
বিচ্ছিন্ন ঘটন| বা আঞ্চলিক সমন্তারূপে পরিচিত ন। হয়ে সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র ভারতীয় 
সমস্যায় পরিণত হয়। এমন কি, জাতীয় কংগ্রেও দেশীয় রাজ্যসযূহ সম্পর্কে বিশেষ 
উৎপাহ নিতে গুরু করে। ফুলে ১৯২৯ শ্রীন্টাব্ধের জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনে নিথিল ভারত দেশীয় রাজ্য গ্রজাসম্মেলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয় । 
দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতের অবিচ্ছেন্চ অংশবরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই প্রথম 
গোলটেবিল বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে 
অন্থরোধ করা হয়। কিন্ত ব্রিটিশ সরকার এই অনুরোধ অগ্রাহ করে। ফলে 
নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের আশা ভঙ্গ হলেও তার। করাচি কংগ্রেসে 
ব্রিটিশ-ভারতের নাগরিকদের জন্য যে মৌলিক অধিকার দ্রাবি করে, নিজেদের 
জন্যও সেইসব দাবি উত্থাপন করে। এইভাবে সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু 
হয় তা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং বৃহত্বর জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে । 

(8) ১৯৩৫এর ভারত আইন এবং ভার প্রতিক্রিয়া : 

১৯৩৫ গ্রীস্টাব্ধের ভারত আইনে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে স্বীকৃতি দিলেও দেশীয় 
রাজন্যব্্গ যাতে জাতীয়তাবাদী দাবিগুলোকে বাধা দিতে পারে তার ব্যবস্থা রাখ 
হয়। প্রস্তাবিত আইনে স্থির হয় ঘে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চতর কক্ষে ছুই-পঞ্চমাংশ 
আসন এবং নিম্ততর কক্ষের এক-তৃতীয়াংশ আসন দেশীয় রাজন্যবর্গের জন্য সংরক্ষিত 
থাকবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় আচ্গুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার কর] হয় নিঃ 
অথব! দেশীয় রাজের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করারও কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। 
শুধু দেশীয় রাজাদের মনোনীত ব্যক্তিরা আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ 
পাওয়ার জন্য গ্রতিনিধিমূলক সংস্থাসমূহ ক্ষুত্ধ হয়। ফলে রাজকোট, জয়পুর, কাশ্মীর, 
হায়জ্রাবাদ, ভ্রিবাস্কুর প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক ভাবে অত্যুতান দেখা দেয়। গণতাস্ত্রিক 
নীতির প্রতি ম্বীকৃতিদানের দাবিই ছিল এই অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য । কিন্ত দেশীয় 
রাজন্তবর্গ নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেন। 
ইতিমধো জাতীয় কংগ্রেস 'দেশীয় রাজ্যসমূছের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন 
জানাতে শুক্ু করে। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দ্লাবি ও অধিকার স্বীরূতি দেওয়ার 
জন্ত কংগ্রেন দেশীয় রাজন্তবর্গের উপর চাপ দিতে শুরু করে।.কংগ্রেস আরও ঘোষণা 
করে যে, সমস্ত ভারতবাসীর জন্ত দ্বাধীনভাই তার প্রধান লক্ষ্য । ১৯৩৮ খ্রীস্টাম্ের 
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্রিপুরী অধিবেশনের সময় দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে কংগ্রেস আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণ। করে। নিখিল ভারত ব্াজ্য প্রজাসন্মেলনও এই লময় 
জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি পদে বরণ করে এই ঘনিষ্ট সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে 
তোলে। এইভাবে দেশীয় রাজ্যসমূছের জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন, আঞ্চলিক 
পরিধির মধ্যে সীমাবন্ধ না৷ থেকে সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের 
এঁক্যবোধের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে । 
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08. (১) ভূমিকা 

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পরই ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো ও 
পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনে 
ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয় । কৃষি ক্ষেত্রে খান্চশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক 
শস্য উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং শিল্পক্ষেত্রে কুটির শিল্প ধংস 
করে শিল্পোক্য়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করা হুয়। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে 
এক যুগপরিবর্তনকাল উপস্থিত হয়। 

(২) কৃবিপণ্য বাণিক্রিক-করণ ঃ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্বস্ত ভারতের গ্রামগুলো৷ মোটামুটিভাবে ন্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল। বাইরের অর্থনীতির সঙ্গে তার্দের যোগাযোগও খুব কম ছিল; সাধারণতঃ 
পার্খবব্তাঁ অন্যান্য অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে উদ্বত্ব শশ্য এবং বস্ত্রাদি বিক্রি করার জন্ত 
ব্যবদায়ীগণ উপস্থিত হত। এরূপ অবস্থায় প্রতিটি গ্রামেরই উত্পাদনের মূল লক্ষ্য ছিল 
্বয়ংসম্পৃর্ণত! লাভের প্রচেষ্টা । প্রত্যেকটি গ্রামই প্রয়োজনীয় খাচ্ছান্রবা, বস্তা এবং 
অন্তান্ত জিনিসপত্র উৎপন্ন করত । তবে তুল এবং ইক্ষু সকল অঞ্চলে জন্মায় না বলে 
এই ছুটি পণ্যদ্রবোর জন্য অনেক গ্রাই বাইরের আমদানির উপর নির্ভর করত। বাইরের 
অঞ্চলের সঙ্গে সীমিত বাণিজ্য থাকার জন্ত মুদ্রার অভাবও তার! খুব সামান্য ভাবে 
অন্থভব করত, কারণ সাধারণতঃ বিনিময় প্রথার মধ্যেই তাদের কেনাশবেচার ব্যবস্থা 
প্রচলিত ছিল। কিন্ত ১৮৬* গ্রন্টাব্বের পর থেকে কতকগুলো! পর্গিবর্তনের ফলে গ্রাম- 
জীবনের চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতা! বিনষ্ট হয় এবং কৃবিক্ষেত্ে খাগ্তশস্যের পরিবর্তে বাণিজ্যিক 
পণ্য উৎপাদন স্তরু হয়। ' তখন থেকেই কৃষকগণ শুধুমাগ্র সাংসারিক প্রয়োজনের শস্য 
উৎপার্ষন না করে এমন লব শল্য উৎপাদন করতে স্তর করে খাঁর অধিকাংশই বিদেশে 
রগ্তানি করা হত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের নতুম 
নতুন শস্যের চাষ শুরু হয়। এই সব পণ্ান্রব্যের মধ্যে তামাক, চীনাবাদাম .এবং 
আলুর চাষ অত্যন্ত ক্রুত বৃদ্ধি পায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রয়োজনের 
জন্ত নীল, পাট, চা ও কফির চাবও ভারতের বিডি স্থানে শুরু হয়! বিদেলী বাজারের 
উপর নির্ভরঞীল হয়ে পড়ার ফলে কৃষক তার উৎপজ্জ পণান্রব্য থেকে বেশি লাভ 
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পাওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে। ভারতের কৃষিপণ্যের উৎপানের এই পরিবর্তন 
কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণ নামে পরিচিত । ভবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে 
বাণিজ্যিক কৃষিপপ্যের অনেক কৃষিসম্পদই পূর্বে গ্রামের সামান্য পরিমাণ জমিতে 
উৎপাদিত ছত। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত&রে এই সব পণ্য্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এ সব পণান্রব্যের উৎপাদনের জন্ত আরও বেশি পরিমাণ জমি নির্দিই হতে শুরু 
করে। কিন্তু থাগ্যশলা উৎপাদনের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন রলে বিভিন্ন স্থানে 
'আঞ্চলিকভাবে এ সব পণ্য্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
জলসেচের সুবিধা থাকার জন্য দক্ষিণ-ভারতে ইক্ষুচাষ জনপ্রি্ন হয়ে ওঠে । বেরার তুলা 
উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলাদেশে পাট চাষ এবং পাঞ্জাবে গম চাষ 
বিশেষ লাভজনক হয়ে ওঠে। 

(৩) কারণ 

উনবিংশ শতাব্দীর িতীয়াঞ্ছে' কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণের কতগুলে! বিশেষ কারণ 
দেখা যায়। এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব 
উন্নতি । ১৮৫৭ খ্রীন্টাবে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৩৫ মাইল, ১৮৮১ খ্ীন্টাব্ধে তা বুদ্ধি 
পেয়ে ১৯৯৭ এবং ১৯৯১ গ্রীস্টানখে ২৫,৩৬৩ মাইলে পরিণত হয়। রেলপথ ছাড়াও 
গ্রশন্ত রাজপথ তৈরির কর্মস্থচী গ্রহণ কর] হয়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাবের মধ্যে বোম্বাই থেকে 
আগ্রা পর্বস্ত রাস্তা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয় এবং গ্রাযাগ ট্রাঙ্ম রোড বেনারস থেকে দিল্লী 
পর্বস্ত বিস্তৃত হয়। নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভ্রুত 
উন্নতি হয় এবং উৎ্স্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে এবং বিদেশে রগানির জন্য বন্দরে 
পৌছিয়ে দেওয়ার ভূযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকটি রেলস্টেশনে একটি করে বাজার বা 
রপ্তানি কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং সেখানে ক্রেতা ও বপ্তানিকারীদের ভীড় বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। 
১৮৬৯ জীন্টাৰে হুয্বেজ খাল খননের ফলে ইয়োবোপের নঙ্কে ভারতের বাণিজ্য 
সম্পর্ক আরও.দৃঢ় হুয়। সয়ে খাল ইংলগ্ড ও ভারতের দুরত্বকে প্রায় ৩০** মাইল হ্রাস 
করে এবং মাঝ ৩৬ দিপের মধ্যে কলকাতা থেকে লগ্নে পৌছাবার সুযোগ এনে দেয়। 
জাহাজ শিল্পের উন্নতিও অর্থনৈতিক এই পরিবর্তনে যুগে সাহাযা করে। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্ডের 
পর থেকেই জাহাজ শিল্পের জ্কেত উন্গতি হায় এবং পুরাতন, মন্থর গতি পাল তোল! 
জাহাজের পরিবর্তে ফ্ুতগামী অধিক ভারবাহী আধুনিক জাহাজ বাশিজ্যের ক্ষেত্র 
ব্যস্ত হতে ভুরু করে। অপরদিকে নুয়ে খাল খননের ফলে সমুত্রযান্রার পথ ভ্বাস 
পাওয়ায় ইলখের বছ জাহাজ উদ্ধত হয়ে পড়ে ।. ফলে জাহাজ কোম্পানীগুলোর মধ্যে 
নিজেদের অস্তিতধ রায় রাখার ভন্ড দারুণ প্রতিযোগিতা দেখ] দেয় এবং তারা মাক্খুলের 
ছার কাস করতে বাধ্য হয়। ৃ্টাস্ স্বরূপ বল! ঘেতে পারে যে, সথুয়েজ খাল খনন্লের 
বিশ বছরের ময়ো কলকাতা খ্বেকে লগ্নে, প্রেরিত পণ্যত্রব্যের প্রতি উন্দের মাঞ্ল ৫৫ 
থেকে ২৭ শিলিং-এ পরিণত হয় অর্থাৎ প্রায় অক পরিমাণ হাস পায়। 
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আমেকিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ভারকের অর্থ নোর্তিক নিচ্ছিন্নত] সম্পূর্ণভাবে ধ্রংস হয়। 
“এবং ভাক়্তের কৃষিপণ্য বাণিজ্যিক করণের কাঞ্জ হম্পূর্ণ করে তোলে। যুদ্ধের সময় 
নইংঞগড আফ্রিকার পরিবর্তে ভারত থেকে তুলা আমদানি করুতে শুরু করে। ফলে 
১৮৫৯ খ্ীন্টান্ধে ইংলও যেখানে ভারত থেকে মান্্র ৫ ল্রক্ষ বেল তুলা সামদানি করে 
১৮৬৫ শ্রীস্টাবে তাব পরিমাণ হয় ১২'৬ লক্ষ । চাল, গম ও অন্তান্ত গাক্চাশস্যের চাহিফা 
কত হারে বৃদ্ধি পায়। যদিও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবদানের পর ইংলণ্ড ভারতের 
তুল! কম পরিমাণে আমদানি করতে শুরু করে তথাপি আত্যন্তরীণ চাহি! বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ভূল! চাষীদের কোন অন্থ্বিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে ও 
ও বিদেশে চাহিদা! বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের ৰাণিজ্যিক করণ পন্ধতিতেও কোন 
'বাধার স্যার হয় নি। বিভিন্ন নতুন নতুৰ অঞ্চলে লাভঙ্জনরু ক্লষিপপ্যের চাষবাষও জ্রুত 
বৃদ্ধি পেতে শ্বরু করে। 

বিনিষয় গ্রথার পরিবর্তে মুক্তার ব্যবহারও পরোক্ষভাবে ভারতের কুদ্দিপণ্যের 
উৎপাদনের সহায়ক হয়ে ওঠে । পূর্মে ভূমি-রান্ষন্ঘ নগদ অর্থের পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যে 
'দ্বেগুয়ার ব্রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মৃত্রার মাধ্যমেই ভুমি-রাজদ্ব আঙায়ের 
ক্লীতি প্রচলিত হয় এবং বাজান কৃষিপণ্য বিক্রি করে নগদ সুন্! লাভ রে কৃষক আতি 
সহজেই রাজন্ব দেওয়ার হযোগ পায়। নগদ মুক্্রালাভের আশায় সে আরও বেশি 
'পণ্যব্রব্য উৎপন্ন করার চেষ্টা শুরু করে। ইংলগ্ডে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিষাণ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের পক্ষে গনুধুল হয়ে ওঠে এবং ইংলণ্ডে দেয় অর্থ 
রগানি বাণিজ্যের উদ্ধত্তাংশ থেকেই সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। 

জলপেচ বাবস্থাও পণ্যঞ্জব্যের বাণিজ্যিক করণে সছায়তা করে। পাঞ্জাব ও দক্ষিণ 
ভারতে এই ব্যবস্থা! সর্ধাপেক্ষা উন্নত থাকায় পণ্যজ্রব্যের উৎপাদন এ ছুটি অঞ্চলে বিশ্দেব- 
ভাবে বৃদ্ধি পায়। শুকুর বাধ তৈরি হওয়ার কিছুদিনের ষধ্যেই পাঞ্জাবে গম উত্পাদন 
বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ভারত বিদেশে রগ্ানির পক্ষে উপযুক্ত উন্নত মানের ইক্ষ 
' উদৎ্পামে নমর্থ হয়। 

ভারতের শাসক গোঠী৪ পণাত্রব্য উৎপাদনের এই পরিবঠনকে স্বাগত জানায় । 
কারণ: ইস্ট ইণ্ডিম্না কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ নীল, চা, কফি, চামড়া প্রভৃতি রঞ্মানির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল । এই ব্যবসায়ে প্রধ়ানতঃ বংমুক্ত ছিল ইংরেজগণ। এমন কি, 
কোণ্পানীয় কর্মচারীরাও এই শব বাণিছ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পোতেন। 
তা ছাড়া, এ সময় ইংলগ্ডের অধিকাংশ শিল্পট ছিল উন্নতিলীল ক্ম়বন্ধষান | স্তরাং 
ক্কাচামাল আমদানির জন্ত তাদের বিকেশের উপর নির্ভর করতে হুত। এইসব কীচা- 
বালের ব্যাপক উৎপাদন ভারতে শুরু হলে বিটি টা ও শিল্পপতিগণ নিজেদের 
“তবিত্তৎ ঝম্পর্কে অনেকাংশে সুনিশ্চিত ্ছন। 

: 89) ক্ষলাফল £ 
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পরিবর্তন আনিয়ন করে। হুয়ংসম্পূর্ণ গ্রামাজীবন ও অর্থনীতির অবদান হয় এবং 
বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের অর্থ নৈতিক যোগন্ুত্র স্থাপিত হয়। নতুন নতুন পণ্য- 
ব্রব্য চাষবাসের সঙ্গে কষকের জীবনেও নতুন পরিস্থিতির স্থচন হয় এবং প্রায় প্রত্যেক 
রুষকই আস্তর্জাতিক বাণিজ্য বাজারের অংশীদারে পরিণত হুয়। স্থানীয় চাহিদার 
পরিবর্তে আস্তর্জাতিক চাহিদার কথা মনে বেখে তখন থেকে $ষকগণ বিভিন্ন জাতীয়, 
শল্য উতৎপার্দন করতে শুরু করে। আস্তর্জাতিক বাজারের গতিগ্রকতিও ভারতের 
অর্থ নৈতিক' অবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 

পণ্যন্রব্য বাণিজ্যিক গ্করণের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যব্রব্যের চাহি! 
অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়, কৃষিপপ্যের মূল্যও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । ১৮৫৯-৬০ 
শ্রী্টাব্বে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি টাকা ; ১৮৭১-৮০-তে তার 
পরিমাণ হয় ৬১ কোটি টাক! এবং ১৯০৬-০৭ খ্রীস্টাব্ধে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৬ 
কোট্টিতে পরিণত হুয়। গম প্রধানতঃ ইংলণ্ডে রপ্তানি হত; চাল বপ্তানি হত পৃথিবীর 
অনেক দেশে, তার মধ্যে পূর্ব-আফিকা» পশ্চিম ভারতীয় হ্বীপণুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রপ্তানি শস্যের মধ্যে তৈলবীজও খুব প্রাধান্য 
লাভ করে। নতুন নতুন দেশের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্যের লম্পর্কও দ্রুত বুদ্ধি পেতে: 
থাকে। 

রেলপথ একদিকে যেমন ভারতের রুষিপণ্য বাণিজ্যিক করণে সহায়তা করে অপর 
দিকে তেমনই বাইবের দেশে যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত পণ্যক্্ব্য গ্রামে গ্রামে পৌছিয়ে দেওয়ার 
দায়িত্ব গ্রহণ করে। গ্রাম-জীবনের সমাজনীতির অবসান হওয়ায় স্থানীয় কারিগরদের 
পৃষ্ঠপোষকতা! করার পরিবর্তে গ্রামের অধিবাসীরা এইসব শিল্পজাত ভ্্রব্য ক্রয় করতে 
শুরু করে। ফলে ভারতের কুটিরশিল্প ধ্ংসোন্ুখ হয়ে পড়ে। কৃষি ও কুটিরশিল্প 
ঘৌথভাবে গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করত---কিস্ত পরিবতিত পরিস্থিতিতে তাদের 
সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয় এবং কুটির শিল্প অনাদৃত হতে শুরু করে। পৃষ্ঠপোষকত! ও 
স্থানীয় চাহিদা হ্বাস পেলে বু কারিগরই জীবিকাচ্যুত হয়ে পড়ে এবং জীবন রক্ষার জন্য 
অন্ত জীবিক! গ্রহণ করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই অনন্ভোপায় হয়ে 
কৃষিকার্ষে আত্মনিয়োগ করে । ফলে জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক 
এবং নতুন আর প্রকার সমন্তার স্থটি করে। আবার অপরদিকে লাভজনক বাণিজ্যিক 
কষিপণ্যের উৎপাদনের দিকে বেশি গুক্ুত্ব দেওয়ায় ভারতের খান্ডশস্তের উৎপাদন 
অবহেলিত হতে শুরু করে। ত! ছাড়া» পূর্বে কঘকগণ ছুর্দিনের জন্য খাব্যশশ্য সঞ্চয় করে 
রাখত। কিন্ত দূর-দুবাত্ত অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় ও যোগহুতব্র গড়ে ওঠার পর এই নীতির 
পরিবর্তন হয় । থাস্শন্য নঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি একেবারে নই হয়ে যায়। ফলে 
ভুতিক্ষ দেখ! দিলে কষককৃলই হত আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য । বার বার ভুতিক্ফ ধেখা 
দিলেও এবং ছুতিক্ষে বার বার পীড়িত হলেও নগদ অর্থের লোভ সংবরণ করে কৃষকগণ 
কখনও খাঞ্শন্থ। সঞ্চয় করার প্রতি কোন দুটি দেয় নি। সেজন্ত দেখা যায় যে, ১৮৯৫-৯৬, 
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খেকে ১৮৪৫-৪৬ শ্রীস্টাকধের মধ্যে বাণিজ্যিক পণোর পরিষাণ ৮৫% বৃ্ধি পেলেও খাস্ক 
শচ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় স্বাত্র ৭%। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নতুন আবাদী জমির 
পরিমাণ খুবই সামান্ত বুদ্ধি পায় । সুতরাং নিঃসন্দেহে বল! যায় যেঃ উন্নত এবং উর্ধর 
বজমিগুলোকে তার! বাণিজ্যিক শল্ত উৎপাদনের জন্য নির্টিউ করে রাখে। তা ছাড়া, 
বাণিজ্যিক শশ্ত উৎপাদনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে লঙ্গে গ্রামের মহাজনদের ব্যবস। 
বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং 
মহাজনগণ চড় সুদে কৃষকদের অতিরিক্ত খণ দিতেও সম্মত হয়। 
03. 42. ভা8৮ 0৩ 1086 5803599 01 86-100090191188090 10 [10018 ? 
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09, (১) ভারতীয় রাজস্তবর্গের পতনের ফজ £ 
ভারতীয় রাজন্তবর্গের পতন এবং ব্রিটিশ:সরকারের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের কুটির- 
শিল্প চরম আঘাত লাভ করে । ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার 
কর্তৃক চারুশিল্পলের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনের অবসান ঘটে এবং কারিগরের অবস্থা 
শোচনীয় হয়ে পড়ে । বাজন্যবগ্গের পতনের পরও কিছুকাল এই সব শিল্পের সীমিত 
চাহিদা থাকনেও জনসাধারণের পক্ষে এ সব শিল্পীদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মর্ধাদ ও 
মজুরী দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না । ফলে চারুকলা! ও অন্থান্ত কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে লু 
হতে থাকে। 
(২) ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া £ 
ভারতের ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের ফলে কুটিরশিল্প গত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভারতের সর্বত্র শাস্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হলে ব্রিটিশ 
রাজকর্মচারিগণ শিল্পীদের এইসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি কর। নিষিদ্ধ করে। চারুকলার ছুটি 
প্রধান কেন্দ্র পাঞ্জাব ও সিম্ধুর শিল্পীগণ এইভাবে তাদের জীবিকাচ্যুত হয়ে পড়ে। 
স্থৃতরাং এইসব শিল্পীগণ 1বদেশী ভ্রমণকারীদের জন্ত নানাপ্রকার অলঙ্কার তৈরি করতে 
স্তর করে। অপর দিকে ভারতে ব্রিটিশ নান্ত্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর সরকার অলিখিত 
ভাবে চর্ম নিমিত পাছক। ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। ফলে মুচিশিল্পে পরিশোভিত 
পাছুকার ব্যবহার লোপ পায় এবং এ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। 
পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের বণিকলজ্ঘগুলে! ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করে। এই বণিকসঙ্ঘগুলোই ভারতের শিল্প নিয়ন্ত্রিত করত এবং তাদের উৎপাদিত 
জ্বোর মান বজায় রাখার ব্যবস্থ। করত । ফলে অযোগ্য কারিগর শিল্পে অনুপ্রবেশের 
স্থযোগ পায় এবং শিল্পের মানের অবক্ষয় ঘটে এবং তাদের চাহিদাও হাস পায়। 
(৩) পাশ্চাত্য শিক্ষা £ 
ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতিও শিল্পের অবক্ষয়ের পথ স্থগম করে তোলে । প্রথম দিকে 
"পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীদ্বগণ ইয়োনোপীয়দের অপেক্ষা বেশি ইয়োরোগার 
উছিল। তারা ইক্ভোরোপীয় বীতি-ননীতিকেই তাদের আদর্শ বলে মনে করতে শুরু করে 
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ভারতীয় সব কিছুকেই ঘ্বণার চোখে দেখত। প্রকৃতপক্ষে সেই যুগে ইয়োরোপী 
আদব-কায়দ্রাকেই উন্নতির চরম নিদর্শন রূপে গণ্য করত । ফলে ভারতীয় পপ্যক্রব্টের' 
চাহিদা ক্রুত হাস পায় এবং ইয়োরোপীয় পণ্যন্রবোর চাহিদা নিয়ত বৃদ্ধি পায়। 

(৪) জভুন আদর্শ £ 

দেশীয় বাজ্যের অবলুপ্তি এবং ভারতীয় শাসক গোষ্ী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও ইক্লেরোপের পর্যটনকারিগণ তারের স্থান গ্রহণ করে। 
যদিও ভারতীয় কারিগরগণ ইয়োরোপীয়দের চাহিদা অনুযায়ী সকলসময় পণ্যন্ত্রব্য তৈরি 
করতে পারত না, তথাপি তারা তাদের মনোরঞ্জনের জন্ত নতুন নতুন পণ্য্রব্য তৈরি 
করতে শুরু করে । ইয়োরোগীয় শিল্পের নধুন। অন্গুকরণ করে তারা অনেক পণ্য ক্রব্য 
তৈরি করে । ফলে এই সব শিষ্তাকর্ম প্রায়শই মৌলিক শিল্পকর্মের বার্থ অনুকরণে পরিণত 
হত এবং ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তা কখনই প্রাণবন্ত হয়ে উঠত না। 
দৃষ্টাত্ত স্বরূপ বলা যায় যে পাঁজাবের কাফত গিরি শিল্প যথেচ্ছভাবে ইয়োরোপীয়দের রুচি 
মাফিক পণ্য দ্রব্য তৈরি করতে গিয়ে নিজের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে। 

(৫) খন্ত্রনিমিত পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোনিত। £ 

ভারতীয় রাজগ্যবর্গ ও তাদের রাজসতার অবলুণ্তি এবং বিদেশী প্রভাব ছাড়াও 
ব্রিটিশ পণান্রবা উৎপাদ্দনকারীদের উন্নত ধরনের যন্ত্রে নিগিত পণানস্্রব্য ভারতীয় 
শিল্পীদের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকেও দুর করতে সমর্থ হয়। মিস্টার রাণাডের মতে 
প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে ষাহ্ুষের পরিশাষের ছন্দে ভীরতের কুটিরশিষ্পা সম্পূর্ণভাবে 
ধংস হয়। ইয়োবোপের বিছ্বাৎশক্তির ছারা পরিচালিত তীতযন্ত্র ভারতের 
বয়ন শিল্পের ধ্বংম অনিবার্ধ করে তোলে । ১৮৩৪-১৮৩৫ শ্ীস্টাষজের মধ্যে 
ভারতীয় তস্তবায়গণ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে । ভারতের অন্টান্ত শিল্পনম্পর্কেও 
একই কথা গ্রযোজা ৷ জাহাজ-নির্মাণ, লৌহ গলান পদ্ধতি, কাচ তৈরি, রঙশিয়, 
কাগজ নির্মাণ পন্থাতি প্রভৃতি ভ্রুত ধ্বংস হয়। ভারতের শিল্পসমূহ তাদের প্রতিৎন্থরী 
ব্রিটিশ শিল্পের আঘাত সহ করে উঠতে সমর্থ হয় মি। তার যূল কারণ ছিল ভারতীয় 
শিল্পের পক্ষে ব্রিটিশ শিল্পের পশ্চাতের শক্তিশালী শিল্প সংগঠন, বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রপাতি, বৃহৎ 
আত্তনে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জটিল কর্ম বিভাজন নীতির বিরূদ্ধে গ্রতিদ্বন্থিত। করা 
সম্ভব ছিল না। ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের ছুর্শাকে আরও বৃদ্ধি করে তোলে 
স্থয়েজখাল খনন কার্য সম্পাদন, পণ্য দ্রব্যের উপর ধার্ধ মাগুলের হাঁর হাস এবং রগ্ডানি- 
আমদানি বাবদ? ব্যয়ের ভ্রমহাসম্ান ব্যবস্থা । এই সব সুযোগ পাওয়ার ফলে বিদেলী 
পণ্যদ্রবোর মুল্য ভারতীয় পণ্যন্ত্রবোর চেয়েও কম হয়ে পড়ে। 

(৬) ইংয়েজ-সরকারের নীতি ঃ 

প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পজাত ভ্রব্যের উৎপাদনের প্রতি বিশেষ 
উৎসাহ প্রান করে, কারণ এইসব শিল্পজাত জব্যের প্রধান রগ্ডানিকারকই ছিল তারা। 
কিন্ত ঙাদেয় এই নীতি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় তার ব্রিটিশ 
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সরকারের উপর ভারত থেকে শিল্পজাত প্রব্য আমদানির পরিবর্তে কীচামাল আমদানির 
জন্ত বিশেষ চাপের সৃষ্টি করে। কারণ ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ থিষ্টোর জন্ঠ' একদিকে 
কাচামাল অপর দিকে একটি নির্দিষ্ট কিন্তু বৃহৎ বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। স্থৃতরাঁং 
ব্রিটিশ সরকার পরে দুঢমংকল্প হয়ে সমগ্র ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পপতিদ্ধের প্রভাবাধীন 
করার চেষ্টা করে। ভারতের রেশম শিল্পের কারিগরদের নিজেদের বাড়ীতে বসে কাজ 
করার পরিবর্তে ব্রিটিশদের পরিচালিত কারখানায় যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
ইংলণ্ডে ভারতে রঞ্জিত রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। বদ্ধিত হারে 
নানা রকম শুদ্ধ ধার্ধ করে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি সাধনের ব্যবস্থা কর হয়। 
ৃ্টাস্তস্ব্ূপ বলা যায় যে ১৮১৩ ত্রীষ্টাবে ভারতে নিষ্নিত বস্ত্র ইংলগ্তের বন্ত্ের তুলনায় 
প্রায় ৫০% থেকে ৬০% কম দরে বিক্রি করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ইংলগ্ডের বাজার 
থেকে ভারতীয় বন্তরশিষ্পকে বিতাড়িত করার জন্য ৭০% থেকে ৮০% হারে কর ধার্ধ কর! 
হয়। প্ররুতপক্ষে নিষেধ-আজ্জামূলক আইন প্রণয়ন ও কার্ধকরী করা ন! হলে এবং 
শুন্কের হার বুদ্ধি না করলে বাম্পীয় শক্তি থাক! সত্বেও ম্যাঞ্চেস্টারের বয়ন শিল্প গড়ে 
উডতে পারত কিনা মে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ পোষণ করা অসঙ্গত নয় । 
ভারত স্বাধীন দেশ হলে তখন ব্রিটিশ বয়ন শিল্পের উপর গ্রচুর পরিমাণে কর ধার্ধ করে 
তার্দের ঝবহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু পরশধীন ভারতের দে 
ক্ষমত| ছিল না । সেজন্য বলা হয় ষে, প্রতিদবন্দ্বীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করতে অসম্ভব 
মনে করে ব্রিটিশ বস্ত্রোথপাদনকারিগণ অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার কবে 
ভারতের শিল্প ধ্বংস করার সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্দে ব্রিটিশ সরকার এই অন্তায় ভাবে আরোপিত শুষ্ক বাতিল করে কিন্তু তখন. 
ভারতের শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ন্থাতরাং তাদের এই উদারতা 
ভারত্রে শিল্প ও শিল্পীদের কোন ভাবেই সাহায্য করে নি। 


এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, ইংলগ্ডের এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে ভারতের 
ব্রিটিশ সরকার কোনগ্রকার প্রতিবাদ জানায় নি,অথবা তারতীয় শিল্পী্গের সাহায্য করার 
জন্ত এগিয়ে আসে নি। বরং ভাবত সরকার ভারতের বাজার শোষণ করে ব্রিটিশ 
শিল্পপতিদের উদ্দেন্ঠ সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বিস্টার রাণাভে এই সম্পর্কে 
মন্তব্য করেম যে, ইংলগ্ের শিল্পপতিগণ ভারতে উৎপন্ন কাচামাল ইংলখ্ডের জাহাজে 
হদেশে প্রে্ণ করে সেখানকার কারখানার পণা্্রব্য তৈরি করে নিজেদের বাণিজাকুঠির 
মাধামে ত। ভারতের বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে । ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ একই পণ্য" 
দ্রব্যে ছুবার মুনাফা সংগ্রহ কার ব্যবস্থা করে। আর এই ব্যাপারে তাদের প্রধান 
সহায়ক ছিল ভারতের ব্রিটিশ সরকার । স্থৃতরাং এইরূপ অবস্থায় তারতে কোন শিল্পের 
উন্নতিলাভ করা সম্ভব ছিল না । ফলে ভারতের শিল্প ও ব্যবসা"বাণিজ্য জাত ধ্বংনদ 
হতে শর করে এবং সমগ্র দেশ গ্রাম আবহাওয়ায় পূর্ণ হয়ে ওঠে । 
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(৭) মহাজনের ভূমিক1 £ 

ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপর নীতি ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যকে যখন ধ্বংসোন্ুখ করে 
তোলে, তখন দেশীয় মহাজনগণও দরিদ্র কারিগরদের শোষণ করতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠাবোধ 
করে নি। প্রকৃতপক্ষে কারিগরদের তার! ক্রীতদামে পরিণত করে। এইরূপ 
মহাজনদের শীর্ষস্থানে ছিল ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী । কোম্পানী নিজেই বাণিজ্য পরি- 
- চালন। করত বলে চাষী ও কারিগরদের দান দিত এবং তার পরিবর্তে তাদের কাছ 
থেকে উৎপন্ন পণ্যব্রব্য সংগ্রহ করত। একবার কোন কারিগর দাদন গ্রহণ করলেই দে 
প্রায় সারাজীবনেয় জন্য কোম্পানী ব৷ অন্ত মহাজনদের করতলগত হয়ে পড়ত তাদের 
লৌহ্‌মুষ্ি থেকে তার আর অব্যাহতি থাকত না । কারণ একটি নির্দেশে বলা হয়েছিল 
যে দান গ্রহণকারী কোন তত্তবায় তার উৎপক্ন পণ্যব্রব্য ভারতীয় বা ইয়োরোগীয় অন্ত 
কোন বণিকের নিকট বিক্রি করতে পারবে না। যদি কেউ এরূপ কাজ করে তাহলে 
তাকে দেওয়ামি আদালতে মোপর্দ কর] হবে এবং তার দ্বার] বিক্রীত প্রতিটি বন্ত্রথণ্ডের 
জন্ত তাকে ৩৫% জরিমানা দিতে হবে। তা ছাড়া, যদি কোন তত্তবায় চুক্তি অনুসারে 
বস্ত্র সরবরাহ করতে না পারত ত। হলে তার পণ্যত্রব্য ব্লপূর্বক বাজেয়াপ্ত করা হত 
এবং কোম্পানীর ক্ষয়-ক্ষতির আংশিক পূরণের জন্ত সমগ্র পণ্যত্রব্য সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করে 
দেওয়। হত । অনেকে ব্রিটিশ কর্মচারীদের এইরূপ অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার জন্য এবং বয়ন শিল্পে আর যাতে কাজ না করতে হয় সেজন্য বৃদ্ধানুষ্ঠ কর্তন 
করে ফেলতে বাধ্য হত। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচার্রিগণ তস্তবায়দের সঙ্গে 
নিঃসন্দেহে দুর্বৃত্তের মতো। আচরণ করত, কিন্তু ভারতীয় মহাজনেরাও তাদের প্রতি 
সদয় ব্যবহার করত না। দাদন দানের স্থযোগ নিয়ে তারাও কারিগরদের নানাভাবে 
শোষণ করার চেষ্টা করত। 


(৮) ফলাফল 


ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংস ভারতীয় অর্থনীতির উপর ব্যাপক বিপর্ধয় আনয়ন 
করে। ভারতের গ্রাম্যজীবন ও গ্রামীণ অর্থনীতি কৃবি ও শিল্পের মধ্যে সমন্থয় লাধনের 
ফলে গড়ে উঠেছিল। তাত ও চরকাই ছিল ভারতের সনাতন সমাজের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । কিন্তু ব্রিটিশরাজ ও শিল্পপতি তাত ও চরকার ধ্বংস সাধন করে এশিয়ার 
সামাজিক জীবনে বৃহত্ম ও ব্যাপকতম বিপ্লবের হৃষ্টি করে। এই বিপ্রব শুধুমাত্র 
ভারতের প্রাচীন শিল্পকেন্্রগুলোকে ধ্বংস করে নি, গ্রামীণ জীবনের অর্থ নৈতিক 
ভারসাম্যও ধ্বংস করে। শিল্পের ধ্বংসসাধনের ফলে কৃষির উপর অধিক সংখ্যক ব্যক্তি 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং ভারতের অর্থনীতিতে শোচনীয় পরিস্থিতি সরি হওয়ার পথ 
ধ্শক্ হয়। 
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4008. 0) ভুমিকা £ 

১৮৫৭ গ্রীন্টাবের সিপাহি বিদ্রোহ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজ্য- 
সমূছের এক নতুন সম্পর্কের সুচন! করে। কোন না কোন অজুহাতে একের পর এক 
দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ-তারতের সঙ্গে যুক্ত করে যে নীতি লর্ড ডালহৌনী গ্রহণ করেন, 
'সেই নীতিই সিপাহি বিদ্রোহের অন্ততম কারণ ব্ধপে চিহ্নিত হয়। দেশীয় রাজ্যসমৃহও 
ব্রিটিশ সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। স্থতরাং এরূপ অবস্থার পরি- 
বর্তনের জন্তই ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলো সম্পর্কে নতুন একটি নীতি গ্রহণ করার 
চেষ্টা করে। ফলে ১৮৫৯ শ্রীন্টাঝের মহারানীর ঘোষণীয় বল] হয় যে, ব্রিটিশ সরকার 
ভবিষ্ততে আর কোন দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত করবে না। ব্রিটিশ 
সরকারের পক্ষ থেকে আরও আশ্বাস দেওয়। হয় যে, তার দেশীয় রাজন্যবের্ষ সঙ্গে 
সম্পাদিত সকল নীতির চুক্তিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সরকার তার্দের অধিকার 
এবং মর্ধাদা যথোপযুক্ত ভাবে স্বীকার করবে এবং দেশীয় রাজন্তবর্গের প্রতি সম্দ্ধ ব্বগার 
করবে। সরকার অপুত্রক দেশীয় রাজাদের দত্তক পুত্র গ্রহণ করার অধিকারও শ্বীকার 
করবে। তাদ্দের আরও আশ্বাস দেওয় হয় যে, যতর্দিন পর্বস্ত তার! ব্রিটশ সরকারের 
প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে ততদিন তাদের কোন ক্ষতিপাধন কর হবে না। এই 
সময় দেশীয় রাজাদের একশ যাট খানা সনদও মঞ্জুর করা হয়। তবে এই সনদ মঞ্ুর 
করার সময় তাইসরয় লর্ড ক্যানিং বলেন যে, সনদ দেওয়ার পরও যদি কোন দেশীয় 
রাজো সন্ভাস বা ক্ষমতার অপব্যবহার দেখা দেয় ব্রিটিশ সরকার তা দূর করে পুনরায় 
শাস্তিশৃঙ্খল! স্থাপন করার অধিকার ভোগ করবে। রাজন্তবর্গের মধ্যে আহ্গত্যের 
অভাব অথব৷ চুক্তিভঙ্গের প্রবণতা! দেখা দিলে ব্রিটিশ লরকার তাদের শাস্তি বিধান 
করবে। অধ্যাপক ডডওয়েল মনে করেন যে» এইসব সনদের ম্যার্থ হ'ল দেশীয় রাজা" 
গুলোকে ব্রিটিশ-ভারতের শাসনব্যবস্থার মঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে। রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের মধা দিয়া নিশ্চিহ্ণ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এইসব রাজ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত 
হওয়ার স্থযোগ লাভ করে। রাজন্যবর্গের উপর বলপূর্বক ব্রিটিশ সরকার চুক্তি আরোপ 
করেছে এব্ূপ অভিযোগ করার সুযোগও চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তীর! 
সাম্তরাজের অংশীদারকূপে শ্বীরূতি লাভ করে এবং ছ্েচ্ছায় তারা এই অবস্থাও মেনে নিতে 
'আপত্তি করেন নি। 


(২) ভ্রিটিশের উদ্দেশ্য ও মনোভাব ঃ 

দিপাহি বিপ্রোছ ব্রিটিশ দরকার এবং ভারতীয়দের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে। 
ভারতীয়দের হাতে ইয়োরোপীয়ের মৃত্যু এবং ইয়োরোপীয়দের হাতে ভারতীয়দের মৃত্যুর 
সুশংল কাহিনী কোন পক্ষেরই বিস্থৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। এক্সপ অবস্থায় ব্রিটিশ 
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সরকার ভাবতেন অধিবাপীদের বিরুদ্ধে একদল ভারতীয়দের মিজ রূপে জা করার চেষ্টা 
করে এবং এই ব্যাপারে দেশীয় বাজন্যবর্গই তাদের সব চাইতে বেশি আকাজ্িন্ত ছিল । 
ফলে তারা দেশীয় রাজগ্তবর্গের প্রতি পূর্বে অন্থস্ছত ইর্ষ! ও সন্দেহের নীতি পরিত্যাগ 
করে, তার্দের পরম্পরকে স্বতন্ত্র করে রাখার পরিবর্তে তাদের মধ্যে এঁক্য স্থাপনের 
চেষ্টা করে । তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের সম্পর্কে নীতি 
পরিবর্তন করলেও তাদের অধিকার স্বাধীনতা দিতে সম্মত হয় নি। যে কোন সুযোগেই 
ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর তাদের সার্বভৌয় অধিকারের ক্ষমতা ঘোষণা! 
করতে ছ্িধা করত না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবে লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, ইংলগ্ডের 
রাজমুকুট প্রশ্নাতীত তাবে সমগ্র ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । পরবর্তীকালে 
লর্ড লিটন, লর্ড ল্যা্সডাউন, লর্ড মিন্টো এবং লর্ড রিডিং অন্তরূপ অভিমত প্রকাশ 
করেন । ১৯০৯ শ্রীষ্টাবে লর্ড মিশ্টো৷ ঘোষণা করেন যে, ইংলগ্ডের রাজার সঙ্গে দেশীয় 
রাজাদের সম্পর্ক প্রকতভাবে অধিরাজের সঙ্গে সামস্ত রাজার সম্পর্কের মতো । 
অনিবার্ধ কারণ দেখা দিলে ইংলগ্ডের অধীশ্বর দেশীয় রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও 
হন্তক্ষেপ করতে পারে। তবে এইসব রাজ্যে যাতে নিম্নতম শাসনতাস্ত্রিক যোগ্যতা 
বজায় থাকে সেদিকে ব্রিটিশ সরকার সকল সময়ই দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করবে। ১৯২৬ 
খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিডিং সুম্পষ্টভাবে হায়দ্রাবাদের নিজামকে জানিয়ে দেন যে, দেশীয় 
রাজাদের আতভান্তরীণ সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীন । বাটলার 
কমিটি ঘোষণ! করে 'যে, ব্রিটিশ সিংহাসন এবং দেশীয় রাজন্তবর্গের মধ্যেকার সম্পর্ক স্থায়ী 
এবং ক্রমবর্ধমান । ১৮৭৭ গ্রীস্টাব্দের এক ঘোষণায় বল! হয় যে, আংশিক ভাবে জয়ের 
মাধ্যমে, আংশিক ভাবে চুক্তির দ্বারা এবং আংশিক ভাবে প্রথা অনুযায়ী ব্রিটিশের 
সার্বভৌমত্ব গড়ে উঠেছে। প্ররুতপক্ষে স্থযোগ পেলেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের সার্ধ- 
তৌমত্ব গ্রকাশ করার চেষ্টা করত। ১৮৭৭ হ্রীস্টাবেে মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাইজার-ই- 
হিন্স উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে “দিল্লীতে অন্ুষিত দরবারে দেশীয় রাজন্তবর্গকৈে আমন্ত্রণ কর! 
ছয়। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর প্রধান প্রধান দেশীয় রাজন্যবর্গ অভিযোগ করেন 
যেতাদের পদ মর্ধাদ1! ও সম্মান যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি, কিন্ত এ অপমানকর, 
পরিস্থিতি তাদের নিঃশকে। সহ করুতে হয়। 


(৩) হস্তক্ষেপের অধিকার £ 


দেশীয় বাজ্যগুলোর স্থায়িত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিস্ত আশ্বান দেওয়! হলেও রাজগ্যবর্গ নিজে" 
দের হীনতর অবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন । সাধারণতঃ সপরিষদ গভর্নর 
জেনারেল ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের মাধমে দেশীয় রাজগুলোর উপর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন । দেশীয় রাজগ্তবর্গ বান্তবে নীতি নির্ধারণের কোন স্বাধীনতা 
ভোগ করতেন ন!। দরবারের স্থায়ী বিটিশ রেসিডেন্ট মিপ্রভাবে পরামর্শ দিয়ে রাজাকে 
শাসনকার্থ পরিচালনায় সাহাধা করতেন। রেসিভেষ্টদের প্রধান উদ্দেস্ঠই ছিল ব্রিটিণ 
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সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। তীর। ব্রিঙিশ সার্বভৌম শদ্কি এবং দেশীয় 'রাজন্বর্গের 
মধ্যে যৌগস্থত্র রক্ষা করতেন । প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিলেন দেশীয় রাজ্যের শাসক। 
এই প্রদজে কে, এম, পানিষ্কর বলেন, “11 1১096 510 108৩ ৫8606 6/0017680৩ 
0 1201810 88169 10805 0086 0৩ 0187৩ ০1 006 15960650519 118 01)7013- 
৫5:01 (155 90206 800 00515 18 00 1050801 01 দা17101) 095 1:5810000 ৫০৫৪. 
100 চিত] 08811960 €০ 819৩ 1319 80108. প্রকুতপক্ষে রেসিডেন্টের পরামর্শ ই 
ছিল আদেশের নামাস্তর । ব্রিটিশ সরকার নকল প্রকার উপাধি প্রদান, মম্মান প্রদশশি, 
সামরিক অভিবাদন গ্রহণ এবং সম্মানজনক অবস্থান গল প্রভৃতির রীতি-নীতি নির্ধারণের 
অধিকার দাবি করত। ব্রিটিশ দরকারের সম্মতি ব্যতীত কেউ কোন বিদ্বেশী উপাধি 
গ্রহণ করতে পারতেন না । কাউকে উপাধি প্রদ্দান করার ক্ষমতা থেকেও তিনি বঞ্চিত 
ছিলেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সরকার রাজাদের সিংহাসনচাত 
করে অন্ত কোন ব্যক্তিকে রাহ্ধপদে অধিঠিত করতে পারত । ১৮৭৪ খ্রীস্টান বরোদ। 
এবং ১৮৯১ গ্রস্টাবে মণিপুরের তদানীন্তন রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে নতুন শামক 
নিযুক্ত করে। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে দেশীও রাজ্যগুলোর উপর কর্তৃত 
করতো ত| এই ছুটি রাজ্যের ঘটন! থেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

দেশীয় বাজন্তবর্গ উত্তরাধিকার কর দিতে বাধ্য ছিলেন, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেঞ্ে, 
তা মকুব করা হত। দেশীয় রাজ্যের কোন প্রজ। বিদেশে যেতে ইচ্ছুক হলে ছাড়পত্র 
জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করতে বাধা ছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র রাখার 
অন্তমতিপত্রও ব্রিটিশ সরকার মঞ্জুর করত। বাজ্যের দেওয়ান, প্রধানমন্ত্রী এবং উচ্চ" 
পদস্থ অন্যান্য রাজকর্মচারীর নিয়োগনব্যবস্থাও ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের 
অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। নাবালক রাজ সিংহাসন আরোহণ করলে অথবা সামগ্নিক- 
ভাবে কোন রাজাকে গদিচ্যুত করলে অথবা চিরদিনের জন্ত বিদায় দিলে ব্রিটিশ সরকার 
একজন প্রতিনিধি বা রিজেপ্ট নিযুক্ত করত। নাবালক রাজার শিক্ষা-দীক্ষার জন্যও 
ব্রিটিশ সরকার তন্বাধধায়ক নিযুক্ত করত। এই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন মন্তব্য করেন য়ে 
নাবালক বাজ সাবালক হওয়ার পর যাতে যোগ্যতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালন। 
করতে পারেন সেগিকে দৃষ্টি রাখাও ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব । রাঁজোর গুরুতপূর্ণ 
আইন প্রণয়নের পূর্বেও ব্রিষ্টিপ সরকারের সম্মতি লাভ করার নিয়ম গ্রচজিত ছিল। 
দেশীয় রাজযগুলো নিজন্ব মুগ নির্মাণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। দেশীয়, 
রাঁজন্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে নিচ্ষল প্রতিবাফ জানান। এমষ কি 
রাজাদের শামস-নীতির প্রতিবাদে তীদের প্রজার! ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন 
পেশ কধ্ধে এই ব্াবস্থার প্রতিকার দাবি করতে পাদ্রতেন । ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে 
তারা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা! করলেও ব্রিটিশ লরকার তার নীতির 
কোন পরিবর্তন করে মি। তবে সাধারণত: অবস্থা, খুহ সংকটাপন্ধ না হলে ঝিটিশ। 
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সরকার দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। তবে দেশীয় রাজন 
বর্গ যাতে বিদ্বেশী কোন শক্তি বা কোন বিদেশীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা 
না করেন সেদিকে ব্রিটিশ সরকার খুব কঠোর দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করত। গ্রয়োজন হলে 
জিটিশ সরকারের মাধমে তীর] বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন । 
বিদেশী কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত রক্ষারও কোন অধিকার তদের ছিল না। ব্রিটিশ 
সরকারের অন্মতি ব্যতীত কোন ইয়োরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত করার অধিকার তারা 
ভোগ করতেন না। 

(8) পরবর্তী পদক্ষেপ £. 

১৮৫৮ থেকে ১৪১৯ খ্রীস্টাঙধ পর্যস্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পর ব্রিটিশ সরকার 
ভারতের দেশীয় রাজন্বর্গের হারা একটি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। 
তাঁরতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্টে সংগঠিত দেশীয় বাজন্তব্গের 
সাহায্য ও সহাস্থভৃতি লাভই ছিল ব্রিটিশ নীতির মূল উদ্দেস্ট । ১৯২১ শ্রী্টাবের ৮ই 
ফেব্রুয়ারীর এক রাজকীয় ঘোষণা অন্ধসারে “চেম্বার অফ প্রিন্সেস নামে এই সংগঠন 
প্রতিঠিত হয়। এই সংস্থার স্থায়ী কমিটি দিল্লীতে প্রতি বছর দুই বা তিনবার মিলিত 
হয়ে বিভিন্ন সমশ্য। সম্পর্কে আলাপণমালোচনা৷ করত এবং চেস্বার অফ প্রিজ্দেস-এর নিকট 
নিয়মিত বাধিক প্রতিবেদন পেশ করত । এই সংস্থার মাধামে বিভিন্ন রাজোর রাজাদের 
মধ্যে নতুন একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠার হুযোগ দেখ! দেয় এবং অনেক সময় বে-দরকারী 
ভাবে তার! অনেক বিষন্ন আলোচনা! করার স্যোগ পেতেন। 

১৯২৭ গ্রীস্টাবের ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ব্রিটিশ সার্বভৌম 
শক্তি ও দেশীয় রাজন্তবর্গের মধ্যেকার তদানীত্তন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
পর্যালোচনার জন্য সিষ্টার হারকোর্ট বাটলারের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। 
এই কমিটি বাটলার কমিটি নামে পরিচিত । বাটলার কমিটি স-্পরিষদ গভর্নর জেনা- 
রেলের পরিবর্তে ভাইসবয়ের উপর দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি 
অর্পণ করে । তা ছাড়া, কমিটি আশ্বাস দেয় যে ভবিষ্যতে দেশীয় রাজাদের সম্মতি 
ব্যতীত ব্রিটিশ রাজমুকুট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের ব্তমান সম্পর্কের কোন পরিবর্তদ কর 
হবে না। প্রকৃতপক্ষে বাটলার কষিটির মূল উদ্দেস্ত ছিল ব্রিটিশ-ভারতের পরিবর্তে 
ব্রিটিশ রাজমুকুটের সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের দম্পর্ক গড়ে তোল! এবং ব্রিটিশ ভারত ও 
দেশীয় বাজাগ্তলোর মধ্য রাজনৈতিক "চীনের প্রাচীর” তলে পরম্পরকে মম্পূর্ণ বিচ্ছিয 
করা৷ সেজন্ত সি. ওয়াই, চিন্তামনি এবং নেছেকু রিপোর্ট বাটলার কমিটির কার্কলাপের 
তীব্র সমালোচন! করেন। বাটলার কমিটি দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ রাজমুকুটের সম্পর্ক 
সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত করার ক্ষমতা ব্রিটশ দরকারের রাজনৈতিক বিভাগের উপর অর্পণ 
করায় রাজন্তবর্গও খুব ক্ষুব্ধ হন। তীর আও বেশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ 
করার প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৮ ্র্টান্দের পর থেকে ধীরে ধীরে তাদের স্বাধীন 
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ব্রিটিশ এরূপভাঁবে সংকুচিত করে ফেলে যে, একমান্্র গোপনে ক্ষোভ প্রকাশন করা ছাড়া 
তাদের আর অন্ত. কোন উপায় ছিল না। 
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809, (১) ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাঁণিজ্য : 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী তার গ্রতিথবন্বী ওলন্দাজ, ফরাসী এবং পোর্তু'গীজ বণিকদের, 
অধিকার খর্ব করে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ কবে। 
কোম্পানীর উদ্তবের প্রথম দিকে ভারতের বগা নির বৃছদংশ ছিল স্থতীবন্ত্র এবং মশলা 
এবং ভারতে যে সকল ত্রব্য আমর্ধানি হত তার মধ্যে প্রধান ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য পিওড। 
কিন্তু ইংলগ্ডের একদল লোক বেট স্বর্ণ ও রৌপ্য পিগু ভারতে বগানি করার বিরুদ্ধে 
তুয়ুল আন্দোলন শুরু করে এ ৪ তাদের এই. আন্দোলনের ফলে ভারতীয় স্ৃৃতীবন্তের 
উপর ইংলগু উচ্চছারে আমদানি শুস্ক ধার্ধ করে এবং কয়েক প্রকার সতী বস্ত্রের আমধামি 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়। অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগে ইংলগ্ডের বয়ন শিল্পে “শিল্প 
বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলগ্ডের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়ে পড়ে । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে হ্ৃতীবন্ত্রের আমদানি, 
ভারতে আমদানিকূত মোট বিদেশী পণ্যন্ত্রব্যের অর্ধাংশ হয়ে দাড়ায় । ইংলগ্ডের যন্ত্র 
শিল্পে প্রপ্তত বস্ত্র প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তচালিত বন্তরশিল্প যখন ধ্বংসের সম্মুখীন 
হয় ঠিক সেই সময়েই ব্রিটিশ বাজারে ভারতের কাচা তুলার আমদানির পথ স্থগম হয়। 
ব্রিটেনে ভারতের কাচা তুলার চাহিদ] বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল: €১) ব্রিটেন 
আমেরিকার তুলা সরবরাছের উপর তার একান্ত নির্ভরতা স্থান করতে চেষ্টা করে। (২) 
ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলে তুল! উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোর সঙ্গে বন্দরের সরাসরি 
যোগস্ুত্র স্থাপিত হয় । (৪) ১৮৬৯ গ্রীস্টাৰে স্থুয়েজ খাল খননের ফলে ইংলগ ও 
ভারতের দুরত্ব তিন হাজার মাইল স্থান পায় এবং জাহাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার 
ফলে পণাক্রব্যের মাশুলও যথেষ্ট কমে যায়। তুল৷ ব্যতীত অন্তান্ত যে সমস্ত কাচা মাল 
ভারত থেকে রগানি হত তার মধ্যে গ্রধান ছিল পাট, তৈলবীজ, কাচা চামড়া, গম,চাল, 
চা, কফি প্রভৃতি । রগুনি উৎসাহিত করার জন্য ১৮৭৪ এরীস্টাবধে অধিকাংশ রগানি শুন্ধই 
রহিত করা হয়, আভভ্তরীণ অনেক শুষ্ক ১৮৩৬ থেকে ১৯৫৩ শ্রীন্টাবের মধ্যে রহিত 
করা হয়। . 

আমদানির ক্ষেত্রে শিল্পজাত ভ্ত্রব্যই ছিল প্রধান । গ্রথম দিকে ইংলও্ড থেকে প্রধানতঃ 
শিল্পজাত জব্য আমদানি কর হত। পরবর্তীকালে অন্ান্ত শিক্পোক্নত দেশের সঙ্গেও, 
ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়|: আমধানিকারী দেশের তালিকায় জার্ধানী, 
বমেনিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি স্থান লাভ করে । উমৰিংশ শতাবীর মধ্যতাগ 
থেকে ভারতের আধদানী; ও রশ্তানি, বাণিজ্য ক্রুত বৃদ্ধি পান । ১৮৬৪-৬৫ থেরে ১৮৬৮- 
৬৯ হ্রীন্টাব পর্যন্ত ভারতের বাধিক গড় বগ্ডানিত মূল্য ছিল ৫৫৮৬ কোটি টাকা, এবং 
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বার্ধিক গড় আমদানির মূল্য ছিল ৩১৭৫ কোর্টি-টাকা। ১৮৯৪*৯৫ থেকে ১৮৯৮-৯৯ 
খ্রী্টাব পর্যন্ত ভারতের বাধিক গড় রপ্তানির মূলা ছিল ১০৭'৫৩ কোটি টাকা এবং 
বাধিক গড় আমদানির মূল্য ছিল +৩৬৭ কোটি টাকা । ১৯২৪-২৫ গ্রস্টান্ব গ্নেকে ১৯২৮- 
২৯ গ্রীস্টা্ পর্যস্ত ভারতের বাধিক গড় রগানির মূল্য ছিল ৩৫৩৫৬ কোটি টীকা এরং 
বাধিক গড় আমদানির মূল্য ছিল ২৫১২ কোটি টারা। বিশেষত ১৮৮২ আীস্টাবে 
সকল আমদানি শুক্ধের বিলোপ সাধন কর! ছলে বিষবেশের শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ 


আমদানির পথ প্রশস্ত হয়। 
(২) বাণিজ্য রূপান্তর £ 
১৮১৩ গ্রীপ্টাবের সনদ অক্পারে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ইস্ট ইত্ডতিয়া 
কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি 
সামগ্রী ব্রিটিশ জাহাজে পরিবহণ করতে হবে এই নিয়মটিও অক্টাদশ শতাব্দীর ছিতীক়্াছ্ে' 
পরিত্যক্ত হয়। এই সকল কারণে ভারতের পক্ষে যে ফোন :দেশের সঙ্গে বাণিজ্য 
সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ থাকলেও ১৮৪৭ খ্রীস্টাঝের পূর্ব পর্যস্ত ইংলগ্ের সঙ্গে 
ভারতের সর্বাধিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। ভারতীয় শিল্পে ক্রিটিশ ম্যানেজিং এজেম্সি- 
গুলোর প্রাধান্ত, ব্রিটিশ বাবসায়ী এবং জাহাজ কারবারীগণের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার 
'চেষ্টা এবং বিশেষভাবে ১৯৩২ স্রীস্টান্জের পর থেকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণের অস্কুলে এবং 
অস্তান্ত বাণিজ্য সহযোগীদের প্রতিকূল বিভেদমূলক আচরণের নীতি প্রভৃতি কারণের 
মধ্যে ভারতের বহছিরাণিজ্যের ব্রিটিশ আধিপত্যের কারণ খুজে পাওয়া যায়। 
তা ছাড়া, ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ 
'দেখা যায় । ভারতের শাসন বিভাগে বছ ইংরেজ বাঞজকর্মচারী উচ্চপদ্দে আসীন থাকতেন । 
তাদের বেতন, ভাতা, বাঙ্ছক্য ভাত! প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। 
অনেক সময় তার] ইংলগ্ডের মুত্রায় ইংলণ্ডে বসে এই অর্থ আদায় করতেন। “হোম চার্ভ? 
নাষে অভিহিত বিভাগ থেকে এই অর্থ পরিশোধ কর! হত। স্ৃতরাং ইংলগ্ের সুচতুর 
নীলকগণ এদেশ থেকে রগ্তানি বাণিঙ্গ্ের মাধামে এই অর্থ ভারতের কাছ থেকে আদায় 
করার চেষ্টা :করত। ফলে ভারতের বহির্বাপিজ্যের প্রধান অংশ বাধ্য হয়েই 
ইংলণডের সঙ্গে সম্পাদন করতে হত। 
(৩) বাণিজ্যের প্রসার £ 
১৮৫০ শ্রীন্টান্দের পর থেকে ভারতের রগ্টানির প্রান্ার পূর্বেকার গতিতে বৃদ্ধি 
প্রায় নি। ১৮৮০৮৭০-এর 'দশকে আমেনিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ক্রিডিপ তুল! ব্যবসারীগণ 
দ্বামেরিকার দেশে ভাকত থেকে তূল! ক্রয় করতে শুরু করলে ঘগ্তানির পরিমাণ ক্রুত 
বুদ্ধি পায় $ কিন্তু ১৮৪৫ থেকে ১৯০* এরস্টাবের মধ্যে রঙখানির গতিবেগ আপেক্ষারুত 
সুর হয়ে গড়ে । ভারতের গ্রামাযলে খর! ও ছুত্তিক্ষ, বাখিজ্যকেজগুলিতে বিশ্যল। 
ঈল৭৩ বীটটান্দের পর টাকার বিনিময় মূল্য শম্র্কে অনিশ্চয়তা ঠেড়ৃতি কারতে জন্ানির 
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পরিমাণ হ্বাম পায় । কিন্ত বিংশ শতান্দীর প্রথম চৌদ্দ র্ছরে ভারতীয় রঞ্ানির পরিমাণ 
দিগুণে পরিণত হুয়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু মঞ্চলে বিশাল সেচ প্রকল্পগুলোর নির্মাণকার্ধ 
€শেধ ছলে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিধণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। টাকার যুল্যে স্থিতিশীলতা 
স্থাপিত হুগুয়ার ফলে বাণিজ্য আবার পূর্বের গতি জাভ করে। জানানী ও ভ্বাপানে 
পূর্ণোস্ামে শিল্পের বিকাশ শুরু হল্গে ভারতের কাচামালের চাহিঘ। বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 
১৮৯৮-৯৭৯ খ্রীস্টান পর্বস্ত পাচ বছরের গড় হিসাবে ভারতীয় বগ্তানির মূল্য ছিব ১১০ 
কোটি টাকারও কম কিন্তু ১৯১৩-১৪ খ্রীন্টাব্ে পাচ বছরের রপ্তানির গড় মূলা দাড়ায় 
২২৪ কোটি টাক! । 

১৮৬৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্ড পধস্ত আমধানি তি গতি রগডানি বৃদ্ধির গতি অপেক্ষা 
সামান্ত জ্রততর ছিল। এই সময়ের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পাক কিন্তু 
আমদানির পরিমাণ বুদ্ধি পায় পাচগুণ। ভারতের বাজারে শিল্পজাত ভ্্রব্য বিক্রি ফরার 
জন্ত ইংলগু, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিহ্ৃদ্দিত৷ দেখ] দেয়। 
এই সময় জার্মানী ও জাপান ভারতে তাদের জাতীয় ব্যা্ধের শাখা স্থাপন করে এবং 
'ভারত মহাসাগরে তাদের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। 


(8) বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় বাণিজ্য £ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটে । 
যুদ্ধের ফলে স্বাভাবিক বা ণিজাপথগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং জাহাজের মাশুলও, খুব বৃদ্ধি 
পায়। বিশেধত ইংলগ্ের শিল্পের কাঠামোতে পরিবর্তনের জন্তই ভারতের বহির্বাণিজ্য 
খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ১৯১৬-১৭ শ্ীন্টাব্দের মধ্যেই ভারতের বগানি দ্রব্যের চাছিদ। 
আবার বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনেই চট ও চামড়ার চাহিদ! ভ্রু বৃদ্ধি পায়। 
কিন্ত এই সঞয় আযানির পরিমাণ রগুানির পরিমাণ অপেক্ষ। অধিকতর হৃ'স পায়। 
কারণ ভারতে আমদানিকৃত শিল্পজাত পণ্যব্রব্যের প্রধান উৎম ছিল গ্রেট ব্রিটেন। কিন্তু 
যুদ্ধের সময় এ দেশের পক্ষে বাণিজ্োর হার সমপরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। 
অপরদিকে অন্ত শক্তি জাধ্ানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং জাপান 

ভারতে খুবই সামান্য পণ্যব্্রবা সরবরাহ করে । 
যুদ্ধের পর ভারতে আমদানিকত শিল্পজাত ভ্রবোর চাহিদ। দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপর 
দিকে ভারতের রগ্ধানিযোগ্য পণাজ্রব্যের চাহিদ। হাস পায়। ১৯২০-২৩ গ্রীন্টাঝের 
মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ ১৯১৯-১৯২*-এর স্তর অপেক্ষা অনেক কম ছিল কিন্তু ১৯২০- 
২১ প্্রী্টাবধে আমদানি হঠাৎ বৃদ্ধি পেলেও অল্পদিনের মধ্যেই আবার পূর্বস্তরে নেমে 
যায়। ১৯১৫-১৬ খ্রীস্টাবে বগ্ডানির হার লক্ষণীদ্নভাবে হ্রাস পায় । তবে এজন্য মূলতঃ 
দায়ী ছিল ভারতের বিতিজ্ন স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ, পরিবহণের অস্থবিধা এবং টাকার 
'মূলামানের অনিশ্চয়তা । ইয়োরৌপের কয়েকটি দেশের বাজনৈতিক অশান্তিও 
“ভারতের বহ্রাণিজাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ভারতীয় রগানি বাপিজ্যের যখন 
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এরূপ সংকটপূর্ণ অবস্থা! তখনই ১৯২৯ খ্রন্টাব্ধের পর থেকে কৃষিজ পণ্যের মূল্যে বিশ্বব্যাপী 
মন্দা দেখা দেয় এবং ভারতীয় বগ্তানি এবং উৎপাদনকারীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত দেয়। 
১৯৩৬-৩৭ রীন্টাৰের পূর্বে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য মন্দার প্রভাব থেকে মুক্তি পায় নি। 
বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় আমদানির পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়। তবে আমদানি হাসের 
হার রপ্তানি হাসের হারের মতে! তত অধিক ছিল না। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীন্টাঝের মধ্যে 
কয়েকটি দেশী-শিল্পকে সংরক্ষণ গ্রদান কর! হয় এবং কয়েক প্রকার শিল্পনামগ্রীর 
আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। 

মন্দা থেকে পুনরুজ্জীবনের পরই আমেরিকার বাণিজ্যে বিপর্যয় দেখ দিলে ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার আবার প্রতিহত হয়। ফলে ১৯৩৭-৩৮ খ্রীপ্টান্ধে এবং 
১৯৩৮৩৯ এন্টাবে ভারতীয় রগ্ানির মূল্য হ্রাস পায়। যর্দিও আর একটি যুদ্ধের 
আয়োজনের ফলে কিছু কিছু ভারতীয় পণ্যক্্ব্যের চাহিদা! বাইরে বুদ্ধি পেতে শুরু করেঃ 
তথাপি ভারতের রপ্তানি বাঁণিজা লাভজনক ছিল ন!। কিন্তু ১৯৩৯ গ্রীন্টাঝের সেপ্টেম্বর 
মাপে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের বাজারে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য 
ও চাহিদা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বুদ্ধির পথে বাধা এবং জাহাজের অগ্রতুল- 
তার জন্ত ভারতীয় বগ্তানিকারিগপ এই সুযোগের সগ্যবহার করতে পারে নি। অপরদিকে 
অকন্মাৎ যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতের রগ্ডানিবাণিজ্যে ষে সংকট দেখা দেয় তার 
সমাধানের জন্ত ভারত সরকার ১৯৪* গ্রীস্টাবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও শিল্প্ার্থের 
প্রতিনিধি মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে একটি বপ্ানি পরামর্শদীত। পর্ষদ গঠন করে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য উভয়ই 
বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যুদ্ধের জন্য বিচ্ছিন্ন বাণিজ্য সম্পর্কগুলো পুনরায় স্থাপিত হওয়ার 
ফলেই অন্তকূল বাণিজ্যিক পরিবেশের উদ্ভব ঘটে। দেশের ম্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে 
১৯৪৬-৪৭ গ্রীন্টাবে ভারতে আমদানিরুত পণ্যব্রব্যের মুল্য ছিল ৩৩০ কোটি টাকা এবং 
রপ্তানি বাণিজোর মূল্য ছিল ৩২* কোটি টাকার সামান্ উদ্দে'। 
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&95. ভূমিকা 


১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়, এর পূর্ববর্তীকালে অনেকগুলি 
রাজনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছিল। এদের মধো কলকাতায় ছিল--বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি” 'ল্যাগুহোল্ডারস সোসাইটি? ও ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন' 
বোম্বাইতে ছিল “বন্বে এসোসিয়েসন” আর মাপ্রাজে ছিল “মাদ্রাজ নেটিত এসো সিয়েসনঃ। 
এ ছাড়া ছিল কতকগুলি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল--কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের পুনরুজ্জীবন, স্বামী দয়ানন্দের পরিচালনায় 
আর্ধ সমাজের জাগরণ, ঈশ্বর দর্শন ও এশ্বরিক প্রেরণালাভের আন্দোলন, রামকষ্খ ও 
বিবেকানন্দের পরিচালনায় রামকৃষ্ণ আন্দোলন প্রভৃতি । 


অথনৈতিক অসস্তোষ ও কুলগত তিক্ততার দ্বারা এই সময় স্বাদেশিকতা পুষ্টিলাভ 
করছিল। শিল্পের লোপ, সরকারী উচ্চপদগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে ভারতীয়দের 
বর্জন, দুভিক্ষের দ্বার! অন্ধকারাবৃত ১৮৭ ৭ সালের দরবার--এগুলি সমালোচিত হয়েছিল 
ভারতীয় মালিকানার সংবাদপত্রগুলিতে । সেই সঙ্গে একই ছুর্শাভোগের পঞ্ণতিরূপে 
জম্ম নিচ্ছিল জাতীয় এঁক্যের অনুভূতি । ইলবার্ট বিল সম্পকাঁয় বিরোধ ভারতীয়দের 
এক্যবদ্ধ হবার ক্রমবধমান অন্নুভূতিকে ত্বরান্বিত করে দিল। এমন কি ১৮৭৭ সালের 
দ্রবারও ছদ্মবেশী আশীর্বাদ' বলে পরিগণিত হয়েছিল, কারণ এ সংযুক্ত ভারতের 
ধারণাকে স্ুম্পষ্ট করে চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। 

ইলবার্ট বিল সম্পক্ষিত শ্রেণীগত ওদ্ধত্যের কাছে লর্ড রিপণের আত্মসমপণ প্রমাণিত 
করে যে ছূর্শ! দূরীকরণের জন্য তাইসরয়ের ভূমিকার দিকে বা “হোম? সরকারের বদান্ত- 
তার দিকে তাকিয়ে থাকলে-_তা ব্যর্থতায় পর্যবসতি হবে। এট! অনুভূত হয়েছিল যে 
ভারতীয়দের নিজেদের যুদ্ধ নিজেদেরই করতে হবে আর তাদের নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে 
তুলতে হবে আত্মশক্তি। সংগ্রামের পথও আবিষ্কৃত হয়েছিল--মিলন, সংগঠন, অর্থ 
সংগঠন, অর্থ-সংগ্রহ ও বিক্ষোতকে কর্মস্থচীতে ধরে নিয়ে। এ সম্পর্কে অধিকাচরণ 
মনুমদ্ধার বলেছেন, “এট! অন্থভূত হয়েছিল--যদি রাজনৈতিক অগ্রগতিকে অর্জন 
করতে হয় তবে তা শুধু একটি জাতীয় পরিষদ সংগঠিত করার দ্বারাই হতে পারে॥ 
এই পরিষ-_এ যাঁবৎ প্রত্যেকটি প্রদেশ পৃথক পৃথকভাবে যে সঙ্গীর্ণ রাজনীতিক্ষে 
অনুসরণ করেছে তার পরিবর্তে--উদার ও বৃহত্তর রাজনীতি পরিচালনা করবে ৮ 
হরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিপ্রায় ছিল--জাতীয় শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত কর! 

১৮৮৩ সালে কলিকাতায় একটি জাতীয় সন্মেলন আহ্‌ত হয়। আনন্দ মোহন বসু 


একে বলেছেন 'জাতীয় পাপিয়ামেন্ট গঠনের প্রথম ধাপ? । ডাঃ রমেশচন্্ মজুমপারের 
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মতে _.*জর্বভাঁরতীয় রাজনীতি পরিচালনার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের ধারণ! ও পরিকল্পনা -কলিকাঁত! সম্মেলনের মাঝবেই-খুঁজে পাওয়! যাবে ।” 

ংলাদেশের বাইরে বিক্ষিপ্ত কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে 
মান্রাজে 'মহাঁজন সভা; স্থাপিত হয় আর বোম্বাইতে 'প্রেসিডেন্দী এসোসিয়েলন” 
' স্বাপিত হয় ১৮৮৫ সালে। 


(২) ছিউমের ভূমিক!1 ঃ 

বাংপার রাঁজনৈতিক কার্ধকল্গাপের সঙ্গে অন্ান্ত প্রদেশের কার্ধকলাপকে একত্রীভূত 
করার প্রয়োজনে-_একটি স্থায়ী জাতীয় সংগঠনের উপযুক্ত পরিকল্পনা নির্মাণের জন্ত 
এক দক্ষ স্থপতির প্রয়োজন ছিল। এই স্থপতির ভূমিকা গৃহীত হয়েছিল--ভারতীয় 
সিভিল সাভিসের অবসর প্রাপ্ধ ব্রিটিশ-সভ্য এলান অক্টাভিয়াঁন হিউমের দ্বারা । লিটন- 
শাসিত ভারতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ উদ্িগ্ন হিউমের ছারা পরিলক্ষিত হয়েছিল । 
জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা আর ক্ষুব্ধ মেধাবী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত সরকারের আসন্ন 
বিপদ জম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সাবধান-বাণী হিউমের কাছে পৌছেছিল। 
হিউমের ছার! উক্ত হয়েছে--প্রামাণিক তথ্যগুলির থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল-_ 
আমর! আসন্ন সাজ্ঘাঁতিক কিছু সংগঠনের মধ্যে ছিলাম ।” ৩০১০০ চিঠিপত্র সম্ছলিত 
রিপোর্টের সাতটি বুহৎ ভলিউম হিউমের ছ্বার! পরিদৃ্ই হয়। সব চিঠিএেই আসঙ্ 
হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে সাবধান করে দেওয়! হয়েছিল। অবস্থ। দেখে মনে 
হয়েছিল--কয়েকটি বিক্ষিপ্ত দুক্কার্ধের ঘটনাই ক্রমে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে 
সরকারকে অচল করে দেবে। পরে, শিক্ষিত শ্রেণী নেতারূপে এতে যোগ দেবে-_-এই 
সংগঠনকে স্থসঙ্গতি দিয়ে জাতীয় বিদ্রোহের পথে পরিচালিত করবে । 


হিউমের বিশ্বান হয়েছিল ক্রমবধ মান উত্তেজ্রন! প্রশমনের জন্ত যথাষথ ব্যবস্থা গ্রহণের 
প্রয়োজন । হিউমের মতে সবচেয়ে ভালে! নীতি ছিল শিক্ষিত ভাবী নেতা যারা 
বিদ্রোহের পরিচালক হতে পারে তাদের বশে আনা, আর তাদের বিপ্রবাত্ক মনো- 
ভাবকে ঘুরিয়ে নির্দোষ ও সাংগঠনিক পথে পরিচালিত করা। ভারতের গণতান্ত্রিক 
প্রতষ্ঠানগুলির কিভাবে সীম! শিষ়্ন্ত্রণ করতে হবে, তাদের সম্পর্কে কিভাবে সতর্কতা 
অবগন্বন করতে হবে এ সম্বন্ধে হিউমের পরিপূর্ণ ধারণা ছিল। ১৮৮৩ সালে কলকাতার 
ল্নাতকদের কাছে তার বিচক্ষণ আবেদন ছিল যে তার! যেন দলাদলি ভূলে, অভীষ্ট লক্ষ্য- 
জনিত সুসংগঠিত কাজের অন্য একক্রিত হয় এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ 
স্বীকার করে। 


মিসেস্‌ বেসাস্তের মতে--১৮৮৪ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত 'থিওজফিক্যাল সোসাইটি'র 
সভায় নিখিল-ভারত কংগ্রেদ গঠনের ধারণাটি উদ্ভাবিত হয়। ১৮৮৫ সালে হিউম- 
প্রবতিত “ইতডিয়াঁন ন্যাশনাল ইউনিয়ন* বড়দিনের সময় পুণাতে একটি সর্ব-ভারতীয় 
সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । পুণা সম্মেলনের উদেশ্ট ছিল নেতাদের পরস্পরের 
সঙ্গে পরিচিত কর! এবং পরবর্তী বৎসরের জন্ত আলোচনাস্তে রাজনৈতিক কর্মশ্চী স্থির 
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করা । পুণাতে কলেরা মহামারীর়পে দেখ। দেওয়ায় সম্মেলনের স্থান পরিবতিত 
হয়.বোস্বাই-এ। একই নাঁম পরিবতিত হয়ে হয়-_-হুতডিয়ান ম্তাশনাল কংগ্রেস? | 


(৩) কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ঃ 

এখানে ছুটি প্রশ্ন দেখ! দেয়-_প্রধানতঃ, কংগ্রেসের ভূমিকা সম্বন্ধে হিউমের ধারণ! 
'কি ছিল? দ্বিস্তীয়তঃ, কংগ্রেসের উৎপত্তির সঙ্গে ভাফরিনের সম্পর্ক কতখানি ছিপ ? 
হিউমের জীবনীকারের মতে--তার ইচ্ছ' ছিল সামাজিক দিক দিয়ে সংস্ক'রের প্রচার 
চালানো, কিন্তু ডাফরিনের কাছ থেকে পরামর্শ আসে রাজনৈতিক সংগঠনে হাত দিতে । 
উরু সি. ব্যানাঞ্জি বলেন-_হিউমের কাছে ডাফরিনের এই পরিকল্পনা! প্রদত্ত হয়েছিল 
যে, ইংলণ্ডে রাণীর বিরোধীরা যা করে থাকে, সেই কাজগুলো করার জন্য একটি দল 
সংগঠিত করা হোক । ১৮৮৮ সালে সেন্ট এজ দিবসে নৈশভোজের বিখ্যাত বক্তৃ তায় 
ডাঁফরিন কর্তৃক এই অভিমত ব্যক্ত হল যে, কংগ্রেস শুধু সামাজিক বিষয়গুলির দিকেই 
মনঃসংযোগ করবে । সস্তদতঃ ইচ্ছাককৃতভাবেই হিউমের প্রতি গোপন উপদেশটুকুর 
গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হল না । সব মিলিয়ে মনে হয় হিউমের আসল লক্ষ্য ছিল 
বিপ্লবাত্মক ঘটনার সম্ভাবনাকে নিবৃত্ত কর! । স্থনিয়ন্ত্রিত বিরোধীপক্ষের মতো ফোনে! কিছু 
তৈরী করা সম্পর্কে ভাফরিনের পরামর্শও হিউম কতৃক গৃহীত হয়েছিল। এই কারণেই 
রাজনৈতিক চিস্তাধারাঁয় ধার! অগ্রণী তাদের (যেমন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কংগ্রেসের 
'হ্ত্রপাতের সময় বাদ দেওয়! হয়েছিল, আর সভাপতির পদে বসানো হয়েছিল নরমপন্থী 
ভন্ু সি. ব্যানাজিকে | ্‌ 


(8) লাআজ্যবাদী চক্রান্তের তত্ব £ 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তিকে বিশ্লেষণ করে রজনী পাম দত্ত ভিন্ন মত প্রকাশ 
করেছেন--যর্দিও তার সংবাদ সংগ্রহের উতসগুলি একই । তিনি বলেন : “ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকারী নীতির উদ্যম ও পরিচালন! থেকে সরাসরি 
উদ্ভৃত। ভাইসরয়ের সঙ্গে গোপন পরামর্শের দ্বার! এই নীতি পূর্বেই স্থিরীক্কত হয়েছিল ।* 
জনগণের উত্তেজনা! আর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল-_এর হাত থেকে 
ত্রিটিশ-শাসনকে রক্ষা! করবার জন্ত কংগ্রেস হয়েছিল অন্তস্বূপ। তাঁর নিজের ভাষায় 
বলতে গেলে-__“জাতীয় কংগ্রেস গঠন-_-সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পেলে দেখা 
-যাবে--এটি একটি আসন্ন ধিপ্রবকে পরাজিত করার জগ্য, এমনকি আগের থেকেই ধ্বংস 

করার জন্ত প্রচেষ্টা ।” 


সরকারের প্রতিনিধি হিউম ও ডাফরিন আর তার সাথে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের 
ভূমিকা বিচার করে দেখলে ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তের তব্টি গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। 
এই চক্রান্তের তব্বটি ক্ষীত করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত দত্ত ১৮৮৫ সালে ভারতের জনসাধারণের 
অনুমতি বিপ্লবাত্মক মানসিক অবস্থাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব গ্র্ণান করেছেন । এ কথা ঠিক 
ধন ভূমি-সম্পকাঁয় অসন্তোষ ছিল। দাক্ষিণাত্যে 'রায়টল কমিশনঃ ও 'ফেমিন কমিশন 
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অসন্তোষের নজির দেখতে পেয়েছিল । বাংলাদেশের পাবনায় জমি শিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও 
হয়েছিল। স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা যায় বাংলাদেশের অসঙ্তষ্ট মধ্যবিতদের 
কথা । জমিদারের। অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন রিপণের 'সমাজতাস্ত্রিক' তত্ব শুনে। 
এ সব সন্বেও বাংলাদেশে জমি-সংক্রীস্ত অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ঘটতে বা উচ্চারিত হতে 
শোঁনা যায় না, মাডরাজ অথবা পাঞ্জাব থেকেও এ ধরনের কোন নজির নেই । আসন্গ 
বিপ্লবের কোন লক্ষণই ছিল না--বড় জোর একট! ষড়যন্ত্রধরনের কিছু হতে পারত। 
ভাইসরয়ের সঙ্গে পূর্বাহথেই ষ্দি কোন পরিকল্পনা স্থিরীক্ৃত হত, তবে পেটা নিশ্চয়ই 
সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতে আসত এবং এই সম্বন্ধে সেক্রেটারিরও কিছু মন্তব্য প্রকাশ 
পেত। এও লক্ষ্য করতে হবে কংগ্রেস নেতারা যাঁর৷ অভিযোগে বণিত ষড়যন্ত্রে যোগ 
দিয়েছিলেন তাদের কেউই সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার পান নি। 


(৫) জিদ্ধান্ত £ 

১৮৮৫ সালের ঘটনাগুলিতে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষিতাবে কোন অংশই 
গ্রহণ করেন নি। তখন পর্ধস্ত তারা রাকনীতি-সচেতন হয়ে ওঠেন নি। মধাবিত্ 
নেতার! যার! পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাজনৈতিক ভাব-ধারণা লাভ করেছিলেন 
তাঁরাই বিরোধিত| প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠ'ন সংগঠিত করতে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনাল “কনফারেন্সে ছুটি দল ছিল। প্রথম দলটি 
নরমপন্থীদের-এদের মধ্যে ছিলেন ফিরোজ শাহ, ভবু. সি. ব্যানাজি ও অন্তান্তেরা | 
এ'দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হিউমের। অপর দলে ছিজ্নে-_হুরেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আননামোহন বন ও তাদের বন্ধুরা । পুনাতে হিউম কতৃক অধিবেশন যদি আহত 
ন! হত--যে অধিবেশন পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল বোম্বাইতে এবং নাম পরিবর্তল করে 
“ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নাম গ্রহণ করেছিল-- তাহলে ন্যাশনাল কনফারেন্সই 
বুদ্ধি পেয়ে একটি সর্ব-ভারতীয় দলের রূপ পরিগ্রহ করতে পারত--রাজনৈতিক যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হতে পারত। এইরকম একটি দলে পূর্বাভাষ স্চিত হয়েছ্ল ইত্িয়ান 
এসোসিয়েষনের ভাবধারণা ও কারধাবলীর দ্বার! । স্ুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
এসোসিয়েসনকে 'একুত জাতীয়” আখ্যা দিয়েছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের 
শক থেকে রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়দের কার্ধাবলীই যৌক্তিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়ে কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিল, এতে হিউম ও ডাফরিনের অংশগ্রহণকে মোটামুটি 
আকন্মিক বলা চলে। 
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$&5৪. (১) রজনী পাম দত্তের ষড়যন্ত্রবাদ £ 
বিখ্যাত মার্কসবাদী লেখক রজনী পাম দতের কংগ্রেসের উৎপত্তি সন্বন্ধে বিশ্লেষণ-_ এ' 
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সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । কিন্তু তাঁর সংবাদ-সংগ্রহের 
উৎসগুপি একই । তিনি পিখেছেন--"ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ 
সরকারী নীতির উদ্যম ও পরিচালনা থেকে সরাসরি উদ্ভত। ভাইপসরয়ের সঙ্গে 
গোপন পরামর্শের দ্বারা এই নীতি পৃবেই স্থিরীকুত হয়েছিল। জনগণের উত্তেজনা! আর 
রিটিশ-বিরোঁধী মনোভাব ক্রমেই বুদ্ধি পাচ্ছিল--+এর হাত থেকে ব্রিটিশ-শাসনকে রক্ষা 
করবার জন্ত কংগ্রেল হয়েছিল অস্ত্র-স্ববপ ৷ তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে “জাতীয় 
গ্রে গঠন--সরকারের দৃষ্টকোণ থেকে প্রকাশ পেলে দেখা যাবে-এটি একটি 

আসন্ন বিপ্লবকে পরাঁজিত করার জন্য, এমনকি আগের থেকেই ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টা । 

এই ভাবেই শ্রীযুক্ত দত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অশুভ হাতকে কর্মরত দেখেছিলেন। 
যধন সরকার বুঝতে পেরেছিল--শিক্ষিত ভারতীয়েরা একটি সর্বভারতীয় দল গঠনের 
কথ! চিস্ত! করেছে--তখন সে একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব নেবার জন্য এগিয়ে এসে- 
ছিল। এই আন্দোলন যে-কোন অবস্থাতেই ঘঈত। শ্রীযুক্ত দত্ত লিখেছেন, এর থেকেই 
বোঝ! যাঁয় -কেন ও কিভাবে কংগ্রেপ একদিকে জনগণকে জাতীয়-সংগ্রামে পরিচাশিত 
করেছে, আর অপর দিকে ব্রিটিণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। শ্রীযুক্ত দত 
'গান্ধী ও গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসকে মর্যাদা দিতে চান নি। এর জন্মই--যার ধাত্রী 
হিউম ও ডাফরিন--উচ্চতর শ্রেণীকে নিয়ে এর গঠন পরিস্ফুট করেছিল আর হুচিত 
করেছিল এর কুচিস্তিত বার্থতা | 

(২) ভূমি সন্থন্ধীয় অসন্তোৌষ-বাঁদ £ 

শ্রীযুক্ত দত্ত কি করে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে কংগ্রেস-নেতাদের সাঁথে ব্রিটিশ 
রাজে)র সুগভীর চক্রান্ত ছিল--এটা বিশ্লেষণ করে দেখতে কৌতুহল হয়। শ্রীযুক্ত দত্ত 
ভারতের জনসাধারণের অন্থমিত বিপ্রলাত্মক মানসিক অবস্থাকে অতিরিক্ত গুকুত্ত 
দিয়েছেন। একথা ঠিক তখন ভূমি-সম্পকীযঘ অসন্তোষ ছিল। দাক্ষিণাত্যে 'রায়টস 
কমিশন” ও “ফেমিন কমিশন” অপন্ঠোষের নজির দেখতে পেয়েছিলেন । বাংলাদেশের 
পাবনায় জমি নিয়ে দা্গা-হাঙ্গামাও হয়েছিল। কিন্তু এ সন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছিল 
১৮৭৩ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে। যাই হোক, দ্ান্দিণাত্যে “রায়টস কমিশনের 
রিপোর্ট দাখিল করার পরে--অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ১৮৭৯ থেকে ৮৫ 
সালের মধ্যে -ডেকান এগ্রিকালচারাল রিলিফ এ্যাক্ট', ল্যাণ্ড ইনপ্রভমেন্ট লোঁনস 
গ্যাক্ট' ও পেল টেনেন্সি গ্যাক্ট' পাস হয়ে-ছুংস্থ ঢাধীদ্র দুর্শ! অনেকখানি লাঘব 
করে দিয়েছিল। “বেঙ্গল টেনেন্সি গ্াক্ট' জমিদারদের কাছে এত ক্ষতিকর বিবেচিত 
হয়েছিল যে, ভাইসরয়ের “লেঞ্জিস্লেটিভ কাউন্সিলে তাদের প্রতিনিধিরা এটাকে সমাজ- 
তন্ত্রনাঙ্দের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বর্ণনা করেছিলেন । 

(৩) উচ্চতর শ্রেণীর অসন্তোষ £ 


... কার্ধত; আমরা দেখতে পাই কংগ্রেলের জন্মের পূর্ববর্তী ব্সরগুলিতে জমিদার ও 
মধাবিত শ্রেণীই কৃষক সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী অসস্ধষ্ঠট ছিলেন । দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাঁয়-. 
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সেক্রেটারি অফ স্টেট (কিশ্বা্লে ও ক্রস) এবং ভাফরিনের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আদান 
প্রদানের মধ্যে জনগণের অসন্তোষের কোন উল্লেখ নেই। তৃতীয়তঃ, তখনকারকালে' 
লিধিত কোনো স্থৃতিকথায় ব! অন্য কোন পুস্তকে এই ধরনের অসস্তোষের উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। অসন্তোষ যদিও বা! ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়--তবে সেটা পূর্ববর্তী কালের 
বলে ধরতে হয়। হিউমের যদি গোয়েন্দ! রিপোর্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটে থাকে তবে সেট 
ঘটেছিল ১৮৮২-র পূর্বে-_হিউমের কার্ধকালীন সময়ে । তাই, হিউমের উল্লিখিত ভূমি- 
সংক্রান্ত অসন্তোষের কথার আর যাই থাক--কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। 

যুক্ত দত “ভানাকুলার প্রেস গ্যাক্ট ও “আর্মস গ্যাক্টকে রুশীয় গুলিশ পদ্ধতির 
সমগোত্র বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তবোঝা যায় না এই আইনগুলি কাদের উপর: 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। উার-নীতিক দলভুক্ত “ওয়েডারবান্ন” এই সংস্কারের বিরুদ্ধে 
পক্ষপাতপূর্ণ প্রামাণিক তথ্য উপস্থিত করেছে। পুলিশ রিপোর্টগুলি সম্বন্ধে বল! 
যায় তাদের অনেকগুলি ছিল মানারকমের ধ্মীয় সংস্থার গুরুশিষ্টের চিঠিপত্রের 
আদান-প্রদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার অনেকগুপিকে টুটুকি-রচনা ছাড়া আর 
কিছুই বলা যায় না। তবে এদের সবগুলিই ছিল ইংরেজীতে ভনৃদিত। ভাফরিন- 
হিউমের সিমলা সম্মেলনে আইকন বিপ্লব নিয়ে সরকারীভাবে কোনে বিপদাশঙ্কার 
চিন্ধ দেখ! যায় না। . ভারতে সামাজিক, বাস্তব ও শিক্ষা-সংক্রাস্ত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃক 
যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার অশ্স্তাবী ফলাফল পরিদৃষ্ট হয়েছিল লর্ড কিছারলির, 
দ্বারা । শিক্ষিত দেশাবাঁসী, যাঁর! নিজেদের অগ্রগতির জন্ত জনসাধারণকে অস্ত্রক্ূপে 
ব্যবহার করছিলেন, তাদের উপর ছিল লর্ডক্রসের গভীর অবিশ্বাস । 

(8) ব্রিটিশের বিরাগপুর্ণ মনোভাব £ 

স্থরেন্্নাথ ব্যানার্জি ও তার সম্প্রদায়ের কৌশলী পন্থা আর আইরিশ বিপ্লবীদের 
পন্থ। একই ধরনের ছিল--এটা স্থিরীকত হয়েছিল ডাফরিনের দ্বারা । নরমপন্থীরা তাদের 
প্রভাব হারিয়ে ফেলেছেন__-এই সংবাদ ১৮৮৬ সালের ২*শে এপ্রিল তরিখে ডাফরিন 
কর্তৃক কিস্বারলিকে প্রদত্ত হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে ত্রসের কাছে লিখিত হয়েছিল 
“আমার ভয় হচ্ছে এট! (কংগ্রেস) সম্ভবতঃ একটা ক্ষতিকারক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে ।” 
অভিযোগে-বণিত চক্রান্তে অংশ গ্রহণের জন্ত কংগ্রেস নেতারা সরকারের কাছি থেকে 
কোন পুরস্কার পান নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত একদল 
ইংরেজদের সঙ্গে হিউমের এবিষয়ে পরামর্শ হয়েছিল। এতখানি ভিড়ের মধ্যে চক্রান্ত 
গঠন সম্ভব নয় | 

(৫) সিন্ধান্ত £ 

১৮৮* র দশকে দেশের যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তার শ্বাভাবিক চরম পরিণতি 
রূপেই কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। এর পিছনে জনগণের উদ্বেলিত হয়ে ওঠাও ছিলি ন1,. 
সাম্রাজ্যবাদের কোনে! বড়যন্ত্ও ছিল না। তবে মধ্যবিত্ত ও আমীর ওমরাহের ঠিক 
নীচের ধাপের শ্রেণীদের অসম্তোষ কাজ করেছিল। যদি কোন ধড়যন্ত্র হয়ে থাকে 
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তবে সেট! হয়েছিল স্বরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বোস্বাই-মাপ্রাজ 
গোষ্ঠী ও আমলাতন্ত্রে দ্বারা । যে শ্রেণী থেকে কংগ্রেল উদ্ভূত সেই প্রেণীটি “অতি 
সংখ্যালঘু, রূপে ভাফরিন কর্তৃক বণিত হয়েছে । এই দীন উত্তৰ থেকে বিংশ 
শতাব্দীর অতি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে-_এটা ভাগ্যনিযন্ত্রিত'ঘলা চলে । 
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5৪. (১) বিভাগের বিভিন্ন পরিকলুনা ঃ 

বঙ্গবিভাগের পরিকল্পন! কার্জনের নীতির দ্বার! স্থষ্ট হয়নি । ইংরেজ আঁমলে প্রধান 
তিনটি রাজনীতিক বিভাগ ছিল--এর! হ'ল বঙ্গ প্রেসিেন্সী, বন্ধে প্রেসিডেন্সী ও মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সী। শাসকদের কাছে বঙ্গ প্রেসিডেক্সী বহুদ্ন ধরেই দুরূহ সমন্ত। উপস্থিত 
করেছিল। প্রদ্দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার পরিমাণ ুঠ শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী 
ছিল এই বিভাজনের পদ্ধতি কার্ধত: আরম হয়েছিল ১৮৭৪ সালে, যখন আসামকে 
বিযুক্ত করে চীফ কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন কর! হয়। এতে অবশ্য সমন্ত। মেটেনি। 

১৮৯৬ জালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত 

করার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। কিন্তু এটা ব্যয়-্ছল হওয়ার দরুন পরিত)ক্ত 
হয়েছিল। শুধু এর পরিণামস্বরূপ লাসাই পার্বত্য-অঞ্চল আসামে যুক্ত হয়েছিল। 
১৯০১ সালের আদম স্ুযারীতে যখন দেখা গেল বাংলার জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮* লক্ষ 
তখন আর একটি পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল উড়িস্যাকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে একত্রিত 
করা। 

এই অবস্থায় কাঁ্জনের মাথায় এই চিস্তার উদয় হল যে “বাংলাদেশ একজনের পক্ষে 
নিঃসন্দেহে অতি বিশাল।” উপরস্ত কার্জনের মনে হয়েছিল--বাঁংলা, আসাম এবং 
মধ্যপ্রদেশের চতুঃসীমা-_দেকেলে, অযৌক্তিক ও আদক্ষতার জন্মদাতা । 
_ জ্জার এ, ফ্রেজার কর্তৃক একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল যেটা ১৯০৩ সালের 
ডিসেম্বরে সর্বসাধারণের কাছে বিদিত কর! হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, 
ঢাক! জিলা, ময়মনসিংহ জিলা! আসামের ভিতর যাবে, আর ছোটনাগপুর যাঁবে মধ্য- 
প্রদেশে । এর পরিবর্তে বাংল! মধ্যপ্রদেশ থেকে পাবে সম্বলপুর আর মাদ্রাজ থেক্কে 
পাবে গঞ্জাম। এই পরিকল্পনার পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছিল--- 

(১) বাংলার অধিকতর নিজদ্ব শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। পুনগঠিনের পরে 
বাংলার লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮* লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৭ লক্ষে দাড়াত। 

(২) বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি কলকাতার কর্তৃত্ব থেকে মূক্ত হত। 

(৩) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির মৃপলমান অধিক: হুখ-ন্ৃবিধা পেত। 

(৪) আসামের চা বাইরে আসার পথ পেত। 

(৫) সমস্ত উড়িয়াভাষীরা৷ একটি শাঁসন-ব্যবস্থার অধীন হত । 
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শেষ পর্যন্ত কার্জনের দ্বারা যে পরিকল্পনা অবলম্বিত হয়েছিল তাঁতে ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে 
১৫টি জিলা নিয়ে আপামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসান নামে নতুন প্রচ্শে তৈরী 
কর! । এর রাজধানী ছিল ঢ"কা। এর জনসংখা। ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ তাতে 
মুসলমানদেরই প্রাধান্য | 

২ রাজনৈতিক মতলব 

এই শাসনব্যবস্থা! সংক্রান্ত যুক্তিগুণলর পশ্চাতে এক ক্ষতিপাধক রাজনৈতিক মতলব 
ছিল যা প্রতিফপিত হয়েছিল লর্ড কার্জনের শ্বদেশসস্থ কতৃপিক্ষের সাথে পত্র আদান- 
প্রানের মধো । “কা নদ্ধ বাংলা একটি শক্তি'-_এটি তার দ্বারাই লিখিত হয়েছিল এবং 
দেশভঙ্গের মধা দিয়ে সেই শক্তিকে খর্ব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । তাঁর মতলব ছিল 
ব্রিটিশ শাসনের এক্টটি শক্তশালী প্রতিপক্ষ দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দুর্বল করে 
দেওয়া” ' বাঙালীর! নিজেদের একটি জাতি বলে ভেবে নিয়েছিল ; এই ধবনের চিন্তা 
ছিল ব্রিটিশ শাসনের স্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপদজনক সুতরাং এই চিন্তাকে ধবংস করাই ছিল 
কার্জনের লক্ষ্য । কংগ্রেস রাজনীতির কেন্ত্ুস্থণ ছিল কঙ্গকাতা, এই সহরটির প্রাধান্য 
€ বৈশিষ্টাহরণ ছিল লক্ষ্য । 

অন্শ্য লর্ড কার্জনের গোপন মতলবগুলি সে সময়ে সাধারণ লোকে কিছুই জানত না', 
শুধু এটা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালীর সংহতি ভেঙে দেওয়াটাই কার্জনের আসল 
অভিপ্রায় । এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ 
এদেছিল। এন কি সেংক্রটারী অফ ন্টেটের দ্বারাও একথ! স্বীকৃত হয়েছিল যে, একটি 
সমশ্রেণীতৃ ক্ষ সম্প্রদায়কে খণ্ড খণ্ড করে দিলে তাদের প্রতিবাদ করাটাই স্বাভাবিক! 
সমালোচকদের বক্তব্য ছিল-_মাঁত্র এক কোটি দশ লক্ষ লোককে সরিয়ে নিলে শাসন- 
ব্যবস্থার চাপ মুল তঃ হালক! হবে না! উপরন্ত, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি 
পাবে। এই পরিকল্পনার পিছনে যে সাম্প্রদায়িক মতলব ছিল এট! স্পিয়ারের দ্বারাও 
স্বীকৃত হয়েছে । ম্পিয়ারের বক্তব্য ছিল-_-“হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত 
পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে স্থন্দর ভারসাম্যে ছিল; উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনগুলি 
পৃ'ক পৃথক ভাবে বিবেচন1 করা যেত ।” 

এই সাস্প্রদায়িকতাঁর কীতিই কার্জনকে শক্তি জুগিয়েছিল ১৯০৪ সালে তার পূর্ববঙ্গ 
পরিদর্শনকালে । কার্জনের পরিকল্পনা একটি রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করেছিল । একটি 
মুসলিম প্রদেশ গঠনই ছিল তার উদ্দেশ্ঠ যা হিন্দুমুদলিম এঁক্যের প্রাণ নাশক হবে । 
১৯০৬ পালের কংগ্রেদ অধিবেশনে নবাব আতিকুল্লা থা ভার বক্তৃতায় এই সংবাদটিকে 
দুঢ় তার সঙ্গে সতা বলে ঘোষণ! করেন । 

পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা! সকলেই এই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন না। আব্দ,ল 
রহল ও লিয়াকৎ হোসেন- বদরুদ্দিন তায়েবজি ও শিবলী নোমানির মহান্‌ ভাবধারাঁকে 
ধরে রেখেছিল। কিন্তু ঢ'কার নবাব সালিমউল্লা খা কার্জনের কাছ থেকে এক লক্ষ 
গাউও ধার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে চক্রান্তের কাজে অংশ নিতে রাজী হয়েছিলেন । 
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ম্তার হেনরী কটনের ভাষায় বলতে গেলে, "লর্ড কার্জনের নীতির সারবস্তু ছিল বধিষু' 
শক্তিগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া আর দেশপ্রেমের চেতনা! থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক 
মনোঁভাঁবকে ধ্বংস করে ক্ওয়া । ম্পিয়ারের ভাষায়-_-্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ সুরেন্্রনাথ 
ব্যানাঞ্জির পরিচালনায় জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের রূপ নিয়েছিল ।' 


(৩) বিরোধিতা 2 

একজন বিচক্ষণ শাঁদকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচন। করা 
কিন্ত জনগণের এই বিরোধিতা কার্জনকে করে তুলল আরও অদমা। এই বিক্ষোভ 
কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্টনূলক এই আখ্যা পেল, আর বলা হল এটা 
বাগাড়ম্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

উকিল সভার (81) বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল ঢ'কায় পৃথক হাইকোর্ট 
গঠনের ফলে কলিকাতাঁর হাইকোর্ট উকিল সভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার 
ভয়ে। কিন্ত যদি তাই হবে, তাহলে পূর্ববঙ্গের খাতনামা উকিলের! এই পরিকল্পনার 
বিরোধিতা করতেন ন!। এঁদের মধো ছিলেন ঢাকার আনন্দ চন্ত্র রায় শিলচরের 
কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন । 

এর পরে আমে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কথা । সংবাদপত্রগ্ুলি যে বিরোধিতা 
জানিয়েছিল সেট। কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে । এটা সত্য হলে একমাত্র 
অমূত বাজার পত্রিকার ক্ষেত্রেই ইহ সত্য হতে পারত, কিন্তু 'সঞ্জীবনী” “সন্ধ্যা”, “নিউ 
ইত্ডিয়া” ও "ইত্িয়ান মিররে'র মতো অন্তান্ত কাঁগজের ক্ষেত্রে নয়। আর ফ্রেণ অফ 
ইত্ডিয়া+, “ন্েট্স্ম্যান ও ইংলিশমযান সম্বদ্ধে কি বলা চলতে পারে? 


কার্জনের মতত-জমিদারেরা নিরোধিতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে । এট 
সতা যে মৈমনসিংহের মহারাজা হর্যকাস্ত, পাথুরিয়াঘাটার যতীক্রমোহন ঠাকুর, দিনাজ- 
পুরের রাঁজা এবং ভাগাকুলের জানকীনাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন । কিন্ধ 
তাঁদের আপত্তি যতট। ছিল খাজনা হারানোর জন্য, তাঁর চেয়ে ঢের বেশী তারা রেভিনি 
বোর্ডের এক্ডিয়ারের বাইরে হয়ে যাতেন বলে। 

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে-কার্জনের মতে, মধ্যনিত্ত হিন্দুর! বিরোধিতা 
করেছিলেন কর্ম সংস্থানের স্থযোগ হারানোর ভয়ে । 


প্রকৃতপক্ষে, এট' ছিল নবজাত আত্মঘচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অঙ্গ ভূতি | 
উনবিংশ শতাব্ধীর আলোকপ্রান্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর 
আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাঁধামে | স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো 
নেতারা শাঁসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যাংশের পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন নাঁ। হিন্দী- 
ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দুমুদলমান অধ্যুষিত ঘন-সঙ্গবিষ্ট বাংলা-ভাষী রাজ্য 
গঠন করা যেত এবং সেট! অনেক ভাল্পো হত। কিন্তু এট! হবার উপায় ছিল নাঁ। 
লর্ড কার্জনের উদ্দেস্ট ছিল ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এমুন কিছু প্রবেশ করানো যাঁর ছার! 
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তার! পৃথক হয়ে যায়। আর তা হলে কংগ্রেস হষ্ট জাতীয়তাবাদও দুর্বল হয়ে পড়ে ।" 
১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল--“কংগ্রেস পড়ে যাওয়ার আগে টলছে,__ 
আমার ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্যে একটিএ 
হল-_কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্য সহযোগিতা কর! ।' 


18) লড' কার্জনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব £ 

বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে কার্জনের ভূমিক| ছিল পাহাড়ের মত কঠিন, সংকল্প ছিল 
অটল। সেকেটারী অফ স্টেটের অনুমোদন নিয়ে ১৯০৫ সালের অক্টোবর. মাসে দেশ- 
বিভাগ কার্যত: সাধিত হল। বিভাগের পরে বাংলার লে'কসংখ্যা দড়ল, ৪ কোটি 
২ হিন্দু এবং ৯০ লক্ষ মুসলমান, অপরদিকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আপাম প্রদেশে লোৌক- 
'সংখ্যা দাড়াল ১ কোটি ৮* লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২ লক্ষ হিন্দু। এই মুসলিম-প্রধান 
প্রদেশ গঠন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেছিল--১৯৪৭-এর ঘটনাগুলি ভারতের রাজনৈতিক 
দৃশ্তপটে তাদের ছায়া! ফেলেছিল । এই যে পরিকল্পনাকে ক্থুপ্রসারিত করা এবং শাদন- 


ব্যবস্থার জন্য পুনর্গ ঠনকে রাজনৈতিক বিভাগে রূপান্তরিত করা, এর জগ্য সম্পূর্ণ দায়ী 
কার্জন 


সুশাসনের দক্ষতাই যদি কার্জনের লক্ষ্য হত তাহলে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদ 


ন! লাগিয়ে বাংলার অন্ুবিধাজনক আঁয়তনকে কমিয়ে সুবিধাজনক করা যেত। তাই এই 
ক্ষেত্রে কার্জনের ভূমিকা শাঁদকের নয়, ধূর্ত রাজনীতিবিদের । 


৫) ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ( ১৯০৫-১৯১১) ৪ 

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এই অনুভূতি থেকে যে বাংলাদেশ ব্জ- 
ভাষীদের মাতৃভূমি তার সন্তানদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও সেই দেশকে খণ্ডিত করা! 
হয়েছে বাঙালীকে রাজনীতির দ্দিক থেকে দূর্বল করে দেবার জন্ত। এই আন্দোলন: 
প্রধানতঃ হিন্দুদের ছারাই পরিচালিত হয়েছিল। এর প্রাণশক্তি যে গভীর আবেগময় 
জাতীয়ত! তা মুসলমানদের স্পর্শ করে নি। আর তা ছাড়! ঢাকার নবাবের সাহাষ্যে 
ব্রিটিশের৷ তাদের আন্দোলনের বাইরে রেখে দিয়েছিল । 

এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী দ্রবা বর্জনের মধ্য দিয়ে, এর অনিবার্ধ 
পরিণাম দেখা! দিল পরিপূরকরূপে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার । এই আন্দোলনে নেতৃত 
শিয়েছিগেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাঞ্জির মতো বড় বড় নেতার! । রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভীও 
এই আন্দোপনে যোগ না দিয়ে পারে নি। ১৯০৫ সালে গোখেলের সভাপতিত্বে 
কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে এই বর্জনের আন্দোলন সমধিত হল। ১৯০৬. সালে 
কংগ্রেসের ষে অধিবেশন হল দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে, তাতে বর্জন আন্দোলনের 
স্তাযযত। প্রতিপাদিত হল এবং দাবী কর! হল এই বিভাজনের প্রত্যাহার । 

ব্রিটিশ লেখকদের মতে _তঙ্গ-রিরোধী আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ প্রচারের প্রচুর গুপ্ত 
সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ এই বর্জন আন্দোলনকে মুসলমানের! বাঁধা দিয়েছিল । এবং 
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দাক্গাও বেধেছিল ঘন ঘন। জাতীয়তাবাদী লেখকদের.মতে--এটা ঘটেছিল সরকারী 
প্ররোচনায় ও জমর্থনে। বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিগুলি তৎপর হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় 
সংবাদপত্রগুলি সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন জানিয়েছিল এই আন্দোলনকে । এদিকে নির্ধাতনও 
স্থুরু হুয়েছিল নানাভাবে । 

যাই হোক, এ আন্দোলন বিফল হয় নি। ১৯১১ সালে এই বিভাজনকে প্রত্যাহার 
করে নেওয়া! হছল। তবে বাঙালী হিন্দুদের দণ্ডিত কর! হল বিশাল বাংলা-ভাষী 
এলাকাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে আর ভারতের রাজধানী কলিকাতা! থেকে দিজীতে' 
স্বানাস্তরিত করে। 


(৬) দেশ-বিভাগের ফলাফল £ 

দেশ বিভাগের ফলে কার্জনের উদ্দেশ্য একদিক দিয়ে সফল হয়েছিল। অর্থাড 
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটা গেজ পুঁতে দেওয়া হল তাঁদের পৃথক 
করে রাখবার জন্য । জাতীয়তাবাদকেও অনেকখানি ছুর্বল করে দিল এই বিভাজন আর 
পূর্বাভীস দিল ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের। 

আর একদিক থেকে দেখতে গেলে, এই বিভাজন শক্তিও প্রেরণা জুগিয়েছিল 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। এই বিভাজন বাঙালীর হৃদয়ে যে আত্মিক ক্ষতের সৃষ্ট 
করেছিল, বিশেষ করে পাশ্চাত্যপন্থীদের মনে, তা কোন সময়ই পূর্ণ নিরাময় হয়নি। 
এই “আত্মিক ক্ষত” সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র মতবাদ জাগিয়ে তুলেছিল। এ ছাড়া, মধ্যপন্থীদের 
স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার ৫ রণাঁকেও এই বিভাজন সবল করে তুলেছিল । তাই বঙ্গ-বিভাগ 
ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি সংকল্প গ্রহণের অধ্যায়কে হুচিত করে। 
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&5. (১) বিরোধিতা ঃ 

বঙ্গ-বিভাগ যা কার্জনের দ্বার! শেষ পর্যস্ত কার্ধে পরিণত হয়েছিল--জাগিয়ে তুলেছিল 
ব্যাপক প্রতিবাদ-আন্দোলন । একজন বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে 
গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা কর1--কিন্ত জনগণের এই বিরোধিতা কার্জনকে করে তুলল আরও 
আমম্য। এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্তমূলক এই আখ্যা 
পেল, আর বলা হল-_এটা বাগাঁড়ন্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়! আর কিছুই নয় । 

উকিলসভার (9৪1) বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল-_ঢাকাঁয় পৃথক হাইকোর্ট 
গঠনের ফলে কঙলিকাতার হাইকোর্ট উকিলসভার কায়েমী শ্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার 
ভয়ে। কিন্ধৃবদি তাই হবে, তাহলে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা! উকিলের! এই পরিকল্পনার 
বিরোধিত! করতেন না। এদের মধ্যে ছিলেন-_-ঢাকার আন্দাচন্ত্র রায়, শিলচরের 
কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনন্্ধু সেন। 
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তার পরে আসে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কথা । সংবাদপত্রগ্ুলি যে বিরোধিত! 
জানিয়েছিল সেটা কার্জনের মতে গ্রাহক হারানোর ভয়ে । এট! ত্য হলে একমাত্র 
"অমৃত বাঁজার পত্রিক্কা'র ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারত, কিন্তু “সঙ্গীবনী”, 'সন্ধ)া" “নিউ 
ইপ্ডিয়! ও ছইগ্ডিয়ান মিররের মতো! অন্তান্ত কাগজের ক্ষেত্রে নয়। আর ফ্রেগ্ড অফ 
ইত্তিয়া” “স্টেট্স্মান' ও ইংলিশ ম্যান" জন্বন্ধে কি বলা চলতে পারে? 


কার্জনের মতে-জমি্ারেরা বিরোধিতা করেছিলেন খাঁজন! হারানোর ভয়ে । 
এট! সত্য যে মৈময়নসিংহের মহারাজা হুর্যকাস্ত, পাখরিয়াঘাটার যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর, 
দিনাজপুরের রাজা ও ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন । 
কিন্তু তার্দের আপত্তি ছিল যতটা! খাজন1 হারানোর জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী তার! 
“রেভিনিউ বোর্ডে'র এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাঁবেন বলে। 


সবশেষে উল্লেধ কর! যেতে পারে--কার্জনের মতে, মধ্যবিত্ত হিন্দুর! বিরোধিতা 
করেছিলেন কর্মসংস্থানের সথযোগ হারানোর ভয়ে । 

প্রকৃতপক্ষে, এট! ছিল নবজাত আত্মসচেতুন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি । 
উনবিংশ শতাঁবীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম শিয়েছিল আর 
আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধাযে ৷ স্থুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো নেতার! 
শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্ত রাজ্যাংশের পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন না। যদি হিন্দী- 
ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ঘন-সন্নিবিষ্ট বাংলা-ভাষাভাষী 
রাজ্য গঠন করা যেত তবে সেট! অনেক ভালো! হত । কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল ন1। 
লর্ড কার্জনের উন্দেশ্ট ছিল - ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এযন কিছু প্রবেশ করানে যার দ্বারা 
তার! পৃথক হয়ে যায়। আর তা হলে কংগ্রেস সৃষ্ট জাতীয়তাবাদও দুর্বল হয়ে পড়ে। 
১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল _“কংগ্রেস পড়ে যাওয়ার আগে টলছে,_ 
আমার ভারতবর্ষে অসস্থানকালে যে বড় বড় অভিলাঁষগুলি আছে তার মধ্যে একটি হল 
_-কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের ভন্ত সহযোগিতা কর1।, 


(২ বিরোধিতায় অবলম্থিত পথ ঃ 

ভঙ্গ বিরোধী অ'ন্দোলনে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী 
হিন্দু মধাবিত্ত শ্রে্ী। নেতা ছিলেন-_স্থরেন্্রনাথ ব্যানাঁজাঁ, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, 
নরেজ্্নাথ সেন ও মতিলাল ঘোষ। শহরে গ্রামে সর্বত্রই প্রতিবাদ প্রন্শিত হয়েছিল। 
এমন কি অতি সাধারণ মানুষও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । এই আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে। স্বদেশী শিল্পগুলিকে প্রেরণা ও উৎপাহ দেওয়া 
হয়েছিল। ১৯০৫ সালের কংগ্রেম অধিবেশনে এই বর্জনের নীতি সমথিত হল। 
দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ১৯০৬ সালে কংগ্রেমের যে অধিবেশন হয়--তাতে 
দাবী কর! হ'ল এই বিভাজন প্রত্যাহারের । এই বর্জন ও প্রতিরোধকে যেমন 
কর্মাস্তমের দ্রিক থেকে নেতিবাচক ধারণ! বলা চলে--তেমনি স্বদেশী ও শ্বরাজ এই 
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অন্দোলনে যা অস্তভূক্ত করেছিল তাকে হা-ধর্মী বল! চলে। হদেশী বারংবার চেষ্টা 
করে শিক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা, গ্রামোক্লয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে ধারণ! জন্মিয়ে 
দিয়েছিল । জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিগ্ভালয় স্থাপিত হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ তার 
গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাতে হাত দিলেন। এই গঠন ও বর্জন সমস্ত দৃষ্টিকোণ মিলে 
মিশে একাকার হয়ে-_-সব কিছু পরিব্যাপক একটি ধারণার জন্ম দিল--যার নাম ম্বরাঁজ। 

(৩) বিরোধিতার শক্তিবৃদ্ধি 3 

১৯*৫ গ্রীস্টাব্দের ২*শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের নির্দেশনামা ঘোধিত তয় । ১৬ই অক্টোবর 
এই নির্দেশনাম! কার্ধকরী করার কথাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা কর! হয়। জরকারী ঘোষণ! 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমাঁর মিত্র তার সশ্ীবনী পত্রিকার মাধ্যমে বিদেশী পণ্য 
দ্রব্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্তে শপথ গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন 
জানান । কলকাতা ও মফঃম্বস বাংলায় এই আবেদন স্বতংস্কত্ সাড়া তুলতে সমর্থ হয়। 
বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বান কর! হয় এবং জনসাধারণ বিদেশী 
বস্ত্র বর্জন করার দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বজদর্শন পত্রিকায় 
বাংলাদেশের জনসাধারণকে এঁক্যবদ্ধ থাকার জন্য এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে 
এক্যদদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য আবেদন করেন। ১৯০৫ খ্রীন্টান্দের ৭ই আগষ্ট কলকাতা 
টাউন হলে এক বিশাল জনসভা আহ্ত হয় এবং বিভিন্ন বক্তা এই সভার সরকারী 
নীতির তীব্র সমাঞোচনা! করেন। তাদের বক্তব্য থেকেই তখনকার বাংলাদেশের 
জনসাধারণের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি 
রজনীকান্ত সেন এবং অস্তান্ঠ কবি ও গীতিকারগণ তাদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে 
জনসাধারণকে অন্বপ্রাণিত করে তোলেন । স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, বিপিনচন্ত্র পাল 
প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাদের বক্তৃতার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার স্ষ্টি করেন। জাতীয়তাবাদী মনোভাব স্থাষ্ট করার ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বাংলার সন্ধা, যুগান্তর, নবশক্তি, 
বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হতে থাকে । এই আন্দোলনের 
সময় বাঙালী মেয়েরাও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারা সভা-সমিতিতে যোগ দেয়। 
দ্ুল-কলেজের ছাত্র সভা-সমিতির আয়োজন করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার 
চেষ্টা করে। জমিদারংশ্রেণীর বহু ব্যক্তিও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন 
এবং আন্দোলনকারীদের মুক্তহন্তে অর্থদান করেন। বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন সংঘ ও সমিতি গড়ে ওঠে। এই সব সংগঠনের মধ্যে 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা৷ পরিচালিত ব্রতীসংঘ, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতির নেতৃত্বে গঠিত 
বন্দেমাতরম্‌ সংঘ, দক্ষিণ কলকাতার তরুণদের দ্বার! পরিচালিত জন্তান সম্প্রদায়ের নাম. 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(8) স্বদেশী আন্দোলন ও সরকারী নীতির বিরোধিতা £ 

হ্বদ্দেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মস্চী ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, শ্বদেশী-পণ্য শিল্পের 
ব্যবহার ও প্রচার জাতীয় ভাবাপর্শের উন্মেষ সাঁধন । এ সময়ই প্রথম বন্দেমাতরমূ্‌, 
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বনি উচ্চারিত হয়। স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্তে বাঙ্গাণী মনীষীদের উদ্ঠোগে তীয় 
মেডিক্যাল কলেজ, জাতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এই উদ্দেস্ত্ে ১৯০৬ খ্রীস্টাৰে জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদ (90০281 0০00:5011 0£7:00630109) গঠিত হয় এবং রাঙা স্থবোধ 
চন্ত্র মল্লিক এই সংস্থাকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাছাড়া এই আন্দোলনের ফলে 
বন্থ কাপড়ের কল, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা কোম্পানী, সাবান প্রভৃতি দৈনন্দিন 
প্রয়োজিনীয় পণ্য সামগ্রীর কল-কারখানা বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে । আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র 
রায়ের নেতৃত্বে এই সময়ই বেঙ্গল কেমক্যাল কারখান! স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজের 
ছাত্রদের সংগঠন আন্টি-পাকুলার সোণাইটি সরকারী বাধা-নিষেধ অমান্ত করতে 
শুরু করে। জনপ্রিয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ব ও চারণ কবি মুকুন্দ দানের নেতৃত্বে বরিশাল 
(জেলার অধিবাদীরা এই আন্দোপনে অত্যন্ত প্রশংণনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 


বরিশালের জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশগগ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্চোগে 
'গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন শ্বদেশ বান্ধব সমিতি বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৬ গ্রীন্টাবে 
বরিশাল শহরে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন আবছুল 
রম্থপ। রাঁসবিহারী ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিনবিহারী দাস, শ্টামস্ন্দর চক্রবর্তী, 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, স্থবোধকুমার মল্লিক প্রমুখ তৎকান্পীন বাংলার বিশিষ্ট নেতারা 
এঁ সন্মেগনে যৌগ দেন। সরকারী নিষেধ-আজ্ঞা অমান্য করে এ সম্মেলনে বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি উচ্চারিত হলে ইংরেজ সরকারের গোখ? রাইফেলস্‌ বাহিনীর আক্রমণে এই সম্মেলন 
“ছত্রভঙ্গ হয়। সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবর্গের সকলেই গ্রেপ্তার হন। বঙ্গদেশের গণ- 
“আন্দোলনের উপর ইংরেজ সরকারের সেই গ্রথম পুলিশী নির্যাতন । এই ঘটনার পর 
বাংলার চরমপন্থী আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ ধরেহ। 


(৫) সন্ত্রাবাদ 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ধমীঁয় মনোভাব যুক্ত হয়ে পড়ে । জন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী 
তরুণ সম্প্রদায় কালী, গীতা ও বঙ্িমচন্ত্রের আনন্দ মঠ দারা অনুপ্রাণিত হয়। সন্ত্রাসবাদ 
ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ 
“বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বস্ধিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়তা লাভ 
:করে। এই সময় বিভিন্নস্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদ দমন করার জন্ত 
ব্রিটিশ সরকার নানাপ্রকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে। শ্তার আও. ফ্রেজার ও 
কিংসফোর্ডকে হত্য| করার চেষ্ট। কর! হয়। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় ক্ষুদিরাম 
ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ খ্রীষ্টাবে মৃত্যুবরণ করেন। এই বছরেই বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত 
, খাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, কানাইলাঁপ দত্ত, সত্যেন বন্ধু, উল্লানকর 
“বত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হছন। আস্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্টে ব্রি্টশ 
সরকার অশ্ষিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্তকুমার মিআঅ সহ ন'জন জননেতাকে দ্বীপাস্তরে 
€প্ররণ করে। 
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(৬ মুসলিম সম্প্রদায়ের মলোভাব £ 

হিন্দু ও মুসলমান অম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে বিথ্বেষ স্থা্ট করার উদ্দেস্টেই ব্রিটিশ সরকার 
শবিশেষভাবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আবছুল রম্থুল, 
লিয়াকৎ হোসেন, গজনভী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ করেন। কিন্ত 
লর্ড কার্জন একলক্ষ পাউও্ড খণ দেওয়ার প্রতিশ্রতিতে ঢাকার নবাব সলিম উন্থাকে 
বঙ্গতঙগের পক্ষে আনয়ন করতে সমর্থ হন। শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণভাবে 
সরকারী নীতির বিরোধিতা করতে প্রস্তত ছিল না। কলকাতা বিচারালয়ের সহিত 
জড়িত মুপলিম আইন-ব্যবসায়ীগণ আধিক ক্ষতির আশঙ্কা করতে শুরু করে। জাতীয় 
কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি (2390061 0670581 04010910006027 455001801011) 
বঙ্গভঙ্জের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সম্মত হয় নি। এমন কি 
ঢাকার নবাব পরিবারও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রথম পর্বে এঁক্যমত হতে পারে নি। কিন্ত 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীগণ হিন্দু দেবদেবীর পৃজার্চনা! ও ধর্মীয় 
মনোভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষ ও ঘ্বণার স্যষি হয়। 
মুসলমানদের পক্ষে বন্দেমাতরম্‌ ও কালীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা সম্ভব ছিল না। 
মুসলিম সংখাগিষ্ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম সম্প্রদায় শ্বাভাঁবিক- 
'ভাবেই বঙ্গতঙ্গের সরকারী নীতিকে সমর্থন করতে শুর করে। 

(৬) উপসংহার £ 

বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে বঙ্গ বিভাগ বন্ধের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা করে। দিল্লীর দরবারের ঘোষণ! অনুযায়ী ১৯১২ খ্রীষ্টাবের ১লা 
জান্বযারী ভঙ্গবঙ্গ আবার যুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এমন কি জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গান্বীজির আবির্ভাব এবং জাতীয় আন্দোলন জনগণের 
আন্দোলনে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আন্দোলনের নতুন কৌশল ও নীতি উদ্ভাবন করে 
তাকে কার্ধকরী করার ব্যবস্থা করা হয়। হ্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন, 
শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী নীতির বিরেধধিতা করা এই সব অসহযোগিতামুলক 
আন্দোলনের কৌশল এই সময়ই প্রথম গ্রহণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের 
ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির আন্দোলনের পরিবর্তে জনগণের 
'আন্দোলনে পরিণত হয়। তবে এই আন্দোলনের সময় শ্রমিক, কৃষক ও মুসলমান 
সম্প্রদ্দায় কোনরূপ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে নি। তথাপি বল! যাঁয় যে, বঙ্গভঙ 
বিরোধী আন্দোপনই পরবর্তাকালের বৃহত্বর ও ব্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। 
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255. (১) ভূমিকা £ 
বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িস্তা ও ছোটনাগপুর নিয়ে গঠিত একটি বিশাল প্রদেশ 
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একজন লেফটেন্ান্ট গভর্ণরের পক্ষে ভালভাবে শাসন কর! সম্ভব নয়-- এরূপ অভিমত' 
ইংরেজ শাসকরর্গ মাঝে মাঝেই প্রকাশ করতেন। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর 
এগ, ফ্রেজার ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনকে পু্রায় এই 
প্রস্তান দিলে তিনি জনমতের কথ চিন্তা না করেই ফ্রেজারের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। 
তারপর ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ১৯৯৫ থ্রীন্টান্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ 
ছবিখপ্রিত হয়। ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে 
পরবঙ্গ ও আসাম নাষে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। অপর দিকে প্রেসিডেম্সি 
ও বদ্ধমান বিভাগ এবং বিহার, উড়িস্তা ও ছোটনাগপুব শিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত 
হয়। এই প্রদেশের নাম হয় বঙ্গদেশ। বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম হয় 
মুসলমান প্রধান এবং বঙ্গদেশ হয় অবাঙ্গালী প্রধান । শাসনের সুবিধার যুক্তিতে বঙ্গ- 
দেশ দ্বিখগ্ডিত কর! হলেও বাঙ্গালীর জাতীয় চেতন! বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সরকারের 
এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ভঙ্গ বঙ্গ যুক্ত করার দাবিতে 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী 
আনন্দমোহন বন্থ, বিপিনচন্ত্র পাল, স্থন্দরীমোহন দাস প্রমুখ নেতৃবর্গের নেতৃত্বে 
আন্দোলন শুরু হয়। আবছুল রম্থল, আবছুল হালিম গজনতী, লিয়াকৎ হোসেন প্রমুখ 
জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও সম্প্রদায় হিসাবে 
মুলমানগণ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে হিন্দু ও নুললমান সম্প্রপধায়ের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং ব্রিটিশ 
সরকারের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয়। 


(২) ব্রিটিশের নীতি ও তার প্রয়োগের ব্যবস্থা ঃ 

জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষস্থানের অধিকারী বাঙ্গালীর এঁক্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্টঠে 
উগ্ন সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ ছিথগ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাসনতাস্ত্রিক 
স্থবিধা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অজুহাত মাত্্। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিদ্বেষ ও ঈর্ধার হষ্ট করার জন্তই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ ভঙ্গের ব্যবস্থা করে। 
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প্রক্কৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গ ও আনাম নিয়ে গঠিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রদেশ গঠন 
করে ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতি আহ্থগত্যের জন্য মুসলিমদদিগকে পুরস্কত এবং 
ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা! করার জগ্ত হিন্দুদের শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করে। নবগঠিত 
প্রদেশে বিভিষ্ন প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সুযোগ স্থবিধ লাভের উদ্দেশ্তে বেশি 
সংখ্যক মুদলমানই ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের হিন্দু নেতাদের তাদের স্থার্থ বিনষ্টকারী রূপে মনে করতে শুরু করে। 
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ফলে বঙ্গতঙ্গ ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রধায়ের 
মধ্যে অকারণে তিক্ত! বৃদ্ধি পাঁয় এবং ব্রিটিশ সরকারের নীতি সাফল্য অর্জন করার 
হুযোগ পায়। 


অপরদিকে প্রভাবশালী মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে সমর্থন লাভ করার 
উদ্দেশ্তে ব্রিটিশ সরকার যেসব কৌশল ও নীতি গ্রহণ করে তার ফলেও হিন্দু- 
মুদলমান এই উভয় সম্প্রপায়ের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে । ঢাকার নবাব সলিম- 
উল্লা প্রথমে বঙ্গভঙ্গ নীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জন তাকে একলক্ষ 
পাউশ্ড খণ দেওয়ার প্রতিশ্রতি দিলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং সরকারী 
নীতির অন্যতম প্রধান-সমর্থকে পরিণত হুন। পূর্ববঙ্গের মুঘলমানদের উপর নবাব 
সলিমের যথেষ্ট গুভাব ছিল এবং তার ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই পৃর্বঙ্গের অনেক মুসলিম 
পরিবারই বঙ্গতঙ্গের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের 
বিরোধিতা শুরু করে। আঘধিক সুযোগ-স্বিধার লোভে নবাব সললম-উল্লার 
মতো একজন প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানী' নাক্তির সরকারী নীতি সমর্থন করার ফলে 
হিদ্দু সম্প্রদায় নবাব ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। 

(৩) হিন্দুদের আচরণ ও মুসলমানদের বিক্ষোভ 


বঙ্গভঙ্গ একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বাঙ্গালীর 
জাতীয় অন্মানের সহিত এই প্রশ্ন অঙ্গার্গিভাবে জড়িত। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দু তরুণ কর্মীরা কালী, গীত ও বস্কিমচন্ত্রের আনন্দমঠ, 
বিশেষতঃ বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং গভীর শ্রদ্ধা 
পোষণ করতে শুরু করে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে হিন্দুর্দের এই উগ্র ধর্মীয় মনোভাব 
পছন্দ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না । জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জাগ্রত করে তোলার 
উদ্দেশ্তে হিন্টু দেবদেবীর শক্তির উপাসন! কর! মুসপিমদ্দের কাছে তাদের ধর্মশান্ত বিরোধী 
রূপে বিবেচিত হত । ফলে এই আন্দোলনে তাদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে এবং ধর্মাঁয় মনোভাবের পার্থক্যের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য গড়ে 
ওঠার পরিবর্তে ব্যবধানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। 


(8. মুসলিম লীগের প্রভাব £ 

১৯০৫ গ্রীস্টান্ধের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ দ্বিখপ্ডিত হয় এবং ১৯০৬ খ্রীস্টাব্ের ৩০শে 
ডিসেম্বর নিখিল ভারত ঘুসলিম লীগ গঠিত হয়। মুললিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করাঃ 
ব্রিউশ সরকারের প্রতি আস্ুগত্য প্রকাশ করা ও জাতীয় কংগ্রেসের নীতির বিরোধিভাই 
ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল কর্মন্থচী। 
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ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের চিস্তানায়কদের অগ্রদূত স্যার ঠসয়দ আহমেদের 
ভাবধারা থেকে মুসলিম সম্প্রদায় কোনদিনই মুক্ত হতে পারে নি। নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার সময়ও এই চিন্তাধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শ্তার সৈয়দ 
আহমেদ জাতীয় কংগ্রেসকে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, মুসলিম লীগও 
হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থেকে মুসলিম তরুণদের মুক্ত করার উদ্দেশ্য হুস্প্টভাবে 
প্রকাশ করে। ফলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের স্ষ্টি হয় মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে তা আরও বৃদ্ধি পায়। 

৫) উপসংহার £ 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী .আন্দৌোলন ধ্বংস করার জন্ট ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে শুরু করলে বিপ্লব আন্দোলনও সন্ত্রাসবার্দের পথ গ্রহণ করে। বিপ্লব 
আন্দে'লনের তীব্রতার ফলেই ইংরেজ সরকার শেষ পর্বস্ত বঙ্গবিভাগ বন্ধের সিদ্ধাস্ত 
করতে বাধা হয়। দিল্ী দরবারের ঘোষণ! অন্যায়ণী ১৯১২ গ্রীস্টাৰের ১ল! জান্ুয়ারী 
ভঙ্গবঙ্গ আবার যুক্ত হয়। সরকারী এই প্রস্তাবে হিন্দু সম্প্রদায় অতাস্ত আনন্দিত হয় 
এবং জাতীয় কংগ্রেসও এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় । তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেসের 
অন্থতম কর্ণধার অশ্বিকাচরণ মজুমদার সরকারী ঘোষণ। সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 
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কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভঙ্গবঙ্গ যুক্ত করার ঘোষণায় মৃদলিম সম্প্রদায় অত্যস্ত কষুন্ধ 
হয়। সরকারী ঘোষণার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে নবাব মুস্তাফ হোসেন ভিকার-উল- 
মূলক বাহাছুর যে কথ৷ বলেন তা থেকেই মুললমানদের মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায় £ 
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408. (১) ভূমিক। রর 

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধাতস্ত ও তার সরকারী ঘোঁষণ! সারা বাংলাদেশে এক তীব্র ও ব্যাপক 
'প্রতিক্রিয়ার স্থ্ট করে। সমাজের সফল শ্রেণী ও সকল স্তরের মাচুষ এবং সংবাদ পত্র- 
পত্রিকা এই ছুরভিসন্বিমূসক আদেশের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সভা- 
সমিঠিতে বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করে এবং এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশের সরকার, ভারত সরকার ও ইংলগ্তের কর্তৃপক্ষের 
কাছে শত শত প্রতিবাঁদপত্র পাঠানো হতে থাকে । বিভিন্ন মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গশস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টার নিক্ষলতা জনগণকে 
এক ব্যাঁপকতর ও বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য দৃঢ়দস্কল্ল করে তোলে। 

সঞ্জীবনী কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র দেশবাসীকে বিদেশী ভ্রব্য বর্জন ও 
তবদেণী দ্রব্য ব্যবহারের স্বল্প গ্রহণের জন্ত আহ্বান জানালে ত! সর্বসাধারণের মধ্যে 
বিপুল সাড়া! জাগায় । বঙ্গদর্শন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালী অযাঁজের অটুট 
মনোবলের স্থির সন্কল্ের কথা পুনঃ ঘোষণা করেন। ছাত্রসযাজের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব 
উন্মাদনার স্থষ্ট হয়। বঙ্গভঙ্গ রোধের দৃঢ পণ ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত 
হয়ে হাঁজার হাঁজার ছাত্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির এঁকবদ্ধ সংগ্রামে ঘোগ দিতে 
থাকে। বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্ত্িক! এবং সাহিত্যের মাধ্যমে “বয়কট * ও “্দেশী”_-এই 
'ছুই আদর্শ ও লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ, ছ্বিজেন্্রলাল রায়, রজনীকাস্ত সেন 
প্রমুখ কবিদের গান, কবিতাঃ নাটক প্রভৃতি জনগণের শ্বদেশপ্রেম ও ভাবাবেগ বৃদ্ধিতে 
সহায়তা করে। ব্রতী সমিতি", সনাতন সম্প্রদায়, "বন্দেমাতরম্* "ডন সোসাইটি 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোও স্বদেশী ভাবধারা প্রচার ও স্বদেশ প্রেমের বিকাশে 
তৎপর হয় । 


(২) আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি £ 

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুষায়ী ১৯৫ গ্রন্টাব্ধের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙের সিদ্ধান্ত কার্ধ- 
করী হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী এ দিনটি 'রাখীবন্ধন' দিবসর্ূপে পালিত হয়। 
পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা, ধনী-দরিদ্র, হিশ্বুমুপলমান-খরীস্টান-নিবিশেষে বাঙ্গালীজাতির 
ভ্রাতৃত্ব ও অবিচ্ছেদ্য এঁক্যের কথা ঘোষণা করাই ছিল এই উৎসবের তাৎপর্য । 
রবীজ্নাথের ভাষায়, “কোন শক্তি মদমত্ত রাজশক্তিই বাঙ্গালীর এঁক্যকে ভাঙ্গতে পারবে 
না,» এ কথাই প্রমাণিত হল রাখীবন্ধন উৎসবে । রাখীবন্ধন ছাড়া এ দিনটি “অরম্ধন 
দিবস” রূপেও পালন কর! হয়। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সেদিন অরন্ধন পালন করে 
ব্রিটিশ সরকারের টম্বরাচারী নীতির মৌন প্রতিবাদ জানায়। বঙ্গতঙ্গের দিনটিতে 
জনজীবনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। স্বত:স্ফৃর্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, শোভাযাত্র! ও 
জনসভার মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ বঙ শের বিরছে আন্দোলন শুরু করে। অল্পকালের 
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মধ্যেই এই আন্দোলন এক বিরাট গণ-অভ্যুর্থানের আকার ধারণ করে এবং ভারতের? 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের স্থত্রপাঁত করে। 


(৩) আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ 

বিদেশী ভ্রব্য বর্জন বা বয়কট ও শ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার বা 'স্বদেশী”_এই দুই ছিল' 
আন্দোলনের প্রধান আদর্শ ও কর্মস্থচী। এই ছুই লক্ষ্য ওনীতি ছিল পরস্পরের 
সমপূরক | বিদেশী দ্রব্য বর্জন কার্যকরী ন! হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার; 
বৃদ্ধি সম্ভব ছিল নাঁ। তেমনি উপযুক্ত বিকল্প ম্বদেশী পণ্যদ্রুব্য সহজলভ্য না হলে 
প্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করা ছিল দুঃসাধ্য । বিদেশী দ্রব্য বজনের আর 
একটি লক্ষ্য ছিল যে, “বয়কট” আন্দোলন সফল হলে ক্ষতিগ্রস্ত ইংরেজ বণিকরা ব্রিটিশ 
সরকারকে তাদের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে বাধ্য হবে। তা ছাড়া, সুলভ 
ও উত্ক্কষ্ট বিদেশী দ্রবে)র পরিবর্তে শ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ স্বাধীনতার 
জন্য আত্মত্যাগ ও কষ্ট হ্ীকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাদের মনোবল ও আত্মনির্ভরতা- 
বোঁধ বৃদ্ধি পাবে । ম্বদেশী ভাবধারার অনুপ্রেরণায় বু কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, মোৌজ' 
গেঞ্জি, সাবান, চামড়া, ওষধ ইত্যাদির কারখানা, বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে ওঠে। 
দেশী দেোকানও বিভিন্ন স্থানে খোল! হয়। কুটিরশিল্পেরও উন্নতি হতে শুরু করে! 
দলে দলে হেচ্ছাসেবক বাড়ী বাড়ী ঘুরে শ্বদেশী দ্রব্য ক্ত্রয় করতে শুন করে। জনসভা, 
মিছিল, বিদেশী দ্রব্যের বহ্হোৎসব, পিকেটিং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে 
স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বারগতি অব্যাহত থাকে । স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দর 
পাল, অশ্িণীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনকে আরও 
শক্তিশালী ও গণভিত্তিক করে তুলতে সচেষ্ট হন। 

বয়কট আন্দোলনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শিক্ষা বর্জন কিন্তু বিদেশী 
পছ্ধাততে গড়ে ওঠ! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে বিকল্প শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষ- 
গ্রহণের সুযোগ পায় সে জন্ত আন্দোলনের নেতৃবর্গ গভীরভাবে চিস্তা করতে শুরু করেন । 
এই উদ্দেশ্তে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ "জাতীয় শিক্ষা! পর্যৎ গঠিত হয়। বঙ্গীয় জাতীয় 
স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা! পর্যদের দায়িত্ব লাভ করেন অরবিন্দ ঘোষ। 
জাতীয় শিক্ষ! গ্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন রাজা স্ুবোধচন্ত্র মল্লিক একলক্ষ টাকা এবং পরে, 
ময়মনসিংহের জম্দারগণ প্রচুর টাকা দান করেন। এই সব দান ছাড়াও জাধারণ' 
লোকও জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের তহবিলে প্রচুর অর্থ দ্রান করেন। সাধারণ মাহ্ষের. 
চ্যেচ্ছা-সেবায় এবং অক্পণ দানে রাতারাতি গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গে ১১/১২টি এবং 
পূর্বব্গে ৪০টি স্থল। জন্ম হল যাদবপুর কারিগরী কলেজের যার উপর ভিত্তি করে গড়ে 
উঠেছে বর্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিষ্যালয়। 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উ; ছিল--জাতীয় সংস্কৃতির এতিহা এবং জাতির 
মানসিকতার ভিন্ভিতে জাতি প্রয়োজন মেটানো এবং আশা-আকাজ্ষা পূরণের জন্ত 
বিদেশী শাসনের ওপনিবেশিক ভাবধার! ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক হবয়ংসম্পুর্ণ শিল্প ব্যবস্থা” 
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গাড়ে তোলা । তাই জাতির অতীতকে জানবার জন্ত জাতীয় স্কুপগুলোর পাঁগক্রমে 
ভারতের ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া! হয়। অপরদিকে ভবিষ্যতের দিকে 
তাকিয়ে গুরুত্ব দেওয়া! হল কারিগরী বিদ্যার উপর। মাতৃভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর 
স্তরে মানবিক বিছ্যরি সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা! করা হয়। 


ক্রঘশঃ স্বদেশী আন্দোলনের যূল আদর্শ গুলো বাংলার বাইরেও বিস্তার লাভ করে। 
হবদেশী ও জাতীয় শিকার আদর্শ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ, বিহার 
প্রভৃতি অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করার 
জন্য বিভিন্ন ন্যবস্থা অবলম্বন করে। কুখ্যাত কার্লাইল সারকুলার বিধিবদ্ধ করে ব্রিটিশ 
সরকার ছাত্রদের কঠোরভাবে দমন করার ব্যবস্থ!' করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমন 
নীতিকে উপেক্ষা করে দলে দলে ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। সরকারের পক্ষ 
থেকে “বন্দেমাতরম” ধ্বশি দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণ তখন 
নতুন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনকে উপেক্ষ! করতে শর্ট করে এবং 
আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কার্গাইল সারকুলারের £তিবাদে সারকুলার বিরোধী 

সোসাইটি গঠিত হয় এবং তাদের তরফ থেকে “ব্যকট সারকুলার প্রচার কর! হয়। 


8, স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ £ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত স্বদেশী আন্দোলন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । মুসলমাঁণর 
'ম্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরদ্ধে ছিল। তাদের ধারণ! ছিল যে, লর্ড কার্জন 
মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আপাম নামে পরিচিত নতুন প্রদেশটি গঠন 
করেন। তা! ছাড়া, লর্ড কার্জন নিজের উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্ত ঢাকার নবাবের সমর্থন লাভ 
কবতে সক্ষম হন। টৈয়দ আহমেদ ও মহপীন-উল-মূলকের ভাবধারায় অন্প্রাণিত 
মুসলমাঁনগণও বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের 
বিরোধিত। শুক্কু করেন। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ম্বদেশী আন্দোলনের 
পরিচালনার দায়িত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ই প্রায় এককভাবে গ্রহণ করেন। মুষ্টমেয় জাতীয়তা- 
বাঁণী মুসলমান এই আন্দোলনে যুক্ত হলেও মুসলিম সমাজের উপর তাদের প্রভাব খুবই 
সামান্য ছিল। আবদুল রম্থল, লিয়াকৎ হোসেন, আবছুল হালিম গজনভীর মতো! 
মুসলমান নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে ভার। যথেষ্ট 
প্রভাবশালী হলেও সাধারণ মুসলিম সমাজের উপর তাঁদের প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ ছিল্‌। 
"অপরদিকে মুসলমান কৃষক্লমাজ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্ত কোন প্রকার 
আগ্রহ প্রদর্শন করে নি। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত তাদের যোগাযোগ কম ছিল। 
স্কৃতরাং বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের তাৎপর্ধ তাদের নিকট স্থম্পষ্টভাবে 
কখনও প্রকাশিত হয় নি। ঢাকার নবাবও সাধারণ মুসলমানদের এই আন্দোলন থেকে 
দুরে রাখার চেষ্টা ঝুরেন এবং বঙ্গভজের ফলে মুদলমানদের যে প্রভৃত্ত উন্নতি ও সুযোগ 
লাভের সম্ভাবনা আছে এ কথা তিনি নানাভাবে প্রচার করার চেষ্টা করেন। 


ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলেও মুসলমান সমাঁজ এই আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে 
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দেখতে শুরুকরে। বাংলাদেশের গভর্নর অ্যাণ্ড, ফ্রেজার পূর্ব বঙ্গের গভর্নর বমফিল্ড” 
ফুলার মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে শুর করেন। কলকাতা মাত্রাসার 
অধ্যক্ষ মিস্টার বন এবং বাংলাদেশের স্বরাষ্ট সচিব মিস্টার বিজলিও হ্বদেশী আন্দোলনে 
মুদলমানগণ যাতে অংশ গ্রহণ না করেন সে জন্ত সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেন। এমন কি, 
যেসব মুসলিম নেতা! হ্বদেশী আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন তাদেরও তার! তীব্রভাবে " 
সমালোচনা করেন। বরিশাল সম্মিলনের সভাপতি আবছুল রস্থুলকে তার! হিন্ছু 
আযাটনাঁদের মুখাপেক্ষী অযোগ্য ব্যারিস্টার বলে সমালোচনা! করেন। কলকাতা 
সম্মেলনের সভাপতি হাপান খানকে তার! রাজনীতির অনভিজ্ঞ ছাত্র, স্বদেশী আন্দোলন- 
কারীদের অর্থভোগী বলে আখ্যা দেন। ফলে যে সমস্ত মুসলিম নেতৃবর্গ ম্বদেশী 
আন্দৌলনের সহিত জড়িত হয়ে পড়েন ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টার ফলে তাদের সামাজিক 
ও রাজনৈতিক মর্ধাদা যথেষ্ট ক্ষু্ হয়। ব্রিটিশের এই নীতির ফলেই মুপলমানদের পক্ষে 
ত্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। 

(৫) উপসংহার £ 

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গও মুসলমান সমাজকে এই আন্দোলন থেকে দূংর সরিয়ে 
রাখার জন্ত অংশতঃ দাঁয়ী। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত হিন্দু দেব-দেবী এবং ধ্মীয় বু 
'অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়ে । বিশেষতঃ শক্তির অধিকারিণী কালীমুতি হিন্দু 
আন্দৌলনকারীদের প্রতীকে পরিণত হয়। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ গীতাও 'মান্দোলনকারীদের 
উপর গতীর প্রভাব বিস্তার করে। এইসব ধমীয় অনুষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম 
সমাজকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ করে তোলে। সেভন্ত শুধুমাত্র রাজনৈতিক 
কারণে নয় ধর্মীয় কারণেও মুসলিম সমাজ স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই 
অধিকতর ছন্দকরে। 
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458. জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দুই দশকে 2 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি নতুন 
রাজনৈতিক উপদ্লের উদ্ভব হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের এত দিনের অনুস্থত নীতির সঙ্গে 
বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। নতুন এই উপদলটি চরমপন্থী নামে 
পরিচিত হয় এবং পুরাতন নীতির অন্ুসরণকারীর! নরমপস্থী নামে পরিচিত হতে থাকে । 

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম ছুই দশকে নরমপন্থীরাই প্রাধান্ত স্থাপন করার 
হ্থযোগ পায়। নরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্ শাসন । 
১৯*৬ খ্রীস্টান্দে জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনের সভাপতি শ্তার দাদাভাই 
নওরোজী তার ভাষণে যুক্তরাষ্ট্র অথবা ব্রিটিশ উপনিবেশসমূছের মতো! ভারতের জন্ত ; 
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স্বায়ত শাসন অথব! হ্বরাঁজের দাবির কথা উত্থাপন করেন । তাঁরা মনে করতেন যে, 
ভারতের মঙ্গলের জগ্ত ঈশ্বর ব্রিটিশ শাসকদের হাতে এ দেশের দায়িত্ব অর্পণ করেন । 
সুতরাং ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি ভারতের আনুগত্য প্রচার অত্যন্ত ্বাতাঁবিক ব্যাপার । 
তা ছাড়া, ব্রিটিশ সরকারের ন্তায়পরায়ণত ও স্থবিচারের প্রতিও তাদের গভীর আস্থা 
ছিল। রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বহিভূত হওয়ার কথা তাঁদের 
পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। গুকুতপক্ষে নরমপন্থীরা ভারত থেকে ব্রিটিশ 
সরকারকে বিতাড়িত করার পরিবর্তে তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্ত বেশি আগ্রহী 
ছিলেন । 47006 04619665 »/০0%160. 1206 00 50001200006 810157) 
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রাজনৈতিক আন্দোলনের কৌশল হি”বে নরমপন্থীর! চুক্তি, আবেদন-নিবেদন এবং 
ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ও স্থুবিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন । 
নরমপন্থী এই কৌশল সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে চরমপন্থীদলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্ত্র 
পাল মন্তব্য করেন, “ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং লগুনের ব্রিটিশ কমিটি উভয়ই 
ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিষ্ঠান ৷ ভিক্ষাবৃত্তিকে আমরা একটি নতুন নাম দিয়েছি-- আমরা তাকে 
আন্দোলন বলি।” ইংলগ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাস যথাযথভাবে অস্থকরণ করে নরম- 
পল্থীরা তাদের আন্দোলন পরিচালন! করার চেষ্টা করেন। তারা ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্ট 
এবং ব্রিটিশ জাতির বিবেকবুদ্ধির নিকট ইঙ্গ-ব্রটশ আমলাতন্ত্রের সহানুভূতি হীন দৃষ্টিভঙ্গির 
বিরুদ্ধে আবেদন-মবেদন করার পক্ষপাতী ছিলেন। 


কিন্ত নরমপন্থী এই আবেদন-নিবেদনের নীতির ফলে সামান্ততম রাজনৈতিক স্থযোগও 
তাদের পক্ষে লাভ করা স্ভ্তব হয় নি। ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্ট তাদের আবেদন-নিবেদনের 
প্রতি বিন্দুমাত্র সান্ুভৃতি প্রদর্শন করেনি। ভারত সম্পর্কে আলোচনার সময় 
পালিয়ামেণ্টের অধিকাংশ সত্যই সভাকক্ষ ত্যাগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে নরম- 
পন্থীরা তাঁদের সামান্ততম দাবিও সরকারীভাবে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে আদায় 
করতে ব্যর্থ হন। বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্ত কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ কর! 
যায়। যথা-(১):বারবার দাবি করা সত্বেও ভারত সচিবের পরামর্শ সভা বাতিল করতে 
অসম্মত হয়; (২) লর্ড ডাফরিন প্রদত্ত প্রতিশ্র।(ত অপেক্ষাও অনেক কম স্থুযোগ-ম্ত ববা 
১৮৯২ খ্রীস্টান্ের কাউন্সিল আ্যাক্টে যঞ্জুর করা হয় এবং এই শাসনতান্বিক সংগ্কার 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের আকাজ্ষ। পূরণ করতে বার্থ হয়) (৩) ইংলণ্ডে ও ভাততে 
যুগপৎ সিভিল সাভিস পরীক্ষা! প্রবর্তনের দাবিও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অগ্গান্থ 
কর! হয়; (৪) সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাবও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প'রতান্ত 
হয়; এবং .(৫) ১৮৯৪ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টান্দে সৃতী-শিল্পের উপর শুহ্ক সংক্রান্ত আইন 
বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯০২ ও ১৯০৪ খ্রীপ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত 
প্রস্তাবের প্রতি ব্রিটিশ সরকার কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করতে অস্বীকার করে । 
ব্রিটিশ সরকারের সায়বিচারের উপর নরমপন্থীদের আস্থা স্থাপন যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও 
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ভিত্তিহীন ছিল উপরি-উক্ত উদণাহরণসমৃহই তার প্রত্যক্ষ প্রমাঁণ। তাঁদের কার্ধাধলী 
দেখে স্বাভাবিকভাবেই এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাঁয় যে, 'ব্রটিশ পালিয়ামেপ্টের 
গণতান্ত্রিক ও উদানৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তারা আবেদন-নিবেদনের পথ 
ঘহণ করেন ; কিন্ত তারের এই নীতি ছিল যেমন ভ্রান্ত, তেমন যুক্তিহীন। 


1২) কার্জন ও মিণ্টোর নীতি £ 

ব্রটিশ সরকারের অন্ুশ্থত নীতি ব্যতীত লর্ড কার্জনের কার্ধাবলীর ফলেও 
জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা নানাভাবে বাধা পেতে শুরু করে। 
কলকাতা কবপোরেশনের ভারতীয় প্রতিনিধি সংখ্যা! তিনি হাঁস করার ব্যবস্থা করেন । 
১৯০৪ গ্রীন্টাব্দে তার আমলেই ভা.তীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয় কিন্তু উচ্চ 
শিক্ষায় সবকারী হস্তম্মেপের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের মনে নান! প্রকার সন্দেহের স্থষ্টি হয় । 
ত' ছাতা, এ একই খ্রীপ্টাব্ধে বিধিবদ্ধ ইণ্ডিান অফিপিয়াল সিক্রেটস্‌ অণাঁমেগুমেন্ট আট 
মুদ্রাযাব্ত্র স্বাধীনতা বিশেষভাবে শ্প্ন করতে সহায়তা করে। ১৯০৫ খ্রীস্টান্দে লর্ড কার্জন 
বঙ্গভঙ্গ করার বাবস্থা করেন । জমতের প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে জর্ড 
কানের ন্বৈরাচারী শাসন নরমপন্থীদের সযত্বে লালিত রাজনৈতিক আদর্শে বিরাট আগাত 
দেয় এবং সাধারণভাবে ব্রিটিশ সএকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের পক্ষে কোন £কার 
্যায়বিচার লাভের আশা চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে ডক্টর 
রমেশচত্ত্র £জুমদ্দার মন্তব্য করেন, “৮1102 20000121610 12610020110 0০920 
৮1101) 5০0 10015110 0101171017 26 09017 95 2 £:০26 70107 00 0১৫ 
1%00012%60 7921:55 01091019100. 19:52155 81741 9921070 €01019,5 0) 1019 ৩! 
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কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বারবার আঘাত পাঁওয়! সত্বেও নরমপন্বীদের 
চিন্তাধারার কোন পরিবর্তন হয় নি। বিশেষতঃ, ১৯০৫ গ্রন্টাব্দের নির্বাচনে ইংলগ্ডে 
উদ্ারনৈতিক দলের জয়লাভ এবং লর্ড গ্লাস্টোনের উদারনৈতিক চিস্তাধারায় উদ্বদ্ধ জন 
মপ্লির ভারত সচিবের পদে নিযুক্তর ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটে 
এবং নরমপন্থীরা প্রত্যাশিত স্থদ্দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে শুরু করেন । 
ত৷ ছাড়া, আরও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণে নরমপন্থীরা তাদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখার স্থুযাগ পান। চরমপন্থীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার 
নিজেদের স্বার্থে নরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে । তদানীস্তন ভাইসরয়, 
লর্ড মিপ্টে! এবং ভারত সচিব লর্ড মলি নরমপন্থীদের অনুতঘ নেতা! গোপালকু্জ গোখলের 
সহায়তায় নরমপন্থীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু গোখলের উপর নির্ভর করে 
তার! হতাশ হন, কারণ সরকারবিরোধীর্রের নিরুৎসাহিত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন|। 
গোখলে সম্পর্কে জ্ড মপ্লির মস্তবাই প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটন করে, “গোখলে কোঁন দিন 
বিদ্রোহ করতে চ'ন নি, কিন্তু বিদ্রোহীদের মন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করা 
ভার পক্ষে সম্ভব ছিল না ।” 
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অপরদিকে রাজনৈতিক আদর্শ ও কৌশলের পার্থক্যের জন্তই এই সময় চরমপন্থী 
ও নরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ.অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রী অরবিন্দ, 
লালা লাজপৎ রায় এবং বিপ্নিচন্দ্র পাল.এর নেতৃত্বে ইতিমধ্যে চরমপন্থী দল যথেষ্ট শক্তি 
সঞ্চয় করার স্থযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে লাল বাল-পাল ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম 
প্রধান শক্তিতে পরিণত হন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং বিদেশী পণ্যবর্জন নীতি 
চরমপন্থীদের মতবাদকে শত্তিশালী করে তোলে । 


উতয় দলের আদর্শ ও কৌশলের বিরোধিতার আপোস মীমাংসার ফলে ১৯০৬ 
্রন্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কোন প্রকাশ্ঠ সংঘর্ষ ঘটে নি কিন্তু পরবর্তী বছরে 
স্থরাট অধিবেশনে প্রকাশ্য সংঘর্ষের স্থই হয়। রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হন। 
কিন্ত অধিবেশনের স্থান ও সভাপতি নির্বাচনের বিষয়কে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি আরও 
জটিল আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্বস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে অধিবেশনের পরিদমাপ্তি 
ঘটে। পরের দিন, অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর নরমপন্থীরা একটি সভায় মিলিত হন এবং 
রমপন্থীদের সঠিত কোনপ্রকার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা না করে ভাদের সহিত সমস্ত 
সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ডক্টর ব্মেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মলি ও 
মিন্টোর প্রভাবই ছিল নরমপহীদের আপোসহীন মনোভাবের গুধান কারণ। লর্ড মলি 
স্থরাটের ঘটনাকে তাদের নীতির জয় বলে মনে করেন এবং তার ধারণা! ছিল যে, 
অনতিবিলম্বেই চরমপন্থী রাজনীতির অনসান অনিবার্ধরূপে দেখ! দবে। 


তবে লর্ড মলির এই আশা পূরণ হয় নি। চরমপন্থী দলের অবলুধ্ি ঘটে নি, যদিও 
কয়েক বছর এই দল জাতীয় কংগ্রেসের সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করে নি 
এবং নরমপন্থীরাই এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বেদবা হয়ে ওঠেন । নরমপন্থীদের সক্রিয় 
লহযোগিতায় মপ্সি-মিন্টো সংস্কার কার্ধকরী করার চেষ্টা কর! হশ। উদার মতাবলম্বী ও 
আশাবাদী গোখলে মুসলমানদের অহেতুক ভীতি দূর করার জন্ত আবশ্তকীয় কিন্ত 
ক্ষতিকর স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করতে সন্মত হন । তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, 
মলি-মিপ্টো সংক্কারের ফলে আইনসভার ভারতীয় সদশ্তগণ আঁলাপ-মাঁলোচনার মাধ্যমে 
ব্রিটিশ সরকারের শাসনপদ্ধতি ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করতে সক্ষম হধেন এবং স্থায়ত্ত শান বিভাগের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্তাপন করার স্থযোগ 
লাভ করবেন। কিন্ততার এই আশা কোনভাবেই পূরণ হয়নি। নরমপন্থী দলের 
অন্যান্য নেতার! সলি-মিপ্টে! সংস্কারের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন । মণ্টেগ্ত-চেমস- 
ফোর্ড রিপোর্টে বল! হয় যে, দশ বছরের মধোই মললি-মিস্টো সংস্কার সপ্পূর্ণভাবে অকেজে! 
হয়ে পড়ে এবং ভারতবাঁসীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়! পূরণ করতে একেবারে বার্থ হয়। 
“প্রকৃতপক্ষে ১৯০৯ খ্রীস্টান এই সংস্কার ভারতীয়ক্গের নিরাশ করে। নরমপন্থীদের সম্তষ্ 
করে এই সংস্কার কার্ধকরী করার নেষ্টা করা হয়। একজন ইংরেজ এতিহাসিকের 
'মতে নরমপন্থীর! ব্রিটিশ সরকারের নীতি গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন কিন্তু মলি-মিপ্টো 
দংক্কার তীদেরও প্রতারণা করে। পরবতাঁকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের রাজনীতিতে 
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গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের ফলে এক নতুন পরিস্থিতির উত্তব 
হয় এবং নরমপন্থীদের অন্তিত্ব রক্ষা করার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট ছিল' ন! ।' 
(৩) উপসংহার £ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী নেতৃবর্গ অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ অংশ' 
গ্রহণ করেন । তাঁর জাতির আশা-আকাক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং তাকে 
একটি নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া, এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন 
যা ধের্য ও দৃঢ় সন্কল্নের দ্বারা জাতির এই আশা-আকাজ্ষাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার: 
চেষ্টা করে। নরমপন্থীরাই জাতীয় কংগ্রেসের প্রক্কৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং এই প্রতিষ্ঠানের: 
ভিত্তি তাঁরা এরূপ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হন যে, যা নানারূপ বাধা-বিপত্তি। 
অতিক্রম করেও শেষ পর্যস্ত ভারতের শ্বাধীনত! সংগ্রাম জয়যুক্ত করতে সমর্থ হয়। 


তবে পরিবতিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্ত রেখে তাদের আদর্শ ও 
কৌশলের পরিবর্তন করার অক্ষমতাই ছিল নরমপন্বীদের প্রধান দুর্বলতা । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতীয়দের মন অনেক বেশি, 
অশান্ত, অধৈর্ধ ও রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। বিসমার্ক ও ডিসরেলির যুগের' 
পৃথিবীর সঙ্গে রশ জাপান যুদ্ধ ও রাশিয়ার প্রথম স্প্রিবোন্তর যুগের পৃথিবীর পার্থকা 
অনেক । কালের গতির সঙ্গে স্থুসামঞ্জন্ত রক্ষা কবে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম 
হলে নরমপন্থীদল রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্থায়িভাবে কুক্ষিগত করে রাখার স্থযোগ পেতেন, 
এবং ভারত্তের রাজনীতিতে চরমপন্থীদের উদ্ভবের সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য দূরীভূত হত। 


08. 440০০0০0128 1০7 61১6 2196 91 11)5 [50707051818 9100 01806 11061 
[9০61655 1111 1902. 


&05. (১ চরমপন্থীদের উত্তবের কারণ £ 

জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থীদের উদ্ভবের অনেক কারণ দেখা যায়। ১৮৯২ 
্ীন্টাব্ধের কাউন্সিল আযাক্ট *রমপন্থীদের সন্তুষ্ট করতেও ব্যর্থ হয়। আবেদন-নিবেদনের 
মাধামে কোন কিছুই লাভ কর! যে সম্ভব নয় তা সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে 
সমর্থ হন। প্রর্কৃতপক্ষে কংগ্নেসের এই নীতিকে ব্রিটিশ সরকার ছুবলতা বলে মনে 
করতে শুরু করেন। বিপিণচন্ত্র পাল কংগ্রেসের এই ভিক্ষার মনোবৃত্তিকে তীত্র ভাষায় 
সমালোচন। করেন । বি. জি. তিলকও কংগ্রেসের নরমপনস্থী নেতৃবর্গের আবেদন-নিবেদনের 
নীতির কঠোর সমালোচনা করে মন্তব্য করেন, “0116০91 10151765 স1]] 1৪৮০ 0০ 
0০ 9980 001. 1006 70096181095 0 0080 1655 ০21 06 ০ 05 
02150025101. ড৬/০ 07171 090 0065 ০21 0715 06 09051060 05 90001 
[769519১ 

বিদেশী শাসকদের শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্বপ্ত হয়ে পড়ে। 
ডি. ওয়াচ, আর.সি দত্ত, দাদাভাই নওরোজী প্রমুখ ব্যক্তিগণ যুক্তিসহকারে, প্রমাণ 
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করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অন্ুহ্থত নীতির ফলেই-ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য. 
দিন-দিন বুদ্ধি পায় এবং তীঁক্দের এই সব রচন! খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংলগ্ডের 
শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের শিল্প ধ্বংস করা হয় এবং ভারতের শিল্প ধীরে ধীরে 
ধ্বংসোনুখ হয়ে পড়ে । 

১৮৯৭ খ্রীস্টান্দের ছুভিক্ষও চরুমপন্থীদের উদ্তবের অন্ততম কারণ । খাগ্াভাবে যখন লক্ষ 
লক্ষ লোক মৃত্যুপথযাত্রী ঠিক সেই সময়ই ব্রিটিশ সরকার মহারাশী ভি্টোরিয়ার জুবিলী 
উৎসবে ব্যস্ত । বিশেষত: খাছক্রিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের অর্থ জুবিপী উৎসবে ব্যয় করায় 
ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নির্মম মনোভাব অনেককেই ব্যথিত করে তোলে । 
অপরদিকে এই সময় বোম্বাই সিডেন্সীতে প্লেগ মহামারীর রূপ নেয়। যদিও ব্রিটিশ 
সরকার এই মহামারী দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে, তা হলেও, পুণের ' 
প্লেগ কশিশনার মিস্টার র্যাণ্ডের অত্যাচার্দে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । বিজি. 
তিলক সরকারের প্রেগ-নীতিকে তীব্রভাবে সমালোচন! করেন । শেষ পর্যস্ত অত্যাচার 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে র্যাণ্ড ও তার সহকারা আয়েন্টকে হত্য। 
করা হয় । 

হিন্দুধর্মের পুনরুথানও চরমপন্থীদের উদ্ভবের আর একটি প্রধান কারণ। ১৮৯৩ 
্ীস্টান্দে চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাঁসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের শ্রেষটত্ব 
ব্যাখ্যা করেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উপর [ববেকানন্দের প্রচণ্ড বিশ্বাস 
ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মনে করতেন যে, পরাধীন ভারতের পক্ষে এই চিন্তাধারা 
কার্ধকরী-করা সম্ভব নয়। স্বামীজীর এই চিন্তাধারা ভারতের অনেককেই উদ্বদ্ধ করে 
তোলে । আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা! দয়ানন্দ সরন্বতীর কুসংস্কার মুক্ত মন ও বন্িষ্ঠ 
চিন্তাধারও শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীঅরব্ন্দিও 
জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের জন্য হিন্দু ধর্মের উপর বিশেষে গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তার মতে, “[150921467709 15 017০ 6০91 01 1166 200. 17177001577 210176 ড11] 
010] 0013 23117801077 0৫ 09. বি. জি. তিলকের কার্ধকলাপের মধ্যে হিন্দুধর্মের 
পুনরুখানের চিন্তাধারা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। তিনি হিন্দুদের ন্ভিন্ন উৎসবের উপর' 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ভারতের মুক্তির জন্য সমস্ত হিন্দু ধর্মীবলম্বীপ্দের মধ্যে 
এক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন । চরমপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভবে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির 
দানও অনম্থীকার্ধ। শ্তার ভালেপ্টাইন চিরলের মতেঃ 2০ 20560006006 
71050501015, 1)০8000 ৮5 1৬29907০ 71252%05101, 00190910110 204 
1৬075. 355276 686 ৪. 0051) 10006005009 0০ 1551৮212070. ০21010000 
[71070002530 [01001] 01£20150ন 2170 0010901109620. 0106 000৮2102085 
14075 82521767150. 1085 00201) 020০1810063 005 90217109111 ০04 025 
70015 1717300 55502080912 ৮2000060 015111580102 0৫ 009 65৮. 
বঙ্ছিমচন্্র প্রমুখ সাহিত্যিক্ষদের র5নাও- ভারতীয়দের নতুন চিন্তাধারায় উদ 
করে তোলে। 
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উচ্চপদস্থ, সরকারী পদে শিক্ষিত ও দক্ষ ভারতীয়দের অন্ুপযুক্ত বিবেচনা! করার 
ফলেও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। লর্ড কার্জনের ভারত বিরোধী নীতির 
ফলে এই মনোভাব আরও বৃদ্ধিপায়। লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন, 102 151517556 
1917]0 006 01৮11 2121910957102106 07050 95 ৪, £2172121 1012১ 10০ 18610 10 
ঢ:0701161), 27017.” শাঁসনতান্ত্রক যে কোন সংগঠন থেকেই ভারতীয়দের বঞ্চিত 
করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন । এই উদ্দেশ্টে তিনি ১৮৯৯ খ্রীন্টান্ধে কাঁলকাটা 
করপোরেশন অযাক্ট, ১৯০৪ খ্রীন্টাব্ধে ইত্ডিয়ান ইউনিভাপিটিস্‌ আ্যাক্ট এবং অফিপিয়াল 
পিক্রেইস আযাক্ট বিধিবদ্ধ করেন । এই সব আইনের দ্বারা ভারতীয়দের অনেক স্থযোগ- 
হ্ুবিধা থেকে বঞ্চিত কর! হয় এবং এমন কি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ 
করা হয়। ফলে দেশের সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু লর্ড কার্জন জনমত 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ১৯০৫ ত্রীন্টান্দে বঙ্গভঙ্গ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধুমাত্র 
বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ধরায় জমগ্র ভারতেই 
বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পািভাল ম্পিগ়ারের মতে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশ, 
পশ্চিমভারত ও পাঞ্জাবে সন্্রামবাদের স্চনা হয়। বাংলাদেশ এই আন্দোলনের 
সহিত শক্তির অধিকারিণী কালী, মহারাষ্টে শিবাজীর আদর্শ ও সামরিক শক্তির এঁতিহ 
এবং পাঞ্জাবে অথ নৈতিক ছূর্দশশার ১ হিত অঙ্গার্শি ভাবে জড়িয়ে পড়ে । 

(২) চরমপন্থী নেতভৃবর্গ £ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চরমপন্থীদল মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে৷ 
একজন স্থযোগ্য ন্তোর নেতৃত্বে পরিচালিত হবার স্থযোগ লাভ করে। শিবাজী 
উত্দব পালন এবং “ডেকান সভা" স্থাপনের ফলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাবের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে 
চরমপস্থী ও নরমপন্থীঙ্গের মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠন বিভক্ত হয়ে পড়ে । কয়েক বছর পরে 
বাংলাদেশের বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী দলে যোগদান কবেন। রাজনীতিবিদ না হলেও 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক রচনায় চরমপন্থীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ সুস্পষ্টভাবে প্রাতি- 
ফলিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ ও বিশ্বাস করতেন যে, ক্প্রিবের মাধ্যমেই, ম্বাধীনতা৷ পুনরুদ্ধার 
করা সম্ভব, বিজাতীয় কংগ্রেসের ([007-0801908] 00781695 ) দুর্বল প্রচেষ্টায় ত! 
কখনই সম্ভব নয়। পাঞ্জাবের লাল! লাজপৎ রায় ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ গ্রীস্টাব্দ পর্বস্ত 
জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে যোগ দেন নি। তার মতে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ 
ছিলেন “অবকাশ সময়ের দেশপ্রেমিক (0011085 09001075) ! বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে লাল-বাল-পাল ছিলেন চর্মপন্থী-আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেত। 


(৩) চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য ঃ 

চরমপন্থীদল বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বয়কট 
“নীতির মুল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী পণ্য, সরকারী চাকুরী, খেতাব, উপাধি প্রভৃতি বর্জন । 
বয়কট ও হ্বদেশী আন্দোলন খুবই সার্থকত। লাভ করে। বয়কট নীতির সাফল্য সম্পর্কে 
আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার 1136 70811510027 মন্ত্যব্য করে, ৮] 0095০09:৮ (০ 
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০1821007125 06 12] 108৮০ 00070 2, 00056 ০900৮০ 72201) 1601 17110101175 
31051) 10051590517 006 ০05170:%” জাতীয় কংগ্রেসের অন্হৃত আবেদন- 
নিবেদন পদ্ধতিরও তার! একাস্ত বিরোধী ছিলেন । লালা লাজপৎ রায় ঘোষণ! করেন যে, 
“ইংরেজ জাতি ভিক্ষুকদের খুব ঘুণার চোখে দেখে ; আমর! তাদের কাছে প্রমাণ করতে 
চাই যে, আমরা ভিক্ষুক নই ।” বি. জি. তিলকও অন্রূপ মত প্রকাশ করেন, 408: 
18000 35 50167:61181706 2170 1006 10061801091. তবে চরমপন্থীদের ন্তৃবর্গ 
রাজনীতির সঙ্গে ধর্মেরও অবিচ্ছে্চ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অরবিন্দ ঘোষণ! 
করেন, “জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম, ঈশ্বর যার অন্থপ্রেরণার উত্স ।* দেশাই-র মতে, 
'চরমপস্থী নেতাগণ হিন্দুদের বৈদ্িকুগের এঁতিহা এবং অশোক ও চন্তরগুপ্তের রাজত্বকালের 
গৌরবময় যুগ পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন, রাণা-প্রতাপ ও শিবাঁজীর বীরত্ব এমন কি, 
বাসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ও ১৮৫৭ খ্রীন্টাব্দের মহা-বিদ্রোহের নেতৃবর্গ তাদের অনুপ্রেরণার 
প্রধান স্থান গ্রহণ করেন।” ছু, কালী, ভবানী এবং অন্যান্য হিন্দুদের দেব-দেবীর 
পুঙ্গার্চনা প্রচলিত হয় এনং দেশের মুক্তির জন্ত তাদের অনুগ্রহ একাস্ত প্রয়োজনীয় বলে 
বিবেচনা কর! হয় । 


(৩) চরমপন্থী বনাম নরমপন্থী নেতৃবগ্ ঃ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে জাতীয় কংগ্রেমের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের সহিত নরম 
পশ্থীদের মতবিরোধিতা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই বিরোধিতা প্রকাশ 
সংঘর্ষে পরিণত হয়। আন্দোলনের আদর্শ ও কৌশলই নিছ্চেই ছিল এই সংঘর্ষের মূল 
কারণ। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিণ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শাসনতা স্ত্রক 
সংস্কারের ফলে আত্মনিয়ন্ত্রিত ওপনিবেশিক জরকার স্থাপন করাই ছিল নরমপন্থীদের 
চরম আদর্শ। কিন্ক চরমপন্থীরা এই আদর্শের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং নিজেদের 
ক্ষমতার দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করাই ছিপ তার্দের একমাত্র লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গে 
বিপিনচগ্্র পাল বলেন, “ণু£ 006 (02100177017 ৮212 60 00006 210 601] 1776 
€0-9955[8156 92:21 [ ০০10 525১ 71020] 500১ 100 006 166 ৮৪৮ ] 
111 206 1)9%6 0১20 1131018 [ ০2101706-900116 5 হয ০৬71) 1781705.৮ বি.জি. 
তিলকও সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে বক্তুত! দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাবা'র 
চেষ্টা করেন যে, নরমপন্থীদের পক্ষে দেশের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। চরমপন্থীদের 
সম্বন্ধে তিনি বলেন, “1880 005 ট্বিতজ 29:05 72005 900 00 ৫09 15 ০ 
1681120 00০ 2০0 0090 9০02 িএিচো০ 1655 217017615 118 ৮০০]: 19005? 

১৯০৭ খ্রীস্টাব্ধের স্থরাঁট অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেদ চরমপন্থী ও নরমপন্থীদে'র মধ্যে 
দুভাগে বিতক্ত হয়ে প্ড়ে। স্থুরাট অধিবেশনের পর জনমত গঠনের উদ্দেশ্তে বি.জি. তিলক 

তের বিভিন্ন স্থানে বহু জনসভার আয়োজন করেন । তার এই সব জনসভায় প্রদত্ত 
ব্তৃতার মূল কথাই ছিল, “৬/০ 815. 172850215০0 ০]: £010001955 2170. 024 
£০%10 00609 16 7০ 0015 0081০ 00 001: 1071103 €0 009 5০. 9219] 19. 


' "30 17150015 0: [77019--7216 11 


1027 0 010 05. 10 11] 00126 69 0516 ০ 1০917 00 50810. 07) ০01 
* 0৮৮1 1955. * 9৮219115100 01010112100 2170] 111 179৮০ 10. 

লাল-বাল-পাল এই তিন নেতার অক্লান্ত চেষ্টায় চরযপন্থীদল খুব জনপ্রিয়ত! অর্জন 
করে। ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থীদের দমন করার জন্য বিভিন্ন প্রকারহকঠোর আইন 
প্রণয়ন করে। অপরদিকে শাসকগোঠী নরমপন্থীদের সাহাযো মলি-মিন্টে' সংস্কার 
কার্ধকরী করে চরমপস্থীদের শক্তি খর্ব করার জন্যও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। 

(৫) উপসংহার 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থীদের এঁতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া 
সত্বেও তাদের কার্ধকলাপ প্রকৃতপক্ষে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ হয়। 
তাদের রাজনৈতিক সাফল্য ছিল অতাস্ত নগণ্য । মলি-মিন্টে! সংস্কারের ফলে ভারতের 
শাঁসনতন্ত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। বিপিনচন্দ্র পালের দাবি অনুযায়ী 
্বরাজ লাভ করা তো দূরের কথা, ভারতে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের কৌন 
বানস্থাই মলি-মিন্টো সংস্কারে কর! হয় নাই। অর্থ নৈতিক সাফল্যও তাঁদের কোনক্রমেই 
উল্লেখযোগ্য নয়। বয়কট আন্দেলনের সাফল্য ছিল নিতাস্ত সীমিত। ব্রিটিশের 
বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে তারা কোনক্রমেই বিপদগ্রস্ত করতে পারে নি, ভারতীয় শিল্প 
থুব বেশি উন্নতি করার ক্ুযোগ পায় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের সাফল্য নিতান্তই 
অকিঞ্চিৎকর। মাত্র পচিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তিনশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের 
প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। অপরদিকে হিন্দুদের দেব-দেবীর পৃজার্চন প্রচন্গনের 
ফলে সাম্প্রদায়িকতার স্ুচন। দেখা দেয়। 

চরমপন্থীদের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা খুবই সহজ। ব্রিটিশ সরকার পদাঘাঁত ও 
চুম্বনের নীতি (7001105 0£ 15615 91701515565 ) গ্রহণ করে । চরমপন্থীদের দমন ও 
নরমপন্থীদের প্রতি সম্থ্যবহার করাই ছিল এই সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের মূল নীতি । 
চরমপন্থীদ্দের বিরোধী মুসলিম সম্প্রদ্দায়ের প্রতিও ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্টনূলকভাবে অনুগ্রহ 
প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯০৬ গ্রীস্টান্দে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার 
পরই ব্রিটিশ সরকার %৮£26 ৫৫ £77/9912 নীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার স্থযোগ 
পায়। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থী রাজনীতি থেকে সমর্থন তুলে নেন। অরবিন্দ 
ঘোষ রাজনীতি পরিত্যাগ করে সন্যাসীর জীবন পালন করতে শুরু করেন । তা ছাড়া, 
ভারতের অধিবাঁসীরা তখনও চরমপন্থীদের বৈধুবিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার জন্ত প্রস্তুত 
ছিল না । বিশেষতঃ বি. জি. তিলকের মান্দীলয়ে নির্বাসনের ফলে চরমপন্থীর্দের শক্তি 
যথেষ্ট হাঁস পায়। 
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85৪. (১) নরম ও চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য ঃ 


১৯৫৭ খ্রীল্টান্দের ক্তাতীয় কংগ্রেসের স্থরাট-ঘধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের 


₹3150015-01 [0418--59160 7 3]. 


ক্বন্ঘ চরমে ওঠে এবং জাতীয় কংগ্রেস এই ছুটি দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে । চরম ও 

নরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত ও রাজনৈতিক পার্থক্যই ছিল উভর পক্ষের দ্বন্দের মূল 
কারণ। জাতীয় কংগ্রেন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম বিশ বছর নরমপন্থীরাই এই 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সকল প্রঙ্গার কর্তৃত্ব ভোগ করেন । ব্রিটিশ সরকারের স্তায়নীতি, 
সুবিচার, উদারতা প্রভৃতির উপর তাদের সীমাহীন বিশ্বাস ছিল এবং আবেদন-নিবেদনের 
মাধ্যমেই তারা তাদের দাবি আদাঁয় করাকেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান দায়িত্ব বলে 
মনে করতেন। পশ্চিমী সংস্কৃতি, সভ্যত' ও রাজনৈতিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে 
তার্দের মনে কোন সন্দেঠ ছিল না! এবং ফলে প্রায় তাদের সকলের মনেই হীনম্মগ্তাত। 
বোধের স্থ্টি হয়। অপরদিকে চরমপন্থীরা বিশ্বান করতেন যে, ব্রিটিশ শাঁদকঙ্দের পক্ষে 
ভারতের কোন মঙ্গলসাধন করার উদ্দেশ্ট নেই, শাসিতদের আশা-আকাঙ্! পূরণ করার 
জন্য তার। কোন চেষ্টা করতে প্রস্তত নন এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরও 
তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। 


(২) চরমপন্থীদের উন্তব ও শক্তিবৃদ্ধি £ 

১৮৯* শ্রীন্টাব্ধের পর থেকেই চরমপন্থীদের উদ্ভব শুরু হয়। ১৮৯২ খ্রীন্টাব্জের 
ইত্ডিয়ান কাউন্সিল আ্যাক্ট ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ষ! পূরণ করতে ব্য হয়। ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি অনুগত নরমপন্থীরাও এই সংস্কারে সন্তষ্ট হতে পারেন নি। বিশেষত: 
ব্রিটিশ শাসকর্দের নিকট থেকে নরমপন্থীরা হুযোগ-স্থুবিধ! আঙ্গায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় 
জাতীয় কংগ্রেসের নীতির প্রতি অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তা ছাড়া, 
১৮৯৪ থেকে ১৮৯১ খ্রীন্টান্জের মধ্যে ম্যাঞ্চেন্টারের শিল্পপতিদের স্বার্থে বয়ন শিল্পের উপর 
.নানারূণ বাধানিষেধ আরোপ ও নতুন শুন্ক ধার্ষের ফলেও চরমপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি হয়। 
অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনসন্ত্র পাল এবং বাল গঙ্গাধর তিলক চরমপস্থীঙ্গের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ ছিলেন প্রধানতঃ তাদের রাজনৈতিক 
'আদর্শের উৎস । 

(৩) চরমপন্থীদের কৌশল ঃ 


বীরে ধীরে চরমপন্থীদলের নেতৃবর্গ তাদের রাজনৈতিস্ক আদর্শকে কার্করী করার 
'জন্ত তাঁরা বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টান্ধের সামাজিক সম্মেলনেই 
তার! নরমপন্থীদের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্তে প্রতিবাদ জানান । এ বছরেই তীর! 
পুণের সার্বজনীন সভার কর্তৃত্ব থেকে নরমপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে সমর্থ হন। কিছু 
দিনের জন্য লর্ড কাজ নের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শাসন-নীতি ও বঙ্গ ভঙ্গের ফলে চরমপস্থীদের 
ক্ষমতাবৃদ্ধি করার স্থযোগ আরও বৃদ্ধি পাঁয়। পরিস্থিতির সুষ্ঠ মোকাবিলার জন্ত অরবিন্দ 
ঘোষ একটি নতুন কার্ধপ্রণালী গ্রহণ করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অহিংস 
প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী 
ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে এই সংস্কার মাধ্যমেই বিপ্নী 
.ফাধকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্ত তিনি সক্রি£ভাবে চেষ্টা করতে শুর করেন! কলকাতায় 
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অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎ্দবে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে" 
সাক্ষাৎ করেন' এবং জাতীয় কংগ্রেসের পরব্তাঁ অধিবেশনে তাঁকে সভাপতির পদ গ্রহণ 
করতে অনুরোধ করেন । কিন্তু চরমপন্থীদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে নরমপন্থীরা 
দাদাভাই নওরোজীকে সভাপতির পদ্দ অলঙ্কৃত করার জন্য আমস্ত্রণ জানান । সভাপতি 
নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্তদ্য করতে গিয়ে লাল! লাজপৎ রায় বলেন, “মিস্টার তিলক সম্পর্কে 

প্রাচীনপন্থী নেতাদের সন্দেহপরায়ণতার কোন কারণ ছিল না।” তবে সভাপতির পা? 

নিয়ে তিনি সহকমীদের সঙ্গে অকারণে বন্দে অবতীর্ণ হতে প্রপ্তত ছিলেন না। তিনি 

নিজেকে এই ছন্দের উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা! করেন। দাদাভাই নওরোজীর মতো 'একজন প্রধান 

নেতার পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের দুর্ভাগ্যজনক আভ্যন্তরীণ ঘন্ছের মীমাংসা করা জন্তব: 
মনে করে তিনি নতুন সভাপতিকে স্বাগত জানান । 


18) কলকাতা সম্মেলন (১৯০৬) 2 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চরযপন্থী দলের 
প্রকাশ্ঠভাবে প্রকৃত উদ্ভব ঘটে। অরবিন্দ ঘোষ বাংলাদেশের কংগ্রেসের সদস্তদের 
চরমপন্থী উপদলের জাতীয় নেত! হিপাবে বাল গঙ্গাধর তিপককে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ, 
করেন। তবে তখন পর্যন্ত নরমপন্থীর্দের সঙ্গে চরমপন্থীদের সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয় নি। 
লাল৷ লাজপৎ রায় প্রমুখ কয়েকজন নেত!| তখন ও উভয় পক্ষের আদর্শগত দ্বন্দের অবসান 
ঘটিয়ে মিলনের হুত্জ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন । কিন্ধু বাংলাদেশের সদশ্তদের সংযত 
করা তার পক্ষে ও অসম্ভব হয়ে ওঠে । বিশেষ হঃ, পাঞ্জাবের অজিত পিংহ চরমপন্থীদের 
সঙ্গে যোগ দিলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধাঁরণ করে এবং বি।পনচন্ত্র পালের 
নেতৃত্বে বাংলাদেশের গ্রতিনিধিবর্গ জাতীয় কংগ্রেদের প্রকাশ্ঠ অধিবেশনের সময় সভা" 
ত্যাগ করেন। 

ফলে জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত হয়। মেদ্দিনীপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে, 
বাংলাদেশের চরমপন্থীর! স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা! শুরু করেন । স্থরেন্দ্রনাথ, 
বাংলাদেশের কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের জন্ত অরবিন্দকে দায়ী করেন, অপরদিকে 
অরবিন্দ চরমপন্থীদের দমন করার জন্য হরেন্্নাথের বিরুদ্ধে পুলিশ বিভাগের সহিত, 


যোগাযোগ রক্ষা করার অভিযোগ উাপন করেন । 


(৫) স্দুরাট অধিবেশন (১৯০৭) ৪ 

জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তা অধিবেশন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ১৯০৬. 
্ন্টাব্বেই গৃহীত হয়। কিন্তু নাগপুরের পরিস্থিতি নরমপন্থীদদের প্রতিকূল ছিল, 
হতরাং, তাঁরা কৌশলে অধিবেশনের স্থনি পরিবর্তন করেন এনং নাগপুরের পরিবর্তে 
স্থরাটে অধিবেশন বসে । স্ুরাটে উপস্থিত হয়েই বাল গঙ্গাধর তিলক ঘোষণা করেন যে, 
১৯০৬ গ্রীস্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত 'ম্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য এই সিদ্ধাস্ত: 
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থেকে কংগ্রেসের কখনও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও 
ঘোষণ। করেন যে, কংগ্রেদকে দ্িধাবিভক্ত কর! অথব! নতুন একটি জাতীয় সংস্থ' গঠন 
করা তাদের উদ্দেশ্ত নয়, তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তাঁর! অবশ্যই 
কংগ্রেসকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেন । [91016 €0 09০ 2 
ড710101) 25 10120950 00 0 ড/1796 16 01171115170 17501720175 £০৬০- 
10217 15 0152520. 01 0150159590. ৮/০ 215 2£91750 00০10011050: 00610 
০৪0০5 0 0172 1995 6১০ 2061)011 00 1009156 076 0018255 190600 017) 
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কিন্ত তিলক ও তার সহকর্মীদের পক্ষে নরমপন্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
আদর্শগত দ্বন্দের মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই অধিবেশনে জাতীমু 
কংগ্রেসের নতুন সংবিধান গ্রহণ করার প্রস্তাবও পূব থেকেই গৃহীত হয়। কিন্ত মিন্টার 
গোথলের প্রস্তাবিত সংবিধানে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ প্রতিষ্ঠানের 
পূর্ব-অন্ুম্থত নীতির সহিত অনেক পার্থক্য থাঁকায় নরমপন্থীদের সম্পর্কে তিলকের সন্দেহ 
আরও ঘনীভূত হয়। বিশেষতঃ চরমপস্থীদের কৌশধা জাতীয় কংগ্রেদপ থেকে বহিষ্কৃত 
করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের নতুন আদর্শের প্রতি প্রত্যেক সদন্তের দ্বিধাহীন আস্গত্য 
এই সংবিধান অনুযায়ী দ্লাবি করা হয়। ইতিমধ্যেই চরমপন্থীরা স্থরাট অধিবেশনে 
সভাপতির পদ্দের জন্ত প্রতিছ্বন্দিতায় অবতীণ হন এবং এ পদের জন্য মান্দালয়ের 
কারাবাঁদ থেকে সগ্ মুক্তিপ্রাপ্ত লাল! লাজপৎ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্ত 
তিলক ঘোষণা! করেন যে, নরমপন্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে ছ্বন্্র মীমাংসায় উৎসাহ প্রকাশ 
করলে লাল! লাজণৎ রায়ের নাম প্রত্যাহার করা যেতে পারে । অপরদিকে লালা- 
লাজপৎ রায় নিজেকে দলের অভ্যন্তরীণ ছন্দের উরে স্থাপন করার জন্ত সভাপতির 
পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে নরমপন্থীদের মনোনীত প্রার্থা রাসবিহারী ঘোষই সুরা 
অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। 


১৯০৭ খ্রীন্টাব্দের ২৭শে ভিলেম্বর স্থুরাটে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন শুরু হয় । 
২৮শে ডিসেম্বর সভাপ'তর ভাষণ দেওয়ার সময় বি জি. তিলক সভামঞ্চে আরোহণ করে 
রাঁসবিহারী ঘোষকে বাধা দেওয়ার চেষ্ট! করেন। ফলে চরুমপন্থী ও নরমপন্থীদ্দের মধ্যে 
তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয় এবং সভামগ্ডপে চরম বিশৃঙ্খল! দেখ। দেয় ।: স্থরাট অধিবেশনের 
ঘটন!' সম্পরকে ইংরেজ সাংবাদিক নেভিনসন বলেন, 9821719 30100200175 06৬ 
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পবের দিন ২৮শৈ ডিনসঙ্গর নরমপন্থী দল কংগ্রেণ সভামগ্তপে এক সভায় মিলিত 
হন এবং এই সভায় চরমণন্থ'দের প্রবেশ শিশ্দ্ধ করা হয়। তবে চরমপন্থীর্দের অনেকেই 
এই সভায় উপস্থিত হতে আদে। প্রপ্তুত ছিলেন না । এদিন চরমপন্থীরাও আর একটি 
সভায় মিলিত হয়ে কলকাতা অনিপেশনে গুগীত পিদ্ধান্তকে কার্ধকরী করার জন্য বিভিন্ন 
কর্মপন্থ। গ্রহণ করেন । চরম শ্শুঙ্খলার মধ্যে সর্ট অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 
জাতীয় কংগ্রেল ছ্বিধাবিভন্তু হয়ে পড়ে এবং ১৯১৫ খ্রীন্টান্দের পূর্বে এই আনর্শগত ছন্দের 
মীমাংসা করা তভ্তা হয়নি বল নরবপন্থীর! জাতীয় কংগ্রেসের সঠিত সমস্ত সম্পর্ক 
বিচ্ছিন্ন করে চলার শীতি গহণ করেন। পরে ১৯১৩ খ্রীন্টান্দের লক্ষৌ কংগ্রেদে আবার 
চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা দিপিত হন। 


৬) উপসংহার £ 

আদর্শগত ও কৌশলগত পার্থক্যের জন্ুই চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে ছন্দের 
হঃনা হয়। ক্ুুতরাং আলাপ-মালো”নার মাপ্যমে এই সমস্ত: সমাধানের কোন উপায় 
ছিল না । ্টিণ সরকারের:প্রতি নরমপন্থীপেৰ আনু ।তোর মনোভাব চরমপন্থীদের পক্ষে 
কোনভাঠ্ইে হা করা সন্ত ছিল না; টিশেষতঃ ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারী 
শাসনতন্্ ও ভার্তীয়গ্র প্রতি নগ্র মবহেশ! ক্রমশস্থীদের নিকট জাতীয় অসম্মানরূপে 
পরিগণিত হত। অপরদিকে চরমপন্থীদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে নরমপন্থী নেতৃতুন্দ 
অত্যন্ত শন্কত হয়ে ওঠেন। তারা যশার্থতাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, জাতীয় 
কংগ্রেসের ন্তৃহ্ব লাভে? স্থযোগ চর্মপন্থার! একবার হন্তণত করতে ঘমর্থ ছলে তাদের 
স্বানচুত করার সম্ভাবন! অকল্পশায় নাপার। হ্থঠরাং কোনক্রমেই তারা চরমপন্থীপের 
নিকট পরাজয় শ্বীকার করতে গ্রস্তত হিপেন না। এষন কি নিজেদের স্বার্থে তারা 
চরমপন্থী নেতাদ্বে দেশদ্রোহীরূপে-ঘোষণ। করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নি। “শুনা 
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চ1202000 1)110521. 172 (30 53৬০ 05 50010 702:110105-% নরমপন্থীদের 
এই মনোগাব দেধে স্পট পোখা যায় যে চরমণন্থাদের পক্ষে তাদের সঙ্গে একযোগে কাঙ্জ 
করার কোন সুযোগই ছিল না । তবে চঃমপন্থর। নানাক্জঈপ অস্থ্বিধ। সত্বেও ন্রমশন্থীদের 
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সহিত সহযোগিতা করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রস্থত ছিলেন । এই সম্পর্কে তিলক 
তীর কেশরী পত্রিকায় তার দলের মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেন, *ড12০৮০৬০ 
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বিজ 09101”, কিন্ু চরমপন্থীদ্দর বিশ্বাস কর! নরমপন্থী'দর পক্ষে সম্ভব ছিল ন।। 
জাতীয় কংগ্রেল প্রতগিত হওয়ার পরই ভাঁরতেব নেতৰর্গের আদর্শের মধ্যে যে গ্বন্্ের 
সগন! হয় স্ুরাটের ঘটনা তাবই স্বাভাবিক্ক পরিণতি । ছুটি আদর্শের সংঘাত একান্তই 
অনিনার্ধ ছিল। মুক্তি, বিচার, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার শান্তিপূর্ণ সমাধান 
কোনভাবেই সম্ভব ছিল ন!। 
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নিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে 
১৮৮৫ খ্রীন্টান্দে ও ১৮৯২ খ্ীন্টধন্দের অন্তর্তাঁকাঁলের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে 
বির'ট পার্থক্য দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথষ পবের ভারতের নে চাদের মধ্যে 
অনেকেই চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হিলেন এনং ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ অগ্রহয করে 
বিপ্রবী মতবাদ প্রচার করতে শ্র্ করেন-তীাদের এই মতবা?কে ব্রিটশ রাজকর্মচারীদের 
ভাষায় “ভারতীয় বিক্ষোভ? বলা হয়। ব্রিটিশ সরকারের নিকট এই রাজনৈতিক অবস্থা 
চিন্তার কারণন্বরূপ হয়ে দেখা কিলেও তা! কোনব্বপ বিপদের সঙ্কেত বহন করত না, কারণ 
রাজনীঠি তখন পর্যন্ত ছিল মুষ্টমেয় শিক্ষিত ভারতবাপীর মধ্যে সীমারদ্ধ / গ্রামের 
অধিবাসী ও অশিক্ষিত গরিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে এই রাজনীতির কোন সম্পচ্ই ছিল না; 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা! প্রতিনিধিত্বধুলক জরকার সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই 
ছিল না। তদানীন্তন ভাইসরয় চরমপস্থীদের শক্তি খর্ব ও নরঘপন্থীদের সংখ্য| বুদ্ধি করার 
উদ্দেশে নতুন সরকারী নীতি ঘোষণ! করার পিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সময় ভারত সচিব 
ছিলেন লর্ড মপি। মলি ছিলেন মিলের চিস্তাধারায় বিশ্বাসী এবং আইরিশ হোেমরুপ 
সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড গ্লাডস্টোনের প্রধান সাহাযাকারী । মলি ও মিপ্টোর চিন্তাধারার 
'জমন্বয় ও প্রচেষ্টার কলে ১৯০৯ গ্রীস্টাব্দে মপি-মিপ্টে। সংস্কার প্রণয়ন করা হয়। 
(২) ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয় সদম্থ ঃ 
মলি-মিন্টো! সংস্কার বলবৎ করার পূর্বে অন্কৃন পরিবেশ স্থষ্ট করার উদ্দেস্তে 
১৯০৭ ্রীস্টাবে ভারত সচিবের কাউন্সিলে ছু'জন ভারতীয় সদন্ত গ্রহণ কর! হয় এবং 
গতনর জেনারেল ও ভাইপরয়ের কাধনর্বাহক পরিষদে আইন বিভাগের সদগ্ত হিসাবে 
লর্ড সত্যেন্্প্রণন্ন সিংহকে গ্রহণ করা হয়। এই পরিবর্তন সাধনের জন্ত কোন নতন 
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আইন প্রণয়নের গুয়োজন হয় নিঃ তবে ভারতীয় সদন্তদের নিয়োগকে কেন্দ্র করে ইংরেজ” 
সরকারকে নানারপ বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। লর্ড মলি ১৮৩৩ গ্রীন্টাবের 
চার্টার আযা্ট ও মহারাণীর ঘোষণার শর্ত উল্লেখ করে সরকারের অন্ুস্থত নীতি সমর্থন 
করার চে করেন। তার যুক্তির মূল বক্তব্য ছিল যে, একমান্র যোগ্যতাই উচ্চ পড়ে 
নিযুক্ত হওয়ার বিচারের মান শির্ণয় করতে পারে এবং সে ধিক থেকে বিচার করলে 
সরকারের নীতি অন্রাস্ত ও ভ্রটি'বহীন। 
(৩) ১৯০১ গ্রীস্টাবের সংস্কার $ 
১৯৯ খ্রীন্টান্দের ইত্ডিয়ান কাউন্সিল আযাক্ট আইনসভার গঠন ও কারধাবলীর অনেক 
পরিবর্তন করে। এই সংস্কারের ফ.ল কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃদ্ধি কর! হয়। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে অতিরিক্ত সদন্তের সংখ্যা ১৬ থেকে 
বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬* করা হয়। তাদের মধ্যে ৩৭ জন সরকারী ও ২৩ জন 
বেসরকারী সন্ত ছিলেন। মাদ্রাজ, বোষ্বাই, যুজপ্রদেশ, বিহার, উড়িস্তা ও বাংলাদেশের 
প্রাদেশিক কাউন্সিলের স্াস্তের সংখ্যা ৫০ এবং ব্রহ্মদেশ, আসাম ও পাঞ্জাবে এই সংখা 
৩০ করা হয়। লর্ড মলির মতে প্রাদেশিক কাউন্সিলে সরকারী সদন্তদের গরিষ্ঠতা 
রাখার কোন প্রয়োজন নেই, তবে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে সরকারী সদন্তদের গরিঠতা 
রক্ষা কর! একান্ত প্রয়োজন । নির্বাচন প্রথার সাধারণ পদ্ধতি নীতি হিসাবে গৃহীত 
হলেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার কোন ব্যবস্থা না করে তার 
পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তিদের ছারা নিধাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে বড় বড় শহরের মিউনিসিপ]াল বোর্ড গঠন করা, ছোট 
ছোট শহরের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেপা বোর্ড ও জমির মালিকদের সহযোগী হিসাবে 
সদন্ত নির্বাচিত করার স্থযোগ পেত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় ও 
আইনসভার সদশ্ত নির্বাচন করার অধিকার ভোগ করত। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার 
পূর্বেই লর্ড মিপ্টো৷ মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িকতার স্বতন্থ 
নির্বাচকমণ্লীরূপে হ্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত হন। মলি-মিন্টো সংস্কার মুসলমানদের এই 
দাবি আইনতঃ ম্বীকার করে নেয়। এই সংস্কার মুসলমানদের আরও কয়েকটি স্থযযো'গ 
দিতে সম্মত হয়। পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের গুরুত্ব স্বীকার করে, ব্রিটিশ 
সরকারের প্রতি তাদদের আনুগত্য ও অন্যান্য কর্তব্য পালনের পুরস্কার হিসাবে এবং তাদের 
খ্যার অনুপাতে সদন সংখ্যা স্থির করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর এই বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করার সমর্থনে বলা হয় যে, মুদলমাঁন ধর্মাবলবিগণ সব দিক হতেই 
হিন্দুদের থেকে গুতস্ত্র সুতরাং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাদের রাজনৈতিক অধিকারে 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন | “]176 41997617706 0৫6০7) 026 
11017617010600771510, 2100 [71710015107 15 1700 2. 10616 0105121০60৫ 81015153 
০৫161151005 9100. 1015 2 01961621006 1 110১ 17) 0108010107১ 11710150015, 
17 211 900151 00113£5 25 611 25 2:010165 ০0 021786 0026 0010500065 &. 
99202000185. লর্ড মলির এই ঘোষণার ফলে স্তার সৈয়দ আহমেদ প্রচারিত 


দিজাতি-তত্ব সরকারীভাবে শ্বীক্কৃতি লাভ করে । 
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মলিংমিপ্টো! অংক্কারের ফলে আইনসভার সাস্তদের অধিকারও অনেক বৃদ্ধি করা 
'হুয়। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা 
করার সুযোগ পাঁন। এমন কি সদস্তগণ কর ধার্ধের রীতি-নীতি পরিবর্তন এবং স্থানীয় 
'শ্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলোর প্রতি সরকারী অন্থুদাঁন মঞ্জুরের জন্ত প্রস্তাব আনয়শণ করতে 
পারতেন । তবে এইপব প্রস্তাব বিচার-বিবেচন! করে গ্রহণ বা বজন করার অধিকার 
সরকার ভোগ করত । প্রাদেশিক কাউন্সিলে বাজেটের খসড়া! পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার 
'্জন্ত আইনসভার কয়েকজন সদন্ত ছারা একটি ছোট কমিটি গঠিত হত। এই কমিটির 
কম পক্ষে অধেক সদন্তকে নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্য থেকে গ্রহণ করা হত। এই 
কমিটির অনুমোদিত বাঙ্জেটকেই পরে ভারত সরকারের সাধারণ বাজেটের অস্ততৃক্ত 
কর হত । 


মলি মিপ্টো সংস্কারে আরও একটি গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। এই সংস্কারে 
আইননভার সদন্তদ্রে জনসাধারণের স্বার্থপংস্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উতথাপনের সুযোগ 
দেওয়া হয়। সরঙ্গারের বৈদেশিক নীতি ও দেশীয় রা'জন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক সন্বন্ধেও 
প্রশ্ন করার অধিকার সদস্তগণ লাভ করেন। তাছাড়া সদন্তগণ অতিরিক্ত প্রশ্ন করার 
অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাঁন। এই সংস্কারের একটি শর্ত অনুযায়ী মান্রাজ ও 
বোস্বাইর কার্ধনিবাহক পরিষদ্রর সদন্রঙ্গের সর্বোচ্চ সংখ! নিধরণ করে ৪ করা হয়। 
বাংলাদেশেও একটি কার্ধনির্বাহক পরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য 
প্রদেশেও কার্ধনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয় তবে ব্রটশ পাশিয়ামেপ্টের যে কোন কার্য 
ইচ্ছা! করলে এই পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার সুযোগ ভোগ করত । এই আইনের বলেই 
'পরবর্তাকালে যুক্ত প্রদেশের কার্ধনির্বাহক পরিষদ বাতিল করা হয়। 


(8) দ্বায়িত্বমীল সরকার গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা £ 


১৯০৯ শ্রীন্টান্ধের সংস্কারের উদ্মোক্তাগণ এই আইনের দ্বারা ভারতে দায়িত্বশীল 
'সরকার গঠনের প্রচেষ্টার কথা স্পষ্টভাবে অন্বীকার করেন। এই সম্পর্কে লর্ড মলি 
বলেন, “]16 00010 102 5210 090 0015 01021002101 15001105100. 0112061% 
01106025591 60 005 2509/0113101000176 0৫ 9, 1721119,0001710215 5550212) 11 
[919,101 0170 ৮0310 1১25০ 17000176826 21] 00 009 ড/10 1 পরবর্তী কালে 
১৯০৯ গ্রীপ্টাবের সংস্কার প্রসঙ্গে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট মন্তব্য করে, “মলি-মিপ্টে। সংস্কার 
প্রধানত: বিবর্তনধর্মী ছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত পদ্ধতিকে এই সংস্কার আরও 
সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করে। প্রক্কৃতপক্ষে এই সংস্কারের মধ্যে কোন নতুন নীতি 
গৃহীত হয় নি। পরিবর্তনগুলোঁও ছিল মাত্রার পার্থক্য রুপের পার্থক্য নয়। যদিও 
প্রদেশসঘূহে বেসরকারী সদস্তগণ গরিষ্ঠ সংখ্যা লাভ করেন এবং নতুন আইন প্রণয়নের 
স্উপর জনপ্রতিনিধিদের সামান্ত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় তথাপি শাদনতান্ত্রিক প্রতিটি বিষয়েই 
ব্রিটিশ সরকার পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করার অধিকারী এই মৌপিক নীতির উপরই ভিত্তি করে 
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মলি-মিপ্টে! সংস্কার প্রবর্তন কর! হয়।” তবে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে একথাও বল! হয় যে». 
মলি-মিন্টো সংস্কার ভারতে অদূর ভবিষ্বুতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ 
৮ & 02010905020 101:572:0 01 2, 7020. 16201162010 0150906 06204 00 
৪ 50282 0৫ ৮710101000০ 10550101 0: 15517017511)15 £০৬27006170 725 1900170 
60 0016521/0 10১61£ 1 0050127-এর মন্তব্য আরও সুন্দর ও ম্পষ্টভাঁবে মলি মিন্টে! 
সংস্কারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে । ৮9০ 4১০6 06 1903 1:09£106 096 00705000- 
(01121 20৮2702 10201) 105 006 4৯০৮ 0£ 189] €0 00০ 00155180910 0৫ 12016 
8210090%6 (30৮101710)0176. 


(৫) সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা £ 

মঙ্লি-মিপ্টে! সংস্কারের অন্থুমোদনসমূহ কার্ধকরী করার জন্ত সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা 
প্রদান করা হয়। কিন্ত সরকার এই সংস্কারকে যথাযথভাবে কার্ধকরী করার উদ্দেশ্টে ষে 
সন বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিভিন্ন মহলেই তার প্রচণ্ড সমালোচন৷ শুরু হয়। তাছাড়। 
মুনলমান সম্প্রদায়কে শ্বতগ্র নিবাচকমণ্ডশী *ঠন করার সুযোগ দেওয়ার ফলে তারা 
একাধিকবার ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করে। স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচকমগ্ুলী ও 
মিশ্রিত শির্বাচকমণ্ডলী উভয় কেন্দ্রেই তটরা ভোট দেওয়ার স্বযোণ পায় । অপরদিকে 
মুসলিমদের প্রত্যঙ্ছভাবে ভোট দেওয়ার অধিঙ্কার দেওয়া হলেও অমুশ্লিমদ্ের এই 
স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। নিভিন্ন প্রদেশের আইমসভার স»দশ্ত পদের প্রার্থীদের 
জন্ত বিভিন্ন প্রক্কার যোগ্যতার মাপকাঠি, নিয়ম ও নীতি গ্রহণ কর! হয়। আবার 
ভারতের কয়েবটি অঞ্চল বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, কুর্গ, আজমীর-মারওয়াড় 
প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধিত্বমূপক সরকার গঠন ন! করে প্রত্যক্ষভাবে গভর্নর জেনারেলের 
অধীনে রাখার ব্যবস্থা কর! হয়। 


(৬. উপসংহার £ 
মললি-মিপ্টে। সংস্কারের প্রধান প্রধান ক্রুটি-বিচ্/তির প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্ট না দিলেও 
জাতীয় কংগ্রেস এই সময় সম্প্রদ্দায়'ভিত্তিক নিবাঁচকমণ্ডলী প্রবর্তনের কঠোর সমালোচনা 
করে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রযাক্ষে জাতীয় কংগ্রেদ ভারতীয় এঁক্যের 
ধ্বংসকারী বলে বর্ণনা করে। তবে মলি-মিন্টো! সংস্কারের মৌলিক নীতি জাতীয় কংগ্রেসের 
দাবি অনুযায়ী 'ব্রটণ সাআাজ্যের অন্তর্গত ভারতে স্বায়ন্ত শাসন প্রচলনের কোন ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করেন শি। -009131900 সে জন্যই এই সংস্কারকে “15090186107 0£ 026 
1021:119076170215 309৬6001060” বলে বর্ণন। করেন । মপ্ট-ক্ষোর্ড রিপোর্ট এই সত্য 
উদঘাটন করতে কোন প্রকার কার্পণ্য করে নি এবং এই প্রপঙ্গে মন্তব্য করে, “05 
1/101165-5111760 50175610000] 06250. 117 002 10126 50020০ 0 061) 5625” 
0096 00 58059 072 00116091100 ০৫ 17012. ১৯১৪ খ্রীষ্টাৰেই জাতীয়, 
গ্রেসের সভাপতি শাসন বিষয়ে সমান ভিত্তিতে যুগ্ম অংশীদারের অধিকার দাবি' 
করেন। 
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এই সংস্কার ভারতীয়দের কিছু কিছু সুযোগ দান করলেও তাং গুরুত্ব ও মূল্য ছিল 
খুবই সামান্ত। আইন পরিষদকে ব্রিটিশ রাজক্রর্মচারী সংসদ অপেক্ষ। দরবার মনে 
করতেই বেশী পছন্দ করতেন। সংস্কারের উদ্যোক্তা ও সমালোচক্ উভয় পক্ষই ভারত- 
বর্কে সংসদীয় গণতঙ্কের জন্য অন্থপযুক্ধ মনে করতেন। তাদের এই নেতিবাচক 
দৃষ্টভঙ্গি ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের নিকট অত্যন্ত অপমানঙ্জনক বলে 
বিবেচিত হয়। 

সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী প্রথা প্রবর্তন গণতাস্ত্রিক নীতি বিরোধী ছিল। ভারতে 
গরিষ্ঠ-সংখ্যার শাসক প্রবর্তনের অর্থ ই হল হিন্দুদের শাপন-_মুললমান নে বর্গের এই 
যুক্তিদ্বার! প্রভাবিত হয়ে লর্ড মলি সাম্প্রদায়িক ভিঠিতে নিবাঁচন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। 
জাতীয় কংগ্রেল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের পদ্ধতি ও মুসলমানদের প্রতি 
অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ এবং একাধিক ভোট দেওয়ার অধিকারের তীব্র নিন্দা করে। 
যুক্ত প্রদেশের মুসলিমগণ প্রত্যেকে তিনবার ভোট দেওয়ার হ্যোগ পায়। যুক্ত গদেশের 
লোকসংখ্যার এক-যষ্টাংশ মুদলমান হলেও তাবা আইনসভার বে সরকারী ২৬টি 
আসনের মধ্যে ৮টি আসন অধিকার করে। সরকারী মতে সংখালঘুহদর স্বার্থরক্ষার জন্য 
এই নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্কু পাঞ্জাব অথবা পুরঞ্জের সখ্যালঘু অমুপলিযদের ক্ষেত্রে 
এইরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। মাত্র পাচবছব পূর্বের শ্াতক ডিগ্রী প্রাপ্ত সমস্ত 
মুসলমানই ভোটের অরধকার লাভ কবে, কিন্ত তিন বছর পূর্বের আাতক গুরুদাস 
বন্দ্যোপাঁধায়, রাসবিহারী ঘোষ, আর. দি. ভাগ্ডারকার প্রঃখ অনুললিমগণ ভোটের 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। 

নির্বাচক্ষমণ্ডনী গঠনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অন্ুস্থত না হওয়ার ফলে ভারতীয় রাজনীঠ্রি 
জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আইনসভায় প্রুলেশ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে । 
ভারতের কাউ্সলে জমিদার শ্রনীর লোকরাই নির্বাচিত হতে শুরু করে এবং তার! 
দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে শুরু করে। আইন 
সম্পর্কেও তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান খুবই সআাগান্ত ছিল এবং নতুন আইন প্রণয়নেও তারা 
কোনপ্রকার সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না। 

১৯৯ গ্রীন্টান্দের জংস্কারের সমালোচকগণ মনে করেন যে, ধ্রিটিশ সরকার ভারতীয় 
কায়ার পরিবর্তে ছায়া! প্রন্ধান করে 052 95970 1900০ 0027 000 51770502000, 
” [11561201060 170105002 2ান 1706 7002: 20৫ 17061027700 35 1800 0305210- 
2570৮ ডক্টর রমেশচন্দ্র ম্ুম্ার যথর৫থভাপেই এই সংস্কারক “কেবলমাত্র চন্দ্র লোক 
--0000102 10001 9117” বলে অভিহিত করেন । 


(৭ বিফলতার কারণ £ 

১৯৯৯ গ্রস্টাবের সংস্ক'র, সংস্কার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, অন্যান্থ আইন প্রণয়ন ও 
আঁধিক বিষয়ে অতিরিক্ত ক্ষমত! প্রয়োগ প্রভৃতি প্রঘাণ করে যে, ভারতের শাসনতত্ের 
প্রকৃত নিয়ন্ত্রকারীই ছিপ ব্রিটিশ পাণিয়ামেন্ট | ' ফলে শাসনতাঙ্জিক সংস্কার সাধন করা 
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হলেও প্রকৃত শাপন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি এবং এই সংস্কারের ব্যর্থতার কারণ 
ঈংস্কারের বিভিন্ন শর্তের মধ্যেই নিহিত ছিল। যণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট এই সংস্ক'রের ব্যর্থতার 
কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করে। (ক) এই সংস্কারে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 
সন্প্রপারণের কোন ব্যবস্থ। ছিল না। 

(খ। প্রাদেশিক অর্থ বিভাগকে কেন্দ্রের অর্থবিভ'গ থেকে পৃথক করা হয় নি; 

(গ) সরকারী দপ্তরে ভারতীয়দের প্রবেশের পথ প্রয়োজন অনুসারে উন্ুক্ত করা 
ছয়নি; 

(ঘ) ভারত সরকার স্থানীয় শাসন বিভাগে নিজেদের কতৃত্ব বিন্দুধাত্রও হাঁস 
করে শি 

(ও সাধারণ নির্বাচকমগ্ডলীর সহিত কাউন্সিলের সদশ্তদের কোন সম্পর্ক ছিল না, 

(চ) বেপরকারী সদশ্তদের প্রস্তাবের পক্ষে অথব! বিপক্ষে আলোচনা করা বা স্বাধীন- 
ভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার এই সংস্কারে স্বীকৃতি লাভ করে নি। ফলে আইনসভার 
বিতর্ক অর্থহীণ ও অবাশুব হয়ে পড়ে এবং বেসরকারী সদশ্তগণ আইন প্রণয়ন অপেক্ষ! 
প্রস্তাব উখবাপনের দিকে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন; এবং 

(ছ) জাতীয় কংগ্রেদ ও মুসলিম লীগের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতীয় 
চেতনাও বুদ্ধ পায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা! অধিকার করার ইচ্ছাও ভারতীয়দের ক্রমেই 
বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৯০৯ ্রীস্টাব্দের সংস্কার ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ষা পৃরণ 
করতে ব্যথ হয় এবং তাদের অপস্তোষ ও ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। 
অল্পদিনের মধ্যেই অস্তঃসারহীন মলি-মিন্টো সংস্কারের অসারতা তাদের নিকট স্প্ 
হয়ে ওঠে। 


0 1]. ০৮ 15: 010 1৮৩ 1719115-71780 £61০1008 ৪0060690 828 
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4৪. (১) নরমপন্থীদের সহযোগিতার প্রয়োজন £ 

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের উদ্ভব, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং 
সন্্রাদবাদের স্ষ্টি হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজনৈতিক মিত্রের অনুসন্ধান 
শুর করে। ভাইনরয় লর্ড মিণ্টো ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ 
গ্রহণের জন্য তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত, দেশীয় রাঁজন্যবর্গকে তিনি ব্রিটিশ 
সরকারের আরও বেশি অন্গত মিজ্রে পরিণত করার জন্ত চেষ্টা করতে শুরু করেন। 
তিশি এই উদ্দেশে সাধারণ স্বার্থসংলিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্ত লর্ড লিটনের 
পরিকল্পিত রাজন্ত-পরিষদ গঠনের দিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত-সচিব লর্ড মলি 
ভাইসরয়ের এই প্রস্তাব নাকচ করেন | দ্বিতীয়তঃ, তিনি ব্রিটিশ শাসনের সহিত 
সহযোগিতা করার জন্ত মুসলিমদের সুকৌশলে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। তিনি 
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তাদেরর স্বাতন্ত্র্য হ্বীকার করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী রাজদ্রোহী জাতীয় কংগ্রেস 
থেকে তাদের দুরে রাখার ব্যবস্থা করেন। নিখিল ভারতীয় মুঘলিম লীর্গ গঠনের মধ্যেই 
তার এই নীতির সাফল্য স্থচিত হয়। তৃতীয়তঃ, তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত 
রাখা ও চরমপন্থীদের শক্তি বিন্ট করার উদ্দেশে জাতীয় কংগ্রেম্সর নরমপন্থী নেতৃবর্গের 
সহযোগিতা কামন' করেন। সাময়িকভাবে তার 'এই নীতি সীমিতভাবে সালা অর্জন 
করে। জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর থেকেই নরমপন্থীরা এই সংস্থ' পরিচালন! 
ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু চরমপন্থীদের উদ্ভতবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
নেতৃত্বের উপর নানাপ্রকার আক্রমণ ও আঘাত শুরু হয়। চরমপন্থীদের উদ্ভবের কলে 
ব্রিটিশ সরকারও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে । ফলে স্বাভাবিকভাবেই চরম পশ্থীদের ধবংস 
করার উদ্দেপ্যে ব্রিটিশ সরকার ও জাতীয় কংগ্রেদের নরমপন্থী নেতৃবর্গ একযোগে নানা- 
প্রকার কৌশল গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। নরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা গোখ লে, ইংলগ্ডে 
গিয়ে লর্ড মলিকে বঙ্গভঙ্গ রদ করার অনুরোধ করেন। জাতীয় কংগ্রেসের তদানীস্তন 
স্বাধীনতার আদর্শ অন্ুযারী ভারতে ওুঁসনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থ। প্রচলনের জন্যও 
তিনি ভারত সচিব লর্ড মপিকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন। প্রকৃতপক্ষে নরমপন্থীদের 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্তই এইসব সুযোগ স্থবিধাদানের 'একাস্ত 
প্রয়োজন ছিল। স্থুরাটের কংগ্রেপ অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধো প্রকাশ্য 
সংঘর্ষ শুরু হলে লর্ড মলি অতান্ত শানন্দিত হন এবং সংঘর্ষকে ব্রিটশ নীতির সাফলারূপে 
দাবি করেন। তিশি দুটভাবে বিশ্বাসও করতেন যে, এই সংঘর্ষের পরেই চরমপন্থী দলের 
ধবংন অনিবার্ধ হয়ে উঠৰে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে নানারূপ 
ক্যোগ-স্থবিধার প্রত্যাশায় নরমপন্থী নেতৃবর্গ জুরাটের সংঘণর্ষর পর চরমপন্থীদের সঙ্গে 
সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন | সম্ভবতঃ মলি ও মিপ্টোর 
ব্যাস্তগত প্রভাবে নরমপন্থী দল এইকর্নপ আপসহীন মনোভাবের পরিচয় দেন। ভ্রু 
রমেশচন্ত্র মজার এই মত সমর্থন করেন (025 91070010191:01001১1776 8600006 0:1 
0১০ 71000:2098 ৮85 006 26 192,516 60 ৪, 19150 280০17) 60 036 11701091006 
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(২) ১৯০৯ গৃস্টাবের সংস্কার £ 


নরমপন্থীদের সম্পর্কে একজন ইংরেজ এঁতিহাসিক মন্তব্য করেন যে, িটিশ সরকারকে 
সাহায্য করার জন্য তার! প্রস্থত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রতারিত হন। মপ্রি ও মিপ্টো 
গোখলের নিকট যে সাহাধ্য আশা করেন গোখলের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না । 
চরমপন্থীপের চিরদিনের জন্য ধ্বংস করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্তন ছিল। মলি 
গোখলে সম্পর্ক মন্তব্য করেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিপ্রব পছন্দ না করলেও প্পিশী 
মতবাদে বিশ্বাসীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে তিনি গ্রস্তত ছিলেন না। তথাপি 
ঝিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্ত তিনি সর্বদাই চেষ্টা করতেন। ১৯০৮ খ্রীন্টাব্ে 
-মলি-মিন্টো সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসে আলোচনার সময় মুসলিমদের 
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অহেতুক ভীতি দূর করার উদ্দেস্ট্ে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রয়োজনীয়, কিন্তু বিপজ্জনক 
নীতি হিসাবে'মেনে নিতে রাজী হন। এই সময় তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ক্রটিপূর্ণ, 
হলেও মলি-ম্টো সংস্কারের ফলে আইনসভার ভারতীয় সদস্তগণ আঘধিক ও অন্যান্ত 
শাসনতাস্ত্রিক বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের পূর্ণ প্রভাব স্থানীয় স্বায়ত্ত- 
শাপনের উপর বিস্ত'র করার সুযোগ লাভ করবেন। কিন্ তার এই ভবিষ্যুংবাণী বাস্তবে 
পরিণত হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মদনমোহন মালব্যের 
মতো! নরমপন্থী নেতৃবর্গ এই সংস্কারের কঠোর সমালোচনা করেন । 


(৩) ১৯০৯ খুস্টাব্দের সংস্কার ও নরমপন্থীদের গ্রতিক্রিয়! £ 


মলি-মি্টো বিল-আইনে পরিণত হওয়ার পরে নরমপন্থীর ম্পষ্টতাবেই উপলব্ধি করেন 
যে তাদের আশা-আকাঙ্ষা সম্পূর্ণভাবেই পণ হয়নি । ওশনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের 
কোন শর্তই এই সংস্কারের অন্তভুক্ত করা হয় নি। লর্ড মপ্সি অকপটভাবেই স্বীকার 
করেন যে, এই সংস্কারে কোনভানেই ভারত সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপন করার ব্যবস্থা 
করা হয় নি) [16 ০0এ]0 7০ 5810 01006 0715 0200 06 1900] 
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1৮৮ ১৯১৪ শ্রীন্টাব্ধের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নরমপস্থী নেত। ভৃপেন্দ্রনাথ বস্থ 
অস্ট্রেপিয়ার কমনওয়েলথের মতো! সরকার ভারতে স্থাপন করার জন্য সরকারের 
শিকট আবেদন করেন। কিন্ত ব্রিটিশ সরকার নব্রমপন্থী ম্তোদের কোন আবেদন- 
নিবেদন গ্রাহ করতে প্রস্তুত ছিল না। 

মপি-মিপ্টো সংক্কারে প্রবতিত নির্বাচন পদ্ধতির অনেক নীতিই মরমপন্থী নেতাদের 
কঠোর সমালোচনার বিষয়বস্তরতে প'রণত হয়। মুপলিম জম্প্রদায়কে বিশেষ সথযোগ- 
সথবিধ! দানের বিদদ্ধে গোখলে তীব্র প্রতিবাদ জানান । ১৯৭৯ খ্রীন্টাব্দবে একটি প্রস্তাবে 
জাতীয় কংগ্রেস এই জংগ্কারের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে; 
প্রথমতঃ, ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নিরবাচকমণ্ডলী গঠন ; দ্বিতীয়তঃ, মুপলিম সম্প্রদায়কে 
অযৌক্তিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং সংখ্যার অনুপাতে বেশি প্রতিনিধি 
প্রেরণের সথযোগ গুদান ; তৃতীয়তঃ, মুঘলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে অন্যায়ভাবে 
অপমানডনক পাথক্য নির্ণয়) চতুর্থতঃ, অযৌক্তিক, উদ্দেশ্তনূলক এবং ন্যাক-নীতি লঙ্ঘন 
করে আইনসভার সদন্ত প্রার্থীদের যোগ্য চা নির্ধারণ ; পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন আইন প্রণয়নের 
ঘার! শিশিত সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীর অবিশ্বাস প্রকাশ কর! এবং ষষ্ঠতঃ, প্রাদে শিক 
আইনসভায় সরকারী প্রতিশ্ধিদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব অস্বীকার 
কণার উদ্দেশ্টসূলক প্রচেষ্টা । গভর্নর জেনায়েলের কাউন্সিলের সদণ্তর্ূপে গোখলে সরকারী 
সদদশ্তদের অবস্থার কথ। মর্মে মর্মে অনুভব করে মন্তব্য করেন যে, “৬/০, ০: 076 
ঢ7:252710 £200108000) 0: 11019. 0217 10১6 00 5815০ 011 5001705 1৮ ০] 
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১৯০৯ খ্রীন্টাবের সংস্কারের দোষ-ক্রটিসমৃহ দূর তরার উদ্দেশে ব্রিটিশ সরকারের 
বিবেচনার জন্য জাতীয় কংগ্রেপ আরও একটি প্রস্তাব গ্রচণ করে। " এই প্রস্তাবে 
লেফটেগ্তাণ্ট গভর্নর শাপিত যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, পূর্ববঙ্গ ও আপাম এবং ব্রহ্মদেশে 
শাসন পরিষদ গঠনের জন্য সরকারকে অন্থরোধ জানান হয়। নির্বাচন প্রথার ক্রুট দূর 
করে সকল শ্রেণীর লোৌকদ্দের আইনসভায় প্রতিশিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়ার জন্ত 
সরকারের প্রতি আবেদন কর! হয়। আইনসভার সাশ্ত-সংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রস্তাব পেশ 
কর! হয়। এই প্রস্তাবে আরও বল! হয় যে, অন্তান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘিষ মৃললিমদের 
্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা কর! হলেও পাঞ্জাব ও পূর্বের সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুললিমদের স্বার্থরঙ্গার 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। 

(8) উপসংহার ঃ 

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের উপরি-উক্ত সমালোচনা থেকে ম্প্ই বোঝা যায় যে, 
মলি ও মিণ্টোর স্ুচতুর কৌশলে নরমপন্থীদের স5যোগিতা লাত করার গ্রচেষ্টা খুব সাফল্য 
অর্জন করেনি। নরমপন্থীর! অতান্ত অসন্তষ্ট হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের প্রতি 
তাদের বিশ্বাস তখনও অবিচল ছিল । ১৯১৫ খ্রীপ্টাঝের জাতীয় কংগ্রেসের সশাপভি' 
লর্ড এপ. পি. সিংহ সভাপতির ভাষণে বলেন যে, ইংলগ্ডের সাহা ও পরিচালনার 
দ্বারাই ভারতর্ষে স্বায়ত্তাঁগনের পরিপূর্ণ বিকাশ জস্তব হতে পারে। 

কিন্ত অল্পদন পরেই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুক হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুক, জাতীয় 
কংগ্রেপ ও মুসলিম লীগের যুগ্ম পরিকল্পন! এদং ভারতীয় রাজনীতিতে গাম্ধীজির 
অবির্ভাবের ফলে নতুন রাজনৈতিক যুগের স্চন! হয়। মণ্টংফোর্ড রিপোর্টেও ভারতের 
এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা এবং মলি-মিপ্টে! সংস্কারের ব্যর্থতার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়। এই প্রপঙ্গে মপ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট মন্তব্য করে (101125-11760 
5010010০) %022390 1) 00৩ 10166 50202 0£ 6০17 9629, 0000 60 5805ি 006 
00110091 1)010001 0৫ [0019.” তবে মলি-মিন্টে। সংস্কার প্রকৃতপক্ষে ১৯০৯ খ্রীস্টাজের 
ভারতবাসীদের "রাজনৈতিক ক্ষুধা? (01100911007) নিবৃত্ত করতে বার্থ হয়, 
মলি-মিন্টোর সংস্কার সম্পর্কে চরঘপন্থীদের অনস্তোষ ও কঠোর সমালোচনাই তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
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&জও (১) মিন্টে ও অন্যান্য ত্রিটিণ কর্মচারীদের মনোভাব £ 

ভাইসরয় ও গভন্নর জেনারেল লর্ড মিপ্টোর অধীনস্থ 'ব্রটিশ কর্মচারিৎ ণ মুসলিম 
সম্প্রদায়ের সংরক্ষণণীল ও গোড়াপন্থীদের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার সদম্তরূপে 
গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রিটিশ কর্মচারীদের এই মনোভাব ১৯০৬ গ্রীন্টাবের 
১লা অক্টোবর থেকে শুরু করে ১৯০৯ গ্রীস্টান্দের ইত্ডিয়ান কাউন্সিল আযা্ট বিধিবদ্ধ হওয়া. 
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পর্ধস্ত অবিচল থাকে । ১৯০৬ খ্রীপ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাপে বাংলাদেশের অস্থায়ী 
লেফটেন্তাপ্ট গভর্নর মিন্টার শ্ল্যাক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুক্ত নির্বাচকমগ্লী 
থেকে নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধিগণ কখনই মুললমান সম্প্রদায়ের প্রক্কত প্রতিনিধিরূপে 
গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। ১৯০৮ খ্রীন্টাব্ধে লগ্ডনের ইতিয়ান কাউদ্দিল কমিটির 
সদস্তগণ ইলেকটোরাল কলেজের" মাধামে মুপলিম প্রতিনিধিদের নির্বাচনের জন্ত একটি 
প্রস্তাব স্থপারিশ করেন। কিন্তু মিন্টোর সরকার এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। মিপ্টে। 
ভারত অচিব মপিকে এই প্রসঙ্গে জানান যে, গরিষঠ হিন্দুদের সমর্থনে হিন্দুদের ছারা 
মনোনীত মুসলিম প্রার্থাই নির্বাচনে জয়লাভের সুযোগ পাবে, ফলে সেই মুদপিম প্রার্থা 
কোনক্রমেই মুদলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির্ূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। তিনি 
মপ্সিকে স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, “1196 010 68910100760. 1%0017217017790219 .. 11] 
০০1০6 17. 006 10101) 16 00016017113 2152] 00 092 21206101. 06 1091- 
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মুসলিমদের জন্ত পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রচলন করার নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ রাজ- 
কর্মচারীদের ধারণা হয় যে, তারা ভারতের বাস্তব অবস্থাকেই স্বীকৃতি প্রদ্দান করেন। 
যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুঘপিম সম্প্রদায় যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং স্থানীয় সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীননেও তা?দর প্রচুর প্রভাব ছিগ। ব্রিটিশ সরকারও এই ছুটি প্রদেশের 
মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রকাশ করে। কিন্ত বাংলাদেশের 
মুদলমান সম্প্রদায় ছিল একেবারেই অনুন্নত । ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্থার্থলিদ্বির 
উদ্দেস্তে হিন্দু-মূপলমানের পার্থক্য ও বিদ্বেষের কথা বিশেষভাবে প্রচার করতে শুরু করে। 
পাঞ্জাবের সরকার দাবি করে যে. এ প্রদেশের রাঞ্জনীতি যথেষ্ট সাম্প্রদায়িকতার ছার 
প্রভাবান্বিত। স্তরাং নির্বাচনের পরিবর্তে মনোন্য়নের নীতি গ্রহণ করাই সরকারের 
উচিত। উত্তর প্রদ্দেশের সরকার এই অভিমত প্রকাশ করে যে, শ্রেণীভিত্তিক প্রতি- 
নিধিত্বের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কাই স্বাভাবিক; কিন্ত 
যুক্তপ্রদেশের রাজনীতিতে বর্তমানে এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান এবং আপাততঃ 
এই পার্থক্য দূর হওয়ার কোন সস্তাবনা নেই । জঙ্গে সঙ্গে যুক্ত গ্রদেশের সরকার এইরূপ 
মতও প্রকাশ করে যে. পৃথক নির্বাচকমগ্ডলী গঠন কর! হলে হিন্দু মুপলমাঁনের পার্থক্য 
অনেকাংশে দূর হওয়ার সম্ভাবনা! দেখ! দিতে পারে। 
(২) মলির উপর রাজনৈতিক চাপের স্কট 
ভক্টর এ ত্রিপাঠির মতে ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ মৃপলিম সম্প্রদায়ের জন্ত বিশেষ কোন 
নীতি গ্রহণের পক্ষে লর্ড মিপ্টোর উপর চাপ স্থষ্টি করতে শুরু করেন। এই ব্যাপারে 
মিপ্টোর হেয়ারের মতো যুললিম দরদী রাঁজকর্মচারীরা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। 
লর্ড মিপ্টোও এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী কোন শক্তিকে জাগ্রত করে তোলার 
কথ! গভারভাবে চি্ত। করতে .র₹ করেন। আকুণ্ডেল কমিটির নিকট তাঁর মতামত 
প্রকাশ করার সমগ্ঘ তিনি বলেন যে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের কথ! বিশদভাবে চিত্ত! ' করেই 
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প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা কর! উচিত। উদ্দারপন্থী ভারতপচিব লর্ড মণ্রি প্রথম মনে 
করেন যে, মিণ্টোর প্রস্তাবিত সীমিত নির্বাচন প্রথা নরমপন্থীদের সন্তষ্ঠ করতে ব্যর্থ হবে। 
কিন্তু স্তার আমীর আলির নেতৃত্বে মুপলিম প্রতিনিধিবর্গ লগ্নে উপস্থিত হয়ে মলির 
সহিত দেখা করার ফলে অবস্থা সপ্পর্ণ পরিবতিত হয় এবং মলি তার মত পরিবর্তন 
করেন। ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টের সংরক্ষণণীল দলের একদল সদস্তের এবং প্রভাবশালী 
দৈনিক টাইমস্‌ পত্রিকার সহায়ভ'য়]মূপপিম প্রতিনিধিগণ মলির উপর প্র-গু চাপের স্থষট 
করে। মুসলিম প্রতিশিখিগণ মলিক্ষে যুক্ত নিবাচকমগ্ডলীর প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে 
অন্থরোধ করেন। মিশ্টোও মলির উপর রাজনৈতিক চাপ সথষ্টি করার চেষ্ট। করতে শুরু 
করেন। আ্যাণ্ট ফ্রেঙ্গার ও অ)াঁজমসনও মিণ্টোর প্রচেষ্টা নানা যুক্তিসহকারে সমর্থন 
করার চেষ্টা করেন। ভারতের ব্রিটিশ সরকার সংরক্ষণণীল মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের 
জন্যই মিপ্টোর পক্ষ অবলম্বন করে। 


ইংলগ্ড ও ভারত উভয় দেশের প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না । ১৯০৯ 
খীপ্টাব্দে ফ্েঙার মিণ্টোকে জানান যে, মলি ইলেকটোরাল কলেজ” গঠনের জন্য দৃঢ়ভাবে 
ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী নন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর 
আগা খান, বিলগ্রামী, আমীর আপি প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবর্গ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
না করার জন্য লর্ড মপিকে অনুরোধ কণ্নে। 


(৩) মলির দায়িত্ব £ 

সমস্ত পরিস্থিতি পর্বাগোঁচনা করে ভক্টর এ. ত্রিপাঠি মন্তব্য করেন যে, যুক্ত 'ইলেক- 
টোরাল কলেজের" প্রস্তাব প্রন্যাহার করার জন্য মলিই প্রন্কৃতপক্ষে দায়ী ছিলেন। 
ভারত সচিবের পদে মলির নিয়োগের ফলে সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোখলের মতো 
নরমপন্থী নেতাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ভারতের শাসন বিভাগর সর্বোচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিনাবে তিনি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরও ব্যাপক এবং বাস্তব- 
সম্মত সাংবিধানিক সংস্কার সাধন করতে পারতেন । কিন্তু তিনি ভারহের ব্রিটিশ রাজ- 
কর্মচারী এবং ভারতের মুপলিম নেতৃবর্গের নিকট আত্মলমর্পণ করতে বাধ্য হন। 
নিজের উদার মতের ভ্বারা তার বিরুদ্ধপক্ষকে গ্রভানিত না করে তিনি তাদের সন্থীর্ণ 
মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। আশীর আলি ও আগাখানের মতে! মুসলিম 
নেতৃবুন্দ এবং লর্ড মিপ্টোর ন্তায় ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাবৃন্দ তাঁর মত পরিবর্তন করতে 
সমর্থ হন । নিজন্ব মতামত পরিত্যাগ করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুন্তিত হন সি। প্রকৃতপক্ষে 
তার ব্যক্তিত্বের অভাবই ছিল তাঁর এই দুর্বলনীতির জন্ত প্রধানতঃ দায়ী । গ্রাডন্টোনের 
উদারতাপূর্ণ এতিহা রক্ষা কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 


(8) উপসংহার ৫. 
ভর পি. হাভির মতে ব্রিটিশ সরকার বিভেদ স্থ্টি করে শাসন করার নীতিকে 
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সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টায় মুপলিমদের সপক্ষে আনয়ন করার উদ্দেস্টে 
পৃথক নিবীচক্কমগ্ডলী গঠন করার বাবস্থা করে। 'এই ব্যাপারে মুপলিয নেতৃ'্গও 
ইংরেঞ্জ শাসকদের সাহাধ্য করতে প্রস্থত হন । মিপ্টোও মলিকে জানান যে, মুনলিম 
“নেতি“গঁ নীরবতা অব+শ্বন করলেও তিনি খুন দু হার পরিচয় দেন।” মপি মি-প্ট!র 
মতবাদ মেনে নিয়ে পৃথক শিবাচ'ম ওলা গঠন করতে সম্মত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
মুপা'ম নেতাদের তর সাফলোর কথ! জানাবার ব্যবস্থা কবেন। ভারতের শাঁদন- 
দায়ি িটিশ সরকারের হস্তে ন্যন্ত থা প্বস্ত যুগ অথনা পৃথক শির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে 
ণিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পুবন্গ ও আদামের অস্থায়ী মুখ।সচিব এই সম্পর্কে 
মন্তব্য করেন যে, ভারতের শাসন দাদ্ত্ব ব্রিটশের হস্তে ন্যস্ত থাক পর্বস্ত পৃণক বা স্বতঙ্ 
শির্বাচ। প্রথা সম্পূর্ণ মৃশাযহীন | ডক্টর. ভাঙির মতে ব্রিঈিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতে 
অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের সম্প্ণ ব্রোবী ছিল, কারণ তার! জানত যে, 
অসাং্প্রদায়িক জাতীয়তাপাদের স্থষ্টার অর্থই হল ভারতে ব্রিটিশ শাসশ্রে পরিসমাপ্তি । 
 স্থুতরাঁং তার্দের পক্ষে পৃথক নিবাচকমণ্ডশী গঠন করে নিজেদের কর্তৃত্ব অন্যাহত রাখার 
ব/বস্থ। করাই ছিল খুব স্বাভাবিক মুসলিম নেতৃবর্গ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
তাদের সাহাযা করে এনং তার! নিজেদের স্বার্থে ই মুদলিম সম্প্রদায়কে ব্যবহার করতে 
চেষ্টা করে। 

পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যাঁপাবে লর্ড মলির দায়িত্ব অস্বীকার করার 
উপায় নেই। কিন্তু তিনি এই নীতির কুফল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সতর্ক ছিলেন। কারণ 
তিন এই সম্পর্কে লর্ড মিণ্টোকে জানান) 40210950 12177170190] 17 0870106 528- 
1216 216060120, ৮7০ 20 505/1100 079,0125 ০০০0 270 000 172:৮230 ৬11 
7১০ 1১০০৮ জর্ড মণির এই ভবিষ্তখবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। পৃথক 
নিবাচন প্রথার প্রকৃত আষ্টা লর্ড মিন্টো । তবে জর্ড মণি ও ব্রিটিশ কর্মচারীবৃন্দ তার এই 
নীতি সমর্থন করে তার পরিকল্পনীকে বাস্তব পরিণত করতে সাহায্য করেন। মুনপ্মিদের 
আর9 রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছেওয়ার জন্য মিণ্টে! মলিকে অনুরোধ করলে 
»লি তার উত্তরে লর্ড মিন্টোকে ১৯০৯ ্রীন্টাব্ষের ডিসেম্বর মালে জানালেন, *]ু 0 
0110৮ ০0 2917. 1] 001: 1৬101010109.02 0150062. 01715 1 1:295১90000115 
16100100 500 26211 0086 ৫0 ৬:23 00] 22115 59690] 25006 0391 ০১05 
01210050086 5021050 (006 0051170) 15216. 1 900. 501৮1107060 10 02015801) 
723 70950 


9. 53. আা1)51 16৫ £০ 11১6 ৪66৪1 ০1 8705 [0১971168012 91 3070851 ? 
৪11৩ 80100 £017610৮ 2 আহত 6 1981928891৩ ৮80? 


48. (১) দিল্লীর দরবারের প্রয়োজনীয়তা £ 
১৯১১ গ্রীস্টাব্বর ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলগ্েশবর ভারত 
সআট পঞ্চম জর্জেতর এক ঘোষণা! অনুযায়ী বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয়। এই ঘোষণার 
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ফলে বশ-ভঙ্গ আবার যুক্ত বঙ্গে পরিণত হয়। দিল্লী দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতীয়দের সঙ্গে ইংলগ্ডেশ্বরের সম্পর্ক পুনরায় সৌহার্দপূর্ন করে তোলার চেষ্টা 
ব্রিটিশ সরকাণ্রে ধারণ! হয় যে, দীর্ঘ কয়েক বছতরর রাজ্ঞট-তিঃ আন্দোলনের ফলে 
ভারতীয়দের মনে ইংলগেখরের প্রভাব প্রায় সন্পূর্ণভাবে |নশ্চিহ্ন এদং ব্রিটশ শাপন 
সম্পর্কে তাদের ধারণা যুথষ্ট পরিমাণে পরি তিত হয়েছে । সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি পুরাতন আস্থা পুণস্থা 'নের উদ্দেশ্যে ্রুত কোন বাবস্থ। অবলম্বনের প্রয়োজন দেখ! 
*্ম়ে। অপরদিকে চরধপন্থী নেতৃব্গ 'ব্রটশ শাসনের নিরুদ্ধে ধর্ধাই কঠোর সমালোচনায় 
মুখর এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুষ্থত কঠোর দমনমূলক শীতির দ্বারা রাজনৈতিক 
সন্ত্রাসবাদ দুর করা অগ্ভন হয়ে ওঠে । বশেষতঃ সগ্নাসবাদী কার্ধ*লাশের ফলে 
বাংলাদেশের মেপিনীপুর ও পূর্ববঙ্গে সবত্র শাপ্তি £ শঙ্খণার প্রচণ্ড অবনতি ণেথ' দেয়। 

(২1 মিন্টোর নীতি £ 

লর্ড কার্জনের উত্তরাধিকারীরূপে লর্ড মিন্টে। ভাতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
তিনি ভারতে এসেই জাতীয়তাবাদী ব্ছগ-ভ্ঙ্গ [বরোধা আন্দোলন দমন করার জন্থ 
নতুন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা) করেন। লর্ড কার্জনের অনুহ্ত কঠোর দমন নীতি 
প্রয়োগ করার তিন সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। নানারূপ রাজনৈতিক অশান্তির প্রধান 
উত্ম বজ-ভঙ্গ রদ করারও তিন পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে 
শাঁসনকার্ষধ পরিচালনা করে শাসিততদর শুভেচ্ছা অর্জন করার চেষ্ট। করেন । তবে 
বিটিশ সরকারের কোন প্রকার ছুবলতা। অথণ স্বার্থ াতে ধিদ্িত ন! হয় পেদিক ঠিনি 
সতর্ক ৃষ্ট দেওয়'রও পক্ষপাতী ছিঞেন। প্রকৃতপক্ষে লর্ড কাঁঞজনের মঙ্ো তিনি 
ভাঁরতেব জাতীয়তাবাদী আ.ন্দাজ্নের শতকে অনজ্ঞার চোখে দেখত অভস্ত ছিলেন 
না। তিনি যথাথভাবেই উশলন্ধি করেন যে, জাতীয় কংগ্রেণ প্রতিষিত হওয়ার পর 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনেক গভীরে প্রবেশ করার হ্থযোগ পায় এবং 
দমন্মূলক শীতির পরাতে রাজনৈতিক উপায়ে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করাই 
ব্রিটিশ সরকারের একান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্তে তিনি চরমপন্থীদের শক্ত খর্ব করার 
জন্য নরমপন্থীদের নানাভাবে সন্ত করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিত। লাভ করার 
চেষ্টা করেন । বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কেন্দ্র করেই চরমপন্থীদদের শক্তি ও জনপ্রিঘতা 
দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লভড' মিপ্টো বঙগ ভঙ রদ করে চরমপন্থীদের শক্তি হাঁস করার 
জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। 


(৩) বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে ইংলগ্ডের রাজনীতিবিদদের ধারণ £ 

ইংলগ্ডের উদারনৈতিক দল কখনও বঙ্গ ভঙ্গ পছন্দ করতে পারে নি। ১৯৯৬ 
খ্ীস্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মলি প্রকাশ্তে ঘোষণা করেন যে, (6.০ 7210001) 
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অফ লভ'সে ত্বীকার করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার না করার জন্ত তীর বন্ধু বান্ধবগণ তার 
প্রতি অতান্ত অসন্ষ্ট। কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি 
হওয়ার আশঙ্কায় লড মলি বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ভয় পান। তাছাড়! তিনি মনে করেন যে, 
বঙ্গ ভঙ্গ রদ করা হলে ইংলগ্ডের জনসাধারণের ধারণ! জন্মাবে যে, উদ্দারনৈতিক ভারত 
সম্পর্কে তার! তাদের মত পরিবর্তন করতে গস্তত। সুতরাং বঙ্গ-তঙ্গের গ্র-তক্রয়। সম্যক 
রূপে উপলব্ধি না করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন ন!। 


(8) ইংলগ্ডের উদ্দারনৈতিক দল ১৯*৬ গ্রীস্টাব্ধ থেকেই বঙগ-ভঙ্গ রদ করার জন্য সচেষ্ট 
হয়ে ওঠে । প্রকৃতপক্ষে সরকারী এই সিদ্ধান্ত কার্ধকরী করাঁর জন্য তারা৷ একটি উপযুক্ত 
স্থযোগের জন্ত অপেক্ষা করতে শুর করে। ১৯১১ গ্রীন্টার্ডে দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই স্থযোগ 
পাওয়! গেল। লর্ভ হাডিঞ্জ নতুন ভাইপরয় হিসাবে ভারতের শাদনদায়িত্ব গ্রহণ 
করেন এবং ইতিমধ্যেই মলি মিপ্টো! সংস্কার কার্ধকরী করা হয় এবং বঙ্গভ্্গ বিরোধী 
আন্দোলনও বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। সুতরাং ওই অনুকূল পরিবেশে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ 
ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতা অপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতা'র প্রতীকরূপেই ভারতীয়দের নিকট 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্যাহারের সঙ্গেই কলকাতা! থেকে দিলীতে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মোগলদের রাজধানী দিলীতে 
ব্রিটশ ভারতের রাজ্ধাশী স্থাপন করে ইংরেজ শাসকগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের সন্থটি 
বিধানের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। 


(৫। হা্ডিঞ্জের নীতি £ 

লর্ড হাডিঞ্জ গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে পদাপণ করার পূর্বেই বঙ্গ-তঙ্গ রদ ও 
রাজধানী দ্বিজীতে স্থানাস্তরিত করার সিদ্ধান্ত লগ্নে গৃহীত হয়। লর্ড হাভিগ্র এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লগ্ডনেই উপস্থিত ছিলেন। ভারতে পদার্পণ করার পর তিনি 
বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সম্মুধীন হন এবং স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্দোলন 
স্থগিত রেখে ব্রিটিশ সরকারের নিকট একখানি ন্মারকলিপি পেশ করতে পরামশ দেন। 
বাংলাদেশের পচিশটি জেলার মধ্যে আঠারোটি জেলার প্রতিনিধদের স্বাক্ষরহ যথারীতি 
একখানি শ্বারকপিপি অবিলম্বে পেশ করা হয়। স্থরেন্দ্নাথ বন্দোশপাধ্যায়ের বিবরণ 
থেকে জান! যায় যে, এই ম্মারকলিপিতে উপস্থাপিত অনেক যুক্তিই সরকার বঙ্গভক্ষ রদ 
করার ন্যায়সঙ্গত কারণরূপে শ্বীকার করতে বাধ্য হয়। 


ব্্গতঙ্গ রদ ও দিল্লীতে রাজধানী পুন:স্থাপন সম্পর্কে লর্ড হাডিঞ্জের বিবরণ থেকে প্রন্কৃত 
ঘটনার সম্যক পরিচয় পাওয়! যায় । ১৯১১ খ্রীন্টান্জের জানুয়ারী মাসে হাডিঞ বঙ্গ-ভঙ 
সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করার জন্ত ভারত সচিব [1,010 0:০৬০*র নিকট থেকে একটি 
বার্তা পান । বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ভারতীয় নেতাদের সস্তষ্টিবিধান করাই ছিল 
[.014 0:৮6 র প্রধান উদ্দেস্ত । তার প্রস্তাব ছিল ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে একজন 
লেফটেন্তাণ্ট গভর্নরের হাতে বাংলাদেশের শাঁসনদায়িত্ব অর্পণ কর! এবং কলকাতা ও, 
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পার্বর্তা অঞ্চল ভাইসরয়ের প্রতাক্ষ শাসন প্রবর্তন করা । বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দায়িত্ব লভ' 
ক্ুর প্রস্তাব অনুযায়ীই সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপর অপণ কর! হয়। ঠা 

গড” হাঁডিজও মনে করেন যে, অন্যায় এবং অসঙ্গতভাবে ব্-ভঙ্গ করে যে 
রাজনৈতিক অশান্তির স্থষ্ট কর! হয় বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করেই তাদুর কর! সম্ভব। ব্গ-ভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খল দেখা দেয় এবং বাংলাদেশের 
সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের স্থ্ট হয়। স্তরাং বাংলাদেশে রাজনৈতিক শাস্তি 
স্থাপনের জনই কোন একটি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে । 

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্তার জন জেনকিনস্‌. ১৯১১ ্রীস্টান্দের ১৭ই 
জুন লর্ড হাঁডডিঞ্রকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানাস্তরিত করার অনুরোধ করে এক 
বার্তা পাঠান । তার এই বার্তায় তিনি বলেন যে, ৮0০ 08030 ০0৫ 0১০ 0201091 
20] (915900% 60 1001101 ০০] 00 20010 500156 0 50202917007510119 
10101) ০010 61৮০ 01715215921 58015090010] 270. 170] 2,112 ০1৪, 11 0102 
15075 ০৫ [0719৮ ল্হাডিঞজ শ্তার জেনকিনসের প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং 
১৯১১ খ্রীস্টাব্ধের ১৯শে জুলাই একান্ত গোপন রাখার শর্তে ল্+ভ্রুকে সমস্ত বিষয়টি 
বিশদভাবে জানান | ৭ই অগান্ট লর্ড ভ্রু ভাইপয়র লর্ড হাভি:ঞব প্রস্তাব কার্যকরী 
করার সম্মতি দেন এবং তাকে জানান, “10016 5019016 আন তি]] 800000 
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ইতিমধ্যে লর্ড” ক্রু পঞ্চম জজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত পরিকল্পন! বিশদভাবে তার 
কাছে প্রকাশ করেন। পঞ্চম জজও সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তিনি স্বয়ং 
এই ঘোষণা করতে সম্মত হন। লক্রু তারপর লড” মণি এবং লর্ড আযাসকুইথের 
সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা উভয়ই ক্রুর পরিকল্পনার প্রতি গভীরভাবে 
আকৃষ্ট হন। তবে এই পরিকল্পনার গোপনীয়ত রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে সকলেই 
সম্মত হন। ১৯১১ গ্রীপ্টাব্দের ভিসেম্বর মাসে প্রকাশ্তে দিলী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
কতৃকি এই পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হওয়ার পূর্বে ভারতের মাত্র ১২ জন ব্যক্তি এই 
পরিকল্পনার কথা জাঁনতেন। 


(৬) সমালোচনা £ 

বঙছগ-ভঙ্গ রদ ব্যবস্থা ভারতে ও ইংলগ্ডে কঠোর সমালোচনার সন্মুধীন হয় । লর্ড কার্জৰ 
এই নীতিকে সংবিধান-বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপনীয়ত 
রক্ষার জন্ত লর্ড মিপ্টো৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি মননে 
করেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের শিকট আত্মপমর্পণ করে ব্রিটিশ সরকার অন্ুগ 
মুললিমদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। হাউস অফ লর্ডসের 
পক্ষ সমর্থন করে অমালোচকদের যুক্তর অসারতা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। তবে 
বজ-ভঙ্গ রদ কর! হলেও পুরাতন বঙ্গদেশের সীমান! পুনরুদ্ধার করা হয় নি--নতুন করে 
বঙ্গদেশের নামে একটি প্রদ্দেশ গঠন করা! হয়। এই প্রসঙ্গে চ. ছ. ২০৮৩৮৮-এর মন্তব্য 
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(৭) জর্জের দায়িত্ব £ 

ইংলগ্েশ্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাবক বা উদ্যোক্ত! নন। ইংলগ্ডের সংবিধান 
অস্্যায়ী রাজ! রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না। শাসন বিভাগের তিনি প্রধান 
হলেও ঠিনি নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী | ১৮৭৬ খ্রীস্টান্দে ঢ:০521 21095 4০৮ 
অনুযায়ী ইংলগ্ডের রাজ! বা রাণী ভারতের সম্রাট উপাধি লাভ করলেও শাসনতান্ত্রিক 
বিষয়ে তাঁর ক্ষমতার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। ভারতের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করারও তাঁর কোন অধিকার ছিপ না। ভারতীয়দের মনে অহেতুক শ্রন ও ভক্তি 
স্বর উদ্দেশে ইংলগ্ডের রাঞ্জাকে ভারতে সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হয়। রাজতন্ত্রের 
প্রতি অনুগত ভারতীয়গণ ও ইংলগ্ের রাজাকেই নিজেদের প্রধান শাপকরূপে মনে করতে 
অভ্যন্ত ছিল। স্থচতুর ব্রিটিশ সরকার নিজেণের উদ্দেশ্ত সিদ্ধি ও ভারতীয়দের মনস্তুটির 
জন্ত ইংলগ্ের রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব রাজনীতিতে ব্যবহার করে ভারতের অশান্তি ও 
শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দূর করার চেষ্টা করে। বঙ্গভঙ্গ রদ অথবা রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করার বিষয়ে পঞ্চম জর্জর বাক্তিগত কোন ভূমিকাঁই ছিল না। 
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&25৪. (১) সরকারী নীতি £ 

জাতীয় কংগ্রেসের একদল নেতার আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
থেকে বুযোগ-স্থবিধ! আদায়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে চরমপন্থী মতপাঁদের প্রথম 
সত্রপাত। কিন্তু পরবর্তাকালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তা- 
বাদের স্থটি এবং ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা 
ফ্রত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তা কয়েক বছর পর্যস্ত চরমপন্থী 
দল ভারতের রাজনীতিতে গভীর গ্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 
তাদের এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই প্রায় ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। তাদের এই ব্যর্থতার কারণ একাধিক। প্রধানতঃ চরমপস্থীদের 
আন্দোলন দমন করার জন্ত ব্রিটিশ সরকার কঠোর ও নির্যাতনমূলক বিভিন্ন আইন 
প্রণয়ন করে নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সভা-্সমিতি নিষিদ্ধকরণ, আন্দোলন- 
কারীদের উপর নানাগ্রকার নির্যাতন, মৃত্রাযস্ত্রের ত্বাধীনতা হরণ এবং বর্বরোচিতভাবে 
কারাবাসের অন্তরালে চরমপন্থীদের নির্বাগন দণ্ড বিধান করে ব্রিটিশ সরকার এই বিপ্লবী 
আন্দোলনকে চিরদিনের জন্ত নিমূ্ল করার চেষ্টা করে। তবে একমাত্র সরকারী 
ব্টতির ফলেই এই আন্দোলনের শক্তি হাস পায় নি--এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার 
আরও অনেক কারণের কথ! উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 
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€২) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা ঃ 
বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের জন্ত বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের 
স্পৃষ্ঠপোঁধকতার নীতি গ্রহণ কর! হয়। কিন্তু একমাত্র বাংলাঁদেশ ব্যতীত ভারতের অন্ত 
কোন প্রদ্দেশে এই স্বদেশী আন্দোলন আস্তরিকতার সহিত অনুসরণ কর! হয় নি। 
বিশেষতঃ নরমপন্থী নেতাদের প্রভাবাম্থিত গ্রদেশসমূহে স্বদেশী আন্দোলনের উপর বিশেষ 
কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। স্বদেশী পণ্যের অভাবও এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার 
অন্থতম প্রধান কারণ। ভারতীয় শিল্পের তখন শৈশব অবস্থা, তাদের পক্ষে বিদেশী 
শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা কর! অসম্ভব ছিল। গুণগতভাবেও বিদ্বেশী পণ্য 
ছিল অনেক উন্নত মানের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতাঁগণ বিদেশী পণ্য সংগ্রহের 
জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করত। ক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতে গড়ে ওঠা 
নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সঙ্ছটের সম্মুখীন হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনেক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানই তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। 


অপরদিকে শ্ব্দেশী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনেক স্থানেই জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছা” 
সেবকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষের শ্ত্রপাত হয়। ন্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক 
সময় জোর করেই ক্রেতাদের স্বদেশী পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করে। ফলে জনসাধারণের 
মধ্যে অসন্তোষ পুজীভূত হতে শুরু করে। বিশেষতঃ মুসলিম সম্প্রদায় শ্বেচ্ছাসেবকদের 
ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। ফলে বিভিন্নস্থানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাক্গামা 
দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ ও বলপুবক স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার নীতির তীব্র 
সমালোচনা করেন। 


জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনার পদ্ধতি সমগ্র ভারতে কার্ধকরী করার জগ্ত প্রচুর অর্থ, 
সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া '£ই শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে ইংরেজ সরকার 
প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বানচাল করাও দুঃসাধ্য ছিল। ফলে বিভিন্নস্থানে কয়েকটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের পত্তন হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজন মিটাধাঁর পক্ষে তাদের সংখ্যা 
অত্যন্ত নগণ্য ছিল। 


(৩) মার্কসবাদী ব্যাখ্য। £ 


সোভিয়েত ও মার্সবাদী এতিহাদপিক কোমারভ এবং লেভকোভস্কি চরমপন্থী 
আন্দোলন ধীরে ধীরে ধ্বংস-হওয়ার একটি সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যাধ্যা দেওয়ার 
“চেষ্টা করেন । তার! মনে করেন ষে, "ধনতত্ত্রবাদের তীব্রতা ও ওপনিবেশিক শোষণের” 
'ফলেই চরমপন্থী আন্দোলনের হুত্রপাত ঘটে। তাঁদের মতে চরমপন্থী নেতৃবর্গ 
সাধারণতঃ বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ব্রিটিশ মূলধন ও দেশীয় 
তৃত্বামীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চরমপন্থীদ্দের তাঁরা অভিজাত শ্রেণীর 
অন্ততুক্ত বলে মনে করেন এবং এই সব ব্যক্তিরা কৃষিপণ্যের লভ্যাংশ কুসীদবৃত্তিতে লন্নী 
“করতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের উপরও তাদের একাধিপত্য ছিল। 
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অপরদিকে চরমপন্থীদলের নেতৃবর্গ ছিল সাধারণতঃ সামান্য জোতদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, 
বল্ল বেতনের কেরানী, শিক্ষক, শিল্পী, কারিগর এবং ছাত্র প্রভৃতি । এই শ্রেণীবৈষম)ই; 
তাদের চিস্তাধারার পার্থক্যের মূল কারণ । 

কিন্তু মাক্সবাদী এতিহাসিকদের এই বিশ্লেষণ জাধারণভাবে সত্য নয়। উত্তর 
ও পূর্ববঙ্গের অনেক বড় বড় ভূ-্বামী চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ছোট. 
ছোট জোত্দারগণ ব্রিটিশ আমলে ভূ'মরাজন্ব বৃদ্ধির ফলে মোটামুটিভাবে শ্বচ্ছলতার 
মধেঃই জীবন-যাপন করার সুযোগ পেতেন । সুতরাং তাদের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারের. 
বিরোধতা করে চরমপস্থীদলের পৃষ্টপোষকত| করার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল ন1। 
বিশেষত: পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর ও পশ্চিমবঙ্গের হরিনীভি অঞ্চলে অভিজাতশ্রেণীর 
ব্যান্তদ্দের বসবাস । এই দুটি অঞ্চলই অনুর্বর এবং জীবিক! সংস্থানের সম্ভাবনাও খুব 
কম। কিন্তু এই ছুটি স্থানেই চরমপন্থীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র গড়ে ওঠে। স্থৃতরাং 
শুধুমাত্র অথ নৈতিক কারণেই চরমপন্থী আন্দোলনের সষ্টি হয় এইরূপ মত পোষণ করার 
বিশেষ কোন »ঙত কারণ নেই । পাঞ্জাবের রাজনৈোতক অশাস্তি সুষ্টি হলে রাওয়ালপিপ্ডির 
জনসভায় যারা উপস্থিত হন তাদের বেশি সংখ)কই ছিলেন আইনজীবী । প্রকৃতপক্ষে 
চরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদশ ও চিশাধারার উপর সোভিয়েত এ|তহাসিকগণ খুব কম 
গুরত্ব আরোপ করেন এবং তার ফলে তাদের এই বিশ্লেষণ ক্রটিপুর্ণ এবং একদেশদশাঁ। 
দেশপ্রেমের এক অদ্ভুত আদর্শের দ্বার চরমপন্থী -নেতৃবর্গ উদ্ধদ্ধ হন। অর্থ নৈ!তক 
সামা|জক অবংস্থা তাদের আদশের উপর গ্রভাব বিস্তার করলেও, দেশগ্েমই ছিল তাদের 


প্রেরণার প্রধান উত্স। 


(8) হিন্দুধর্ম ও বিপ্লবী মতবাদের অভাব ঃ 

চর্মপন্থীদের বেশি সংখ্যক ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং পেশায় ছিলেন 
কেরানী, শিক্ষক প্রভীত। এই মধ্যব্ত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বার! ব্প্রব সংঘটিত করা 
প্রায় অসস্ভব। চরস্পস্বীদ্দের আন্দোলনের জঙ্গে শ্রমিক বা কৃষকদের যুক্ত করা সম্ভব, 
হয়নি। কারণ এই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত ছিল না! এবং এই আন্দোলন 
জয়যুক্ত হলেও তাদের কোন বিশেষ সুষোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে 
আন্দোলনের প্রধান দুই নেত। তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ ছাত্র সমাজের উপর বেশি গুরুত্ব 
আরোপ করেন। হিন্দুধর্মের ভাবাবেগের উপরও তারা মাত্রাতিদিক্ত গুরুত্ব দেন। কিন্তু 
ছাত্ুসমাজের শক্তি প্রসংশনীয় হলেও তাদের ধেধ অত্যন্ত সীখ্তি এবং অর্থ নৈতিক দিক 
থেকেও তা অত্যন্ত ছুবল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে 
মুসাঁজ্ম »ুদায়ের এই আন্দোলনের উপর বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত, 
গীতার ক্লোক এবং কালীর আরাধনা ও হিন্দুদের এতিহের কাহিনী মুস'লমদের মনে 
আত্তঙ্ছের স্থত্টি বরতে শুরু করে। 


(৫) উপসংহার £ 
'- করমগন্থীদের কার্ধকলাপের পরিকল্পনা সংগোপনে গৃহীত হত এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে: 
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স্কার্ধকরী করার ব্যবস্থা ছিল। তাদের আন্দোলন কখনও প্রককাশ্তন্ূপ গ্রহণ করে নি ফলে 
জনসাধারণ এই আদ্দোলনের অংশীদার হতে পারেনি অথবা তাদের সঙ্গে এই 
আন্দোলনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠে নি। চরমপন্থীদের প্রতিটি ঘাঁটিই ছিল 
স্বড়যন্ত্রের কেন্দ্র। পোভিয়েত এতিহাসিকদের মতে ব্াক্তিগতভাবে চরমপন্থীদলের 
সদন্তদের আক্রমণ রাগডনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং 
“ভাদের এই কার্যকলাপের ফলে চরমপন্থী আন্দোলন কখনও গণ-মান্দোলনে পরিণত 
'হওয়ার স্থযোগ পায় নি। ডক্টর সুমিত সরস্কারের মতে, চরমপন্থীরা ছিলেন বাস্তব জগতের 
পঙ্গে সম্পর্কহীন স্বপ্রময় জগতের অধিশাঁদী। ফলে ব্যাপক আন্দোলনের সম্তাবনাহীন 
চরমপন্থী মতবাপকে ধ্বংস কর! ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে । উপদলীয় 
'সংঘর্ষও চরমপস্থীদের শক্তি হাস করতে যখষ্ট সাহায্য করে। অরবিন্দের রাজনীতি 
, থেকে বিদায়, লর্ড কাজণনের ভারত ত্যাগ, লর্ভমপির নরমপন্থীদের প্রতি তোষণনীতি 
এবং বঙ্গ-তঙ্গ প্রত্যাহারের ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ধ্বংসোন্সুধ হয়ে পড়ে । পরবর্তাকালে 
'গান্বীজীর আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় রাজনীতি একটি নতুন পথ গ্রহণ করে এবং 
'চরুমপন্থীদের সমস্ত কার্ধকলাপ বন্ধ হয়ে যাঁয়। 
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808. (১ ভূমিকা £ 

নিখিল ভারতীয় মুসপিম লীগের গঠন এবং মলি-মিপ্টে। সংস্কার প্রবর্তনের ফলে 
পভারতের রাজনৈতিক আবহাওগ্রার পরিবর্তন দেখা দেয়। নরমপন্থীদের ধারণ! হয় ষে, 
“তাদের সামান্য চাহিঙ্গা পূরণ করতে ব্রিটিণ সরকার সম্মত হয় নি। গোপালক্কঞ্জ গোখলে 
এবং হথুয়েন্্নাথ বন্দেশোপাধ্যায়ের মতো নরমপন্থী নেতৃবর্গও ব্রিটশ সরচারের ন্ায়- 
প্পরায়ণতা ও গণতান্ত্রিক উদারত! সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শক্ত করেন। মপরি-গিন্টে। 
"সংস্কার বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রায় উনযাঁট শতাংশ আইন বিনা আলোচনায় গৃহীত হয় । 


(২) "মুসলিম লীগ £ 
মলি-মিপ্টো সংস্কার অহ্থলারে সাশ্রণায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথার প্রচলন শুরু হলে 
"মুদলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি হতে শ্ুক্ক করে। যদিও নতুন ব্যবস্থা অহ্যামী পরচালিত 
১৯১০ খ্রীন্টান্দে অহ্ষ্ঠত নির্বাচনে মূঘপিম লীগ এক্টটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত মর্ধাদা ও প্রভাবের ফলেই মুলপিম 
্রার্থীণ আইনসভার সন্ত নির্বাচিত হন-_মৃপলিম লীগের সকগুরূণে তার! মৃূঘলিষ 
বির্বাচকমণ্ডসীর নিকট বিশেষ কোন ন্থুযোগ লাভ করেন নি। 
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(৩) বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার £ 


১৯১১ গ্রীস্টাব্দের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলগ্ডের রাঁও1 ভারতের সম্রাট 
পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার কর! হয় এবং বঙ্গ-ভঙ্গকে আবার, 
যুক্তবঙ্গে পরিণত করা হয়। ভাইপরয় লর্ড মিন্টো তীর পূর্বস্থরী লর্ভকাজনের অন্ত 
কঠোর দমনমূলক নীতি অন্পরণের পক্ষপাতী ছিলেন না । তাছাড়া লর্ড কাজন 
ভারতের নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তি উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না, 
কিন্তু লর্ড মিষ্টো৷ ভারতের এই জাতীয়তাবাদ শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। 
তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করে চরমপন্থীদের শক্তি হাস করার জন্তও বিশেষ- 
ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। দিলী দরবার অনুষ্ঠান এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহারের প্রস্তাব 
সম্ভবতঃ লগ্ুনেই প্রথম গৃহীত হয়। ভারত সচিব লর্ড মলি ও তার পদের উত্তরাধিকারী 
লড' ক্রু উভয়ই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিমধ্যে লড' মিণ্টোর 
স্থলে লর্ড হাঁডিগ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ভারতে পদার্পণ 
করেই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনরে সম্মুখান হন। কিন্ধতিনি এই আন্দোলন কঠোর 
আইন ও দমনযুপক অত্যাচারের দ্বার বন্ধ না করে আন্দোলনের অন্তঘ নেতা স্থরেন্্রণাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি ম্মীরকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের প্রায় 
প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিমুলক ব্যক্তিগণের ম্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপি যথারীতি 
ভাইসরয়ের নিকট পেশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কোনপ্রকার 
পরামর্শ না করেই বহ্-ভঙ্গ রদ করার গিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম নেতৃবর্গ অত্যন্ত 
অসন্তষ্ট হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিকে তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী ইংরেজদের 
আন্দোলনকারীদের নিকট দুর্ভাগ্যজনক আত্মপমর্পণ বলে কঠোরভাবে সমালোচনা 
করেন। 


(8) চরমপন্থীদের পতন 2 


বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তথ! ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শাস্তি স্থাপিত হয়। 
অপরদিকে এই সময় থেকেই চরমপন্থীদের শক্তি হাস হতে শুরু করে। বলপূর্বক বয়কট 
ও শ্বদেশী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টার ফলে সাধারণ লোক বিশেষতঃ 
মুদলমানগণ আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা! শুরু করে। বন্দেনাতরম্‌ ধবনি, কালী ও 
গীতার প্রতি সীমাহীন আকর্ষণও মুসলিমদের অসঙ্ষ্ট করে তোলে। অরবিন্ের 
রাজনীতি পরিবর্জন, সরকার কর্তৃক কাঞ্জনের অন্ুম্ুত নীতি পরিত্যাগ, লর্ড মিপ্টোর 
নরমপন্থীদের প্রতি তোষ্ণনীতি এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার চরমগন্থাদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা 
ধর্ব করতে যথেই সাহায্য করে। 


(৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব £ 


ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট- 
পরিবর্তন দেখা দেয় এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ষা ক্রুত বৃদ্ধি'লাভ করে ।' 
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১৯১৬ ত্রীন্টাবে মিসেস আ্যানি বেসাস্ত হোমরুল জগ গঠন করেন । ১৯১৬ খ্রী্টাকের 
জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষৌ অধিবেশনে চরম ও নরুমপন্থীদের বিরোধের অবসবন ঘটে এবং 
উভয় দলের নেতৃবর্গ পুনরায় একযোগে আন্দোলন করতে সম্মত হন। মুসলিষ 
নেতৃবর্গও এই সময় হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হন। ইয়োরোপের 
রাজনৈতিক আবহাওয়াই ভারতের মুললিয নেতৃবর্গের মত পরিবর্তন করতে সাহাব্য 
করে। ১৯১২-১৩ খ্রীন্টাব্বের বলকান যুদ্ধ ইয়োরোপের তুরম্বের শক্তি ধ্বংপোন্ুধ করে 
তোলে ৷ এই যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের খ্রীন্টানি শক্তিসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে যে নীতি 
গ্রহণ করে তাঁকে ভারতীয় মুলমানগণ মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধের সহিত তুলনা করতে শুরু 
করে। ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের খণ্ফাকে মুসলিম জগতের অধিকর্তা বলে মনে 
করে। সুতরাং তার প্রতি ইয়োরোপের খ্রীপ্টান রাজ্যগুলোর ব্যবহারে তারা ইংরেজদের 
বিরুদ্ধেও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় । বিশেষতঃ তুরস্কের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কোন- 
প্রক্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আন্মত না হওয়ায় ভারতীয় মুপল্মানদের সঙ্গে ইংরেজ 
সরকারের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে । এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই মুমলিম সম্প্রদায়কে 
জাতীয় কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্ররোচিত করে। ইতিমণ্থ্যে 
মুসলিম লীগের সংগঠন ও সংবিধানেও অনেক পরিবর্তন সাবিত হয়! মুসলিম লী:গর 
তরুণ সদন্তগণ মোহম্মদ মালি জিন্নাহ নেতৃত্বে সংগঠনের ঈপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন 
করেন। ১৯৩ খ্ীন্টান্দে মুসলিম লীগের সংবিধান সংশোধিত হয় এসং আগা! খান এই 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় মুসলিম লীগ তার 
প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিত্যাগ করে এনং ঘোষণা করে যে, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে সহযোগিত! করে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করাই এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্ঠ। 
তাছাঁড়! মুসলিম লীগ এই সময় বেশ কয়েক বছর জাতীয় কংগ্রেদের একই স্থানে এবং 
একই তারিখে তাদের বাষিক অধিবেশন আহ্বান করার ব্যবস্থা করে। 


(৬) লক্ষ্ষৌ চুক্তি £ 


প্রথম বিশ্বতুদ্ধের সময় তুরস্ক ইংলগডের বিপক্ষে যোগদান করে । কলে ভারতের 
মুপলিম অম্প্রগায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। মুললিম সম্প্রদায়ের 
দুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আালি ও পদৌঁকত আলি ছিলেন ব্রিঈশ বিরোগী দলের মুখপান্র। 
সথহরাং যুদ্ধের সময় ত্রিটিশ অরক্কার এই ছুই নেতাকে অন্থরীণ রাখার ব্যবস্থা করে । 
মুদলিম লীগ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিদর্তন সাধনের জন্য এই সময় জাতীয় 
কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে শুক্ক করে। ১৯১৬ গ্রীন্টান্দের ডিপেশ্বর মাসে 
লক্ষৌ শহরে একই সঙ্গে মুসপিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রায় চারশ মুপলিম প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন । এই অধিধেশনের সময়ও 
তরুণ মুললিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। 
এই চুক্তিই 'লক্ষৌ চুক্তি" নামে পরিচিত । 

লক্ষ চুক্তি'অনুসারে আগামী দিনের সম্প্রনারিত প্রাদেশিক আইনসভায় মুগলিষ 
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জন্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে একটি হত্র গৃহীত হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমদের 
সংরক্ষিত আসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। এই চুক্তি অ্থুসারে 
স্থির হয় যে, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন 
সভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদন্তরা যথাক্রমে ৩০, ২৫, ৩৩ ও ১৫ শতাংশ অধিকার করার 
স্বযোগ পাবে। মুললিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় তার! 
যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ শতাংশ সদতাপদ অধিকার করার সুযোগ পাবে । 


1৭) লক্ষ চুক্তির গুরুত্ব £ 

মুসলিম লীগের তরুণ নেতা! মোহম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেন নেতৃণর্গের সঙ্গে 
আলোচনার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় 
যুক্ত প্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে । এই চুক্তির 
ফলে সংখ্যাগুক্ মুললিম প্রদেশগুুলার স্বাথে, সংখ্যালঘু মুললিম প্রদেশগু'লার স্বার্থের 
প্রতি, বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের স্বার্থের প্রতি, যথেষ্ট অবিচার করা হয় । কিন্তু উত্তর 
প্রদেশের প্রবীণ ও সংরক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা 
করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী 
মনোভাবের স্থষ্ট হয় সেই স্থযোগেই তরুণ মুসলিম নেতাগণ এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন 
করার স্থযোগ লাভ করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের মুসলিম 
লীগ দল মলি-মিপ্ট। সংস্কার অনুযায়ী প্রদত্ত প্রার্দিশিক আইনপভার আসনসংখ্য 
অপেক্ষা এই চুক্তি অন্ারে ৩* শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খুবই সন্থষ্ট হয়। প্রক্কতপক্ষে 
মলি-মিন্টো সংস্কারের ফলে মৃলপিম সম্প্রদায় যেসব স্থযোগ-স্থবিধা লাভ করে লক্ষ 
চুক্তির ফলে তার পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে 0০991817 মন্তব্য 
করেন, [10০ 00170295101) 10900 1705 006 00716235 ৮০1০ 8 00016 
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(৮) উপসংহার £ 

লক্ষ চুক্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাময়িকভাবে সহযোগিতার সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে এবং 'এই চুক্তির এই একটিই মাত্র স্থৃফল। হিন্দুমুসলিম সম্প্রদায়ের সহ- 
যোগিতার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি নতুন পথের সন্ধান পায়। 
কিন্তু এই চুক্তি স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না! এবং স্থযোগ-স্ৃবিধা দাঁন করে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্্যবোধকে দূর করা সম্ভব ছিল ন!। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনবিরোধী 
জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ আদর্শে উত্ধদ্ধঃমুসলিম লীগের সঙ্গে 
সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ডক্টর লালবাহাছুরের মতে, “7১6 7800 85 
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09106 .১০ল০ 48 00100107018] 0০05৮ 0080 2000 205 ডাচ 0210 1090 


15005 0117012৮৮21 57 


2501081521115 2৫%০9০2:0০. 21072510506 40207952170. 40976 | ৪11 2 1 
70572 00 ৮5100]. 0) £21) 0909217 0১০ [710005 210. 17105111775, 20010 
০০ 12956 95005066000 23001010106 2 051:01170 010252 215 101105- 
06169152170. 10117 15 1516 000) 0010£595 10601055. 7০1) 1 
825211561710010065 ০010 170 51)9106 00 561156 06 10521 ৮1710) 072 
10012 05110751750 06ড61070 0 31091) (00170107006 12 006 
/০00]00. 10105 00108595 21:0£1:2100109) 0 00০ 00171: 1000) 02170817020 
৪০0৮০ 01950516101 10 032. (05101007770 10601051081 1217025 
109০217036 ০ 00015 17)2.06. (32100 211-29501090-009:059 1790 23 16205 
€0 70216 50100020580 00০ 2156 00001:6011, [00190 26 2:01 
ড/1202৮০1 21610 06 ৮1510190176 [7001001১806 ৮25 10190007060 00 
1911001:9.% 


9. 05.72906 06 652695)9 ০1 7101518075679 8127805005620626 01 29], 
০০ 9৮ 8৭ 80 17009197097769 2 (106 48০৮ ০1 1919. 


2৪ (১) ১৯১৭ খৃষ্টানদের মুলকথা ঃ 
মললিমিপ্টে! সংস্কার চরমপন্থীদের তো! দুরের কথা নরমপন্থী নেতাদ্রেও সহষ্ট করতে 
ব্যর্থ হয়। ১৯০৯ খ্রীন্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস মলি-মিন্টো সংস্কারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য- 
সমূহ সমালোচনা করে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব গ্রহণ করে। নরমপন্থী নেতা এবং ব্রিটিশ 
"শাসকদের উদ্দারত! ও স্তায়পরায়ণতায় অবিচল বিশ্বাসী গোপালকুষ্চ গোখলে কেন্দ্রীয় 
আইনসভার সদন্তরূপে তার অভিজ্ঞতার কথ! খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন, “৬7০ ০: 
036 01952700 £21061210010 ০৫ [17012 ০2 01015 19000 10 561০ 001 ০০৫৮ 
৮5 ০এ৫ 010159.৮  মন্ট-ফোর্ড রিপোর্টেও মঙলি-মিন্টো সংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় 
যে, দশবছরের মধ্যেই এই সংস্কার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক 
'ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে অসমর্থ হয়। এই সংস্কার সম্বন্ধে মনোভাব দেখে মনে হয় যে, 
মপি-মিপ্টোর প্রবতিত শাসনপ্রণালী ১৯০৯ খরস্টাবের ভারতীয় রাজনীতিবিদদের 
চাহিক্দাও পূরণ করতে সক্ষম হয় নি। 
মলি-মিপ্টে। সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত 
পরিবতিত হয় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয়দের রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষা আরও 
'বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের যুদ্ধের উদ্দেশ্টা সম্পর্কে 
-ঘোষণ| ভারতীয়দ্দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে সাহপী করে তোলে । অপর- 
দিকে যুদ্ধের প্রথম পর্বে জার্ধানীর সাফল্যে ও ইংলগ্ডের ব্যর্থতায় ভারতীয়দের মনে নতুন 
আশার সঞ্চার হয়। কারণ অনেকেই এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন ষে, ইংলগ্ের ছূর্ভাগাই 
জ্ভারতের স্থযোগের শুভ ইঙ্গিত। 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ছুবছরের মধ্যেই ১৯১৬ ্রীন্টান্ধে ভারতের রাজনীতিকে 
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে । 

প্রথমতঃ, জাতীয় কংগ্রেসে চরমপন্থীদদের পুনঃ প্রবেশ ৷ ১৯০৭ গ্রীস্টান্দের স্থুরাট 
অধিবেশনে বিচ্ছেদের পর চরমপন্থী দল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ 
করলে তিনটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্ট করে নি। বিশেষতঃ চরমপন্থী দলের 
বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর দমনযূলকনীতি তাদের দল গঠনের পক্ষে সবচাইতে বড় অন্তরায় 
ছিল। ১৯০৭ থ্রীপ্টান্দে লাল! লাজপৎ রায়কে দীপাস্তরে প্রেরণ করা হয়, ১৯*৮ খ্রীস্টান্দে 
অরবিন্দ ঘোষ কারাস্তরালে প্রেরিত হন ও পরে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক 
ছিন্ন করেন এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে টিলকের প্রতি আট ব্ছর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া! 
হয়। ১৯১৫ গ্রীন্টান্দে নরমপন্থীদলের ছুই প্রধান গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও ফিরোজশাহ 
মেহতা ১৯১৫ গ্রীন্টাববে মৃত্যুমুখে পতিত হন । তবে ১৯১৪ খ্রীন্টান্ধে টিলক কারাগার 
থেকে মুক্তি পান। ইতিমধো ১৯১১ খ্রীনণব্ধে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ কর' হয় এবং স্ব্দেণী ও বয়কট 
আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে । ফলে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মিলনের পথ স্থগম 
হয়ে ওঠে এবং এই সংযুক্তি সাধনের জনতা কংগ্রেসের সংবিধানের এ সামান্য সংশোধন করা 
হয়। ১৯১৬ থ্রীস্টাব্দের লা) অধিবেশনে আবার চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে এক। 
স্থাপিত তয় । 

দ্বিতীয়তঃ ১৯১৬ খ্রীপ্টান্দেব কপগ্রেস অধিবেশনেই হ্ছাতীয় কংগ্রেস ও মুলিম লীগের 
মধ্যে সহযোগি তার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য লক্ষ চু্সি সম্পাদিত হয়। পরবর্তাঁকালে 
উভয় দলের এই চু'ক্ত খুন ফলপ্রস্থ না হলেও সাময়িকভাবে এই চুক্তি জাতীয় আন্দে- 
লনের এক নতুন দিগন্ত ঈন্সোছন করতে সাহ!যা করে। 

তৃতীয়তঃ, ১৯১৬ খ্রীন্টান্দের মিসেস আযানি বেপান্ত হোমরুল লীগ গঠন করেন । 
বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত স্থানেই প্রায় এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হয়। বাল গঙ্গাধর 
টিলক হোমরুল আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯১৭ খ্রীন্টাবে মিসেস আযানি বেসাস্ত 
জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। জাতীয় কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই 
সর্বপ্রথম ভারতীয়দের নিকট স্বায়ত্বশালনের একটি বাস্তব পরিকল্পনা] উপস্থাপিত করা হয়। 


ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন অন্বীকার করা সম্ভব 
ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্ত্রাসশাদী আন্দোলন ধ্বস করাঁর জগ্ন ব্রিটিশ সরকার 
বিভিন্ন প্রকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু দমন্মূলক্ আইনের দ্বার! বা শ্ষ্ঠুর 
অত্যাচারের সাহায্যেও অ্তাসবাদ দূর করা সম্ভব হল না। বাধা হয়ে ব্রিটিগ সরকার 
ভারতীয়দের অদস্তোষ দুর করার জন্য অন্ত উপায় অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন। এই 
চেষ্টার ফলেই ১৯১৭ গ্রীস্টাব্দের মণ্টেগুর ঘোষণা । 

নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন ভারতের তদানীস্তন 
ভাইসরয় লর্ড চেমস্ফোর্ড। তিনন ব্রিটিশ সাআাজ্যের অবিচ্ছেদ্চ অংশ হিসাবে ভারতে 
স্বায়ত্রশাসন প্রবঙন করার জন্ত একটি পরিকল্পনা! তৈরি করেন এবং এই প্রস্তাবের, 
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কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ অংশ ইংলগ্ডের সরকারের নিকট পেশ করেন। কিছুদিনু পরে ভারত 
সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন উদারপন্থী এড়ুইন মণ্টেগ্ড ভারত সচিবের পদে নিষুক্ত হন এবং 
তিনি ১৯১৭ শ্রীস্টাব্দের ২*শে আগন্ট ভারতের সমস্তা সমাধানের জন্ত একটি নতুন নাতি 
ঘোষণা করেন । 


(২ ১৯১৭ খ্ুস্টাবের ঘোষণা £ 

এডুইন মন্টেঞ্চ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, শাসনতস্ত্রের গ্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের 
প্রতিটি ক্রমবর্ধমান সংযুক্তিকরণ এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের অবিচ্ছেগ্ভ অংশরূপে ধীরে ধীরে 
দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্টে স্বায়ত্শাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করাই ব্রিটিশ 
সরকারের প্রধান নীতি । 11১০7001105 ০0৫ [5 1৬219505 (0০771010 10 
1101) 09০ (30৬৫]7]0তো 0[07019 2০ 17 ০0101909000 15 086 0৫ 
0০ 1101029171 25500190101 04 [10108 17 ০০ 10:20101) 04 201017130-9- 
007. 80000 90102] 06৬০1019070 06 ৪০150501711 17501000015 
110) 2 ৬1০৬ 10 70108765519 1০811587101) 0£ 1281901511০ 0৮০17017017 1] 
17019. 25 27 11211010016 01 010 131105]. ঢ00০” তিনি আরও ঘোষণ! 
করেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ে সংঙ্কার সাধনের মাধ্যমেই এই নীতির সাফগ্য অর্জন করা 
সম্ভব। তবে ব্রিটিশ সরকারই এই পরিবর্তনের সময় এবং সংস্কারের বপ নির্ণয় করার 
অধিকার ভোগ করবে। তাছাড়া! সময় ও সংস্কার নির্ণয় করার জন্য ছুটি বিষয়ের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন £-(১) ভারতবাসীর নিকট থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতার 
সঠিক মূল্য নিরূপণ, এবং ২) ভারতীয়দ্রে দাঠিত্ববোধের উপর কি পরিমাণ বিশ্বাস 
স্বাপন করা সন্ত | 

(৩) মণ্ট-ফোভ” সংস্কার £ ৰ 

শাসনতান্ত্রিক ঘোষণার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করা'র উদ্দেশ্রো মণ্টেগ্ 
১৯১৭ শ্রীপ্টাব্খের নভেম্বর মানে ভারতে '্বাগমন করেন এবং ভাষ্টিসরয় লর্ভচেমসফোডের 
সহযে'গিতায় একটি রিপোর্ট প্রস্তুত বরেন। ১৯১৯ খ্রীপ্টাব্দে এট রিপোট প্রকাশিত 
হয়। এই রিপোর্টে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রশঃসনীয় পর্যালোচনা প্রকাশ 
পায়। রিপোর্টে বলা তয় যে, দায়িতশীল সরকার গঠনের প্রথম পদক্ষে”্ই হবে প্রাদেশিক 
সরকারের উপর শাংশিক দায়ি অপ্পণ করা । কিক, ভাবতের কেন্দীয় সবঙ্গার ভারুত 
সচিবের মাধামে ব্রিটিশ পালিযামেন্টেব নিকট দায়িত বহন করলে । এই রিপোর্টে 
আইনসভার ব্সেরকারী সদশুদের সংখ্যা! বুদ্ধি সবার স্থুপাতিশ করে এবং জঅস্তাবাক্ষেত্ে 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনলরণ করার পক্ষে মতামত জ্ঞাপন বরে । গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 
সহিত সামঞ্জশ্তহীন সাম্প্রদায়িক শিতিতে নির্বাচন প্রথাকে ও এই রিপোর্টে হিন্দ! করা 
হয়, যদিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে এই নীতি গ্রহণ করান প্রয়োজনীয়তা, 
স্বীকার করা হয়। 
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মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টের ভিতিতেই ১৯১৯ হ্রীস্টাব্ধের ইত্ডিয়া আযাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার পর 
১৯২১ গ্রীস্টান্ধ থেকে এই আইন কার্ধকরী করার ব্যবস্থা কর! হয়। 


18) সংস্কারের প্রয়োগ £ 


মন্টেগুৰ ঘোষণা খুবই সংক্ষপ্ত; ভারতে কি ধরনের শাসনতন্ত্র গঠিত হবে সে 
সম্পর্কে এই ঘোষণ! মাত্র সামান্ত ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন আলোচনার 
মাধামেই এই সংস্কারের পূর্ণ রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কি ১৯১৭ খ্ীষ্টাব্ের 
এ্রড়ুইন মণ্টেগুর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও নীতি জম্পর্কেও এই রিপোর্ট স্পষ্টভাবে কিছু 
প্রকাশ করে নি। দৃষ্টান্তন্বর্ূপ বল! যেতে পারে যে ছৈত-শাসন পদ্ধতির (05805 
মাধামে প্রদেশগুলোতে আংশিক দাঁয়িত্বপূর্ণ সরকার গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের 
মতোই দায়িত্বহীনভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনার সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া শ্বতত্ 
নির্বাচকমগ্ডুলী জম্পর্কে মণ্টেগ্তর ঘোষণায় কোন প্রকার উল্লেখ ন! থাকলেও 
১৯১৯ খ্রীন্টাব্ধের বিধিবদ্ধ সংস্কার আইনে শ্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা রক্ষা করা হয়। ফলে 
হিন্দু ও মুদলমানদের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং 
এই উতভম্ সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ব্যতীত সুষ্ঠভাবে দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্ভব 
ছিল না। তবে মণপ্ট-ফোর্ভ রিপোর্টের অনুমোগনের কিছু অংশ পালিয়ামেপ্টের যুক্ত 
সিলেক্ট কমিটি পরিবর্তন করে, কিন্তু এই রিপোর্টের মূল কাঠামোর বিশেষ কোন রদ-বদল 
হয় নি। 


(৫) উপসংহার £ 

১৯১৮ গ্রীস্টান্জের জুন মাসে মণ্ট ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হুলে ভারতের 
জাতীয়তাবাদী মহলে এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোকে অতান্ত অসস্তোষজনক বলে মস্তব্য 
প্রকাশ কর! হয়। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে 
মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোকে কঠোর ভাবে নিন্দা ও সমালোচনা কর! হয় । তবে 
নরমপস্থী নেতৃবর্গ এই প্রস্তাবগুলোকে অসস্তোষজনক বিবেচনা! করেও এইগুলোকে 
কার্ধকরী করার ইচ্ছ! গ্রকাশ করেন। অধিকাংশ ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা এই 
সংক্কারকে '015821201001/5 2170. 80320580005 বলে বর্ণনা করলেও ব্রিটিশ 
সরকার ছ্বিধাহীন চিত্তে এই সংস্কার বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে। 


0. 76. 26165 £5 97516 ০1 60০ 11070569 01১61285198 
£৩970259 হত 61991169601 60৩ 8101701601৩ 890086 91 2918 হত 0৩ 
€৯0 ৮9818706190 ০04 20015 48০৫ ০£ 1919. 


48288. (১) ভূমিকা ও 


১৯১৬ খ্রীন্টান্ধের যার্চ মাসে লর্ড চেমসফোর্ভ হাডিগ্রের স্থলে ভারতের গভর্নর 
জেনারেলের কার্ধভার গ্রহণ করেন। এই সময় হিন্দুসুসলমানদের এঁক্যের দ্বার ভারতের 
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জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নরমপস্বীগণ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায় চরমপন্থীগণের 
আবিপত্য স্থাপিত হয়। সুতরাং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ ব্যাপক গধ-আন্দোলনের 
আয়োজন না থাক! সত্বেও, ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমন্তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচার 
করতে প্রণোদিত হুয়। চেমসফোডভ' শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কিভাবে সাহ্তি হওয়া 
উচিত এই সম্পর্কে অন্থুসন্কান করতে শুরু করেন এবং এই সম্পর্কে তিনি কতিপয় নিজস্ব 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার এই প্রস্তাবগুলো কিন্তু যথেষ্ট সস্ভতোষজনক ছিল ন1। 
এমন কি বড়লাটের শাসন পরিষদেরই ভারতীয় সান্ত শ্রীশঙ্করণ নায়ার এবং ভারত সচিব 
অপ্টেন চেম্বারলেনও এই প্রস্তাবগুলোকে যথোপযুক্ত বলে মনে করতে পারেন নি। 
চেমসফোড” তখন ভারত সচিবকে ভারতে উপস্থি 5 হয়ে হ্বয়ং অবস্থ। পর্যবেক্ষণের জন্য 
আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নবনিধুক্ত ভারত সচিব লর্ড মণ্টেগু। 
ইতিমধ্যে অস্টেন চেগ্বানলেন পদত্যাগ করেন। ভারতে আসার পুর্ব মণ্টেগ ১৯১৭ 
সালের ২শে আগন্ট কমন্মলভায় ভারতের শাসনতান্ত্রক অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিটিশ 
সরকারের নীতি ঘোষণা করেন । এই ঘোষণায় বল! হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্ক 
অংশ হিসাবে ভারতবর্ষ উত্তরোত্তর দায়ত্শীল শাসন ব্যবস্থ' প্রদর্তনের উদ্দেশ্যে শাসন- 
কাধের সকল বিভাগের সহিত ভারতীয়দের উত্তরোত্তর সংযোগ স্থাপন এবং স্বাযত্বগাপন- 
মূশক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রামক অন্প্রপারণই মহাথান্ত 'ব্রটণ সরকারের নী'ত এবং ভারত 
সরকারও এই শীতির সঙ্গে একমত “0৩ 7011০) ০0£ [75 1919509+5 00901000061 
1015 71)101) 00০ (0৬০70012017 01170192217) 50100101606 200010 195 11790 
0 000 11015951706 95509019110] 06 1701275 1] ০৬০1৮ 10120018026 201071115- 
09007 2070. 076 £:90021 00610100001 0৫6 5216-505%61017176 1115000100109 
ঘ10) 2 516৬7 00 01:0£65581৩ 128115800]) 04 1:251901051016 (0৬০01000170 
11) 10019, 23 211 11762612172 01 002 13706191) 70101916. 


(২) মণ্টেগ্ড চেমসক্ষোর্ড রিপোর্ট 2 

এই ঘোষণায় স্পষ্টই বল! হয় যে, ব্রটশ সরকার ভারতের দায়িত্বণীল শাসনতঙ্থ 
প্রবর্তনের ইচ্ছ। পোষণ করে, তবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন ধীরে ধীরে করা হবে এবং এই 
দবায়ত্বনীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনও সহজ করার উদ্োস্তে স্বায়ত্বশীসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর . 
ক্রমিক জন্প্রলারণ করা হবে । এই ঘোষণার কয়েকমাপ পরেই১৯১৭ সালের নভেম্গর মাসে 
ভারত সচিব মণ্টেগড ভারতে উপস্থত হন। তিনি প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থান কুরে 
ভারতীয় নেতৃবুন্দের সহিত এং পিভিন্ন প্রাতঠানের সহিত আলাপ আলোচন। করেন 
এবং বড়লাট চেমদফোডে'র সহিত সংযুক্তভাবে ভারতের শাসনতাস্ত্রক অগ্রগতির প্রস্তাব 
গ্রথিত করে একাট বি্রশী রচনা বরেন। ১৯১৮ সাঁলের জুন মাসে এই বিধরণী প্রকাশিত 
হলে ভারতের জাতায়তাবাদা মহলে মপ্ট-ফোড' বিবরণীর প্রস্তাবগু:ল! অত্যন্ত অসন্থোষ- 
জনক বলে 1ববেচিত হয়। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক'গ্রেষের একটি বিশেষ 
আধবেশনে যুক্ত বিবরণীর প্রস্তাবগুলোর কঠোর দমালোচন! ও শিন্দা করা হয়। কিন্তু 
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এই যুক্ত বিবরণীর ভিভিতেই একটি বিল রচিত হয় এবং ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্টের উভয় 
সভার প্রতিনিধিদের ছারা গঠিত একটি যুক্ত সিলেক্ট কমিটির ছ্বারা এই বিল বিবেচিত হয়। 
১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিল পালিয়ামেন্টের বারা অনুমোদিত হয়ে ভারত 
শান আইনে পরিণত হয়। 


(৩) শাসন বিধি-কে্দ্রীয় শাদন ব্যবস্থা ঃ 


ভারত শাসন আইনের দ্বার! স্থির হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বলতে সপরিষদ 
বড়লাটকেই নির্দেশ করবে, অর্থাৎ বড়লাট ও তার শাসন পরিষ? । তবে এই আইনে 
শাসন পরিষদের সদশ্তসংখ্য। কিন্তু নিদিষ্ট কর! হয় নি। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের 
ব্যবস্থা কর! হলেও ব্রিটিশ ভারতে শাস্তি ও নিরাপত্তার জন্ত বা অন্য যেকোন স্বাথে 
প্রয়োজনীয় যে কোন আইন বিধিবদ্ধ করার বিশেষ ক্ষমত| বড়লাটের উপর ন্যস্ত করা হয়। 
তবে এই সকল আইন পালিয়ামেপ্টের নিকট অবস্তই প্রেরণ করতে হত এবং আইন 
কার্ধকরী করার জন্ত রাজার সন্মতিরও প্রয়োজন ছিল । 


কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে এক কক্ষ থেকে দ্বিকক্ষ আইন পরিষদে পরিণত কর! হয় । 
উধ্ব কক্ষের নাম রাস্্রীয় পরিষদ (00971011 ০ 96৪০) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হয় ব্যবস্থ। 
পরিষদ ([.9215120৮0 £১85070015) | উধ্ব কক্ষের সদশম্তনংখ্যা নিদিষ্ট হয় ৬০--এই 
সদশ্তদের মধ্যে ৩৪ জন অন্ততঃ কম সংখ্যক নির্বাচকের দ্বারা অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ভোট দানের 
ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রচলিত হয়। বাকী ২৬ জন ছিলেন বড়লাটের 
মনোনীত সন্ত । নিয়কক্ষের সদন্ত সংখা! নিধারিত হয় ১৪৫-__তীদ্রে মধ্যে ১০৫ জন 
নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট বড়লাঁটের মনোনীত সন্ত । ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কারে যে 
পৃথক নির্বাচকমগ্ডলীর ব্যবস্থা কর! হয় তা ভারত শাসন আইনেও বজায় রাখা হয়। 
তাছাড়া! এই নিয়ম এই সময় ইয়োরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং শিখদের জন্তও সম্প্রসারিত 
করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাংগঠনিক সম্প্রসারণ করা হলেও তার ক্ষমতা 
বুদ্ধি করা হয় নি--এমন কি শাসন পরিষদকে নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই তাকে দেওয়া 
হয়নি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বড়লাটের দ্বারা আইন পরিষদের ক্ষমতা খর্ব কর! 
হুয়। তবে অর্থসংক্রাস্ত বিষয়ে আইন পরিষদের ক্ষমত! কিছু বৃদ্ধি কর! হয়। 


-(8) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা £ 


আটটি প্রদেশ ( পরে বর্মীসহ নটি) গভনর শাসিত প্রদেশরূপে সমান মর্ধাদ! এবং 
একই প্রকারের শাসন কাঠামে! লাভ করে। এই প্রদেশগুলে! হল মাদ্রাজ, বোস্বাই, 
বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িস্তা, মধ্যপ্রদেশ এবং আসাম । উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত গুদেশ, বালুচিস্তান, দিল্লী, কুর্গ, আজমীর, মারোয়ার এবং আন্দামান 
নিকোবর ত্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাঁসনাধীনে স্থাপন করা হয়। গভর্নর 
শাসিত প্রদেশগুলোতে পূর্বেই আইন পরিষদের অস্তিত্ব ছিল। নতুন আইন অন্সারে 
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গ্রই আইন পরিষদের সদন্তসংখ্যা বুদ্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে, বল! হয় যে, 
প্রাদেশিক আইনসভার মোট সদস্ত সংখ্যার ৭* ভাগ নির্বাচিত হবে এবং অনধিক 
২০ তাগ মনোনীত হবে। প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পৃথক 
নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়। 

প্রাদেশিক শাঁসনের ক্ষেত্রে গভর্নরকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আইনসভার 
দ্বারা প্রণীত যে কোন আইনই বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমত। গভর্নর লাভ করেন । 
অপরদিকে নিজ দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রয়োজনবোধে যে কোন আইনের প্রস্তাবই 
গভনর স্বীয় অধিকার বলে আইন বলে ঘোষণা! করতে পারবেন । আইনসভা এইরূপ 
আইন প্রণয়নে আপত্তি করলেও গতন্নর নিজের ক্ষমত৷ বলেই আইন ঘোষণ! করতে 
পারতেন । 

(৫) দ্বৈত-শাসনব্যবস্থ! £ 

প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা শাসনযোগ্য বিষয়গুলোকে ছুটি পর্যায়ে বিভক্ত কর! 
হয়--সংরক্ষিত (২০52৬০০) ও হন্তান্তরিত 18175060060) | এই আইনে বলা 
হয় যে, প্রাদেশিক শাসনকাধ পরিচালনার জন্ত প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে গভর্নর 
থাকবেন এবং গভর্নরের শহিত যুক্ত থাকবে একটি শান পরিষদ এবং অপরদিকে 
কয়েকজন মন্ত্রী। গভনর তার শাসন সহযোগিতায় সংরক্ষিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শাসন 
পরিচালনা! করবেন। অপরদিকে গভনরই মন্ত্রীদের সহযোগে হস্তাস্তরিত বিষয়গুলো 
সম্পর্কে শাসন পরিচালনা করবেন। মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্তদের মধ্য 
হতেই নিযুক্ত হবেন এবং আইন পাঁরষদের নিকটেই তার! দায়িত্ব বহন করবেন। 
স্থতরাং আইনসভার আস্থাভাজন সনম্তদের মধ্য হতেই মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রচলিত হয়। ফলে একদিকে আইনসভার নিকট দায়িত্বহীন শাপন পরিষদের দ্বারা 
কতিপয় বিষয় শাসন, অপরাদ্দকে আইনসভার নিকট দায়িত্বথল মন্ত্রীদের দ্বারা অন্ান্ত 
বিষয়গুলে! শাসন--এইবপ দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেব্রে প্রবাতিত হয়। 
এইরূপ হ্বৈত-শাসনের মধ্য দিয়েই স্বায়তৃশাসনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়--অর্থাৎ যে 
পরিমাণে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা মন্ত্রীদের দ্বার! পরিচালিত হয়, প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে 
মেই পরিমাণ দায়িত্বশীল শাপনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, কারণ মান্ত্রগণ ছিলেন জনগণের 
প্রতিনিধিদের ঘার৷ গঠিত আইন পরিষদের নিকট দাঁয়ী। 

(৬) রাজস্ব বণ্টন বিধি ঃ 

কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজম্ব বণ্টনের ব্যবস্থা এই আইনে 
করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় রাজন্বের মধ্যে প্রধান হয় বহির্বাণিজ্য শ্ু্ধ ও আয়কর 
এবং প্রাদেশিক রাজস্বের প্রধান উৎস হয় ভূমি-রাজন্ব। কয়েক বছরের জন্য প্রাদেশিক 
সরকারসমুহ কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তবে 
প্রাদেশিক সরকারকে সীমাবদ্ধ কর আদায় করার এবং খণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা! প্রদান 
করা হয়। প্রার্দেশিক সরকারের দ্বার সংগৃহীত রাজস্ব কি উপায়ে হস্তাস্তরিত এবং 
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সংরক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্যে বষ্টিত হবে তা দুটি পর্যায়ের মধে) আলোচনার দ্বারা, অন্তথায়। 
গভনরের দ্বার! স্থির হবে বলে ব্যবস্থা কর! হয়। 


(৭) পমালোচন! £ 


মপ্ট-ফোডভ সংস্কারের সাফল্য ছিল প্রচুর সময়দাঁপেক্ষ এবং ভারতীয়দের 
সহয়োগিতার উপর নির্ভরশীল। ধীরে ধীরে দাগিত্রশীল সরকারের সম্প্রপারণ ছিল এই 
সংস্কারের মূল কথা । বিশেষতঃ সংস্কার অন্য।য়ী অস্থুষিত ১৯২* গ্রীন্টাঞ্ের নির্বাচন 
জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করে। কিন্তু নরমপদ্থীদের কোন কোন নেত। এবং তাদের 
সমর্থকগণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জয়লাভ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেন। এই 
সকল নরমপন্থীদের মতের সমর্থনকারীরাই পরে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাঁসের, 
নেতৃত্বে ১৯২৩ খরীপ্টাবধে স্বরাজ দল গঠন করেন । ফলে জাতীয় কংগ্রেদের গরিষ্ঠ সংখ্যার 
অপইযোগিতার ফলে এই সংস্কার প্রথম থেকেই নানারূপ বাধার সম্্থীন হয়। তাছাড়া 
দ্বৈত-শাসন পদ্ধত প্রচলনের ফলেও নানারূপ অস্থবিধা দেখা দিতে শুর করে। স্বতন্ত্র- 
শির্বাচক মণ্ডণী নীতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ৩ এই সংস্কার কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয় 
এবং শাসন সংস্কারের জন্ত আবার আন্দোলন শুক্র হয়। সংস্কার প্রবতিত হওয়ার দশ 
বছর পরে এই কার্ধকারিতা বিচারের জন্ত অনুসন্ধান সমিতি গঠন করার ব্যবস্থা করা 
হয়। কিন্তু জনমতের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ খ্রীন্টাঝেই এই অনুসন্ধান সমিতি 
গঠন করতে বাধ্য হয়। এই সমিতি বিশেষভাবে দ্বৈত-শাগন গ্রথ! প্রবর্তনের তীব্র 
সমালোচন! করে। প্রকৃতপক্ষে মণ্টফোড সংস্কার চারদিক থেকে নানাপ্রকার বিরূপ 
সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে তার গঠনমূলক দৃষ্টভঙ্গির কথা সাধারণভাবেই 
সমত্তড সমালোচকই উপেক্ষা করেন। বিশেভাবে গভর্নর জেপারেল ও গভর্নরদের 
অতিরিক্ত ক্ষমতা, কেন্দ্রে মন্ত্রীদের দায়িত্ববিহীন মস্ত্রিসত| ও সাশ্প্রায়িক নির্বাচন প্রথাই 
সমালোকদের দৃষ্ট বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ 
কৃতিত্বের অধিকারী 79270%21 ১৪৪:-এর মতে, “095 (03০ 7২০01025) ৮/€7:6 
৪]. 23590091 0211956019 07) 076 980. 00 561£-50ড2100106170,  ড/18208 
0610 1170121) 70110091 01:0£0555 জা০০]] 1১9৮০ 16০17 10212090, 2280০ 
270 1008015 16ড0150020815. 7065 £9০১ 5 ৪00 12150) 217001218 
17001061761 00 210048, 0০01916 00 0] 002107) 270. 2170001500০ 
€০:100৮106  6%09110109 200. 17109170৮25 101 (১০ 080016 ০০০০2100021) 
087510919 8170. 10050900105 ০0010 70 196 ৪$01090, 0102 176ড7 55502077 
৮৮০7 22]: 67018) 2170. চ01090 স্মত1] 21005) 00 77806 10100 
80৮2706 17951:2010. 70015 2.5 105 655077119] 10511502007. 16 90276ন 
৪ 5078506060791 ০10০4. ৮7101 ৮/০০৫1৫ 12০ 5000. "16 77556176 17701818 
050৮0100060,15 039 13610 01700067596 25 জা৩1] ৪৩ ০0 (327018. 


[71500:5 06 10019--0916 11 6৯৮ 


0. 17 7587017560৩ 11075088006-0196170580 22 751917709 ঢা 17১6 11801 
গ| ৩711101820 01 0116 €92087988. 
0, 
ত৮০৪০৮ ০0৮ £0৩ [79875080981 0666569 ০1 £17৩ 01188 05-6:19৩17005 0078 
[8০1077728. 


4209. (১) ভূমিকা £ 

১৯১৭ খ্রীস্টান্ষের ২*শে অগাস্ট ভারতসচ্ব লর্ভ এডুইন মন্টেগ্ড কমন্সদভায় 
ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ঘোষণা করেন। এই 
ঘোষণায় বলা হয় যে, ব্রিটিশ সাআীঁজ্যের অচ্ছেগ্য অংশরূপে ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর 
দায়িত্বশীপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্ট শাসনকার্ধের সকল বিভাগের সহিত ভারতীর়- 
দের উত্তরোত্তর সংযোগ স্থাপন এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণই 
মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের নীতি এলং ভারত সরকারও এই নীতির সহিত একমত । 
“০ 790110% 06 15 7৬171০51575 (0৮০10010016 ৮101) ৮/17101) 00০ €০৮০াট 
10170617012 20 11) 50100191965 200070 2 0020 01 0170 1707695116 
85090190101) 01770197517 5৬০1:% 02001 06 201011015086107 2770. 
00০ £120091 06৮91010106170 0: 5911-29%2171116 17501000015 ৬/10) এ 
৬12৬৮ [0 [10175955152 16211580101) 01 19510179511010  £0৮০171106170 0 
[78019 23 27110055121 12:00 006 70010151) [00010116- 

এই ঘোষণার কয়েকমাস পরেই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১*ই নভেম্বর মণ্টেগু ভারতে 
উপস্থিত হন এবং প্রায় ছ'মাসকাল এদেশে অবস্থান করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের 
সহিত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা! করেন এবং ভাইসরসু লর্ড 
চেমসফোর্ডের সহিত সংযুক্তভাবে ভারতের শাসনতাস্ত্রক অগ্রগতির প্রস্তাব গ্রথিত করে 
একটি [ববরণী রচনা করেন। 


(২) কংশ্রেসের সমালোচনা £ 


১৯১৮ খ্রীন্টাব্বের জুন মাসে মণ্টেগুচেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতেম় 
জাতীয়তাবাদী মহলে এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলে। অত্যন্ত অসস্ভোষজনক বলে বিবেচিত 
হয় এবং এই রিপোর্ট জম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার জন্য ১৯১৮ খ্রীপ্টাবের অগাস্ট 
মাসে বোশ্বাই শহরে জাতীয় কংগ্নেস এক বিশেষ অধিবেশনে মিপিত হয়। ইতিমধ্যেই 
প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পর্কে নীতি নিধারণের বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্শের মধ্যে 
মতবি-র ধিতা দেখ! দেয়। দিনশা ওয়াচা, স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিকা চরণ 
মজুমদার প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবর্গ বোগাই শহরে অনুষ্ঠিত জাতীর কংগ্রেসের 
বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে জঅন্মত হন নি। বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত 
প্রস্তাবে বলা হয় যে, “সংস্কারের কোন কোন প্রস্তাবে বর্তমান পরিস্থিতি অপেক্ষা 
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কোঁন কোঁন বিষয়ে অনেক অগ্রগতির সম্ভাবনা, থাকলেও, জাতীয় কংগ্রেস এই গ্রস্তাব- 
সমূহকে হতাশাব্যঞ্জক ও অসন্তোষজনক বলে বিবেচনা! করে।” জাতীয় কংগ্রেস দায়িত্‌- 
শীল সরকার গঠনের জন্য বাস্তবমুখী .ও গঠনমূলক প্রস্তাব দাবি করে এবং এই উদ্দেশ্তে 
প্রস্তাবিত সংস্কারের অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় নানারূপ পরিবর্তন ও সংশোধন উত্থাপন করে। 


১৯১৮ গ্রীন্টাবন্দে:জাতীয় কংগ্রেসের দ্িলীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে বোস্বাই 
অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ছুটি শর্তাধীনে পুনরায় সমধিত হয় | এই ছুটি শর্ত হল, 
€১) প্রত্যেক প্রদেশে অবিলঙ্ষে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হুবে ; এবং (২) 
বেসরকারী ইয়োরোনীয়দের হ্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করতে 
হবে। কিন্তু এই অধিবেশনের সভাপতি মনমোহন মালব্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের 
অনুরূপ পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পরিবর্তে ১৯১৬ শ্রীন্টাব্দে সম্পাদিত কংগ্রেস- 
লীগ পরিকল্পন1 অনুযায়ী স্বায়তশাসনের অধিকার দাবি করেন। 


১৯১৯ খ্ীন্টাবে2অমৃতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে চার দক্ষ! 
সম্ঘলিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বল! হয়, (১) ভারত পূর্ণ দায়িত্বশীল 
সরকারের জন্য উপযুক্ত ; (২) মণ্টফোর্ড সংস্কার. আইন অপর্যাপ্ত, অদস্তোষজনক ও 
হতাশাব্যঞ্জক ; (৩) আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করে ত্রুত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার 
গঠনের জন্ত ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্টের অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; এবং (৩) 
দ্রুত পুর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উন্দেশ্তটে জনসাধারণের এই সংস্কারকে কার্ধকরী 
করার জন্য সহযোগিত। কর! একান্ত প্রয়োজন। 


এই অধিবেশনের সভাপতি মতিলাল নেহরু কয়েকটি বিশেষ কারণে এই সংস্কারের 
তীব্র সমাপোচনা করেন । তার সমালোচনার উল্লেখযোগ্য কারণগুলে! ছিল, (১) 
ঘ্ায়িত্বহীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন; (২) আইন প্রণয়নে গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত 
অধিকার মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ ; (৩) বাঁজেট সম্পর্কে গভননর জেনারেল এবং গভন্রদের 
ক্ষমতা সীমাহীন ও হুদূরপ্রসারী ; (৪) এই সংস্কার জনদাধারণের প্রাথমিক অধিকারও 
স্বীকার করে নি, বিশেষতঃ পাঞ্জাবের অমানুষিক দমনমূলক ঘটনার পর জনসাধারণের 
অধিকার সম্পর্কে সরকারী স্বীকৃতির একাস্ত প্রয়োজন ; এনং (৫) সংস্কারের কার্ধকারিতা 
সম্পর্কে ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রন্কৃতপক্ষে একটি জাতির জন্মগত 
অধিকার বহিরাগত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল করে রাখ। ৷ 


হবে নানাপ্রকার বিরূপ সমালোচনা কর! সত্বেও সাধারণভাবে ভারতীয় নেতৃবর্গ 
ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিত! করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের 
কয়েকটি ঘটন। পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে । কেন্দ্রীয় আইনসভ! ভারতীয় 
সদস্তদের প্রচণ্ড বিরোধিত। সত্বেও সরকারী সদস্যদের সমর্থনে ১৯১৯ খ্ীন্টান্মে ফেব্রুয়ারী 
মাসে রাঁওলাটি আইন বিধিবদ্ধ করে। মহাত্ম। গান্ধী এই নির্ধাতনসূলক আইনের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাঁবার উদ্দেস্তটে জনসাধারণকে হরতাল পালন করতে আহ্বান 
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ফ্জানান। বিভিয়ন্থ'নে গণ্ডগোলের হৃত্রপাত হয় এবং পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী 
করা.হয়। ১৯১৯ ্রীস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের শাস্তিপূণ 
আনসমাবেশের উপর কর্নেল ভায়ারের নির্দেশে ১৬৫* রাউও্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। এই 
গুলিবর্ষণের ফলে ৪** লোক নিহত হয় এবং ১২**০ লোক আহত হয়। পাঞ্জাবের 
নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ কর! হয় এবং জনপাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। 
ব্রিটিশ সরকারের এইরূপ কঠোর অত্যাচারের ফলে জনপাধারণ তাদের প্রতি অত্যন্ত কষু 
হয়ে ওঠে। 

ভারতের এইরূপ জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯২* গ্রীন্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে 
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন শুরু হয় । এই অধিবেশনে খ্বরাজ্য 
"স্থাপনের জন্ত প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং মহাত্মা! গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় স্বরাজ্য স্থাপনের দাবি পেশ করে এবং 
ভারতের জনসাধারণের নিকট ভারত সরকারের দায়িত্ব হস্তাস্তরিত করার প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৯ খ্রীন্টান্বের সংস্কারের প্রতিটি 
শর্তকে পুথান্থপুত্খরূপে আলোচন! করেন এবং তীব্র ও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। 
প্রথমতঃ, “উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন (70:0£1555156 16811590011 01 
12510181916 £০৬1:7102706-কে তিনি “অস্পষ্ট শব্দসমূহ” বলে বর্ণনা করেন, কারণ, 
ভারতীয়দের জন্মগত শ্বায়ত্বশাননের অধিকার এই শর্তে আদৌ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। 
অপরদিকে মণ্টফোড সংস্কার ভারতকে ব্রিটিশ সাআজ্যের সমমর্ধাদাসম্পন্ন অংশীদার 
'্নুপে স্বীকার করতে কখনও সম্মত হয় নি। 

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কারে ব্যবহৃত €[1711217 79০1০৪, কথাটির ছারা ব্রিটিশ পাপিয়ামেন্ট 
ভারতের এঁক্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। 

তৃতীয়তঃ, প্রতিবার রাঁজনৈতিক্ অগ্রগতি, পরিমাপ ও সময় নিধর্ণরণ করার ক্ষমত! 
পাললিয়ামেপ্টের হন্ডে ন্তস্ত করার ফলে শ্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার 
ভারতীয়দের “চিরস্তন নাবালক” (9০1:52699] 11105) বলে মনে করে। 


চিত্তরঞ্জন দাশ এই বক্তৃতায় আরও বলেন যে, "স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার 
এবং কিন্তিতে কিস্তিতে অথবা ভাগে ভাগে নয়, আমি একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শ্বীক্কৃতি 
'দ্লাবি করি (45০40100105 0110) 11510 276. 1 09107500 2. 120011601 
0: 00901060000 05 10509170015 0]: 17 900010921:00072105 006 ৮71)01০ 270. 
€71016.৮) তিনি দৈতশাসন প্রথারও তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন ষে, প্রার্দেশিক 
আইনসভার সরকারী আয়-ব্যয়ের কোন কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি, কারণ সংরক্ষিত বিষয় 
সম্বন্ধে মন্ত্রিগণ নীরব দর্শকমাত্র এবং হস্তাস্তরত বিষয়েও গভব্ররের হস্তক্ষেপ করার 
অধিকারের ফলে তাদের ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। সুতরাং সরকারের সহিত 
সহযোগিত' করার জন্ত এই আইন স্গোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । 
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অপরদিকে নরমপস্থীর! এই আইনের শর্ত অন্ুদারে সরকারের সহিত সহযোগিতা 
করার জঙ্প্রস্তত থাকলেও তাদের পক্ষে আইনের সীমাবদ্ধতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের 
নীতিতে সহ্ষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না । ১৯২১ খ্রীন্টাব্ের ২৩শে দেপ্ম্বর রায় বাহাদুর 
যছুনাথ মজুমদার প্রদেশে স্বায়ত্রশাসন ও কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্তু 
আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন । এই প্রস্তাবের উপর দীর্ঘদিন আলোচনার 
পর স্বরাষ্ট্র সচিব উতলিয়াম ভিনসেন্ট-এর পরামর্শ অনুযায়ী আইনদভা। নিয়লিখিত 
প্রন্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। €[080 0015 48550101015 12001010005 00 022 
90৮21:070170501702]-17-00000061] 00210651000] ০0005 ০০ 036 
92০6 06 50806 00 [00018 006 ৮15৬7 0৫ 0015 4£১55600015 0090 006. 
[1051995 1079.00 105 170018. 0) 006 7020) 0£ 159001151010 20৮০1111702171 
ড/217215 2 16-281071179010] 200 12515101706 006. 00175000001 20 217 
&211167 09%6 0187 1929.৮ ১৯১৯ খ্রীন্টাব্দের সংস্কার সম্পর্কে নরমপন্থীদের কিরাপ 
ধারণ। ছিল উপরিউক্ত প্রন্তাণ থেকেও ত| স্পষ্টভাবে বুঝতে পার! যায়। 

তবে সাধারণভানে জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দৃষ্টভ'ঙ্গ থেকেই ১৯১৯ খ্ীস্টাব্দের 
সংঙ্কারের সমালোচনা! করে। একথা ঠিক যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গি নিয়ে ণিচার 
করলেও একবাক্যে বল। যায় যে, ১৯১৯ ্রীস্টাবের সংস্কার জাতীয় আশা-আকাজঙ্ষ। পূরণ 
করতে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়। 
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485. (১) দ্বৈত-শীসন ব্যবস্থা ঃ 


মণ্টেগড চেমলফোড সংস্কারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রাদেশিক শাসনস্তরে দ্বৈত- 
শাসন ব্যবস্থার প্রচলন প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা শাসনযোগ্য বিষয়গুলোকে ছুটি 
পর্ধায়ে বিভক্ত কর! হয়--সংরক্ষিত ও হস্তাস্তরিত । এই আইনে বল! হয় যে, প্রত্যেক 
প্রদেশে একজন করে গভর্নর থাকবেন এবং গভর্নরের সহিত সংযুক্ত থাকবেন একদিকে 
একটি শাসন 'পরিষদ অপরদিকে কতিপয় মন্ত্রী। তার শাসন পরিষদ সহযোগে সংরক্ষিত 
বিষয়গুলে! সম্পর্কে শাসন পরিচালন! করবেন $ অপরদিকে গতর্নরই মন্ত্রীদের সহযোগে 
হস্তান্তরিত বিষয়গুলো! সম্পর্কে শাদন পরিচালনা করবেন । মন্ত্রিগণ প্রার্দশিক আইন 
পরিষদের জদ্ন্তদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন এসং আইন পরিষদের নিঝটই তার! 
দ্বায়িত্ব বচন করবেন । এনক্দ্িকে আইনপভার নিশ্চট দাঠ়িত্ববিহীন শাসন পরিপদের 
দ্বারা কতিপয় বিষয়ে শাসন, অপরকে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের দ্বার 
অন্যান্য বিষয়গুলো শাদন-_ মণ্ট'ফার্ সংস্কারের ফলে এইরূপ দ্বৈতণাঁনন ব্যবস্থা! 
প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ ঠধতশাপনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্ত 
শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়--অর্ধাৎ যে পরিষাণে প্রাদেশিক শাপনব্যবস্থা মন্ত্রীদের 
দ্বারা পরিচালিত হবে, প্রার্দেশিক শাসনের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ দ্বায়িত্বশীল শাসনের 
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ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, কারণ মন্ত্রিগণ ছিলেন জনগণের প্রতিনিধিদের ঘারা গঠিত আইন 
পরিষদের নিকট দায়ী। প্রকৃতপক্ষে ছৈ শরশাসন ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের অংশ নিযে 
গঠিত হয়, যদিও সংস্কারের উদ্যোক্তাগণ আশ! করেন যে, একটি সরকার হিসাবেই তার! 
একযোগে কাজ করবার চেষ্টা করবেন । 

মণ্টফোর্ড সংস্কারে এই ছ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে যুগ পরিবর্তনকালের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট 
শাঁদনপদ্ধতি রূপে বর্ণন কর! হয়। মণ্টেগু-র প্রতিশ্রুতি অনুপারে উত্তরোত্তর সংযোগ 
স্থাপন ও স্বায়ত্রশাপনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমিক জশ্প্রসারণের জনই প্রার্দেশিক 
শাসনক্ষেত্রে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করার প্রস্তাব কর! হয়। 


(২) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ক্রি ঃ 


প্রদেশসমূহে ছ্ৈতশাসন ব্যবস্থা ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ গ্রীস্টা্ধ পর্বস্ত গ্রচলিত ছিল। 
কিন্তু প্রথম থেকেই এই শাঁদনপন্ধতি কতকগুলে! অন্থবিধার সম্মুখীন হয়। এই 
অন্থবিধার কারণও অনেক। প্রথমতঃ, ছৈতশাসন পদ্ধতি নীতি হিসাবেই ক্রটিপূর্ণ। 
পরম্পরের উপর নির্ভরশীল নয় এই রকম ছুটি বিভাগে শাসন পদ্ধতিকে বিভক্ত করাই 
রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং সরকারী নীতি হিসাবেও বিভ্রান্তিকর । 
রাষ্ট্রের গঠন জীবদেহের মতো, স্থতরাং তাকে সম্পূর্ণ আলাদ! ছুটি ভাগে ভাগ করা 
'অসম্ভব। তাছাড়া ১৯১৯ খ্রীস্টান্দের আইন যুক্তিহীনভাবেই বিভিন্ম বিভাগকে পৃথক 
করে। 

দ্বিতীয়তঃ শাসন পরিষদের সগন্তগণ ছিলেন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং 
মন্ত্রিগণ ছিলেন জনগণের প্রতিনিধি । এই ছুটি শ্রেণীর মধ্যে কখনও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার 
সম্ভাবন। ছিল না । 

তৃতীয়তঃ, এন্ত্রিদের অবস্থাও ছিল খুবই দুর্বল। গভর্নর ও আইনসভা! এই ছুই 
প্রতুর মনস্তষ্টি কর! তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না। অপরদিকে গভর্নর কখনই 
শাঁসন পরিষদ ও মন্ত্রীমভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন নি। বিশেষত: মন্ত্রি্দের হাতে জাতির গঠনমূলক সমস্ত বিভাগের দায়িত 
দেওয়! হলেও অর্থ বিভাগের উপর কর্তৃত্ব ছিল শাসন পরিষদের । ফলৈ প্রয়োজনীয় 
অর্থ মগ্ডুর না করার জন্য মন্ত্রীদের পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় পরিকল্পন! গ্রহণ করাও সম্ভব 
ছিল না। দপ্তর পরিচালনার ব্যাপারেও এই কারণেই তার! বিশেষ কোন যোগ্যতার 
“পরিচয় দিতেখূ্রসমর্থ হন নি। 


(৩ জাতীয় কংগ্রেস বনাম ছতশাসন প্রথা ঃ 

প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে। 
১৯১৮ খ্রীন্টান্দে কগ্রেদ অবিলম্থে প্রার্দেশিক শাসনক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার 
ফাবি করে। ১৯২১ গ্রীস্টাব্জের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাঁশ ৈতশাদন প্রথার তীব্র নিষ্বা করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রথ) 
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অন্থ্সারে সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রিগণ নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন 
এবং হস্তাস্তরিত বিষয় সম্পর্কেও গভনরের হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় তাদের বিশেষ কিছু কর!! 
সম্ভব নয়। বিশেষতঃ এদেশের আয়-ব্যয়ের উপর তাদের কোন কর্তৃতই শ্বীরূত হয় নি।' 
দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে ১৯২৬ গ্রীস্টাব্জের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি খুব হুদার 1 
মন্তব্য করেন) +1017201058101)5 15117610061 2. 1961010] 50£2 17 006 0066৮ 
51562 12911520011 0৫ 1251001511910 £০৬61000626 [07 56756323211 210 
10801017605 40] £1110116 00 £09০00. 60510177670 1725 092]; 009৭] 
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(8) মুডভীম্যান কমিটি £ 

১৯২৩ খ্রীস্টান্ে সরকারীদের সম্পর্কে লী কমিশন নামে একটি বিশেষ কমিশন গঠন, 
করা হয়। এই কমিশনের কার্ধ ছিল সিভিল সাভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ কি হারে 
কর! হবে এবং কিভাবে সিভিল সাভিসকে আরও লোভনীয় করা যেতে পারে তা 
নির্ধারণ করা। এই কমিশনের সুপারিশ ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে কঠোর 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তার কিছুদিন পরেই ১৯১৯ সালের নতুন বিধির কার্ধ- 
কারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য মুড্ডীম্যান কমিটি নিযুক্ত করা হয়। স্তার আলেক- 
জাগার মুড্ডীম্যান এই কমিটির সভাপতি ছিলেন, তার নাম অন্কুসারেই এই কমিটি, 
মুড্টীম্যান কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটিতে কয়েকজন ভারতীয় সংশ্তও গ্রহণ করা 
হয়। কিন্তু মুড্ডীম্যান কমিটি তাদের অনুসন্ধান সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি! 
স্াসংখ্যাগ্তর ও সংখ্যালঘু ছুটি অংশ ছুটি বিবরণী প্রদান করেন । তবে উভয় বিবরণীতেই 
নতুন সংস্কারের কার্ধকারিতা সম্পর্কে প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করা হয়। 


(৫) সংখ্যাগুরু সদস্যদের রিপোর্ট ঃ 

সংখ্যাগুরু সদশ্তদের রিপোর্টে বল! হয় ষে, পূর্ণ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয় নি-_. 
আংশিকভাবে যে ছ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় তাকে সংক্ষেপে জটিল এবং 
শৃঙ্খলাহীন পদ্ধতি বল! যেতে পারে। তবে সাক্ষ্য-প্রমাণে এ কথা হুম্পষ্টভাবে প্রকাশ্তি 
হয় নি যে, এই পদ্ধতি অর্থাৎ আংশিক ছৈতশাসন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ কারণ' 
বিভিন্ন প্রদদেশে এই শাসন-পদ্ধতির ফলাফল বিভিন্ন প্রকার । বিশেষতঃ মাদ্রাজ প্রদেশে: 
এই ব্যবস্থা খুব সাঁফল্য অর্জন করে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে এই পদ্ধতির সাফল্য একাস্ত 
ভাবেই নগণ্য। 

সাক্ষীসাবুদের নিদিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে সংখ্যাগ্তর সদন্তগণ নিয়লিখিত বিষয় ওলোর' 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। 

(১) প্রাদেশিক সরকারের ছুটির অংশের মধ্যে যুক্তভাবে চিন্তা-ভাবন| ও বিবেচনা 
করার বিষয় সম্পর্কে কোনভাবেই উৎসাহ গ্রার্শন কর! হয় নি; 
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(২) মন্ত্রীদের যুগ্ম দায়িত্বের অভাব 

(৩) মন্ত্রীদের সহিত স্থায়ী কর্মচারীদের সহযোগিতার অভাব; 

(৪) তস্তাস্তরিত বিভাগের উপরও শাসন পরিষদের সদম্তদের আধিক কর্তৃত্ব; 
এবং (৫) মন্ত্রীদের উপর ভাঁরতসচিব ও ভাইপরয়ের কর্তৃত্বের ফলে মন্ত্রীদের দায়িত্ববোধ 
থেকে অন্যাহতি। 

(৬) মু্ভীম্যান কমিটির সংখ্যালঘু সদস্যদের টিপে £ 

মুড্ডীম্যান কমিটির সংখ্যালঘু সদশ্তবুন্দ স্পষ্টভাবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন 
যে, বর্তমানে প্রচলিত দৈতশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ এবং এই ব্যবস্থার ফলে কখনও 
স্থফল লাভ কর! সম্ভব নয়। বিশেষতঃ বাংলাদেশ ও মধ্য প্রদেশে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে 
ভেঙ্গে পড়ে এবং শাগনকার্ধ অচল হয়ে পড়ে। ছ্ৈতশাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার কয়ে কটি 
কারণও এই রিপোর্ট নির্দেশ করে, ধা 

(১) মন্ত্রীদের কোন ক্রমেই কোন প্রকার দায়িত্ব ছিল ন1) 

(২) একমাত্র মাদ্রাজ ও বাংলাদেশ ব্যতীত অন্ত কোন প্রদেশে সরকারের ছুই 
অংশের মধ্যে একসঙজে কাজ ও বিবেচন! করা সম্পর্কে উত্সাহ প্রদান কর! হয় নি; 

(৩) অর্থবিভাগের বিশেষ আধিপত্য এই শাঁজন-পদ্ধতির উপর অহেতুক চাপের 
স্যষ্টি করে; | 

(৪) মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশেই গভনরগণ সমষ্টিগ তভাবের পরিবর্তে 
ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদেরে সহিত আলাপ-আলোচনাঁর পক্ষপাতী ছিলেন যার ফলে 
শাঁসনতান্ত্রিক অসুবিধা দেখ! দেয়) 

এবং !৫) মেস্টন কমিশনের রায় প্রদেশসমূহের অর্থ নৈতিক অবস্থা আরও গঙ্গ 
করে তোলে । 

বিহার সরকারের অন্ুমতিক্রমে এই রিপোর্ট ছেতশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, 
এই শাসনব্যবস্থায় নানাপ্রকার ত্রুটি, সামান্ত সংশোধনে ছু একটি ত্রুটি দূর হতে পাঁরে 
কিন্তু সমস্ত ক্রুটি দূর করা! সম্ভব নয়। 
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£55- (১) ভূমিকা £ 

একদিকে রাজংদ্রাহী ভারতের অধমিগ্ন ফকিররূপে নিন্দিত, অপরদিকে জাতির 
জনকরূপে সম্মানিত এবং আধুনিক ভারতের প্রতিমূতিরূপে পরিচিত মোহনদাস করমচাদ 
গান্ধীজীর কৃতিত্ব ও সাফল্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। 
বিশেষত: তার চরিত্রের কতকগুলো! অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্ত তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা 
পোষণ করাও অস্বাভাবিক পয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই সব বৈশিষ্ট্য পরম্পর-বিরোধী 
প্রতীয়মান হজলও একটু গভীরতাবে বিচার করলে তার চিন্তাধারার অম্পষ্টভাঁব দুরীভূত 
হয়ে যায় এবং তাঁর চিন্তাধারা এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। 
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২) গ্ৰা্ধীজীর চিন্তাধারা! £ 

গান্ধীজীর যুগের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য শিল্পবিপ্রবের ফলে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভৃত 
বন্ততান্ত্রিক ষন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া । অপরদিকে বস্ততান্ত্রিক সভ্যতার সত্যতা 
স্বীকার করার জন্তও একদল চিন্তাশীল লোক বিভিন্নভাবে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করতে 
শুর করেন । বিশেষত: এই দলের প্রধান সমর্কগণ সবাই ছিলেন মাঝ্সবাদে বিশ্বাসী 
এবং তারা আধুনিক যন্ত্রপভাতাকে ম্বীকার করেই পৃথিবীকে নতুন করে গঠন করার 
চেষ্টা করতে শুরু করেন। গান্ধীজী ভিক্টোরিয়ার যুগের চিন্তানায়কদের মতো বস্তুতাস্ত্রি 
সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিসাদ শুরু করেন আবার অপরদিকে তিনি মাক্সবাদের অন্ততম মূল 
নীতি পণ্যশিল্পের উৎপাদনের জন্য মূলধন ও শ্রম যৌথভাবে বিনিযোগ করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। তার রাঁজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিল স্বান্থ্পূর্ণ। তিনি ইয়োরোপের গণতাপ্ত্রি 
পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় নরমপন্থীদ্দের পছন্দ করতে পারেন নি। আবার হিংসার 
নীতিতে বিশ্বাদী চরমপন্থীদের রাজনীতির প্রতিও বিতৃষ্ণা পোষণ করতেন। গীতার 
হর্শনের প্রতি তার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি গীতায় বণিত কর্মবাদদের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করতেন। মেকিয়াভেলীর কুটনীতিও তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। 
তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, কর্মপস্থার উপরই ফললাভ নির্ভর করে, স্তরাং 
অৎপথেই সুফল লাভ কর! সম্ভব । 


(৩) ভারতের রাজনীতিতে শুন্যতা £ 

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের সময় ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে 
এক বিরাট শূন্যতার সই হয় এবং রাজনৈতিক শুগ্ঠতাই গান্ধীজীর উত্থান সহজতর করে 
তোলে । জাতীয় কংগ্রেসের নরমপস্থীদের মধ্যে এই জময় ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
থেকে বারবার আঘাত পাওয়ার জন্য বিভ্রাস্তির স্থ্ট হয় এবং সংবিধানগত আন্দোলনের 
ব্যর্থতাও তাদের নিকট সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে চরমপন্থীদের হ্বদেশী, বয়কট, 
জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি আন্দোলন বার্থ হয় এবং দেশের বিভিন্নস্থানে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব 
ঘটে। বিশ্যেত: জাতীয় কংগ্রেসের সথরাট অধিবেশনের অন্তঘবন্্ এবং চরমপন্থী ও নরম- 
পন্থীদের বিচ্ছেদের ফলে ভারতের রাজনীতিতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় এবং ভারতের 
এই রাজনৈঠিক অবস্থা সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন, “12019 25 701:0- 
68115 001]. মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্তরপ্রসাদ প্রভৃতি তরুণ 
রাজনীতিবিদ্গণ উন্নত চরিত্রের কোন নেতার নেতৃত্বের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতে 
স্তর করেন। তা ছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্বর যুগের প্রতিক্রিয়ার ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির 
হাতে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মৃল্য ত্রুত বৃদ্ধি পার 
এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত 


হয়ে পড়ে । 


(8) গ্লান্ধীজীর ভাবমূত্তি- চরম ও নরমপন্থীর সমন্বয় ঃ « 
রাজনীতিতে প্রবেশ করার পরেই গা্বীজী ভ্রাণকর্তারূপে সকলের প্রতি আহ্বান 
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জানান এবং তীর এই আহ্বান ভারতের অধিবাসীদের অন্তর স্পর্শ করে এবং তাদের 
মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ভাবমুর্তিই ভারতীয়দের নিকট 
আদর্শ পুরুষরূপে পরিচিত এবং অর্ধনগ্ন ফকির গান্ধীজী অবিলম্বে এই আদর্শ পুরুষের স্থান 
গ্রহণ করতে সক্ষম হন । বহিরাগত গান্ধীজী রাজনৈতিক দিক থেকেও নিষফলঙ্ক ছিলেন। 
তা ছাড়া, এই জময় ভারতের রাজনীতির দুই দিকপাঁল--গোলাপকৃষ্ণ গোখলে এবং 
বাল গঙ্জাধর তিলকের মৃত্যুও গান্ধীজীর উত্থানের পথ আরও স্থগম করে তোলে । ১৯১৬ 
খ্রীষ্টাব্দে নরমপন্থীদলের নেতা গোখলে এবং ১৯২৭ গ্রীন্টান্দে চরমপন্থীদলের নেতা তিলক 
মারা যাব । ৃ 

স্থচতুর রাজনীতিবিদ গান্ধীজী চরমপন্বীদ্বের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে নরমপন্থীদের 
রাজনৈতিক উপায়ের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। তিনি চরমপস্থীদের বনু ব্যবহৃত 
স্বরাজ শব্দটি একাধিক বিভিন্ন অর্থে বাবহার করেন কিন্তু স্পষ্টভাবে কখনও তার সংজ্ঞা 
নিরূপণ করেন নি। চরমপন্থীর্দের বয়কট ও নিক্ষিম় গ্রতিরোধের আদর্শ তিনি গ্রহণ 
করতে আপত্তি করেন নি আবার নরমপন্থীর্দের অহিংস আন্দোলন ও হ্বায়তুশাসনের 
দাবিও তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নি। এমন কি, নরমপন্থীদের জন্তষ্ট করার জন্তু 
তিনি স্বায়তশাদনের অধিকারের বেশি কোণ দাবি ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করতেও 
স্বীকৃত হন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি নরমপন্থীদের সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধেও 
প্রতিবাদ জানাতে কুঠ্ঠিত হন নি। 


(৫) গণ-আন্দোলন ঃ 

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের রাজনীতি মুষ্টিমের 
শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ন্বদদেশী বয়কট আন্দোলন ও কৃষক ও শ্রমিক 
শ্রেঁকে রাজনীকি র সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হয় নি। এই ব্যাপারে চরমপন্থীরা চরম-ব্যর্ধতাৰ 
পরিচয় দেন। কিন্তু গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিক্ষিয় প্রতিরোধের আন্দোলনে 
শুধুমাত্র মধ্যবিত শ্রেণী নয়, কৃষক ও শ্রমিকদেরও যুক্ত করতে সমর্থ হন। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির 
মধ্যে সীমাবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করাই গান্ধীজীর রাজ- 
নৈতিক গতীর জ্ঞান ও দূরদশিতার প্রধান পরিচায়ক । অপরদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ, 
মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ আঞ্চলিক নেতা হিপাবেই নিজেদের 
প্রতিষ্িত করে আত্মতৃপ্ত ছিলেন কিন্তু গান্ধীজী জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যই প্রথম 
থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেন। 


(৬) ন্যায়নীতির প্রতীক 

গান্ধীজীর নৈতিক মান, ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তর স্বেচ্ছাক্কৃত আত্ম- 
'নিগ্রহ এবং তার ছুঃসাহসিক কার্ধকলাঁপ আদর্শবাদী ভারতীয়দের নতুন চিস্তাধারায় 
উদ্বুন্ধকরে তোলে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও এঁতিহ্ের প্রতীকরূপে তিনি পরিগণিত 
হতে শ্ুরু-করেন। তবে, প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার 
অপূর্ব সামঞ্ন্ত দেখ! দেয়, যার কলে ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবানী এবং 
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ভারতীয় ভাবধারার এঁতিহাবহনকারী সাধারণ ভারতবাসী দ্বিধাহীনচিতে গান্ধীজীরা 
নেতৃত্ব স্বীকার করে। “776 83 ০0000000716 08698 ৮5 005 9০20000 0£ 
0১০ 1৬000770) 7২10০210065 [0510১ 6200 10011015005 200. 110011055 
170707721150) ০7100. (1511215 আ50০000*- এই মন্তব্যের মধ্যে গান্ধীজীর চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য গুলে! সাধারণভাবে প্রকাশিত হয় । 


(৭) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি £ 

প্রথমবার সাক্ষাতের পর জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীকে অ-রাজনৈতিক বলে মনে 
করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁর আশ! ছিল যে,এই সাহায্যের বিনিময়ে ভারতীয়গণ' 
স্বায়তুশাসনের অধিকার্‌ লাভ করবে। কিন্তুত্তার এই আশা! পূরণ হয় নি এবং অনেক 
রাজনীতিবিদ এজন্য তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনাও করেন । কিন্তু জওহরলাল নেহরু, 
অথবা অন্তান্ নেতৃবৃন্দের গাম্বীজী সম্পর্কে ধারণা সঠিক ছিল না । গানম্ধীজী অতাস্ত 
কুটকৌশলী রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে রাজনৈতিক পরিস্থৃতি 
পর্যবেক্ষণ করতে অভ্যন্ত ছলেন। জাতীয় কংগ্রেপকে একটি প্রকৃত রাজনৈতিক দলে 
পরিণত করার জন্ত চরম ও নরমপন্থীজ্ের চিন্তাধারার ব্যত্ধান দুর করা! একাস্ত, প্রয়োজন, 
ছিল) এবং তিনি এই উদ্দেশে একটি সু নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন। 


(৮) বাস্তবপন্থ। গ্রহণ £ 

ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্টে তিনি অস্পৃশ্ঠত! বর্জনের জন্য আবেদন, 
করেন। ভারতের অশিক্ষিত জনদাঁধারণের কাছে গ্রাডস্টোনের পদ্ধতিতে পাণ্ডত্য পূর্ণ 
রাজনৈতিক বন্তুতাঁও যে একেবারে মূল্যহীন সে কথাও তিনি সম্যকভাবে উপদন্ধি 
করেন এবং সভা-নমিতিতে ইংরেজী ভাষায় বক্তুত। দানের নীতিরও তিনি ত্র 
সম্গালোচন। করেন। অপরদিকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। 
সুত্ব ও ম্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরস্থৃতি স্থ্ট করার উদ্দেশে তিনি খাদি ও চরক! 
প্রন্ৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; তিনি চরকাকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের 
ও শ্রমের মর্যাদার প্রতীকরূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে সরলীকরণের, 
জন্তও তিনি বুনিয়া্দী শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন । 


(৯) মুসলিমদের প্রতি নীতি £ 

মুসলম অম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টার মধ্যেও গান্ধীজীর রাজনৈতিক যুদ্ধিমতার 
্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজীর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক জাতীয়বাদী নেতাগণ 
উচ্চশ্রেণীর মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনলাভের জন্য চেষ্টা করতেন কিন্তু গাস্ধীজী তথাক থিত, 
নিষ্শ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের নিকটও স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী প্রচার করেন। 
তিনি মুমলমান সম্প্রদায়ের খিলাফৎ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং এই সমর্থনের, 
ফলেই জাতীয় কংগ্রেসের উপর তিনি একাধিপত্য স্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন ৮ 
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১৯১৭ খ্রীস্টাবে কলকাতায় অনুষ্টিত জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে মুসলিম 
প্রতিনিধিগণ গান্ধীজীর নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 
(৭০) রি ৷ 2 
রাহি 41- 85 
অর্থ-_একদিকে তার ব্যক্তিগত আসক্তি অন্য দিকে অপরের আসক্তির বিরুদ্ধে অহিংস 
আন্দোলন । শাসকগোষ্ঠীর স্যায়-নীতি ও স্থবিচারের বুদ্িবৃত্তি জাগ্রত করে তোলার ? 
জন্ত তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা করারও পক্ষপাতী ছিলেন । চম্পাঁরণের নীলচাষীদের 
উপর নীলকরদের অত্যাচার দূর করার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। তারপর 
তিনি আহমেদাবাদের স্ৃতী-শিল্লের শ্রমিকের স্বার্থর্ষার জন্ত আন্দোলন শুরু করেন এবং 
তার দৃষ্টাস্ত শিল্পমালিকদের নতুন চিন্তাধারাঁয় উদ্ধদ্ধ করে তোলে। জাতীয় কংগ্রেসের: 
নেতৃবর্গের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাদেও সাধারণ শ্রমিকদের 
সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়ার চেষ্ট। করেন। 
'' (১১) ত্রিটিশ-বিরোধী পরিস্থিতি £ 
১৯১৯ গ্রীপ্টাব্দের একাধিক ঘটনা ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নের 
'স্রষ্টি করে। মণ্টেগু-চেমসফো্ভ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষেও প্রতিকূল" 
'গরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈত্তিক 
আম্দোলন এবং ইজিপ্ট ও তুরস্কের অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী 
ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে 
'সমাজ্জের প্রতিটি শ্রেণীই. জটিল অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৮ 
সালের ভিসেদ্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থীরা অবিলম্বে 
ভারতের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দাঁব করে। মুপগলিম লীগও অনুরূপ চরমপন্থী 
মনোবৃত্ি প্রকাশ করে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল অংশও-সপ্পূর্ণরূপে মণ্ট-ফোভ 
শাসন সংস্কারের ' প্রস্তাব গ্রলোকে কঠোরভাবে নিন্দা করেন। জ্ৰপরদিকে রাজনৈতিক 
অপরাধ দমনের জন্ রাউলাট নামক একজন ব্রিটিশ বিচারপতির সভাপতিত্বে একটি বিশেষ 
কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি রাজনৈতিক অপরাধ দমনের পদ্ধতি সুপারিশ করে 
বিবরণী প্রদান করে, তা মণ্টেগু-চেমসফোভ' বিবরণীর সহিত একই সময়ে প্রকাশিত হয়ে 
রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও বিষাক্ত করে তোলে । গাম্বীজী রাউলাট আইনের 
বিরুদ্ধে অহিংন আন্দোলন গড়ে তোলেন । কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে 
৩ দমন করে। কিছুর্দিন পরেই ১৯১৯ জালের এপ্রিল মাসে অমুৃতসরের জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগে একটি সভা! অনুষ্ঠানের উদ্দেশে সমবেত বিপুল সংখ্যক নিরন্তর জনতা উপর 
জেনারেল ডায়ার নামক একজন সৈন্তাধ্যক্ষ নিষ্ঠরভাবে শতশত গুলিবর্ষণ করে নারী-পুরুষ- ৮ 
শিশু-নিবিশেষে বহু সহস্র ব্যক্তিকে নিহত ও আহত করলে সমগ্র দেশব্যাপী যে অসস্ভোষ 
ছড়িয়ে পড়ে তা! রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। 


(১২) গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুণাবঙ্গী ঃ 
ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্তাব নতুন অশিস্আাকাজ্ষায় পরিপূর্ণ এক . 


(26 চ150015 046.10018--79216 1 


নতুন যুগের সুচনা করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সংংক্ষণনীল, বিপ্লবী, কৃষক, 
শ্রমিক, গ্রামপাসী ও শহরের অধিবাদী সকলকে নিয়ে গান্ীদ্ী ভারতব্যাপী এক জাতীয় 
আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। গাক্ধীজীর নেতৃত্বে মধ্যবিত শ্রেণী 
শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন ও জীবিকা অর্জনের সুযোগের সম্ভাবনা! দেখে নিশ্চিন্ত হয় 
এবং ধনিক গোষ্ঠী তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে তার এই আন্দোলনের প্রতি 
সমর্থন জানায়। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দুরদৃষ্টিই তার প্রভার স্থষ্টর মূল কারণ। এই 
প্রসঙ্গে 10016) 30৬71) মন্তব্য করেন, “176 (320010111) 25 2 12200 7100 
50110161006 700110081 17061118679) 2, 10951021 50:8095156 270 & 911০7 ৫. 
9০00197-” ১৯২৯ খ্রীপ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্টিত কংগ্রেমের বিশেষ 
অধিবেশনে এবং ১৯২০ গ্রীস্টাব্দের ভিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ 
অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের প্রতি উপস্থিত সদশ্তদের সমর্থন লাভের 
উপায় উদ্ভাবনের মধ্যেই তার তীক্ষ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
- ব্রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তার আন্দোলন ব্যর্থ হলেও খিপাঁফৎ আন্দোলন ও জালিয়ান- 
ওয়ালাবাঁগের ঘটনার প্রতিবাদে গান্ধীজীর পরিচালিত আন্দোলন সাফল্য অর্জন করে 
এবং এই সাফল্যের ফলেই তিনি কংগ্রেসের উপর নিরঙ্কৃুণ আধিপত্য লাভ করার 
'স্কযোগ পান। 
(১৩) পুরাতন বনাম নতুন রাজনীতি £ 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতি কলকাতা, বোম্বাই ও 
মাত্রাজ এই তিন প্রেসিভেন্দী শহরকে কেন্ত্র করেই গড়ে ওঠে । এই তিনটি শহরের 
- বাজনীতিবিদ্গণই জাতীয় কংগ্রেস পরিচালন! করতেন । কিন্থ গান্ধীজী নতুন নতুন অঞ্চল 
থেকে তার অমর্থক সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
অঞ্চলের অধিবাসীরা তার প্রধান সমর্থকে পরিণত হয়। মুসলিম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও 
তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে । গাম্বীজীই তাদের শ্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম 
এইরূপ ধারণাও তাদের মনে বদ্ধমূল হয় । অপরদিকে আঞ্চলিক ও ব্যক্তিগত প্রতিঘন্বিতায় 
লিপ্ত প্রেসিডেন্সি শহরের রাজনীতিবিদগণ গাক্ধীজীর উখানের প্রতিরোধ করতে অসমর্থ 
হন। 70010) 81০7এর মতে তদানস্তন কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে একমাজ 
গাঁক্ধীজীই সকল প্রকার সন্কীর্ণতাঁর উধের্ব নিজেকে স্থাপন করতে সমর্থ হন এবং প্রতিপক্ষের 
সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে তিনি সর্বভারতীয় নেতৃত্ব লাঁভ করেন । 


€. 20 57566601015 1015107 9£ 095 201১1151090 100 5920801008 ৪801 8180 
00৮ 16 68006 €0 166 88899881660 ড/1018 1186 বি ০7০-0০-০062811028 0 5510৩708 ? 


&58.. (১) ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় ও খজিফা £ 
তুরস্কের অটোমান বংশীয় সুলতান মূললিম জগতের অধিপতি ব! খলিফার পদ অলংক্কৃত 
করতেন ।-ড়ারতের মুসুলিম সম্প্রদায়ও তুরস্কের খলিফার প্রতি আহ্গত্য শ্বীকার করত । 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। স্বাভাবিকভাবেই 
গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে এবং ঘুদ্ধে পরাজয়ের ফলে খলিফার 
পদচ্/তি ও লাঞ্ছনার আশঙ্কা দেখ৷ দেয়। মু্গপিম জগতের অধিকর্তা খলিফার অসন্মানের 
আশঙ্কায় ভারতের মুসলিম সম্প্রদ্দায় অত্যন্ত উ.দ্য্ন হয়ে পড়েন । তবে ভ'রতের মুসলিমদের 
উদ্বেগ দূর করার উদ্দেশ্টে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ স্পষ্টভাবে ঘোষণ৷ 
করেন যে, “প্রধানতঃ তুর্গজাতির দ্বারা অধুযষিত সমৃদ্ধ ও হুপ্রসিদ্ধ এশিয়া! মাইনর ও 
থেস অঞ্চলের আধিপত্য থেকে তুরস্ককে বঞ্চিত করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন তুরস্কের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে পিপ্ত হয় নি। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করার পর গ্রেট ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্র 
সমুহ তুরস্কের স্থলতানের উপর ১৯২০ খ্রীস্টান্ধে সেভরেসের চুক্তির কঠোর শতসমূহ 
আরোপ করে। এই চুপ্চির শর্ত অন্থদারে তুরস্ক মিত্রপক্ষের হস্ডে ইজিপ্ট, সুদান, 
সাইপ্রাস, ত্রিপোপিতানিয়া, মরক্কে', টি উনিপিয়া, আরব, প্যালেন্টাইন, মেসোপোটামিয়া 
ও পি রয়া সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সাম্রাজ্যের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিত্যাগ করার পর 
তুরস্কের ্ুলতানের সাম্রাজ্য একমাত্র পর্বতসন্কুপ আনাতোলিয়া ও ইয়োরোপের সামান্ঠ 
এক প্রান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । ছু'বছর পূর্বে ১৯১৮ খ্রীপ্টা্দ সম্পাদিত মুদ্রসের 
যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মধোই এইরূপ কঠোর শর্তের পূরোভাস পাওয়া যায় । মুপালম 
ধর্মের পবিত্রস্থান রূপে পারচত মেসোপোটামিয়া, আরব, পিরিয়। এবং পাাণেস্তাইন 
প্রভৃতি স্থশের উপর তুরস্কের সুলতাশের আধিপত্যের বিলুপ্তি ভারতের মুদলখানদের 
পক্ষে স্বীকার করে নেওয়! অভ্ভব ছিল না। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুধলিম 
ধর্মাবলম্বীদের মতো ভারতেন মুললমানদের মধ্যেও প্রচণ্ড অসন্তোষের স্থত্রপাত হয়। 


(২) গান্ধীজী ও খিলাফ আন্দোলন £ 

সেভরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পৃেই ভারতের মুসলিম সমাজের কতিপয় 
নেতা খ'লকার সমস্তা ও খিলাফতের ভন্ষ্যিৎ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্ত। করতে শুরু 
করেন। ১৯১৯ খ্রীন্টান্দে অমৃতদরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় 
মুসলিম নেতৃবর্গ এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতাদ্রে সঙ্গে আলোচনা করেন এবং গান্ধীজীর 
সহযোগিতা লাভ করতে লমথ হন। ইতিপূর্বে ১৯১১ রীপ্টাব্বের ১১ই নভেম্বর বোম্বাই 
শহরে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিট গঠিত হয় এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজের অসস্তোষে 
সহান্গভূৃতি ও তাদের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, 
মতিলাল নেহরু, মোহন দাল করমঠাদ গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গ। 


ভ'রতে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আলি ভ্রাতৃদ্ধয় নামে পরিচিত 
মোঁহম্মন আলি ও পৌঁকৎ আল । ১৯২০ গ্রীন্টান্দে দেশের জনসাধারণের প্রত একটি 
ইস্তাহার গুচারের মাধ্যমে ভারতে |খলাফৎখ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের 
মূল উদ্দেশ্য ছিল মুপপিম ধর্মের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য নীতি অন্ুলারে এহিক 
ও পারজ্রিক জণতের অধিকর্ত। খলিফার অন্িত্ব সম্পূর্ণ 'অক্ষতভাবে রক্ষার প্রচেষ্টা করা। 
তাঁদের এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধি জন্য মুললিম নেতাগণ ভারতের ভাইসরয় ও গভন্নর জেনারেল 


"প8 [7856015 06 10019-70910 2 


এবং ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেন। 
কিন্ত এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ১৯২০ খ্রী্টান্দে গান্ধীজী ঘোষণা 
করেন যে, তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের সম্পা,”ত চুক্তির শর্ত ভারতীয় মুঘলমানদের 
সঙ্তষ্ট বিধানে অসমর্থ হলে তিমি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন 
পরিচালনা! করবেন । তুরস্ক সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেনের নীতির তিনি কঠোর সমালোঁচনা 
করেন এবং ঘোষণা করেন যে, “17810. ০2010669০০6 ৪ 106০1 81300158107 
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১৯২২ ঈ্টান্ধে মে মাসে মিত্রপক্ষের সহিত তুরস্কের চুক্তির শর্তসমূহ প্রকাশ্ভানে 
ঘোষণা করা হয় । ইংল্যণ্ডের আচরণ ভারতের মুসলিমদের মনে গভীর অসস্তোষের কারণ- 
রূপে ক্রেখা দেয়। অপরদিকে পাঞ্জাবের মর্মীস্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্ত 
নিযুক্ত হাপ্টার কমিশনের বিবরণীও এই সময় প্রকাশিত হয়। হান্টার কমিশনের 
বিবরণী ভারতীয়দের মনে পুজীভূত অসস্তোষকে আরও শত গুণে বৃদ্ধি করতে সহায়তা 
করে। ফলে খিলাফতের প্রশ্ন নিয়ে যে বিক্ষোভ পূর্বেই দেখা দেয় হান্টার কমিশনের 
রিপোর্ট প্রকাঁশের ফলে ভারতের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই একযোগে আন্দোলনে 

ংশগ্রহণ করতে গ্রন্থত হয়। কেন্ত্রীয় খিলাফৎ কমিটিও গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দো- 
লনের প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরেজ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 
সম্মত হয়। 

গান্ধীভী কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ১৯২০ খ্রীন্টান্দে 
৮ই দেপ্টেম্বর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময় খিলাফৎ 
আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মীস্তিক ঘটনা এবং মণ্ট-ফোর্ডের সংস্কারের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণের মন প্রচণ্ডভাবে বিক্ষু্ধ ছিল। এই বিক্ষোভের ফলেই গান্ধীজীর পক্ষে 
অনহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কার্ধকরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে । এই সম্পর্কে আলোচনা 
প্রসঙ্গে পট্টভি সীতারামাইয়া বলেন, “05 772898০6006 (0000৮ 20৫ 
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১উত্থাশিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবের পক্ষে ১৮৮৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট 
 প্রনত্ত হয়। খিলাফতের প্রশ্নে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ এবং পাঞ্জাবের জনসাধারণের 
? প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার--এই ছুটি অন্যায়ের প্রতিবিধানের 
ুউদ্দেস্তে অসহযোগ আন্দৌলন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের 
[প্রস্তাবে মুপলমান সম্প্রদায়ের দাবি আদায়ের জন হিন্দুদের অমর্থন করতে অন্থুরোধ 
জানান হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে) ১৮০5৮ তি 09৩ 0065 01 ৪৮61৮ 100৮ 
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9%210917% 10. পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় 'কংগ্রেসের 
সাধারণ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 

নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্যেই ১৯২১ হরীষ্টাবে যুগ্চভাবে অসহযোগ আন্দোলন ও 
খিলাফৎ আন্দোলন পরিচালিত হয়। জনসাধারণও এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়! 
দেয়। আন্দোলন মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকলেও কোথা'ও কোথাও এই আন্দোলন 
হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলের মোপলা আন্দোলন অহিংস- 
রূপ গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে মুঘলিম ধর্মাবলম্বী আরব বংশোদ্ভূত মোগলদের বলবাগ । 
মালাবারে স্বাধীন খিলাঁফৎ রাজ্য স্থাপনের উদ্দেস্তটে মোপলারা ১৯২১ গ্রীস্টান্দে আগস্ট 
মাসে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । ধর্মান্ধ মুসলিমদের ব্যাপক আক্রমণে এঁ অঞ্চলের বন হিন্দু 
শিহত হয় এবং অনেকে প্রাণ রক্ষা করতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পাহাড় ও 
বনে ছুর্গম মালাবার অঞ্চল গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ স্থান বলে মোপলাদের দমন করতে 
কয়েক মাস সময় লাগে । ১৯২২ খ্রীন্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ে 
আদে। অপরদিকে ১৯২১ খ্রীন্টান্দে করাচিতে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে মুসলিমদের 
ইংরেজ সরকারের অধীনে সামরিক বিভাগে চাঁকরীবাকরী করার উপর নিষেধ-আজ্ঞা 
জারী করে এবং ঘোষণ! করে যে, ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশার নেতৃত্বে গঠিত তুরস্কের 
জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে মুসলিমগণ স্বাধীনতার পতাঁক! উত্তোলন 
করবে । ইংরেজ সরকার তখন এই আন্দোলন দমন করার জন্ত আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার 
করে। জাতীয় কংগ্রেসও ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহকে নিজ নিজ রাজপথ প্রদান বন্ধসহ দায়িত্বে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার 
অনুমতি দেয়। 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলিতালুকে রাঁজদ্ব প্রদান বন্ধের আন্দোলন 
পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচোরার ঘটন! ঘটার 
ফপে সমস্ত পরিস্থিতি পরিবত্তিত হয়। ১৯২২ গ্রীপ্টান্ধে ৫ই ফেব্রুয়ারী এক ক্রুদ্ধ জনতা 
যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচোরা থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে 
গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে হত্য। করায় অসহযোগ আন্দোলনের হঠাৎ রূপান্তর ঘটে 
এবং এ হিংসা যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্ত গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন 
প্রত্যাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক কমিটির 
সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুগা 
আন্দোলনেরও অবসান ঘটে। কারণ খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সাময়িকভাবে সম্প্রীতি ও এঁক্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে । ১৯২২ গ্রীস্টান্দে 
মূলতানে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাজা-হাামা শুরু হয়। পরবর্তী বছরে পাঞ্জাব ও 
বাংলাদেশেও সাশ্ররদায়িক দাগ! ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম সন্প্রদায়ের সাময়িক এঁক্য 
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বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী মন্তব্য করেন, ৮১০ 5020০0026 50. 
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ইতিমধ্যে তুরস্কের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সেভরেসের 
চুক্তির পরিবর্তে মিত্রপক্ষ ১৯২৩ গ্রীস্টাবে তুরস্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদন করে। 
অপরদিকে তুরস্কের নতুন গঠিত গ্রাণ্ড ন্যাশনাল আাসেম্বলী সরকারীভাবে ঘোষণ! করে 
যে, ১৯২* খ্রীপ্টাব্দেই তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসান হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এই আযাসেম্বলী 
আরও ঘোষণ। করে যে,শিক্ষ1' এবং চরিত্রের ভিত্তিতে অটোমান রাজবংশের কোন ব্যক্তিকে 
খলিফার পদে স্থাপন করা৷ হবে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার পদ চিরদিনের জন্ত 
বাতিল করা হয়? কারণ কামালপাশ! প্রবাতিত বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খলিফার পদ সম্পূর্ণভাবে সামপ্ুস্তহীন হয়ে পড়ে। ফলে খিলাফৎ 
আন্দোলন ভারতীয় মুললমানপের নিকট একেবারেই অর্থহীন রূপে পরিগণিত হতে, 
শুরু করে। 

(৩) উপসংহার £ 

খিলাফৎ আন্দোলনের গতি ও প্রক্কৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় 
যে, এই আন্দোলনের স'হত জ.ড়ত হয়ে পড়৷ জাতীয় কংগ্রেমের পক্ষে কোন রকমেই 
বুদ্ধিমত্তার পরিচাঁয়ক নয় । খিলাফৎ আন্দোলন প্রন্ক তপক্ষে মুসলমানদের ধর্ময় আন্দোলন 
গরবং খিলাফতের প্রশ্ন ইংল্যাণ্ডের সরকারের বৈদেশিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং, 
ভারতের ব্রিটিণ সরঞ্চারের এই বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। তা ছাড়া, 
কংগ্রেসের জাতীয় আশ'-আকাঙ্ষা বা রাজনৈতিক আদর্শের সহিতও খিলাফৎ আন্দো- 
লনের কোন সম্পর্ক ছিল ন!। এমন কি অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান ছুই কারণ, 
খিলাফৎ আন্দোলন ও পাঞ্জাবের মর্মাস্তিক ঘটনার মধ্যেও কোন সম্পর্ক ছিল না । তুরস্কের 
রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মুললিম সম্প্রদায় অসহযোগ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে এবং গান্ধীজীর হিন্দুমূসলিম এঁক্যের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে । 
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£. (১) ভূমিকা £ 

খলিফা! কথাটির অর্থ উত্তরাধিকারী, প্রতষ্ঠানটির নাম খিলাফৎ। পয়গন্থর মোহম্মদ-এর 
মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রীন্টাব্ষ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্ব পর্যন্ত মোট ৯৮ জন খলিফা মুসলিম 
ছুনিয়ার প্রধানরূপে শ্বীকৃতি লাভ করেন। পয়গন্বরের ধর্মপ্রবর্তন ছাড়! অন্থ সব দায়িত্ব ও 
কাজের উত্তরাধিকারী ছিলেন খলিফ! ৷ 

১৫১২ থেকে ১৯২২ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের অটোমান সাম্রাজোর সম্র ট ছিলেন 
মুঘলিম দুনিয়ার খলিফ!। খলিফাই ছিলেন মুসলিম জগতের অধিকর্তা । স্থতরাং 
ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ও তুরস্কের সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করত। 
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(২) খিলাফত আন্দোলন £ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরক্ক জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়। মিত্রপক্ষের অন্ততম অংশীদাররূপে ইংলগ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করতে বাধ্য 
হর়। যুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় শুরু হলে তুরস্কের অধিপতি খলিফার পদচ্যুতি ও 
লাঙ্ছনার আশঙ্কা দেখ! দেয়। ফলে ভারতের মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভের মনোভাবের 
তি হয়। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের আশঙ্ক! দূর করার উদ্দেশ্তে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী 
লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন যে, তুরস্ককে প্রধানতঃ তৃকাঁ জাতি অধ্যুষিত সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ 
এশিয়! মাইনর অঞ্চল ও থে,স থেকে বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছাই মিত্রপক্ষের নেই। 
কিন্তু যুদ্ধে ইংলগ্ড ও তার মিআ্শক্তির জয়লাভের পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেভরেসের কঠোর 
চুক্তি তুরস্কের উপর আরোপ করা হয় এবং এই চুক্তির ফলে তুরস্ক, ইজিপ্ট, স্থদান, 
সাইপ্রাস, ব্রিপোলিতানিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, আরব, প্যালেম্তাইন, মেসোপোটামিয়া 
ও সিরিয়! মিত্রপক্ষের হস্তে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির পর একমাত্র 
আনাতোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ও ইয়োরোপ মহাদেশের একপ্রাস্তে তুরস্ক সাম্রাজ্যের 
নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তবে সেভরেসের চুক্তির কঠোর শর্তের পূর্বাভাস 
দু'বছর পূর্বে ১৯১৮ শ্রীস্টান্দে সম্পাদিত মুদ্রসের যুদ্ধ বিরতির চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। 
ভারতের মুপলিম সম্প্রদ্দায় মেসোপোটামিয়া, আরব, সিরিয়া, প্যালেন্তাইন প্রভৃতি 
স্থানের উপর খলিফার অধিকার বিলুগ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। বিশেষতঃ মুসলিমদের 
অনেক তীর্ঘস্থানই এই সব অঞ্চলে অবস্থিত। তবে শুধু ভারতবর্ষে নয়, খালফার 
ক্ষমতা! লোপ পাওয়ায় সমগ্র মুললিম জগতেই প্রচণ্ড আলোড়নের শচন! হয়। 


(৩) গ্াান্ধীজী ও খিলাফৎ আন্দোলন £ 

সেভরেসের চুক্তি সম্পার্দিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের কয়েকজন মুসলিম নেতা 
খিলাফতের প্রগ্নটর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। ১৯১৯ গ্রন্টাব্দের 
১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে “সেনট্রাল' খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়। ভারতের মুদলিম 
সমাজের অসন্তোষে জহান্ভূতি এবং তাদের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্ত তিলক, 
মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, মোহনদাস করমটাদ গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ। 
১৯২০ খ্রীস্টান্দের জানুয়ারী মাসে একটি ইস্তাহারের মাধ্যমে ভারতব্যাপী খিলাফৎ 
আন্দোলনের কথ! প্রচার করা হয়। মুসলিম জগতের এঁহিক ও পারত্রিক অধিকর্তারূপে 
খলিফার পদ অক্ষুপ্ন রাখাই ছিল এই আন্দোলনের মুল দাবি। ১৯২০ খ্রীন্টাব্দের ১*ই 
মার্চ গান্থীজী খিলাফৎ দাবির সমর্থনে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মনুচী প্রকাশ করেন। 
১৯২০ গ্রীস্টান্বের ২০শে মে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটির কনফারেন্সেও ব্রিটিশ সরকারের 
বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীন্টান্দে 
অমৃতসরে অনুষিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবর্গ জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন 
ধ্রবং গা্ধীজীর সমর্থন লাভ করতে সমর্থ ছন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত .মোহম্মদ 
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আলি ও সৌকৎ আলি ভারতের খিলাফৎ আন্দোলমের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।' এই 
আন্দোলনের অন্যান্ত নেতাদের মধ্যে মৌলান! আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল 
খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

খিলাফতের প্রশ্নের নু ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্ত ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিবর্গ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল-এর সহিত এবং ইংলগ্ডর প্রধানমন্ত্রীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী ইতিমধ্যে 
ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের শাস্তিচুক্তি সন্তোষজনক না হলেও তিনি 
অপহযোগ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন। তার ঘোষণায় বল! হয় যে, 
“[70518110 032101700 69606 2. 0766] 51002155102 105 05 60 213 03131790018 
01 711005 ৮1010] 00 উ&005110 10068109 2. 109006থ 0 1165 270 ৫6201.” 

১৯২০ শ্রীস্টান্দের মে মাসে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের চুক্তির শর্তপমূহ প্রকাশ্যে 
ঘোষণা! কর! হয়। ইংলগ্ের প্রবঞ্চনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর উত্তেজনার স্যার 
হয়। অপরদিকে এই সময় পাগ্তাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্ষাস্তিক ঘটনার 
অন্থসম্ধানের জন্ত নিযুক্ত হান্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং এই রিপোর্টকে 
কেন্দ্র করে সমন্তড ভারতবাসীর মনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ত্বণার ও কোঁধের 
শট হয়। জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন 
পথের জদ্ধান না পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় খিলাফত 
কমিটিও কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সমর্থন করে অসহযোগ আন্দোলনে খোগধান কয়তে 
প্রস্তুত হয়। 


(8) খিলাফণ বনাম জাতী কংগ্রেস £ 

১৯২০ গ্রীন্টান্দে কলকাতায় অকুষিত জাতীয় কংগ্রেমের বিশেষ অধিবেশনে মোঁহনদাঁস 
করমচাদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তার উত্থাপন করেন। খিলাফৎ আন্দোলন 
মপ্টফোর্ড সংস্কারের ক্ররটি-বিচ্যুতি এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার ফলে ভারতের 
জনসাধারণের বিক্ষোভ তখন চরমে ওঠে এবং গাম্ধীজী পরিস্থিতির সঘ্যবহার করার 
উদ্দেপ্ত্ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তোলার ব্যবস্থা করেন। ভক্টর 
পষ্টভি সীতারামাইয়ার মতে “116 1759791০৫02 70115962100 006 0085126 
71006, 210 0196 27051510016 00৬ 0৫ 17580600396 1:6001:005) 12০8006 01] 
€0 006 12005 220 095 00612 50101002102 ০1850150 ০০0) 2) ৮০01006 2170 
9০1/2৮ 006 9005310 06 .08109091 05০9730201. গান্ধীজীর প্রস্তাবের পক্ষে 
১৮৮গটি ভোট পড়ে এবং এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট পড়ে। ' ছুটি বিষয়ের 
প্রতিকারের জন্থ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়--খিলাফতের প্রশ্ন এবং 
পাঞ্জাবের জনসাধারণের উপর ব্রিটিশ সরকারের অন্তায় অত্যাচার । তবে প্রস্তাবে 
খিলাফজেজ প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয় এবং মুসলিম জগতের প্রতি 
ব্রিটিশ সরকারের অন্তায় ব্যবহারের প্রতিকারের জন্ত অমুসলিম সম্প্রদায়কে এই 
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আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে সাকল্যমপ্ডিত করে তোলার অন্ত 
আহবান জানানে হয় । “1615 00০ 20৮ 0: ০৬1: 1013-101281170 1100192 108 
৩৮215 19810100216 009171767 00 82951561015 1+105111) 10:001561 10 1015 20660006 
€0 76101056006 161151005  0819001 0080 1085 0561:0915618 10100, 
অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ১৯২৯ গ্রীপ্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় 
কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে গ্রহণ কর! হয়। 

নানারূপ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ১৯২১ খ্রীস্টান্দে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন 
একযোগে পরিচালিত হয়। দেশের সর্বত্র আন্দোলন যথেষ্ট জনগ্রিয়তাও লাভ 
করে। তবে কোথাও কোথাও এই আন্দোলন সঙীন হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ মালাবার 
অঞ্চলে মোৌপল! বিদ্রোহ ভীষণ আঁকার ধারণ করে। ১৯২১ গ্রীপ্টাব্দে করাচী শহরে 
অনুষ্টিত কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের 
ব্রিটিশ সৈন্তবিভাগে যোগদানের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। এই সিদ্ধান্তে 
আরও বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশার নেতৃত্বে গঠিত তুরস্কের নতুন জাতীয়তা 
বাদী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় স্বাধীনতার পতাকা 
উত্তোলন করবে। ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্টে আলী- 
ভ্রাতৃত্বয়কে গ্রেপ্তার করে । জাতীয় কংগ্রেস এই প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকারকে শি 
নিজ দায়িত্বে রাজন্ব প্রদান বন্ধ করা সহ আইন-অমান্ত আন্দোলন ঘোষণা করতে 
নির্দেশ দেয় । 

১৯২২ খ্রীস্টান্দে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলি তালুকে সরকারের রাজস্ব বন্ধ রুরার 
জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় যুক্তপ্রদেশের চৌরিচোরার ঘটন! অমক্ত রাজজ- 
নৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন ররে। বোস্বই ও মাদ্রাজেও ছা়া-হাক্সাম! 
গুরু হয়। ফলে বাধ্য হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নিদেশ দেন । 
ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেগ্ধার করে ছ'বছরের কারাদণ্ডে গত করে। 


অসহযোগ আন্দোলন বদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিগ্-মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্কেও 
অবদান ঘটে। হিন্দু-মুসলমানের গ্রীতির সম্পর্কই ছিল খিলাফৎ আন্দোলনের অন্ততম 
প্রধান ভিত্তি । ইতিমধ্যে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মূলতানে প্রচণ্ড রত্তক্ষয়ী জাম্প্রদায়িক দাগ 
শুরু হয়। পরবর্তাকালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বিডির স্থানেও দাঙ্জা-হা্গামা দেখ! দেয় । 
হিন্দুমুসলমানের সম্পর্কের উপর একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এই সময় মন্তব্য করেন, 
. আহ 9500900016 50 021069115615050 65 0005 93001011080 ০0000120 
15019213515 ++ | 


ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। েভরেসের চুক্তির 
পরিবর্তে মিজ্রপক্ষ ১৯২৩ খ্ীন্টান্দে তুরস্কের সহিত লজনের চুক্তি সম্পাদন করে । তা! ছাড়া, 
গ্র্যান্ড স্তাশনাল আযাসেম্বলী ১৯২৭ এ্রস্টাবেই তুরস্কের রাজতঙ্রে অবসানের বথা 
সাদরে ঘোষণা! করে। গ্র্যা্ড স্কাশপাল আ্যাসেম্বলীর এই ঘোষণায় আরও রঙা! হয় 
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যে,এখন. থেকে শিক্ষা ও চরিত্রের ভিতিতে অটোমান রাজবংশের কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
খলিফার পদে নিযুক্ত কর! হবে। কিন্তু কামাল পাশার দ্বারা পরিচালিত গণতাস্ত্ির 
সরকারের সহিত খলিফাপদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সামঞ্জন্তহীন বলে ১৯২৪ ্রীস্টাবে খলিফার 
পদই বিপুপ্ত কর! হয়। ফলে খিলাফৎ আন্দোলন মৃল্যহীন হয়ে পড়ে এবং ভারতীয় 
মুললিমগণও এই আন্দোলন পরিত্যাগ করে। 

(৫) খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন ৪ 

খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সহিত যুক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করেন। গাম্ধীজীর ধারণ! ছিল যে, 
অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত করলে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট 
আন্দোলন পরিচালনা করার সথযোগ অবশ্থস্তাবী। কিন্তু গান্ধীজীর 'এই আশা! পুর্ণ 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ আলী ভ্রাতৃদ্বয়, যৌলান| আবুল কালাম আজাদ, 
আজমল খান প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ' 
করলেও বেশিরভাগ মুসলমান নেতাই এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। 
বিশেষতঃ মৃসপিম লীগের তরুণ সদন্তদের এই আন্দোলনের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ 
ছিল না । অপরদিকে মালাঁবার অঞ্চলের উগ্র ও ধর্মান্ধ মোপল! নামে পরিচিত আরবের 
মুসলিমদের বংশধরগণ খিলাফৎ আন্দোলনের নামে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার 
করে এবং বহু হিন্দু প্রাণরক্ষার উর্দেশ্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে 
হিন্দুদের মধ্যেও খিলাফত তথা অসহযোগ আন্দোলন সম্পকে বিতৃষণ৷ দেখা দেয়। তবে 
জুভিথ ব্রাউনের মতে, খিলাফত আন্দোলনই গান্ধীজীকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদে স্থাপন 
করতে সাহায্য করে। তথাপি এ কথ! নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, অসহযোগ 
আন্দোলনের সহিত খিলাফত আন্দোলন যুক্ত হওয়ার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের 
শক্তি কোনপ্রকারেই বৃদ্ধি পায় নি। অপরদিকে খিলাফতের মতো একটি আস্তর্জীতিক 
সমস্তার সহিত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যুক্ত হওয়ায় জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের পক্ষে তা কোন প্রকারেই হিতকর হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী লাভ- 
বান হলেও অসহযোগ আন্দোলনের সহিত খিলাঁফৎ আন্দোলন যুক্ত হওয়ায়. জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


0. 22 ০৪ ০০970012701 21616 হও ০০201910106 210৩ চ00115186 98706 
161) 1106 5819] 1855৩ 7 (৮156 268580108 £97 ০07 8218৮/61: 


4$188. (৬) ভূমিকা ৫ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্জানীর পক্ষ অবলম্বন করে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। ফলে ইংলগ্ড তুরক্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় 
উদ্িপ্ন হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের 
পরাজয়ের ফলে মিত্রপক্ষ অটোমান পাঘ্রাজ্যের এক বিরাট অংশের উপর তুরস্কের 
' আধিপত্য ধ্বংস করার চেষ্টা করে। মেসোপোামি়া, ইঞিপ্ট, "সুদান, সাইগ্রাস, 
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ভ্িপোলিতামিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া, আরব, প্যালেম্তাইন, সিরিয় প্রভৃতি স্থান মিজ্ঞ- 
পক্ষের হস্তে সমর্পণ করে তুরস্ক মিত্রপক্ষের সহিত ৫সভরেসের চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য 
হয়। যুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা 
বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও ইংলগ্ডের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রকার 
চেষ্টা করা হয় নি। অপরদিকে তুরস্ক সাআাজ্যের পরাজয় ও পতনের ফলে ইসলাম 
জগতের অধিকর্ত। খপিফার অবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান 
ধর্মাবলম্বীগণ তাদের এহিক ও পারত্রিক অধিকর্তার শক্তি ও ক্ষমতা রক্ষার জন্ 
বিশেষভাবে চিন্তা করতে শুর করে। খলিফাকে রক্ষা! করার চেষ্টাই খিলাফৎ আন্দোলন 
নামে পরিচিত। 

সেতরেসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের কয়েকজন মুনলিম নেতা 
খিলাফতের প্রশ্নটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯১৯ খ্রীপ্টাবের ১*ই 
নভেম্বর বোম্বাই শহরে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ভারতের মুসলমানদের 
অসস্তোষের প্রতি সহান্ভৃতি জ্ঞাপন করে তাদের সমর্থন করতে প্রস্তত হন লোঁকমান্ত 
তিলক, মর্ধনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, মোহনদাস করমচাদ গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেস 
নেতৃবর্গ। কিছুদিন পরে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্ধের ১০ই মার্চ গান্ধীজী খিলাফ দাবির সমর্থনে 
অসহযোগ আন্দোলনের কর্মশ্চী প্রকাশ করেন । খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলিম 
'নেতৃবর্গও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে স্বীকৃত হন। 


(২) খিলাফত আন্দোলন ও গান্ধীজীর ভূমিকা £ 

১৯১৯ হ্রীন্টাবের মে-জুন মাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ করে গান্ধীজী খিলাফৎ 
আন্দোলনের প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনমত গঠন করার চেষ্টা! করেন। 
তার প্রচারের মূল বক্তব্য ছিল যে, ইংলগ্ডের সরকার ভারতের মুসলিমদের মনোভাবের, 
প্রতি বিগুমান্র দূকপাভ না করে বিরাট অন্যায় সাধন করেছে। তুরন্বের খলিফার 
প্রতি আরও দয় ব্যবহার কর! মিত্রপক্ষের উচিত ছিল। দক্ষিণ আক্রিকার বর্ণ- 
বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করার সময়ই গান্ধীজী মুসলিমদের ঘনিষ্ সংস্পর্শে 
আসেন। তিনি ধর্ম ও নীতির ভিতিতে খিলাফৎ আন্দোলনের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন। 
তিনি খধোষণা করেন যে, নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি খিলাফতের প্রশ্নের প্রতি 
সমর্থন জানাতে উত্ধদ্ধ হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নীরব দর্শকের 
ভূমিকা! গ্রহণ কর! তাঁর পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । 


(৩) গ্রান্ধীজীর রাজনৈতিক কৌশল £ 
একাধিক উদ্দেশ্া সিদ্ধির জন্য গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার সাত 
গ্রহণ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের দুই প্রধান মুসলিম নেতা মোহম্মদ আলি ও সৌঁকৎ 
আলির গ্রেপ্তারের পর গান্ধীভী হিন্দু ও মুললিম এই উভয় সম্প্র্নায়ের মধ্যে এঁক্য স্থাপনের 
এঁক নতুন পথের সন্ধান পান এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুছধে প্রবল আন্দোলন পরিচালনার 
এক নতুন সুযোগ লাভ করতে সমর্থ ছন। গান্ধীজী প্রকান্টে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটশ 
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সঈয়ফারের অন্য যে-কোন অন্তায়ের তুলনায় খিলাফতের প্রতি তাদের. অন্যায়ের গুরুত্ব ও 
গরিমাণ অনেক বেশি । এই-খিলাফৎস্কে কেন্দ্র করেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের অন্তান্ত 
অবিচার-অত্যাচারের প্রতিকার করার চেষ্টা করেন। 

(8) গান্ধীজীর প্রতি মুসলিমদের সমর্থন £ 

জুডিথ ব্রাউনের মতে ১৯১৯ রীস্টাবের প্রথম দিকে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হওয়া 
থেকে ১৯২০ খ্রীন্টান্ধের ১ল! অগাস্ট অসহযোগ আন্দোলনের কর্মস্থচী ঘোষণার অস্তবতী 
পর্বেই গাম্বীজীর দ্রুত নেতৃত্ব লাভের পথ সথগম হয়। ১৯২০ ্রীন্টাব্ধের মে-জুন মাসে 
খিলাফত আন্দোলন সাঁফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য গান্ধীজী রাজনৈতিক প্রতিবাদ 
জ্ঞাপনের উদ্দোস্তে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হন । তিনি মনে 
করেন যে, খিলাফতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অন্তায় আচরণের ফলে ভারতের মৃসলিম 
সম্প্রদায় তাঁর এই আন্দোলনের প্রতি অকুঞ্ সমর্থন জানাবে এবং ভারতের গ্রাম-গঞ্জ 
শহর-নগর সর্বত্র এই আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়বে । কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় 
খিলাফতের প্রশ্নে তুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং গান্ধীজীর পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত 
হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। একমাত্র যেসব স্থানে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্থানীয় 
স্বার্থের সহিত ধিলাফৎ আন্দোলনরে কোনরূপ সংঘাতের আশঙ্কা ছিল না, গান্ধীজী 
সেইসব স্থানেই তার এই আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন লাভ করেন । মুসলিম 
ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্ধদ্ধ সাংবাদিকগণ এবং তাদের মতবাদে প্রভাবান্থিত উলেমাগোষ্ঠীই 
গাস্বীজীর আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তবে সাধারণ মৃসলমানধের 
উপর এই সব উলেমাদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং তাঁদের প্রচারের ফলে খিলাফৎ 
আন্দোলন আংশিকভাবে সাফল্য অর্জন করে। অপরদিকে খিলাফৎ আন্দোলনের 
গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবর্গ পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর জাগরণের 
জন্ঠ সূলতঃ দায়ী। খিলাফত আন্দোলন পরিচালন! করেই গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান 
রাজনীতিধিদর্দের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করার স্থযোগ পান। ১৯২০ খ্রীস্টাব্ধের 
অগাস্ট মাসে কলকাতায় অচুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং ১৯২৭ 
প্রীস্টাঝের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে 
ধিলাফৎপস্থী মুসলমানদের সমর্থনের ফলেই গান্ধীজী কংগ্রেসের অবিংসবাদ্ী নেতারূপে: 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্থযোগ পান । 


1৫) গ্ান্ধীজীর ত্র্টি ও ব্যর্থতা £ 

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ধিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্ত গান্ধীজীকে' 
কঠোরভাবে সমালোচনা করেন । তার মতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ববোধই ছিল 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির পথের প্রধান প্রতিবন্ধক । তা ছাড়া। 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য স্বরাজ লাভের প্রচেষ্টার সহিত খিলাকৎ আন্দোলনের 
ফোনল্লপ সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না। গাম্ধীজীর সনি্ন্কধ অনুরোধে হিন্দু নেতৃবগ 
ধিলাঁকৎ আন্দোলনের শ্রতি সমর্থন জানাতে বাধা হন । জুভিথ ক্রাউনও মমে করেন ফে, 
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গাঁন্ধীজী যে উপায়ে মুসলিমের সমর্থন লাভ করার চেষ্টা করেন তার ফলাফলও যথেষ্ট 
বিপজ্জনক হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ গান্ধীজী অহিংস উপায়ে খিলাফৎ, আন্দোলন 
পরিচালনা করার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। 
মালাবার অঞ্চলের আরব বংশীয় মৌপলা নামে পরিচিত মুসলমান সম্প্রদায় খিলাফত 
আন্দোলনের সথযোগ গ্রহণ করে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে। তার্দের অত্যাচারে 
বছ হিন্দু নিহত হয় এবং আবার অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা! করার 
চেষ্টা করে। মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের 
উপর সীমাহীন কলঙ্ক লেপন করে এবং এই আন্দোলনের মধ্যেই মুসলিম সাম্প্রদায়িক 
উগ্রতার প্ররক্ক পরিচয় পাওয়! যাঁয়। এই সময় পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে এবং 
মূলতান, বোস্বাই ও বাংলাদেশেও সাস্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ফলে গান্ধীজীর অহিংস 
আন্দোলনের আবেদন সম্পূর্ণভাঁবেই ব্যর্থ হয়। 


অপরদিকে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সহিত খিলাফত আন্দোলনের 
কোন প্রকার সাদৃশ্য নেই। স্থতরাং এই ছুটি বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার 
চেষ্টা কোন ভাবেই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজী'এই বাস্তব সত্যকে 
অন্বীকার করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের উদ্দেশে ভারতের অধিবাণীর্দের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নের সহিত একটি আস্তর্জাতিক সমন্যাকে যুক্ত করার চেষ্টা! করেন। 
তুরস্কের খলিফার পদচ্যুতি এবং তুরস্কের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
খিলাকতের প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ভারতীয় মূ লিমগণও গাম্ধীজীর প্রতি তাদের 
সমস্ত সমর্থন অবিলম্বে পরিত্যাগ করে । 


(৬) খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীজীর বিচ্ছেদ 2 

গান্ধীজীর সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্ত 
ভাঁইসরয় লর্ড রীভিং বিশেষভাবে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন এবং তিনি খিলাঁফৎ আন্দোলনের 
মুদলিম নেতাদের গান্ধীজীর প্রভাব থেকে মৃক্ত করার চেষ্টা করেন। লর্ড রীভিং দৃঢ় 
ভাবে বিশ্বাস করতেন ষে, অত্যন্ত অনিশ্চিত ভিত্তির উপর হিন্দু-মৃসলমানের সাব্প্রতিক 
এফ প্রতিষ্টিত। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি গান্ধীজীর আশ্বাসের অতিরঞ্জিত বিবরণ 
প্রকাশ করে তিনি মোহম্মদ আলি এবং গান্ধীজীর মধ্যে অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য গড়ে 
তোলার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্যর্ট করার উদ্দেস্তে লর্ড 
রীতিং ব্রিটিশ সরকারের সামরিক বিভাগ বর্জন করার জন্য প্রচারের অভিযোগে 
অভিযুক্ত হওয়া! সত্বেও গাঙ্ধীজীকে গ্রেধার না করে আলি ভ্রাতৃছ্য়কে কারাদণ্ডে দত্তিত 
করেন। তা ছাড়া, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবর্গ গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
পরিটালিত খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন । বিশেষতঃ মোহম্মদ 
সাফি, মোহম্মদ আলি ক্লিল্লাহ, আগ! খান গভূতি মুসলিম নেতৃবর্গ খিলাফৎ্ আন্দোলনের 
অধৌক্তিকতার কথ! দৃণ্ত কণ্ঠে প্রচার করতে শুর করেন। গান্ধীজীর প্রধান অন্থ্রাগী 
ছিলেন মুসলিম নেতাদের মধ্যে আলি ভ্রাতৃয়, আনসারী ও আবুল বাকী | আবার 
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এই সকল মুদলিম নেত! তাদের সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য উলেমাদের উপর নির্ভরশীল 
ছিলেন। সাধারণ সুসলমানদের উপর উলেমাদের গভীর প্রভাব থাকলেও শিক্ষিত 
মুসলমান সমাজ তাদের সংরক্ষণশীল মতের উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে প্রস্তত 
ছিলেন না। 

(৬. উপসংহার £ 

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে স্বরাঁজের সহিত খিলাফতের প্রশ্ন যুক্ত করে 
গাঙ্দীজী রাজনৈতিক অদৃরদশখিতাঁর পরিচয় দেন। স্বাতগ্াবোধে উদ্বদ্ধ এবং পৃথক পন্থা 
অন্থসরণে অভ্যন্ত মুদলিম রাজনীতিবিদগণ হিন্দুদের নেতৃত্ব অথবা কর্তৃত্ব অপেক্ষা 
ব্রিটশদের আমন্মগত্যের প্রতি অধিকতর আস্থাণীল ছিলেন। খিলাফতের প্রশ্নে 
সাময়িকভাবে চ্িন্দুদের সহিত যোগ দিতে শ্বীকৃত হলেও মুসলিম সম্প্রদায় রাজনৈতিক 
আন্দোলন অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের সহিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র লিপ্ত হতে বেশি পছন্দ 
করতেন। ব্রিটিখ সরকার নানারূপ প্রলোভন ও 'প্ররোচনার মাধ্যমে মুদলিমদের উপর 
নিজেদের প্রভাব বিস্তারের পক্ষপাতী ছিল। গান্ধীজী নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
বিস্তারের উদ্দেশ্রে মুসলিমদের সমর্থন লাভ করার জন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বাভাবিক 
গতি রুদ্ধ করেন এবং সাময়িকভাবে তীর হিন্দু-মুসলিম এক্য স্থাপনের চেষ্টা ফলবতাঁ 
হলেও, এই এঁক্য ছিল নিতান্ত অনিশ্চিৎ এবং ক্ষণস্থায়ী । খিলাফৎ আন্দোলনের 
সহিত অসহয়োগ আন্দোলন যুক্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্থানে নানারূপ অগ্রীতিকর 
অবস্থার উদ্ভব হয়। বিশেষতঃ সাধারণ মুদলিমগণ কখনও হিন্দুদের বাঁজ্নীতির প্রতি 
সর্বাস্থকরণে সমর্থন জানাতে প্রস্তত ছিল না। তাদের এই মনোভাব মুসলিম নেতৃবর্গের 
আচরণ ও কার্ধকলাপে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় । মোহম্মদ আলি জিন্নাহ, প্রকাস্তেই 
ঘোষণ! করেন যে, গান্ধীজী অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকার মুললমানদের অনেক বেশি স্থযোগ- 
স্থবিধা প্রদান করতে সক্ষম । সুতরাং এইক্লূপ অবস্থায় খিলাফৎ আন্দোলনের উপর 
ভিত্তি করে গাম্ধীজীর পরিকল্পিত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির 
সস্ভাবনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব ছিল। 
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$&88. (৬) ভূমিক! £ 


অসহযোগ আন্দোলনই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় মুক্তি 
আন্দোলন । প্রথম বিশ্ববুদ্ধ অবসানের পর ভারতের রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার 
ধারণ করে। যন্ট-ফোর্ড সংস্কার ভারতীয়দের জাতীয় আশা-আকাঙ্ষা পুরণ করতে 
বার্থহয়। ফলে ভারতীয়দের অসন্তোষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তা ছাড়া, 
১৯১৯ খ্রীন্টাব্ষের ১৩ই মার্চ রাউলাট আইনের ঘোষণা, & বছরের ১৩ই এপ্রিলের 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি 
ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরও জটিল করে ভোলে। অপরদিকে 
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খিলাফতের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুললিম জন্প্রদায়ের মনোভাবও ব্রিটিশ বিরোধী 
হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্ত' তারাও প্রস্তত 
হয়। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচন1 করার জন্য ১৯২* 
ধ্ীন্টান্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা 
হয়। এই অধিবেশনেই গান্ধীজী অলহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । 
গাম্বীজীর এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রধানত: ছুটি কারণে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মস্থচী 
গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন । প্রথমতঃ, খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয়দের পক্ষে নীরবতা 
অবলম্বন করা জন্তব নয়। কারণ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্বেচ্ছাক্কতভাবে তার অঙ্গীকার 
লঙ্ঘন করেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সাআজ্যের এক বিক্বাট অঞ্চল অধিকার 
করে মুসলিম জগতের অধিকর্তা খলিফার পদ ও সম্মানের প্রতি বিন্দুমাত্র মর্যাদা 
প্রকাশ করেন নি। এই প্রস্তাবে বলা! হয় যে, ইসলাম ধর্মের এই বিপদের সময় ভারতের 
প্রতোক অমুসলিম নাগরিকেরই কর্তব্য তার মুসলিম ভ্রাতার সহিত সর্বাস্তঃকরণে 
সহযোগিতা কর! । 

দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ সরকারের পাঞ্জাবে অনুষ্টিত নিষ্টর নীতির বিরুদ্ধে এবং ইংলগ্ডের 
পালিয়ামেন্টের হাউস অফ লর্ডসে বিতর্কে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্দের 
ভারতীয়দের প্রতি সহাম্থৃভূতিহীন দৃষ্টভঙ্গির প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর! একান্ত কর্তব্য । 

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, এই ছুটি অন্ায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যস্ত ভারত- 
বাসীদের পক্ষে সন্তুষ্ট গ্রকাশের কোনই কারণ নেই এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের 
ধীরে ধারে সম্প্রসারিত এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ গ্রহণ কর! ছাড়া 
অন্ত কোন উপায় নেই এবং যতদিন পর্বস্ত এই অন্যায়ের প্রতিকার ন! হয় ও স্বরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত ন! হয় ততদিন পর্বস্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে । 

প্রচণ্ড বিরোধিতা! সত্ত্বেও ১৮৮৬টি ভোটে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়, এই প্রস্তাবের 
“বিপক্ষে ৮৮৪টি ভোট পড়ে । তবে জাতীয় কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রতি নিধিগণ গান্ধীজীর 
এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন এবং চিত্তরঞন দাশ গান্ধীজীর উত্থাপিত অসহযোগ 
আন্দোলনের কঠোর সমালোচনা! করেন । 

(২) অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঃ 

১৯২৭ শ্রীস্টাবের ৩*শে ডিসেম্বর নাগপুরে অনুষ্টিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সভায় 
অসহযোগ আন্দোলনের চূড়াস্ত সিদ্ধাত্ত গৃহীত হয়। গাম্ধীজীর একক প্রচেষ্টাই জাতীয় 
কংগ্রেদকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং নাগপুরের জাতীয় 

পকংগ্রেসের এই অধিবেশনের ইতিহাস গ্রক্কতপক্ষে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জয়ের ইতিহাস । 

কংগ্রেসের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সনস্তগণ গান্ধীজীর নীতির বিরোধিতা করলেও তীর! 
গান্ধীজীর মতামত উপেক্ষা করতে পারেন নি। ডর পষ্টভি সীতারামাইয়ার মতে 
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১৯২০ গ্রীস্টাব্ধে নাগপুর অধিবেশনের সময় গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের উপর ষে 
একাধিপত্য স্থাপন করেন ১৯৪৮ ্রীস্টাৰ্ে তার মৃত্যু পর্যস্ত সে অধিকার তার সমানভাবে 
অব্যাহত থাকে । 

নাগপুর অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনকে একটি বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়া হয় 
এবং এই আন্দোলনের একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ঘরে ঘরে চরকায় চ্ুতা 
কাটা ও খদ্বর পরিধান, মাদকত্রব্য বর্জন, অস্পৃশ্ঠতা দূরীকরণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
প্রচার, বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী খেতাব বঙঞ্জন, বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচার- 
ব্যবস্থার সঙে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ, ব্রিটিশ সরকারের দ্বার৷ গঠিত আইন পরিষদ বর্জন 
এবং একই সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই 
ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কর্মস্থচী। তবে অপ্পূর্ণ অহিংসভাবে এই আন্দোলন 
পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজী প্রতিশ্রতি দেন যে, অসহযোগ 
আন্দোলনের কর্মস্থচী অঠিকভাবে অন্ুহ্ুত হলে এক বছরের মধ্যে স্বরাজলান্ত, 
অনভ্ঠপ্ভাবী। 


(৩) অনসহুযোগ আন্দোলন ( ১৯২১-১৯২২) 2 


নাগপুর অধিবেশনের দিদ্ধান্ত সমগ্র ভারতে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং 
বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনে যোগদান করতে এগিয়ে আসে । এই আন্দোলনের 
প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই এদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । চরকাঁকে কেক করে, 
গ্রীমীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাপী এক বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাঁগে এগিয়ে আসায় এদেশের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের শক্তি ও মধাদ] বৃদ্ধি পায়। 


ব্রিটিশ সরকারও এই আন্দোলন বন্ধ করার জন্য অতাস্ত কঠোর দমন নীতি অবলম্বন 
করে। সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস ও প্রিন্স অফ ওয়েলসের' 
তারত ভ্রমণ উপঙ্গক্ষে আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্ত জনসাধারণকে অন্থরোধ 
করে। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মচ্চী সম্পর্কেও এই সময় বিচার-বিবেচনা শুরু 
হয়। ১৯২১ খ্রস্টান্ধে ব্যক্তিগততাবে আইন-অমাগ্ধ আন্দোলন করার পিদ্বাস্ত গৃহীত 
হয়। ইতিমধ্যে খিলাফৎ আন্দোলনের দুই প্রধান নেত। মোহম্মদ আলি ও সৌঁকৎ 
আলিফে গ্রেষ্তার করা হলে নিধিল ভারত কংগ্নেদ কমিটি প্রতিটি প্রদেশকে নিজ নিজ- 
ধীয়িষ্থে রাজন প্রদান বন্ধ সহ আইন-অমান্ত আন্দোলন পরিচালনা করার সশতি দে? 
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১৯২২ খ্রীন্টাঝে গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলি তালুকে সরকারের : এ্রতি রাজস্ব বন্ধের জনয 
আান্সোলন পরিচালনা করেন । 

প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল এবং সারা ভারতে প্রায় ত্রিশ 
হাজার নরনারী অদহযোগ আন্দোলনের জন্ত ারারুদ্ধ হন। বিশেষতঃ অলহযোগ 
আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন একসঙ্গে চলতে থাকায় দেশে হিন্দু-মুসলমান সন্প্রীতিও 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । কিন্তু জনসাধারণের প্রতি অহিংস উপায়ে অসহযোগ আন্দোলন 
পরিচালনার জন্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সনিরবন্ধ অন্গরোধ জানালেও বিভিন্ন স্থানে 
এই আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। মালাঁবার অঞ্চলের মোপল! নামে পরিচিত 
আরবের মুললমানদের বংশধরগণ খিলাঁফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর অকথ্য 
অত্যাচার শুরু করে। মোপলাঁদের অত্যাচারের ফলে বনু হিন্দু নিহত হয় এবং অনেকে 
প্রাণরক্ষার জগ্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই 
ফেব্রুয়ারি এক ক্রুদ্ধ জনতা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌর থানা আক্রমণ 
করে কয়েকজন পুলিশকে গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় পুড়িষে হত্যা করায় আন্দোলনের হঠাৎ 
ব্রপান্তর ঘটে এবং এ হিংস! যাতে আরও ব্যাপ্ত হতে ন! পারে সেজন্য গান্ধীজী 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সংকল্প গ্রহণ করেন। বারদেলিতে কংগ্রে কার্ধ- 
নির্বাহক কমিটির সভায় আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয় । তবে সামগ্রিক- 
ভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহত হলেও ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্ত আন্দোলন 
১৯২৪ খ্রীস্টাব্ পর্যস্ত চলতে থাকে । 

গাস্কীজীর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র 
কঠোর সমালোচন! শুরু হয় । কারাস্তরাল থেকে লাল! লাঁজপৎ রায় এবং মতিলাল 
নেহেরু গান্ধীজীকে দীর্ঘ পত্র পাঠান। তাঁর! মনে করেন যে, একটি স্থানে অনুষ্ঠিত 
অন্ঠায়ের জন্ত গান্ধীজী সমস্ত জাতিকে শান্তি প্রদান করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির পরব বৈঠকে মিস্টার মুনজি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটি নিন্দান্মচক প্রস্তাব আনয়ন 
করেন কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভোটে এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় । তবে এই ঘটনার কিছুদিন 
পরে গান্ধীজশীকে গ্রেপ্তার করে ছ' বছরের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় । 

(8) উপসংহার 2 

'আসহযোগ আন্দোলন প্রথমদিকে সাফল্য অর্জন করলেও কোনরূপ স্থায়ী ফল লাভ 
করতে ব্যর্থ হয়। তবে এই আন্দোলনের ফলে ভারভীয়দের জাতীয় চেতনা যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাঁয়। এই এঁতিহাসিক আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মস্তব্য কর! হয়, 
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অসহযোগ আন্দোলন বিশেষতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। এই আন্দোলনের অময় হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় যে খিলাফত 
আন্দোলন গড়ে ওঠে তার অসাফল্যের ফলে হিন্দুমুদলমানের এঁক্যের অন্যতম প্রধান 
ভিত্তি বিনষ্ট হয়। হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে চেষ্টা করেন, 
কিন্তু তার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। বিশেষতঃ খিলাঁফৎ আন্দোলনের সহিত ভারতের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। খিলাফং আন্দোলন এবং 
পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুর দমনযূলক নীতিকে কেন্ত্র করে অসহযোগ আন্দোলনের 
সিদ্ধান্ত গৃহ'্ত হলেও এই ছুটি সমন্তার মধ্যে কোন যোগস্ুত্র ছিল নাঁ। আস্তর্জাতিক 
সমন্তা খিলাফতের সহিত জাতীয় সমস্তা ভারতের স্বরাজ্য লাভের মধ্যে যোগচ্ুত্র স্থাপন 
করতে গিয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তিকেই শিথিল করে তোলেন । অপর- 
দিকে তুরস্কের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে খলিফার পদ ও মর্ধাদা বিলুপ্ত হওয়ার 
ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের খিলাফৎ আন্দোলন মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং তার! জাতীয় 
কংগ্রেসের ও অসহযোগ আন্দোলনের সহিতও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফলে হিন্দু 
মুসলমানের একোর জঙ্য গান্ধীজীর সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হয়। 
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48788. 1১) ভূমিকা ্ 

মহাত্ম! গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২৭ খ্রীস্টান্ে ভারতের সর্বত্র অহিংদ অসহযোগ আন্দোলন 
শুর তয়। কিন্ত ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ানি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা 
গ্রামের উত্তেজিত জনতা! থান! আক্রমণ করে সেখানে মোট একুশ জন পুলিশ কর্মচারীকে 
হত্যা করায় আন্দোলনের হঠাৎ রপাস্তর ঘটে এবং গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন 
প্রত্যাহারের জঙ্কল্প গ্রহণ করেন। বারঞ্গোলিতে কংগ্রেল কার্ধনির্বাহক কমিটির সভায় 
আন্দোলন স্গিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য 
গান্ধীজী কয়েকটি কারণের উল্লেখ করেন, যথা--(১) ধর্মীয় কারণেই এই আন্দোলন 
স্থগিত রাখা প্রয়োজন ; (২) অন্তান্ত এলাকার হিংসাত্মক কার্ধকলাপ বন্ধ করার জঙ্ত 
এই আন্দোলন অবিলম্বে স্থগিত রাখা উচিত; (৩) অনেক অঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেসের 
“যথেষ্ট প্রভাব নেই) শ্রবং (৪) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির অগ্তাই এই. 
আন্দোলন স্থগিত রাখা প্রয়োজন । তা ছাড়া, বিভিন্ন স্থানের সাম্প্রদায়িক দাজা-হাঙ্গামা, 
বিশেষতঃ মালাবার অঞ্চলের মোপলাদের বিদ্রোহ এবং পাঞ্জাবের আকালি দলের 
আন্দোলন গান্ধীজীকে দৃশিস্তাগ্রস্ত করে তোলে । তার ধারণ। হয় যে, আন্দোলন ক্রমে 
ক্রমে তাঁর মহান্‌ আদর্শ পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করতে শুরু করে। তিনি তীর 
সহকর্মীদের কাছে প্রশ্ন করেন যে, “একদল হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তি কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী 
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শয়তান প্রকৃতির শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের উন্নত ধরনের নৈতিকতার পরিচয় দিতে 
পারে?” চৌরিচৌরার ঘটনাই গান্ধীজীকে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার 
নির্দেশ দিতে বাধ্য করে। গান্ধীজী এই সময় উদ্দেশ্য পিদ্ধি অপেক্ষা আন্দোলনের, 
কৌশলের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। 


(২) গ্ান্ধীজীর নীতির সমালোচনা ও গান্ধীজীর উত্তর £ 


জওহরলাল নেহেরু এবং লাল! লাজপৎ রায়ের মতো উদারপন্থী নেতৃবর্গ গান্ধীজী'র এই 
সিদ্ধান্তকে তুলনারহিত ভ্রান্ত নীতি বলে বর্ণনা করেন। তাদের মতামত কয়েকটি বিশেষ 
যুক্তির উপর নির্ভরশীল, যথা--(১) গান্ধীজী ইতিমধ্যেই ভাইসরয়ের নিকট তার চরমপজ্, 
প্রেরণ করতে আপত্তি করেন নি॥ (২) অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করা হলে জাতীয় 
কংগ্রেসের কর্মস্থচীর উপর বিরাট আঘাত পড়বে ; (৩) চৌরিচৌরার ঘটনার উপর 
অহেতুক বেশি গুরুত্ব আরোপ কর! অসমীচীন, এবং (৪) অসহযোগ আন্দোলন 
ইতিমধ্যেই জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে । গাম্ধীজী 
স্বাভাবিকভাবেই এই সমালোচনার উত্তরে বলেন যে, হিংসাত্মক কার্ধুরুলাপ বন্ধ করার 
জন্য তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং সাআ্াজ্যবাদীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্ত 
এই নীতি গ্রহণ করা হয়নি। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে গান্ধীজীর নীতির কঠোর জমাঁলোচনা কর! হয়। কিন্ব শেষ পর্যস্ত তাঁর 
নীতির প্রতিই উপস্থিত সদন্তবৃন্দ সমর্থন জানান । 


(৩) মার্কসবাদী সমালোচন। 2 


মার্সবাদী সমালোচক রজনীপাম দত্ত মনে করেন যে, ১৯২০-২১ গ্রীন্টাব্ধের ভারতের 
আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয় এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেইজন, এই আন্দোলনকে 
পছন্দ করতে পারে নি। এই আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় 
শিল্পপতি ও জমিদারদের স্বার্থে জনসাধারণের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর রাজনৈতিক 
চাঁপের স্ষ্টি করা৷ । এই আন্দোলনের সাহায্যে জাতীয় কংগ্রেপ বোম্বাই, আহমেদাবাছ 
ও কলকাতার কলকারখানার মালিক ও মহাজনদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণের 
ব্রিটিশ বিরোধী মনোঁভাঁবকে স্থকৌশলে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে । ভারতীয় শিল্পপতিগণ 
নেপথ্য থেকে সক্রিয়ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালকদের গণ-আন্দোলনের সংগঠন 
করতে নির্দেশ দেন, কিন্তু পরে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখে তাঁরা অন্রস্ 
হয়ে পড়েন এবং এই আন্দোলন বন্ধ করতে অথবা অন্য পথে পরিচালিত করার পরামর্শ 
দেন। ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সথ্ট 
করতে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কখনও উতৎ্পাহী ছিলেন না, অন্নক্রি্ট ক্ষুধাতুর জনসাধারণকে 
শোষণ করার পথের উদ্তারন করাই ছিল, তাঁদের প্রধান লক্ষ ; অপরদিকে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী তখনও পর্যন্ত নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কে সম।ক ধারণা গড়ে 
তুলতে. সমর্থ হয় নি। রী টিনার এ 
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(8) নেহেরের জাতীয়তাবাদী মতামত 2 
জওহরলাল নেহেরু তার আত্মজীবনীতে মাক্সবাদী এই সমালোচনার উত্তরে কয়েকটি 

যুক্তির অবতারণা করেন। 

প্রথমতঃ, মাক্সবাদদী লেখকগণ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ইয়োরোপের 
শ্রয়িক আন্দোলনের জঙ্গে তুলনা করে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন এবং শ্রমিক 
আন্দোলনের নেতৃবর্গের দ্বার! বার বার প্রতারণার সঙ্গে সাদৃশ্ত আবিষ্কার করে ভারতীয় 
আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। ভারতের আন্দোলন 
শ্রমিক ব! সর্বহারার আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন জাতীয় ম্বাধীনত। পুনরুদ্ধারের 
আন্দোলন--এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সামাজিক পরিবর্তন নয়, স্বাধীনতা 
অর্জন। তবে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী নয় এবং বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে 
সামঞ্জশ্ুহীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমালোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় । 


দ্বিতীয়তঃ, আন্দোলনের মুলভিত্তির কথা বিচার করলে নেতৃবর্গ জনসাধারণকে 
প্রতারণা করার এ্রচষ্টা করেন-_-এরূপ মস্তব্য করার কোন যুক্তি নেই। কারণ, এই 
আন্দেলনের মাধ্যমে নেতাগণ কখনই শিল্পপতি ব! জমিদারদের উচ্ছেদ করতে চেষ্ট! 
করেন নি এবং এই সমালোচনার বিরুদ্ধেও তাঁর! কোন প্রকার প্রতিবাদ করেন নি। 


তৃতীয়ত:, এ কথা ঠিক যে, ভারতীয় শিল্পপতিগণ বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলনের 
ফলে প্রচুর লাভবান হয়। ন্বদেশী পণ্য দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাধারণভাবেই 
শিল্পপতিদের লাভের সম্ভাবন! দেখ! দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোশ্বাই-র চ্মুতী শিল্পের 
কারখানার মালিকগণ ল্যাঙ্কাস্তায়ারের শিল্পপতিদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্ত চেষ্টা করে। 


(৫) এঁতিহ্াসিকদের মতে মতবিরোধ £ 

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহকারী এঁতিহাসিক ডক্টর পট্টভি সীতারামাইর। 
মনে করেন ঘে, জনগণ আন্দোলনের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল না বলেই এই 
আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। কিন্ত 
হতাষচন্দ্র বন্থু তার বিখ্যাত রচনা 106 [7012 58:98£16-এ ব্রিটিশ সরকার যখন 
সব দিক থেকে বিপর্যস্ত তখন এই অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার নীতিকে গাদ্ধীজীর 
পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য বলে বর্ণনা করেন। চিত্তরঞ্জন দাঁশ, মতিলাল নেহ্রুও 
'প্রায় অনুরূপ, মত পোষণ করতেন। খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান. নেত! .. 
মৌলানা মোহম্মদ আলি মনে করেন যে, গাস্ধীজীর নীতির ফলে ভারতের জনসাধারণ 
প্রচণ্ড আঘাত পায়। 


(৬) আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা ঃ 


গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সবচাইতে বড় জুটি এই আন্দোলনের 
'প্রক্কৃত উদ্গেস্ত সম্পর্কে অস্পষ্টতা । গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, শ্বরাজ এই গনঙ্ষো্সনের 
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সুল উদ্দেশ্ট । কিন্তু স্বরাজ শব্দটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কখনই নির্ণয় কর! হয় নি। নরমপন্থী 
বলের অনেক নেতাই স্বরাজ অর্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্ততূক্ত অবস্থায় স্বায়তত শাসনের 
কথা বুঝতেন । আবার অনেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে স্বরাজ শব্দটি ব্যবহার করতেন। 
'বে গান্ধীজী শ্বয়ং স্বরাজ শব্দটির প্রক্কৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ছ্িধাহীন ছিলেন এবং 
সকল সময়ই সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করতেন, কারণ স্বরাজ শব্দটিকে তিনি সকল বন্ধন 
থেকে মুক্ত অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। 


(৭) অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর অভাব ঃ 


ব্রিটিশের মতে! সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক ও দীর্ঘ সংগ্রামে জনসাধারণকে 
লিপ্ত করার পূর্বেই নেতৃবর্গের সুষ্ঠ অর্থ নৈতিক কর্মস্থচী গ্রহণ করার একান্ত প্রয়োজন 
ছিল। অক্পক্িষ্ট ক্ষুধাতুর ভারতের জনসাধারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা দাঁরিত্র্য 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ত অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গও 
প্রচার করতেন যে, বিদেশী শাসনই জনসাধারণের দারিদ্র্যের মূল কারণ। সেজন্য 
অসহযোগ আন্দোলনের নেতাদের রাজনৈতিক কর্মস্থচীর সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক 
কর্মথচী গ্রস্তত করার প্রয়োজন ছিল । ম্বাধীনত| আন্দোলনে প্রথম যোগদানকারী লক্ষ 
লক্ষ কৃষক জমিদারী প্রথ! বিলোপের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল, সুতরাং জাতীয় 
কংগ্রেসের এই সময় ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মহ্চী প্রস্তত কর! উচিত 
ছিল। কিন্তু গান্ধীজীসহ অসহযোগ আন্দোলানর কোন নেতাই এ বিষয়ে কোনপ্রকার 
দষ্টি দেয়! প্রয়োজন মনে করেন নি। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা! 
সামাজিক ও অর্থ তনতিক বৈষম্য দূর কর! কখনও সম্ভব নয়। 


(৮) সাম্প্রদান্সিকতা £ 


হিন্দু ও মুসলমানের এঁক্যের ?গ্সেও এই আন্দোলন যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচয় দেয় । 
ভবে নিঃসন্দেহে একথা! বল! যেতে পারে যে, এই আন্দোলনের সময়ই হিন্ু ও মুসলমানের 
মধ্যে সর্বাধিক সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে । কিন্তু এই সম্প্রীতির ভিত্তি ছিল অত্যান্ত 
ভুর্বল। তুরস্কের খলিফার পদ ও মর্ধাদ! পুনরুদ্ধারের জন্য মুপলিম সম্প্রদায় যে খিলাফৎ 
আন্দোলন শুরু করে তার প্রতি হিন্দুদের সমর্থনের ফলে এই সম্প্রীতির ভিত্তি রচিত হয়। 
রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের অদ্ভূত ও অবাঞ্ছিত মিশ্রণের দ্বারা গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম এঁক্য 
স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। গান্ধীজা ও অসহযোগ 
আন্দৌলনের নেতার্দের উচিত ছিল বাস্তবসম্মত দৃিতঙগী দিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তির 
* উপর হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। 
কিন্ত নেতৃবর্গ এই পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না । ফলে তুরস্কের রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের জন্ঠ খিলাফৎ আন্দোলন অর্থহীন হয়ে পড়লে সুসলিমগণ, এমন কি, তাঁদের 
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নেতৃবর্গও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছির করে আবার সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ প্রচার করতে শুরু করেন। 


(৯) স্ববিরোধী আন্দোলন £ 


অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃব্গ, এমন কি, স্বপ্নং গান্ধীজীও আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের 
প্রয়োজনীয় কৌশল সম্পর্কে কোন কিছুই পূর্বে নির্ধারণ করার প্রয়োজন অন্ুতব করেন 
নি। ব্রিটিশ শান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ভারতীয় নেতৃবর্গের এই অম্পর্কে বিশেষভাবে 
বিচার-বিবেচন। করার একাস্ত প্রয়োজন ছিল এবং সেই অনুসারে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ 
দেওয়াও উচিত ছিল। কিন্তু হনি্গিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্মস্থচীর অভাবে স্থানীয় নেতৃবর্গ 
নিজেদের বিবেচনা! অনুসারে আন্দোলন পরিচালনা করতে শুরু করেন । ফলে বিভিন্ন 
অঞ্চলের আন্দোলন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে এবং গান্ধীজী অকন্মাৎ আন্দোলন স্থগিত 


রাখার মিদেশ দিলে অবস্থ। আরও জটিল আকার ধারণ করে। 


গান্ধীজীর অন্চরবর্গের মতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন দমন করার 
জন্য বিভিন্ন প্রকার কঠোর নীতি গৃহীত হলে আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই ছুবল হয়ে পড়ে 
এবং অল্পদিনের মধোই আন্দোলন একেবারে স্তিমিত হয়ে যেত। স্থতরাং গ'ন্ধীজী 
উপযুক্ত সময়েই আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরু তার 
আত্মজীবনীতেও অনুরূপ মন্তব্য করেন, 4090: 12005200670 | 50166 06105 201921- 
6106 100৮6 8110 57109511620 20017051957) 9995 £01716 00 7012065 কিন্ত 
রজনী পাম দত্তের মতে জনগণের প্রচণ্ড শক্তি ও মনোণল থাক! সন্বেও নেতৃবর্গ্রে 
দুর্বলতার ফলেই আন্দোলন বন্ধ করার প্রয়োজন দেখ। দেয়। গুপ্ট,র অঞ্চলে রাজস্ব 
প্রদান বন্ধ করার আন্দোলনের মধোই জনসাধারণের শৃঙ্খলা ও মনোবলের সম্যক পরিচয় 
পাওয়া যায়। গাদ্ধীজীর পক্ষ থেকে আন্দোলন স্থগিত রাখার নিদে শ প্রচারিত হওয়ার 
পূর্বে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চল থেকে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ 
হয়। রাজন্থপ্রর্দান বন্ধ করার নীতির বিরোধিতা করার জন্ত রজনী পাম দত্ত গান্ধীজীকেও 
সমালোচন! করেন। জমস্ত পরিস্থিতি ভালোভাবে বিপ্লেষণ করলে জহরলাল নেহেরুর মত 
কিছুতেই গ্রহণ কর! সম্ভব নয় যে, জনগণের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে তার! 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করে। আবার অপরা্দকে নেতৃত্বের মধ্যে 
ভাঙ্গন দেখা দেয়, রজনী পাম দত্তের এই মততও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ 
আন্দোলন সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়ে পড়লে গাঁদ্ধীজীর পক্ষে তাকে নিজের আগ্নত্তে রাখ! 
কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তবে এই আন্দোলনে সাফল্য ব! ব্যর্থতা! সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট 
মতামত দেওয়া যে খুবই কঠিন গান্জীজীও তা শ্বীকার করেন। জুুডিথ ব্রাউন বলেন যে, 
অনহযোগ আন্দোলনের প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। না'নাঁরপ 
উপাঞ্গান দিয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজে এই পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক । রাজপুতানায় 
নিষনজেণীর ব্যজির বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করতে আপত্তি করে, কারণ তাদের. 
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ধারণ! হয় যে, শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান বর্জন করলে তাদের অর্থ নৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক 
অনগ্রসরতা আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃতপক্ষে অনগ্রসর অনেক ব্যক্তিই মনে করত বে 
বর্জনকর্মন্চী “দ্রলোকদের, দ্বারা 'ভব্গুলোকদের' জন্ুই পরিচালিত হয় । 


(১) গ্ান্ধীজরী বিরোধী ফল এবং ল” বীডিং-এর নীতি £ 


অসহযোগ আন্দোলনের আর একটি £ধান ক্রটি ছিল যে গান্ধীজীর স্ুনিক্দি্ট কর্ম- 
হচীর, বিশেষতঃ সংবিধান সংস্কারের কোন কর্মস্চীর কোঁন পরিকল্পনা না থাকার জন্ত 
নরমপন্থীদের অমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু গান্ধীজীর আন্দোলনমূলক অথচ 
নেতিবাচক কর্মস্থচীর ফলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থাশীল নরমপন্থী নেতৃবর্গের মনে 
তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের স্থাষ্টি হয় । তীার্দের অনেকেই ১৯১৯ গ্রীন্টান্জের সংস্কারের ফলে 
উদারনীতির সমর্থক হিসাবে আইনসভায় প্রবেশ করার সুযোগ পান । ব্রিটিশ সরকারের 
প্রাতি তাদের আচ্ছগত) সরকারকে আন্দোলনকারীদের বিব্ুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে 
প্ররোচিত করে। ভাইসরয় লঙ বীডিংএর প্রচেষ্টা ও কৌশলে গান্ধীজীর সহিত 
মদনমোহন মালব্যের সম্পর্কে অনেক অবনতি ঘটে। তীর নিকট থেকে সংবিধান 
সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার ফলে নরমপস্থী দলের অনেকেই গান্ধীজীর পথ অনুসরণ 
করতে অসম্মত হন। এমন কি, লর্ড রীডিং-এর চেষ্টার কলে গান্ধীজী ও খিলাফৎ 
আন্দোলনের নেতা মোহম্মদ আলির মধ্যে অসগ্ঠাবের স্থাষ্ট হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত মুদজিম নেতৃবর্গও গান্ধীজীর নেতৃত্ব শ্বীকার করতে অজম্মত হন। বিশেষত: 
গান্ধীজীর রামরাজত্বের ধারণা ও আদর্শ তাদের তীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। 
গান্ধীজার জনপ্রিয়তা হাসের আভাস পেয়েই লর্ড বীডিং তাকে গ্রেপ্তার করে ছ'বছৰের 
জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন । 


(১১) উপসংহার £ 


আন্দোলনের প্রর্কৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টত1, নেতৃবর্গের হুর্বলতা! এবং জনসাধারণের 
স্থনির্দিষ্ট কর্মস্ছচীর অভাবের জন্য ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অত্যন্ত 
গৌরবহীন ভাবে পরিসমাপ্ত হয়। আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়ার পর 
গান্ধীজী প্রচণ্ড আশাবাদীর মতে। ঘোষণা করেন যে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত সাআজ্যনাদের 
সহিত আপোস-মীমাংসা নয় । তিনি আরও বলেন যে, অনিবার্ধ কারণে আপাত কঃ 
এই আন্দোলন স্থগিত থাকলেও উপযুক্ত সময়ে আবার.আন্দোলন শুরু হবে। তবে এই 
আন্দোলনের ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রস্তুত করা 
অভিজ্ঞত। অর্জন করার হযোগ হয়। দশ বছর পরে চালিত আইন-অমান্ত আন্দোলনে 
সময় এই অভিজ্ঞতা প্রভূত সাহায্য করে এবং গান্ধীজী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নেই 
টি পরিচালন! করতে অমর্থ হন । 
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475. (১) সরকারী নীতি £ 

জাতীয় কংগ্রেসের একদল নেতার আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রতবাদ হিসাবে চরমপন্থী মতবাদের 
প্রথম হত্রপাত। কিন্তু পরব্তাঁকালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোণনকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তা- 
বাদের স্য্ট এবং ব্রিটিশ সরকারের দ্মন্নীতির ফলে চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা 
দ্রুত বৃদ্ধি পায়। -৯০৬ ্রীস্টান্খ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক ০ছর পর্যস্ত চরমপন্থী 
দল ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই 
তাদের এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টহি প্রায় ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। তাদ্দের এই ব্যধতার কারণ একাধিক। প্রধান্তঃ চরমপস্থীদের 
আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর ও নির্ধাতনমূলক বিভিন্ন আইন 
প্রণয়ন করে নানাপ্রকার ব্যবস্থা! গ্রহণ করে । সভা-সমিতি নিষিদ্ধকরণ, আন্দোলন- 
কারীদের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বর্বরোচিতভাবে 
কারাবাসের অন্তরালে চরমপস্থীদের নিধাসন দণ্ড বিধান করে ব্রিটিশ সরকার এই বিপ্লবী 
আন্দোলনকে চিরদিনের জন্ত শিমৃল করার চেষ্টা করে। তবে একমাত্র সরকারী 
নীতির ফলেই এই আন্দোলনের শক্তি হাস পায় নি--এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার 
আরও অনেক কারণের কথ! উল্লেখ করা প্রয়োজন । 


(২) বয়কট ও স্বদেশ আন্দোলনের ব্যর্থতা £ 

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের জন্ত বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের 
পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য 
কোন প্রদেশে এই স্বদেশী আন্দোলন আতস্তরিকতার সহিত অনুসরণ কর! হয় নি। 
বিশেষতঃ: নরুমপস্থী নেতাদের প্রভাবান্িত প্রদেশসমূহে শ্ব্দেশী আন্দোলনের উপর 
বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ কর! হয় নি। শ্বদেশী পণ্যের অভাবও এই আন্দোলন ব্যর্থ 
হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতীয় শিল্পের খন শৈশব অবস্থা, তাক্ছনেরু পক্ষে বিদেশী 
শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা কর! অসন্তভব ছিল। গুণগতভাবেত্ক্ছিদেশী পণ্য 
ছিল অনেক উন্নত মানের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতাগণ বিদেশী পণ্য সংগ্রহের 
জন্চ বিশেষভাবে চেষ্টা করত। ক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভারতে গড়ে ওঠ! নতুন 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলে! আরও সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং অল্পপিনের মধ্যেই অনেক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানই তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। 

অপরদিকে, শ্বদ্শী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত অনেক স্থানেই জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছা 
সেবকদের সঙ্গে সাধারণ লোকের সংঘর্ষের হৃত্রপাত হয়। ম্বেচ্ছাসেবকগণ অনেক 
সময় জোর করেই ক্রেতাদের স্বদেশী পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করে। ফলে জনসাধারণের 
মধ্যে অসন্তোষ পুজীভূত হতে শুরু করে। বিশেষতঃ মুসলিম সম্প্রদায় স্বেচ্ছামেবকদের 
ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়। ফলে বিভি স্থানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দান -হাঁঙ্গাম! 


2190015 9£ 10415251611 99 


'দেখা দেখ। রবীন্ত্রনাথও বলপূর্বক স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার নীতির তাত্র 
সমালোচনা করেন। | 

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনার পদ্ধতি সমগ্র ভারতে কার্ধকরী করার জন্ প্রচুর অর্থ, 
সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, এই শিক্ষাপছ্ধতির পক্ষে ইংরেজ সরকার 
প্রবত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বানচাল করাও দুঃসাধ্য ছিল। ফলে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের পত্তন হলেও সামগগ্রকভাবে দেশের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে তাদের সংখ্যা 
অত্যন্ত নগণ্য ছিল। 

(৩) মার্কসবাদী ব্যাধ্য। £ 

সোভিয়েত ও মাক্সবাদী এঁতিহাসিক কোমারভ এবং লেভকোভক্কি চরমপন্থী 
আন্দোলন ধীরে ধীরে ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি দামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা 
দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর! মনে করেন যে, “পনতন্ত্রবাদের তীব্রতা ও ওপনিবেশিক 
শোষণের” ফলেই চরমপন্থী আন্দোলনের স্থত্রপাত ঘটে । তাদের মতে চরমপন্থী নেতৃবর্গ 
সাধারণত; বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এবং ব্রটিশ মূলধন ও দেশীয় 
ভূম্বামীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চরমপন্থীদের তার অভিজাত শ্রেণীর 
অস্ততুক্ত বলে মনে করেন এবং এই সব ব্যক্তিরা কূষিপণ্যের লভ্যাংশ কুপীদবৃত্তিতে লী 
করতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাপ্রতি্ঠানের উপরও তাদের একাধিপত্য ছিল। 
অপরদিকে চরংপন্থীদলের নেতৃবর্গ ছিলেন সাধারণ হ: সামান্য জোতদার, ক্ষুদ্র ব্যবপায়ী, 
সল্প বেতনের কেরানী, শিক্ষক, শিল্পী, কারিগর এবং ছাত্র *ভূতি। এই শ্রেণবৈষম্যই 
তাদের চিন্তাধারার পার্থক্যের মূল কারণ । 

কিন্ত মাঝ্সবাদী এঁতিহাসিকদদের এই নিঙ্লেষণ সাধারণভাবে সত্য নয়। উত্তর 
ও পূর্ববঙ্গের অনেক বড় বড় ভূত্বামী চরমপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ছোট 
ছোট জোতপারগণ ব্রিটিশ আমলে ভূমিরাজন্ব বৃদ্ধির ফলে মোটাছুটিভাবে 
স্বচ্ছলতার মধ্যেই জীবন-যাপন করার স্থুযোগ পেতেন । স্থতরাং তাদের পক্ষে ব্রিটিশ 
সরকারের বিরোধিতা করে চরমপন্থীদলের পুষ্ঠপোষকত! করার বিশেষ কোন প্রয়োজন 
ছিল না। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর ও পশ্চিমবঙ্গের হরিনাঁভি অঞ্চলে অভিজাত 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের বসবাস । এই ছুটি অঞ্চলই অনুর্বর এবং জীবিকার সংস্থানের সস্তাবনাও 
খুব কম। কিন্তু এই দুটি স্থানেই চরমপন্থীদের প্রধান কর্মকেন্ত্র গড়ে ওঠে । স্থৃতরাং 
শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই চরমপন্থী আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এইরূপ মত পোষণ 
করার বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ নেই। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অশাস্তি স্থ্ি হলে 
রাওয়ালপিপ্তির জনসভায় ধারা উপস্থিত হন তাদের বেশি সংখ্যকই ছিলেন আইনজীবী । 
প্রকৃতপক্ষে চরমপন্বীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারার উপর সোভিয়েত 
এতিহাসিকগণ খুব কম গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তার ফলে তাঙ্গের এই বিশ্লেষণ 
ক্রুটিপূর্ণ এবং একদেশদর্শা । দেশপ্রেমের এক অভ্ভূুত আদর্শের দ্বার! চরমপন্থী নেতৃবর্গ 
উদ্ঘদ্ধ হন। অর্থনৈতিবন্সামাজিক অবস্থা তাদের আদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার 
স্যরলেও, দেশপ্রেমই ছিল ভাদের প্রেরণার প্রধান উতৎস। 
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(8) হিন্দুধর্ম ও বিপ্লবী মতবাদের প্রভাব £ 

চরম পস্থীদের বেশি সংখ্যক ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সস্তান এবং পেশায় ছিলেন 
ফেরানী, শিক্ষক প্রভৃতি । এই মধ্যবিভ্ত শ্রেণীর লোকদের হ্থার! ?িপ্রব সংঘটিত করা 
প্রায় অসম্ভব । চরমপন্থীর্দের আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক ব! কৃষকদের যুক্ত করা সম্ভব 
হয় নি। কারণ এই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত ছিল না এবং এই আন্দোলন 
জয়ঘুক্ত হলেও তাদের কোন বিশ্ষে স্থযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা 'ছল না। অপরদিকে 
আন্দোলনের প্রধান দুই নেতা তিলক এবং অরাবন্দ ঘোষ ছাত্র সমাজের উপর বেশি 
গুরুত্ব আরোপ করেন। হিন্দুধর্মের ভাবাবেগের উপরও তার! মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব 
দেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের শক্তি প্রশংদনীয় হলেও তাদের ধৈর্য অত্যন্ত সীমিত এবং 
অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা অত্যন্ত ছূর্বল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের উপর গুরুত্ 
আরোপ করার ফলে মুনলিম সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনের উপর বিভূষ দেখ দেয়। 
বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত, গীতার শ্লোক এবং কালীর মারাধন! ও হিন্দুদের এতিহোর কাহিনী 
মুসলিমদের মনে আতঙ্কের স্থষ্টি করতে শুরু করে। 

(৫) উপসংহাঞ্জ 

চরমপস্থীদের কাধকলাপের পরিকল্পনা সংগোঁপনে গৃহীত হত এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে 
কার্ধকরী করার ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের আন্দোলন কখনও প্রকাশ্তরূপ গ্রহণ করে নিঃ ফলে 
জনসাধারণ এই আন্দোলনের অংশীদার হতে পারে নি অথবা তাদের সঙ্গে এই 
আন্দোলনের কোন ঘশ্ষ্ঠ সম্পর্ক * গড়ে ওঠে নি। চরমপন্থীদের প্রতিটি ঘা? ই ছিল ষড়- 
যন্ত্রের কেন্দ্র। সো.'ভয়েত এতিহাসিঞ্দের মতে ব্যক্তিগতভাবে চরমপন্থীদলের সদণ্যরদের 
আক্রমণ রাজনোতক সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এসং তাদের 
এই কাধকলাপের ফলে চরমপন্থী আন্দোলন কখনও গণআ.ন্দালনে পরিণত হওয়ার 
সুযোগ পায় নি। ডক্টর সুমিত সরকারের মতে চরমপন্থীরা ছিলেন বাস্তব জগতের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন স্বপ্রঘয় জগতের অধিনাপী। ফলে ব্যাপক আন্দোলনের সম্ভাবনাহীন চরমপন্থী 
মতবাদকে ধ্বংস করা ব্রিউশ সরকারের পক্ষে সহজতর হয়ে ওঠে । উপদলীয় সংঘর্ষও 
চরমপন্থীদদের শক্তি হাপ করতে যথেষ্ট সাহাধ্য করে। অরবিন্দের রাজনীতি থেকে দায়, 
লর্ড কাঞ্নের ভারত ত্যাগ, লর্ড মলির নরমপস্থীদের প্রতি তোষণনীতি এনং বঙ্গ-ভঙ্গ 
প্রত্যাহারের ফলে চরমপস্থীদের শক্তি ধ্বংসোনম্ুখ হয়ে পড়ে। পরদতাঁকালে গান্ধীজীর 
আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় রাজনীতি একটি নতুন পথ গ্রহণ করে এবং চরমপন্থীদের সমস্ত ' 
কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় । 
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নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের গঠন এবং মলি-মিপ্টো সংস্কার প্রবর্তনের ফলে 
ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা দেয় । .নরমপন্থীদের. ধারণা! হয়:য়ে) 
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তাদের সামান্ত চাহিদা পূরণ করতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হয় শি। গোপালুকৃষ্ণ গোখলে 
এবং সুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে! নরমপন্থী নেতৃবর্গও ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা 
ও গণতান্ত্রিক উদারতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শুর করেন। মপি-মিপ্টো সংস্কার 
বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রায় উনষাট শতাংশ আইন বিনা আলোচনায় গৃহীত হয়। 

(২ মুসলিম লীগ £ 

মলি-মিপ্টে। সংস্কার অনুসারে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথার প্রচলন শুরু 
হলে মুললিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি হতে শুক করে। যদিও নতুন ব্যবস্থা অন্ুযায়ী পরিচালিত 
১৯১০ খ্রীন্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ একটি রাঁজনৈতিক সংগঠন হিসাবে 
শির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত মর্ধাদ! ও প্রভাবের ফলেই মুসলিম 
প্রার্থীগণ আইনপভার সদশ্ত নির্বাচিত হন-_মুদলিম লীগের সমন্তর্ূপে তারা মৃূললিম 
নির্বাচকমগ্ডলীর নিকট বিশেষ কোন স্থযোগ লাভ করেন নি। 


(৩ বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার £ 

১৯১১ গ্রীন্টান্ধে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলগ্ডের রাজ! ভারতের সম্রাট 
পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণ। অনুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গ-ভঙ্গকে আবার 
যুক্তনঙ্গে পরণত করা হয়। ভাইপরয় লর্ড মিপ্টে' তার পূর্বন্থরী লর্ড কার্জনের অন্ন্থত 
কঠোর দমনমূলক নীতি অন্ুপরণের পক্ষপাতী ছিলেন না| ত' ছাড়া, লর্ড কার্জন 
ভারতের নব জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শ্তর উপর কোন গু্ত্ব আরোপ করতেন না, 
কিন্তু লর্ড মিপ্টো ভারতের এই জাতীয়তাবাদ শ'ক্তর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন । 
তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করে চরমপন্থীদের শক্তি হাদ করার জন্যও বিশেষ” 
ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফিলী দরবার অনুষ্ঠান এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাাবের প্রস্তাব 
সম্ভবতঃ লগুনেই প্রথম গৃহীত হয়। ভারত সচিব লর্ড মলি ও তার পদ্গের উত্তরাধি- 
-কারী লর্ড মলি কু উভয়ই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যযহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিমধ্যে লর্ড 
মিন্টেঃর স্থলে জর্ড হাডিঞ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ভারতে 
'পল্লার্পণ করেই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সন্্ধীন হন। কিন্তু তিনি এই আন্দোলন 
কঠোর আইন ও দমনমূলক অত্যাচারের দ্বারা বন্ধ না করে আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
স্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি ম্লারকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের 
প্রায় প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিযূলক ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপি বথারীতি 
ভাইসরয়ের নিকট পেশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার মুপলিম নেতাদের সঙ্গে কোনপ্রকার 
পরামর্শ না করেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ্‌ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে মুসলিম নেতৃপর্গ অত্যন্ত 
অসন্থষ্ট'হয় এবং ব্রিটিশ সরক্কারের এই নীতিকে তার! সাআআজ্যবাঁদী স্বার্থান্বেষী ইংরেজদের 
আন্দোশনকারীদের নিকট দুর্ভাগ্যজনক আত্মসমর্পণ বলে কঠোরভাবে সমালোচন! 

করেন। 

(8) চরমপন্থীদের পতল £ 

.বঙ্গ-ডঙ্গ রদ হওয়ার ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শাস্তি স্থাপিত হয়। 
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অপরদিকে এই সময় থেকেই চরমপন্থীদের শক্তি হাস হতে শুরু করে। বলপুর্বক বয়কট” 
ও গ্বদেশী আন্দোলন সাফলামপ্ডিত করে তোলার চেষ্টার ফলে সাধারণ লোক, বিশেষতঃ 
মুললমানগণ আন্দোলনকারীদের বিরোধিতা শুরু করে। বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি, কালী ও 
পীতার প্রতি সীমাহীন আবর্ষণও মুসলিমদের অসন্থ্ট করে তোলে । অরবিন্দের রাজনীতি 
পরিবর্জন, সরক্কার কতৃক কার্জনের অন্ুহ্ুত নীতি পাঁরত্যাগ, লর্ড মিন্টোর নরমপন্থীদের 
গ্রাতি তোষণনীতি এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার চরমপন্থীদের শক্তি ও জনপ্রিয়তা খর্ব করতে 
বথেষ্ট সাহায্য করে। 

(৫) প্রথম বিশ্বযুন্ধের প্রভাব 2 

ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট: 
পরিবর্তন দেখা দেয়।এবং ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাক্ষ! ক্রুত বৃদ্ধি লাত করে । 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস আযানি বেপান্ত হোমরুল লীগ গঠন করেন। ১৯১৬ খ্রীন্টাঝের 
জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ষৌ অধিবেশনে চরম ও নরমপন্থীদ্ের বিরোধের অবসান ঘটে এবং 
উভয় দলের নেতৃবর্গ পুনরায় একযোগে আন্দোলন করতে সম্মত হন। মুসলিম 
নেতৃবর্গও এই সময় হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তভ হন। ইয়োরোপের 
রাজনৈতিক আবহাঁওয়াই ভারতের মুপলিম নেতৃবর্গের মত পরিবর্তন করতে সাহায্য 
করে। ১৯১২-১৩ খ্রীপ্টাব্দের বলকান যুদ্ধ ইয়োরোপে তুরস্কের শক্তি ধ্বংসোন্মুখ করে 
ভোলে । এই যুদ্ধের সময় ইয়োরোপের গ্রীন্টান শক্তিসমৃ্ধ তুবস্কের বিরুদ্ধে যে নীতি 
গ্রহণ করে তাকে ভারতীয় মুললমানগণ মধ্যযুগের ধর্মুদ্ধের সহিত তুলনা করতে শুরু 
করে। ভারতের মুসলমানগণ তুরস্কের খলিফাঁকে মুসলিম জগতের অধিকর্তা বলে মনে 
করে। সুতরাং তার প্রতি ইয়োরোপের খ্রীষ্টান রাজ্য গুলোর ব্যবহারে তার ইংরেজদের 
বিরুদ্ধেৎ অতাস্ত ক্ষুৰ হয় । বিশেষত: তুরস্কের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কোনপ্রকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের 
সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে । এই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবই মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় 
কংগ্রেদের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্ররোচিত করে। হীাতমধ্যে মুললিম 
লীগের সংগঠন ও সংবিধানেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুপলীম লীগের তরুণ 
সদন্তগণ মোহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে সংগঠনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন । 
১৯১৩ খ্রীস্টাবে মুসশিম লীগের সংবিধান সংশোধিত হয় এবং আগাখা'ন এই প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতির পদ ত্যাগ কর:ত বাধ্য হন | এই সময় মুসলিম লীগ তার প্রতিক্রিয়াশীল 
নীতি পরিত্যাগ করে এবং ঘোষণা! করে যে, ভারতের অন্তান্থ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করাই এই সংগঠনের মূল উদ্দেস্ত । তা ছাড়া, মুসপিম 
জীগ এই ময় সেশ কয়েক বছর জাতীয় কংগ্রেসের একই স্থানে এবং একই তারিখে 
তাদের বাধিক অধিবেশন আঁহব'ন করার ব্যবস্থা করে। 


(৬) লাক্কৌ চুক্তি £ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক ইংলপ্ডের বিপক্ষে যোগদান করে। ফলে ভারতে” 
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মুদলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শর করে। মুস্লিম সম্প্রদায়ের 
ছুই প্রধান নেতা মোহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী দলের 
মুখপাত্র । স্বতরাং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার এই ছুই নেতাকে অস্তরীণ রাখার ব্যবস্থা 
করে। মুপলিম লীগ বাঁজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এট সময় 
জাতীয় কংগেসের সঙ্গে একযোগে কাঁজ করতে শুরু করে। ১৯১৩৬ খ্রীস্টাব্ধের ভিসেম্বর 
মালে লক্ষ শহরে একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রায় চারশ মুসলিম প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই অধিবেশনের 
সময়ই তরুণ মৃদলিম নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়। এই চুক্তিই লক্ষ চুক্তি নামে পরিচিত । 

লক্ষে চুক্তি অনুদারে আগামী দিনের সম্প্রসারিত প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে একটি শ্ুত্র গৃহীত হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুপলিমদের 
সংরক্ষিত আসন ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। এই চুক্ত অনুসারে 
স্থির হয় ষে, মুললিম সংখ্যালঘু প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন 
সভায় নির্বাচিত ভারতীয় সদন্তবা যথ'ক্রমে ৩০ ২৫১ ৩৩ ও ১৫ শতাংশ অধিকার 
করার স্থযোগ পাবে । মুঘলিম সখ্যাগ্ডর প্রদেশ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভায় 
তারা যথাক্রমে ৪০ ও ৫* শতাংশ সদল্তপদ অধিকার করার সুযোগ পাবে। 


(৭) লাক্ষৌ চুক্তির গুরুত্ব ঃ 

মুদলিম লীগের তরুণ নেতা যোহম্মদ আলি জিন্নাহ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে 
আলোচনার সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় 
যুক্তপ্রদেশের তরুণ মুসলিম নেতৃবর্গ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে । এই চুক্তির 
ফলে সংখ্যাণ্ড মুপলিম প্রদেশগুলোর স্বার্থে, সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশ গুপোর স্বার্থের 
প্রতি, বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের স্বার্থের প্রতি, যথেষ্ট অবিচার করা হয় । কিন্তু উত্তর 
প্রদেশের প্রবীণ ও সংরক্ষণশীল মুসলিম ন্তৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা 
করার পক্ষপাতী ছিলেন ন! |. প্রথম শিশ্বযুদ্ধের ফলে মুপলিমদ্দের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী 
মনোভাবের স্যা্ট হয় সেই স্থযোগেই তরুণ মুদলিম নেতাগণ এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন 
করার সুযোগ লাভ করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচাপিত বাংলাদেশের মুসলিম 
লীগ দল মলি-খিন্টো। সংস্ক'র অনুযায়ী প্রদত্ত প্রাদেশিক আইন সভার আসন সংখা! 
অপেক্ষা এই চুক্তি অনুমারে ৩* শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে খুবই সন্তষ্ট হয়। প্রন্কৃতপক্ষে 
মলি-মিন্টে। সংস্কারের ফলে মুদলিম সম্প্রদায় যেপব হুযোগ-স্থবিধ লাভ করে লক্ষৌ 
চুক্তির ফলে তার পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে 0০9119070 মস্তব্য 
করেন, “1106 ০0100255101) 179906 105 €06 002616555 616 01 10015 
80155080031 0017065910109 0790 006 1৬10911109 1090 10227) £1৮61 05 
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৮ উপসংহার £ 

লক্ষ চুক্তির ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাময়িকভাবে সহযোগিতার সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে এবং এই চুক্তির এই একটিই মাত্র স্ুফল। হিন্দুমুললিম সম্প্রদায়ের সহ- 
ফোগতার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি নতুন পথের সন্ধান পায় । 
কিন্ধ এই চূক্তি স্থায়ী হওয়ার কোন জন্তাবন! ছিল না এবং স্থযোগ-স্থবিধা দান করে 
মুসশিম সম্প্রদায়ের স্বাতন্তবোধকে দূর করা সম্ভব ছিলনা । তা ছাড়া, ব্রিটিশ শাসন 
বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ আদর্শে উদ্ধদ্ধ মুসপিম লীগের 
সঙ্ষে সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। ভক্টর লালবাহাঁছুরের মতে, +1)৩ 280৮ ৪5 
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55. (১) আইন অমান্য আন্দোলনের কারণ £ 

১৯২৭ খ্রীল্টান্বের ভারতের জাতীয় আন্দে'লন নাঁনারূপ সন্কটের জন্মু্ীন হয়। ১৯২৮ 
ব্ীস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের বিশেষ ভোটে নিরাঁপত্া আইনের খলড়া বাতিল হয়ে 

॥ কিন্ধু কিছুদিন পরে সরকার পক্ষ নতুন করে এইট বিলের খলড়া আবার আইন 
পরিষদে পেশ করে এসং এই খদড়! বিলকে কেন্দ্র করে আইন পরিষঙ্গের ভিতর ও বাইরে - 
প্রচণ্ড আঁলোঁড়নের হ্যষ্ট হয়। ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন তার প্রাথমিক অন্ুদন্ধান 
সমাপ্ত কবে এ*ং কমিশনের অক্সিলিয়াঁরী কষিটি দেশীয় রাজ্য এবং শিক্ষা বিভাগ সংক্রান্ত 
রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংলগ্ডের রাজনীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয় 
এবং রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে উদারনৈতিক দল সেখানে মন্ত্ীত্ব গঠন করার স্যোগ 
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লাভ করে। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন র্যামজে ম্যাকভোনাল্ড এবং ওয়েজউড 
বেন ভারত জচিবের পদ লাভ করেন। ভাইসরয় লর্ড আরউইণ ভারতের শাসন 
সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯২৯ 
বীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তার বিখাত ঘোষণ' প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার 
এই সময় অত্যন্ত প্রতিক্রয়াণীল নীতি অন্গসরণ করে। নানাপ্রকার রাজনৈতিক 
মামল'-যোকন্দমা রুজু করে তারা বহথলোককে বিভিন্ন রকম দণ্ডে দণ্ডিত করে এবং 
রাজনৈতিক্ধ বন্দীদ্দের উপর পুলিশ বর্বরোচিত অত্যাচার শুরু করে। বিনা বিচারেও 
বনুপোককে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলন শ্ররু 
হলে শ্রমিক-নেতাঁদের উপরও প্রচণ্ড অত্যাচার কর! হয়। এই সময় পুলিশের বর্বরোচিত 
অত্যাচারের প্রতিবাদে রাজনৈতিক বন্দী যতীন্ত্রনাথ দাস ৬* দিন অনশন করে 


মৃত্যুবরণ করেন । 


১৯২৯ খ্রীন্টাব্ধের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত লর্ড আরউইনের ঘোষণায় কোন নতুন 
প্রতিশ্রুতি ছিল ন!। পূর্ব এ প্রতিশ্রুতর পুনরাবৃত্তি এবং বিশদ ব্যাখ্যাই ছিল তার মূল 
বক্তব্য। তা ছাড়, এই ঘোষণার পর মণ্টেগ্ুর ১৯১৭ গ্রীপ্টাব্ধের প্রতিবেদন এবং ভারতে 
ব্রিটশ শাপনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভাইসরয় আর্উইন ইংলগ্ডের 
সরকারের সন্মতিক্রমে ঘোষণ! করেন যে, ১৯১৭ খ্রীন্টা্দর গুতিবেদনে সুস্পষ্টভাঁবেই 
প্রকাশিত যে, ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির প্রধান লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্তভূক্তি 
দেশ হিসাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের মধাদা লাভ করা। 

১৯২৯ খ্রীপ্টান্দে লাহোরে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেপের বাধ্িক 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে, শক্তিশালী ব্যক্তিরাই 
জয়লাভ করতে সক্ষম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ 
ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করলেও--ভারতবানীর পক্ষে প্রকৃত ক্ষমত| অধিকার করা 
সম্ভব হবে না । এই অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাবে জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধানে স্বরাজ 
'শবটি পূর্ণ ম্বাধীনতার সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত তয়। এই অধিবেশনে আরও ঘোষণা 
করা হয় যে, নেহেরু কমিটির বিবরণীর প্রস্তাবিত ডোমিনিয়ন স্টাটাস বর্তমান পরিস্থিতিতে 
একাস্তভাবেই অচল? স্থতরাং কংগ্রেসের সদস্তগণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্ত 
সর্বতোভাবে প্রয়াসী হওয়ার চেষ্টা করবেন। তা ছাড়া, কংগ্রেসের সদস্যদের প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে আগামী দিনের সমস্ত শির্বাচন বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং 
আইনসভার সমস্ত কংগ্রেস দলতৃক্ত সদন্তদের অবিলম্বে পদত্যাগ করার জন্য অন্রোধ 
জানান হয়। 


১৯৩০ গ্রীস্টান্বের ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ শ্বাঁধীনতা। দিবস পালন কর! হয়। এই 
উপলক্ষে ভারতবাপীরা একটি শপথ বাক্য পাঠ করে এবং বছরের পর বছর এই ঘটনা 
ও শপথ বাক্য পাঠের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই শপথ বাক্যে বল! হয় যে, ড/০ 
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£1০/0৮ তবে জাতীয় কংগ্রেণ অহিংস উপাঁয়েই ভারতের পূর্ণ ম্বাধীনত! লাভ 
করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কার এৰং এই প্রস্তাবের শেষাংশে অহিংস 
আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয়। পূর্ণ শ্বাবীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর গান্ধীজী 
ভাইপরয়ের নিকট কয়েকটি হুযোগ দাবি করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে সেইসব 
সুযোগ ছিল একাস্তই গুরুত্বহীন। লবণের উপর ধার্ধ কর রহিত করা এবং ভূমি-রাজস্ব হাস 
করাই ছিল এই সব দাবির মধ্যে প্রধান । কিন্তু ভাইসরয় এইসব দাবি পূরণ করার জন্য 
কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। ১৯৩০ শ্রীস্টাব্কের ফ্রেক্য়ারি মাসে কংগ্রেপের ওয়ার্কিং 
কমিটি গান্ধীজীকে এবং অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী বাক্তিদের আইন অযান্ত আন্দোলন 
ঘোষণা করার অধিকার দান করে। পরবর্তাঁকালে অন্থরূপ সিদ্ধান্ত নিখিল ভারত 
কংগ্রেণ কষিটি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আইন অমান্ত আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করার জন্ত আহ্বান জানায় । ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজী ভাইসরয় 
ও গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইনকে লবণ আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। 
লর্ড আরউইনের নিকট প্রেরিত পত্রে গান্ধীজী লিখলেন, “£ 158£910 01015 033 
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আইন ভঙ্গের উদ্দেস্তে ১৯৩* খ্রীপ্টাব্বের ১২ মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে গান্ধীজী 
সনরমতী আশ্রম থেকে সমুদ্রতীরবর্তী ডাণ্ি অভিমুখে যাল্রা করেন । ২৪১ মাইল পথ 
অতিক্রম করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে «ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডিতে পৌছান ও পরদিন ভোরে 
সমুদ্র উপকূলে একমুঠো লবণ সংগ্রচ করে 'আবগারি আইন লঙ্ঘন করেন। সেইদিন 
থেকে, অথাৎ ১৯৩০ থ্রীস্টান্বের ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে আইন অমান্য মান্দোলণ 
শুরু হয়। 


লবণ আইন ভঙ্গ করে আন্দোলনের শ্ত্রপাত হয় বলে ১৯৩৭ খ্ীন্টাব্দের জাতীয় 
আন্দোলন লবণ সত্যাগ্রহ্ন নামে পরিচিত। লবণ আইন ভঙ্গ করে এই আন্দোলনের 
চন! হলেও পরবর্তীকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকাঁরীরা আরও অনেক আইন ভঙ্গ 
করে। নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পত্র-পন্রিক! প্রচার, ১৪৪ ধার! ভঙ্গ, বিদেশী কাপড় ও মাদক 
ভ্রব্য বর্জন গুভূতও আন্দোলনের কর্মস্থচীর অস্তভূক্ক হয় । 


আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার ভারতের নানাস্থানে 
আন্দোলনকারী জনতার উপর লাঠিচালনা ও গুলিবর্ষণ করে। লক্ষাধিক সত্যাগ্রহীকে 
কারাগারে প্রেরণ করা হত। সীমাস্ত প্রদেশে খান আবছুল গফুর খানের নেতত্বে 
পরিচালিত সত্যাগ্রহী আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনী নিয়োগ 
করে। সৈন্তদের গুলিতে প্রায় তিনশ পাঠান সত্যাগ্রহী নিহত হয়। 
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(২) আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কারণ £ 

আঁইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হওয়ার এক বছর পরে ১৯৩১ খ্রীস্টান্দের মার্চ মাসে 
গান্ধীজীর সহিত ভাইসরয় আরউইনের একটি চুক্তি সম্পাছিত হয়। এই চুক্তি 
অন্থলারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্থযোগ-মথবিধা বৃদ্ধি করতে স্বীকৃত 
হন, তার বিনিময়ে জাতীয় কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে প্রস্তত 
হয়। এ বছরে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেমের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাবের প্রতি পুনরায় সমর্থন জানান হয় এবং লগ্ুনের 'গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের 
এই দ্লাবি উত্থাপন করার দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর অর্পণ করা হয় । গান্ধীজী ছিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু জিন্নাহর কঠোর মনোভাবের জন্য তার" 
পক্ষে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে জোন সুযোগ আদায় করাই সম্ভব হয় শ্ি। ১৯৩১ 
শ্রীন্টাবের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদশে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলাদেশে নানারূপ 
রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয়। ব্রিটিণ সরকারের নির্ধাতনমূলক নীতিই ছিল এই 
অশান্তির মূল কারণ। এই সময় লর্ড আরইনের কার্ধকাঁল শেষ হওয়ায় লর্ড উইলিংডন 
ভারতের ভাবী ভাইপরয় নিযুক্ত হন। নতুন ভাইসরয়ের সহিত ভারতের ব্রিটিশ 
সরকারের চিঠি-পত্রের আদান-প্র্গান থেকে জামা যায় যে, ভারত সরকার আইন 
অমান্ত আন্দোলন দমন করার জন্ত আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত । ব্রিটিশ 
সরকারের নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃনর্গ পুনরায় আইন অমান্ 
আন্দোলন শুরু করতে হুমকি দিলে ব্রিটিশ সরকার গার্ধীজীকে ১৯৩২ খ্রীপ্টান্দের 
জানুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার করে কাঁরান্তরালে প্রেরণ করে এসং আইন অমান্ত আন্দোলন 
দমন করার জন্য কয়েকটি অরডিভন্তান্স জারী করে। 


গাম্ধীজী বন্দী থকা কালে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতর হিন্দু 
সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য উদ্যোগী হু । ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকভোনান্ডের 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্ট্ে গান্ধীজী ১৯৩২ খ্রীন্টাবের 
২০শে সেপ্টপ্বর আমৃত্যু অনশন শুরু করেন । গান্ধীজীর গ্রতবাদে এবং এই ব্যাপারে 
তফসিলি নেতা ডক্টর আদেদকরের সহিত গান্ধীজীর পুনাচুক্তি স্থাক্ষর হওয়ায় ব্রিটিশ 
সরকার তখনকার মতো তফসিলিদের জন্ পৃথক আসন রক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে । 
১৯৩৩ খ্রীপ্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী হরিজনদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুণরায় অস্শন 
শুর করেন। 


১৯৩৩ খ্রীস্টাবে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় অনেকেই ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার- 
মূলক এবং অভিন্তান্সের দ্বারা পরিচালিত শাসনতাস্ত্রর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার 
জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। অপরদিকে রাজনৈতিক অচল অবস্থা দুর করার উদ্দেস্তে 
আইন সভায় প্রবেশের প্রয়োজনীয়তাঁও তারা উপলব্ধি করেন। এই সময় ভর 
আনসারীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলকে পুনরগঠিত করার প্রস্তাব গ্রহণ কর 
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হয়। গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের সদস্তদের আইন সভায় প্রবেশের নীতিকে 
সমর্থন না করলেও, ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রবেশের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতে 
অসম্মত হন। গান্ধীজী এই সময় কংগ্রেসের সন্তপদও ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে 
সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন৷ ১৯৩৪ খ্রীস্টাবের এপ্রিপ যাসে তিনি সমস্ত 
কংগ্নেস সদম্তকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেন । তাঁর এই নির্দেশে 
বল| হয়, 1] 10050 20159 ৪1] 20281555 0061) 69 8015006180 0111 125150002 
007 5৮/819] 25 41507780151560. 1000 51920150 £116ড817065. [1765 51)0010 
159৪ 16 €০ 006 81006, 1 81908]0. 6 16500960 05 00615 20 00৮ 115 
0020৩ 01015 0100517 10% 0875০000. 1] 819৩ 0719 01011710177 95 0106 20190? 
900 10103600 0£ 581598179৮9. এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে তিনি যুক্তি 
প্রদর্শন করেন যে, সত্যাগ্রস্থের প্রক্কত অর্থ জনসাধারণের নিকট হুম্পষ্ট নয়__বাঁণী প্রেরণের 
ক্রটিবিচ্যুতিই এই অবস্থার জন্য মূলতঃ দ্াঁয়ী। গান্ধীজীর বক্তব্য অহ্থসারে, “[ 1 
00812095525 19৮০ 1206 160০6160 0136 001] 1709558£6 01 ১2৮৮9278102. 0৬/1115 
€0 105 30106106101 10. 036 19109655906 031)5001551010. [61595 1562001006 
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09617 956 15 19081)6 07:00) 107-50910053] 776472 ৮ তীক্ষু অস্তদৃষ্টি. সর্বাস্তঃ- 
করণে অনুসন্ধান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছ'র উপর নির্র করেই গাশ্বীজী উপরি-উক্ত বক্তব্য 
পেশ করেন এবং আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
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&৪, (১) অসহযোগ আন্দোলন বনাম আইন অমান্য আন্দোলন ২ 

১৯৩৯ থেকে ১৯৩৪ খ্রীস্টান্দের আইন অমান্ত আন্দোলনের কারণগুলে! সাধারণ- 
ভাবে ১৯২১-১৯২২ ত্রীপ্টান্বের অসহযোগ আন্দোলনের কারণের অন্রূপ। বিশেষতঃ 
অসহযোগ আন্দোলনের পশ্চাতের বিভিন্ন গুরুত্তপূর্ণ দাবিগুলো পরবর্তাঁ দশ বছরেও 
ব্রিটিশ সরকার পূরণ করার চেষ্টা করে নি। অসহযোগ আন্দে'লন সাময়িকভাবে স্থগিত 
রাখা হলেও গান্ধীজী ঘোষণ| করেন যে, প্রয়োজনবোধে যে কোন মূহর্তে আবার 
আন্দোলনের পথ গ্রহণ করার জন্ প্রস্তুত থাকতে হবে । সুতরাং সেদিক থেকে বিচার 
করলে আইন অমান্য আন্দোলনকে অপহযোগ আন্দোলনের একটি ব্যাপক ও বৃহত্তর 
অধ্যায় হিসাবে মনে করা যেতে পারে । তবে ১৯২১ খ্রীস্টান্দ্ের অসহযোগ আন্দোলনের 
অন্কতম প্রধান দাবি ম্বরাজের কোন স্থনিদিষ্ট সংজ্ঞ' নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি, কিন্ত 
১৯৩” শ্রীন্টাবে স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধী*তাই আইন অমান্য আন্দোলনের চরম লক্ষ্য 
বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। ১৯২১ গ্রীন্টাব্দে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে 
নবাগত নেতারূপে পরিচিত ছিলেন কিন্তু ১৯৩৭ গ্রীন্টান্দে তিনি জাতীয্ব কংগ্রেসের 
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প্রতিঘন্বীহীন নেতারঃপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তা ছাড়া, ১৯২১ খ্রীস্টান্দে গণ-আন্দোলনের 
জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত ন! করেই অসহযোগ আন্দোলনের ম্বাহ্বান জানানে! হয়, 
কিন্তু ১৯৩০ গ্রীস্টান্ধে গণ-আন্দে'লনের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরই আইন 
অমান্ত আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডক্টর পাসিভাল ম্পিয়ার খুব হন্দরভাবে 
এই ছুটি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন) 43000 ৬০: 2৬০ড/০1$ 10010 
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(২) আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য 2 


উপযুক্তভাবে ক্ষেত্র প্রগ্তত করে সংগঠিত আইন অমান্য আন্দোলনের কয়েকটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্য ছিল। প্রথমতঃ, ব্যাপকহারে সভা-সমতি-মিছিল সংগঠন করা৷ এবং 
হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ/মে ব্রিটিশ সরকারের শীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা । 
এমন কি, গাহ্কীজীর নির্দেশ অমান্ত করেও জনসাধারণ শাস্তভাবে প্রতিবাদ জানানোর 
পরিবর্তে উগ্র ও সক্রিয় পথ গ্রহণ করতে শুরু করে। সরকারী নীতর ফলেই হরতাল 
ঘোষণ! করার স্থযোগের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই অঞ্চলে আইন অম্ান্ 
আন্দোলন অলচাইতে ব্যাপকত! লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই অঞ্চলে সরকারা 
শাসনের অবসান ঘটে এবং জনসাধারণই আঞ্চলিক শাসনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে 
সক্ষম হয়। 


দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণশীল ও অভিজাত পরিবারের মহিলারা এই আন্দোলনে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের বাভঙ্ন শহরের দোকানপাট, হাট-বাজারে 
পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করেন । 


তৃতীয়ত: আইন অমান্য আন্দোলন উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় 
কিন্তু অনগ্রণর অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯২৯ খ্রস্টাৰে খাঁন ভ্রাতৃদ্বয়ের 
নেতৃত্বে পাঠানরা কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এই অধিবেশনেই 
আইন' অমান্ত আন্দোলনের গিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়। এই সময়ই উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশে খান আবছুল গফুর খানের নেতৃত্বে গঠিত অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী সমাজসেবী 
মুক্তি সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী লালকুর্তা এবং খোদা-ই-খিদমতগার নামেও 
পরিচিত । ১৯৩১ গ্রীন্টান্দে খোদা-ই-খিদঞতগাঁর কংগ্রেসের অংশরূপে হ্বীকৃতিলাভ করে 
এবং ১৯৩৭-৩৪ গ্রীস্টাব্বের আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই বাহিনী ইংরেজ 
সরকারের শ্রচণ্ড অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহা করতে বাধ্য হয়'। পেশোয়ারের গণ- 
, মিছিলের 'উপর আ্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড অত্যাচার করে। এমন কি, পু্ধিশ নিখিচারে 
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' জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করে। কিন্তু নির্যাতন সন্বেও খোদা-ই-খিদমতগার 
অহিংস আদর্শের বিশ্বাসে অবিচল থাকে । 

চত্ুর্থত*, আইন অমান্য প্মান্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের শক্তির প্রধান উৎস 
উসম্তবাহিনীও ব্রিটিশের দমন্মূলক নীতির প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। জাতীয়তাবাগী 
ও নৈপ্রবিক চিন্তাধারা সৈন্বাহিশীর উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পেশোয়ারে 
একদল হিন্দু গাড়োয়ালী সৈন্য নিরস্ব জনপাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করতে আপত্তি 
জাশীয় এবং জনসাধারণের গাবি-দাঁওয়ার প্রতি সহান্ুততি জ্ঞাপন করে। এই ঘটনার 
বিবরণ দ্রুত বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এলং অনেক জায়গায়ই সৈন্তবাহিনী গাঁড়োয়ালী 
সৈন্যদের পদাঙ্ক অন্থসরণ করতে শুরু করে। তবে ব্রিটিশ সরকার এই সংবাদ গোপন 
রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে । জওহরলাল নেহেরু মনে করেন যে, টৈন্ঠবাহি-র ধারণ! 
হয় যে, ব্রিটিশ রাজত্বের দ্রুত অবদান অবশ্যস্তাবী, সুতরাং তাঁর! ব্রিটিশের স্বাথবিরোধী 
কার্ষে লিপ্ত হতে দ্বিধানোধ করে শি। 


পঞ্চমতঃ, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল 
' নেহেরু কর বন্ধের আন্দোলন শুক্ধ করেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি এই আন্দোলনের 
অনুকূল ছিল। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফপে ক্লষকদের আধিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
হয়ে ওঠে। কিন্থ সতর্ক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ নেহেরু জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেণীচবিত্র 
সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারই যে সব অঞ্চলের জমির 
মালিক গাম্বীজী বেছে বেছে সে সব অঞ্চলে কর-প্রদান বন্ধের আন্দোলন শুরু করেন । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চল বিহার ও বাংলাদেশে এই আ.ন্দালন শুরু হয়--তবে এই 
সব অঞ্চলে কর প্রদান বন্ধ আন্দোলন কেবলমাত্র চৌকিদারী কর প্রদান বন্ধের মধ্যেই 
সীমাবছ রাখা হয়। গুজরাটের এই আন্দোলন খুব সাফল্য লাভ করে। বিশেষত: 
বরেদ্দার কৃষকগণ ভূমি-রাজন্ব কর দিতে অন্বীকার করে। বাংলাদেশের মেদ্গিনীপুর 
জেলার কাখি এবং ঢাকার বিক্রম্পুরে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। 
সরকার পক্ষের প্রচণ্ড অত্যাচার সত্বেও কৃষকদের মনোবল হাস পায় নি। 


ষষ্ঠত:, আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্তে বিধিবদ্ধ বিভিন্ন সরকারী অভিন্তান্দের বিরুদ্ধে 

' জনসাধারণ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ফলে পরোক্ষভাবে সরকারের নীতির 
ফলে আইন অমান্ত আন্দোলনের তীব্রতা! আরও বৃদ্ধি পায়। অডিন্তান্সগুলে! সাধারণভাবে 
সভাসমিতি, গণমিছিল এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে জারি করা হয়। সংবাদপঞ্ডের বিরুদ্ধে 
এবং অভিন্তান্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ত্বরূপ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ পত্র্পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করার 
'জগ্ত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন । পরবর্তাঁকালে ধীরে ধীরে আবার 
পত্র-পত্রিক! গ্রকাশিত হতে শুরু করে কিন্তু অমুতবাঁজার পঞ্জিকার প্রকাশনা অনেক র্‌ 
পর্বস্ত বন্ধ রাখা হয়। র্‌ 
সগ্তষত) আইন অমান্ত আন্দোলনের কর্মস্চীর মধ্যে পরে বিদেশী গ পণ্য বর্জনের 
-নীতিও অস্ততৃক্তি করা হয়। ভারতের শিল্পেত্ব কলকারখান! ও কুচির শিল্পের -ঈপোষকতার 
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প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। জনসাধারণ সিগারেটের পরিবর্তে বিড়ি 
“খেতে শুরু করে, ফলে বিড়ি শিল্প খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করে। 


৩) আইন অমান্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (১৯৩২-১৯৩৪ খ্ুস্টাব্দ ) 2. 

(ক) ১৯৩২ ত্রীন্টান্দে সরকার দমননুলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ বরে আইন অমান্ত 
আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়। ফলে আইন অমান্ত আন্দোলনের 
পরিচালনার কর্তৃত্ব জাতীয় কংগ্রেসের হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হতে চলে যায়। 
জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতির ফলে 
আন্দোলনও ধীরে ধীরে অন্য পথ গ্রহণ করতে শুর করে। | 

(খ) কিন্ত সাংগঠনিক ক্রটিশ্চ্যুতি থাকা সন্বেও কংগ্রেসের ডাকে জনলাধারণের 
অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। কংগ্রেস গোপন সংবাদ আদান-প্রদ্দানের জন্য সমগ্র 
ভারতব্যাগী শক্তিশানী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
গোপনে বুলেটিনও প্রকাশ কর! হতে থাকে । 

(গ) আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রথম পর্বে জাতীয় কংগ্রেসের বু'্জায়া মমর্থকগণ 
আন্দোলনকারীদের প্রতি সহান্থভৃতি প্রকাশ করলেও পরে বিষয়সম্পত্তি হারাবার 
তয়ে তাদের সহান্ছভৃতি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। কিন্তু কংগ্রেপ বিরোধী প্রচার উপেক্ষা 
করেও কৃষকগণ নিজেদের অর্থ নৈতিক দুর্দশার জন্যই এই আন্দোলন প্রথম থেকে শেষ 
প্যস্ত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। 

(ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানের উপর নিষে€আজ্ঞ। জারী হওয়া 
সত্বেও কংগ্রেস দিল্লী ও কলকাতায় ছুটি অধিবেশন সংগঠন করতে সমর্থ হয়। কংগ্রেসের 
প্রতিনিধিদের পথিমধ্যে অবরোধ এবং গ্রেপ্তার করা হয়, তথাপি বুলোক এই অধিবেশনে 
যোগ দেন এবং প্রকাশ্তে তারা ব্রিটিশ সরকারকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন। 


(উ) বৈজ্ঞাপিক পদ্ছতিতে অত্যাচার করার জন্য ব্রিটিশ সকার গ্রেপ্তার, 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তি বাঁজেয়াপ্ত, আঞ্চলিক ভিভিতে জরিমানা! আদায় এবং গ্রামাঞ্চলে 
শান্তিরক্ষার জগ্ত বিশেষ পু'লশবাহিনী মোতায়েন করার নীতি গ্রহণ করে। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের দমনের জন্য সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করা হয়। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যুবক ও যুবতীদের বাধ্যতামূলকভাবে পরিচয়পত্র ব্যবহার 
করার প্রথা চালু কর! হয়। চাবুকের ব্যবহার খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। 
মহিলাদের প্রতিও কোন বিশেষ জহাম্ুভৃতি প্রদর্শন কর! হত না। একমাত্র রাজতক্ত 
ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করেই ব্রিটিশ সরকার শাসনকার্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা করে। 
-যে সমস্ত অঞ্চলে কংগ্রেস কৃষকদের সংগঠিত করার সুযোগ লাভ করে, সেই সব জায়গার 
স্থানীয় নেতাদের শান্তি প্রদান করে অথবা অযোগ্যতা গুমাশ করে ব্রিটিশ সরকার 
আন্দৌলনের শক্তি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করে। অপরদিকে ব্রটিশ সরকার জাতীয় 
কংগ্রেসের উপর নানাপ্রকার মিথ্যা দুর্নাম আরোপ করে সংগঠনের ভাবমুতি নষ্ট করার 
এচেষ্ট। করে। ব্রিটিশ সরকার নিজেকে গণতঙ্ছে বিশ্বাসী এবং জাতীয় কংগ্রেসকে 
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একনায়কতন্ত্রের পূজারী'রূপে বর্ণন! করার চেষ্টা করে। কানপুরের দাক্গাহাঙজাম! এবং ভ্রব)- 
মূল্যবৃ্ির জন্তও তারা কংগ্রেপকে দায়ী করার চেষ্টা করে। ইঙ্গভারতীয় সংবাদপত্্র- 
গুলো ও সাংবাদিকগণ ব্রিটিশ সরকারের মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে 
শুরু করে। 

(8) উপসংহার £ 

অসহযোগ আন্দোলনের মতো আইন অমান্য আন্দোলনও গগন্চু্ী আশা- 
আকাজ্জা হুষ্টি করার পর ব্যর্থতায় প্্ধবসিত হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই গান্ধীজী 
আন্দোলনের বর্ধতার সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের স্বন্ধে আরোপ করেন। তার মতে 
আন্দোলনের মূলনীতি জনসাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা কখনও ডস্তব হয়নি। ফলে 
প্রতিবারই প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে আন্দালন স্থগিতের নিশি দিতে তিনি বাধ্য হন। 
১৯৩৪ গ্রীন্টাব্ধের এপ্রিপ মাসে তিনি এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন, *[ :261 0026 006 
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55. (১) অথ নৈতিক কারণ £ 

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার কারধকরা হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড 
মন্দা দেখ দেয়। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উতৎ্শাদন দ্রুত হ্রাপ পায় এবং পণ/দ্রব্য এবং 
অন্থান্ত বিষয়ে সরকারী অর্থ বিশিয়োগও যথেষ্ট পট মাণে কমে যেতে শুরু করে। কে. 
এম মুখাজীর মতে ভারতের কৃষিজাত উৎপাদনের বৃদ্ধির স্থচক ১৯২২-২৩ ্রস্টাবে 
খুব হাস পায়, ১৯২৭-২৮ খ্রীন্টাবে বৃদ্ধ পায়, কি পুনরায় ১৯৩১-৩২ গ্রীন্টাব্ধে বিশেষভাবে 
হাস পায়। পণ্যদ্রব্য ও অন্তান্থ বিষয়ে সরকারী বায়ের পরিমাণ ১৯২২-২৩ এ্রস্টাবে 
বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭০"৪* কোটি টাকায় পরিণত হয় কিন্তু ১৯২৪-২৫ রন্টাব্দে এই অর্থের 
পরিমাণ সাংঘাতিক হ্রাস পেয়ে ৩২৪ ৩৩ কোটি টাকায় পাঁরণত হয়। প্রাদেশিক 
আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই পগ্রীকত অর্থ হাসের যথেষ্ট প্র তক্রিয়! দেখ! দেয়। ১৯২২-২৩ 
অন্টাব্ধে পাঞ্জাবে আদায়ীকৃত আয়করের মোট পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা, কিন্তু 
পরবর্তী বছরে এই অর্থের মোট পরিমাণ ৭১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয় । . আয়করের 
হাস প্রক্কতপক্ষে বিত্বশালা শ্রেণীর অর্থ নৈ.তক নিশ্চল ঠার পরিচায়ক | 


২২) অর্থ নৈতিক নিশ্চলত। ও উন্নতির অভাব ই 
' প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে দ্বৈতশাসনের প্রসর্তনের অর্থ নৈতিক, ফলাফলে মধ্যবিত- 
"ঞরেণীর 'মনে। প্রচণ্ড হতাশার হষ্টি ছয়। মপ্ট-কোর্ড বিবরণীতে বল হয় ষে, কেন ও 
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প্রদেশের আয়ের উৎমগুলোকে স্ুম্পইভাবে পৃথক করা প্রয়োজন । এই বিবরণীর 
অনুমোদন অনুযায়ী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎসসমূহ, বথা--শুন্ক, ভূমিরাজম্ব, আয়কর 
প্রভৃতি কেন্দ্র অথব! গ্রদ্দেশের উপর নিদিষ্ট করে দেওয়া উচিত । কিন্তু মেস্টনের অনুমোদন 
অস্ক্যায়ী আয়কর, শুন্ক, লবণের উপর ধার্য আবগারী শুক্ষ, রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ 
প্রভৃতি উত্ল থেকে আপায়ীকৃত রাজস্ব কেন্দ্রের জন্ত এবং ভূমিরাজত্ব, মাদকদ্রব্যের 
উপর ধার্য আবগারী শুন্ক, সরকারী দলিল-দন্তাবেজে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের ধার্য কর প্রভৃতি 
প্রদেশের জন্য নিদিষ্ট করা হয়। মেস্টন অঙ্থমোৌদনের কর্মব ভাগণের ধারণা ছিল যে, এই 
সব থেকে আদায়ীক্কত অর্থের উদ্ধত অংশ প্রাদেশিক সরকার জাতীর গঠনমূলক কাজে 
ব্যয় করার সুযোগ পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জীবনযাত্রার 
ব্যয় বেড়ে যায় এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা 
দেয়। অপরদিকে সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার শ্রেণীর নিরাচকমণ্ডলীর উপর বদ্ধিত হারে 
ভূমিরাজন্ব ধার্ধ কর! ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলা যাঁয় ষে, 
১৯২২ থেকে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রধান্তঃ স্ট্যাম্প কাগজ, সেচখালের তীরবতা 
উপনিবেশের জমির মালিক এবং আদালতের ফী বুদ্ধি করে ৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর 
আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর 
আধিক চাপের শট্টি হয়। ১৯২০-এর দশকে বাংলাদেশের চার কোটি দশ লক্ষ দোঁকের 
শিক্ষাখাতে প্রতি বছর দশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করার সামর্থ্য ও প্রার্দেশিক সরকারের ছিল 
ন!। সরকারের পক্ষ থেকে অর্থব্যয় হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের উন্নতিমূলক সকলপ্রকার 
কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় । এঁতিহাসিক 7. ন78105-র মতে 00019 ৮25 
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0195565 191)0175 00986 ও বীর? ০05 109651115 2001801205 5৮৪5 (1)21:01178 
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(৩) কৃষক আন্দোলন £ 

১৯২৭ খ্রীন্টাব্ধ থেকে শুরু করে পর পর কয়েক বছর কৃষি উৎপাদনে বিরাট সংকট 
দেখ! দেয় । পর পর কয়েক বছর অজন্মার কলে কৃষকরা নিয়মিত কর দিতে অসমর্থ হলে 
ভূম্বামীগণ তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্ট! করতে শুরু করে। অসহযোগ 
আন্দোলনের শুরু থেকেই কৃষকদের আন্দোলন জমিদারদের অধীনস্থ এলাকায় 
প্র! বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলাদেশে এই 
জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। জমিদার ও প্রজার এই সংঘর্ষে 
বহস্থানেই সামস্ত শ্রেণীর ছার! কৃষকদের শোষণের রূপ প্রতিফলিত হয়। যুক্ত প্রদেশে বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং অবিচ্ছিন্নভাবে এ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশক পর্বস্ত অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্র দলগুলে! ফষক 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং আমূল ভূমি রাজস্ব সংস্কারের জন্য 
,জুনমত গঠন করার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গও কৃষক আন্দোলনের প্রতি বিশেষ 
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দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা! করেন, কারণ ভারতের অধিবাসীদের প্রায় নববই শতাংশই কৃষিজীবী 
সুতরাং তার্দের শক্তিকে উপেক্ষা কর! তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । করাচিতে অন্ুঠিত 
জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত বিশটি মৃল প্রস্তাবের মধ্যে ভূমি-রাজন্বের পঞ্চাশ শতাংশ হাস 
ও ক্ষুব্্র চাষীদের ভূমিরাজন্ব প্রদানের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্ত প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হয়। 


18) শিল্পক্ষেত্রে অশান্তি 2 

শিল্পক্ষেত্রেও এই সময় দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখ! দেয়। শ্রমিকসংঘগুলোর 
মধ্যে সাম্যবাদ বিশ্বাসী নেতৃবর্গ শ্রেণীদংগ্রামের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। 
জাতীয় কংগ্রেসের সমাজতন্ত্র বিশ্বীসী সদশ্তগণ জওহরলাল নেহেরু, সুতাষচন্দ্র বস্থ, 
আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অস্থায়ী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সহিত যুক্ত করতে চেষ্টা করেন। ১৯২৭ গ্রীন্টান্ধ পর্বস্ত নিখিল ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী ও নরমপস্থী নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত হত। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দেই শ্রমিক আন্দোলন সবচাইতে প্রবল হয়ে ওঠে। 
বোশ্বাইর বয়ন শিল্পের সব কারখানাগুলোই শ্রমিক ধর্মঘটের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। 
কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ বোত্বাইর শোলাপুর ও যুক্তপ্রদেশের কানপুরের বয়ন শিল্পের শ্রমিক 
সংঘের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিহারের জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাতের 
কারধানাঁর কলকাত| ও তার পার্বতী অঞ্চলের পাটশিল্পের এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন 
স্বানের রেলপথের শ্রমিকদের উপরও কমিউনিস্ট নেতাদের আধিপত্য স্থাপিত হয় । 
শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য শিযুক্ত রয়াল কমিশনের বিবরণীতে বল। হয়, 
অন্ান্ কাঁরণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণই শ্রমিক আন্দোলনের অশান্তির জন্য মূলতঃ 
দায়ী । ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কঙ্গকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সময় 
শ্রমিকদের এক বিরাট মিছিল সংগঠন করা হয়। 


(৫; জাতীয়তাবাদী অর্থ নৈতিক বিক্ষোভ £ 

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ১৯২৯ খ্রন্টাব্ে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের 
সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনে ভারতের সঙ্কটাপন্ন অথ নৈতিক 
পরিস্থিতির জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ কর! হয়। গান্বীজী এবং ওয়াকি* কযহিটির সদশ্তদের 
ছার! প্রস্তুত এক ইন্তাহারে বলা হয় যে, “10013 095 02217101060. 60017025108115.” 
এই ইন্তাহারে আরও বল] হয় যে, ভারতবাসীদের আয়ের অনুপাতে সরকার অনেক 
বেশি রাজন্ব আদায় করে। ভারতবাসী, গড়ে প্রতিদিন আয় সাত পয়সা মাত্র এবং 
সরকার কতৃক আদায়ীক্লুত রাজম্বের বিশ শতাংশ ভূমিরাজন্ব থেকে এবং তিন শতাংশ 
লবণের উপর ধার্ধ শুষ্ক থেকে আদায় করা হয়। তূমিরাজন্থ ও লবণ শুষ্ক বিশেষ ভাবে 
গরীবদের উপর প্রচণ্ড চাঁপের সষ্ট করে। 

এই ইন্তাহারে আরও বল! হয় ষে, ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলে হাতে কাঁটা 
হুতোয় কাপড় তৈরীর মতো! ছুটির শিল্পগুলো সম্পূর্ভাবে ধ্বংস পায় । ফলে বছরে 
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কমপক্ষে চারমাঁল কৃষকদের অলদভাবে জীবন কাটাতে হয় অপরদিকে ধ্বংস প্রাপ্ত হস্ত 
শিল্পের পরিবর্তে অন্ত কোন শিল্প গ্রামের মাস্থষের নিকট প্রচলিত করায় জন্য সরকার 
কোন প্রকার চেষ্টা করে নি। শুষ্ক আদায়ের পদ্ধতি এবং নতুন মুদ্র। স্থকৌশলে 
প্রচলন্রে ফলে কুষকর্দের উপর করের বোঝা আরও বৃদ্ধি লাভের স্থযোগ পায়। 
আমদ্গানি পণ্যদ্রব্যের বেশিরভাগই ইংলগুড থেকে আনয়ন করার ব্যবস্থা কর! হয়। 
আমদানি-রপ্তানি যাণিজ্যও স্থকৌশলে ও নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করার ব্যবস্থা 
ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে। ফলে লক্ষ লক্ষ টাক! ভারতের বাইরে চলে যাওয়ার স্থযোগ 
দেখা দেয়। 


(৬) আন্দোলনের প্রস্ততি ঃ 

১৯৩০ গ্রীন্টাবের ২৬শে জান্য়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই 
উপলক্ষে ভারতবাসীরা একটি শপথ বাক্য পাঠ করে এবং বছরের পর বছর এই ঘটনা ও 
শপথ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয় । এই শপথ বাক্যে বল! হয় যে, “৬/০ 1211০৮ 
00৪০ 1615 0102 107911602,016 181)6 01 0102 100131) [0501016 00 178৮6 1126200172 
00 €010 006 20105 01 00910 0011 8,070 103৮2 011০ 1160655101655 0: 116) 
50 0৮৪০ 0069 1098% 179৮০ :011] 00790:001016155 0£ £7০0/6).১ তবে জাতীয় 
কংগ্রেদ অহিংপ উপায়েই পূর্ণম্বাধীনত৷ লাভ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে 
এবং এই প্রস্তাবের শেষাংশে অহিংদ আন্দৌলনের কথা উল্লেখ করা হয়। পুর্ণস্বাধীনতার 
প্রস্তাব গ্রহণের পর ভাইসরয়ের নিকট কয়েকটি স্থযোগ দাবি করা হয়। তবে রাজ- 
নৈতিকদিক থেকে এই সব সুযোগ ছিল একান্তই গুরুত্হীন। লবণের উপর ধার্য কর 
রহিত কর! এবং তুমিরাজস্ব হাস করাই ছিল এই সব দাবির মধ্যে প্রধান । কিন্তু ভাইস- 
রয় এই সব দাবি পূরণ করার জন্ত কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। ১৯৩৯ খ্রীস্টাঙজের 
ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি গান্ধীজীকে এবং অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী 
ব্যক্তিদের আইন অমান্ত আন্দোলন ঘোষণা করার অধিকার দান করে । পরব্ঁকাঁলে 
অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিধিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করে এবং প্রতোক ভার তবাসীকেই 
আইন অযান্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো! হয় । ১৯৩০ 
খ্রীস্টাে মার্চ মাসে গান্ধীজী ভাইসরয় ও গভন্নর জেনারেল লর্ড আঁরউইনকে লবণ আইন 
ভঙ্গের সিদ্ধান্তের কথ! জানিয়ে দেন। লর্ড আরউইনের নিকট প্রেরিত পত্রে গান্ধীজী 
লিখলেন, “] 155810 0015 000 0০ 006: 1005ট 110100101005 01 21] 6010 
006 0০9০৫ 02895 50200901180. 4১5 0135 110061061)061706 170৮6102170 175 
25521713115 001 0006 20০09016550 118 002 19190, 006 02511710176 111 02 10500 
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লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেস্টে ১৯৩* খ্রীষ্টান্ধের ১২ই মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী সহ 
গান্ধীজী সবরমতীর আশ্রম থেকে সমুদ্রতীরবর্তা ভাণ্ডি অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা৷ করেন। 
২৪১ মাইল পথ অতিক্রম করে ১৯৩, এ্রন্টান্ধের ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী ভাতে পৌঁছান 
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ও পরদিন ভোরে সমুদ্র উপকূল থেকে একমুঠো লবণ সংগ্রহ করে আবগারী আইন 
লঙ্ঘন করেন।' সেইদিন থেকে, অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্ধের ওই এপ্রিল সারা ভারতে” 
আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। 
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(১) পটভুমিক! £ 

১১৩০ খ্রীষ্টান্দের আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট গণ- 
আন্দোলনের ছত্রপাত করে। এই আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারও 
নানারকম নির্যাতদমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অপরদিকে আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশে 
ব্রিটিশ সরকার জাতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করতে শুরু করে। 
প্রথমর্দিকে তেজবাহাছুর সাপ্র মিস্টার জয়া কর প্রমুখ সাংবাদিকদের মাধ্যমে ব্রিটিশ 
সরকার আপোস প্রস্তাব উত্থাপন করার চেষ্টা করে কিন্রু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
ফলে ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকভোনান্ড ব্যক্তিগতভাবে আপসের জন্য চেষ্টা 
করতে শুরু করেন এবং পরবর্তা গোল টেবিল বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেপকে আহ্বান 
করেন। তার এই প্রচেষ্টা সফল করার উদ্দেশ্তে তিনি গান্ধীজীসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার 
নীতির ছুর্বলতাকে গোপন করে রাখার উদ্দেস্তে দমনমূলক ব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে 
কারধকরী করার চেষ্ট। করে। 

(২) আপোস-মীমাংসার প্রম্ততিপর্ব 

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোঁস-মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনার সমস্ত 
দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গান্ধীজীর উপর ন্যস্ত করে। গাম্ধীজীর আপোঁস 
মীমাংসার গরস্ততি হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট ছটি দাবি পেশ করেন । এই ছটি 
দাবি হল অপরাধীদের প্রতি ব্যাপক ক্ষম প্রদর্শন, নির্ধাতনমূলক নীতি গুত্যাহার, সমস্ত 
বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের 
পূর্বপদ্দে পুনর্বহাল, লবণ তৈরির স্বাধীনত| ও মাদকত্রব্য ও বিদেশী বস্ত্বের দোকানে 
পিকেটিং কর! এবং পুলিশী অত্যাচারের তাস্ত কর! । 

(৩) চুক্তির শর্তাবলী £ 

ভাইসরয় লর্ড আরউইনও আপোস্নমীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। দীর্ঘ আলাপ- 
আলোচনার পর ১৯৩১ খ্রীস্টান্দের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই 
চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত--(১) আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে; 
(২) অদূর ভবিস্তে ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সাধন করতে প্রস্তত থাকবে 
এবং লগ্নে অনুষ্ঠিত গোঁলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে । তবে এই গোল- 
টেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনায় সরকারের প্রতিরক্ষা ও 'সৈম্তবাহিনীর উপর' 
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-এ্রকচেটিয়! অধিকার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোল! যাবে না। ফলে প্রতিরক্ষা ও সৈন্ত 
বিভাগের মতো গুরুত্পূর্ন বিষয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নিকট সম্পূর্ণ অধিকার 
“পরিত্যাগ করে; (৩. দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্ত রাজনৈতিক উদ্দেস্টা ব্যতীত বিদেশী 
পণ্য বর্জনের নীতি ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি লাভ করে; (৪) পুলিশ বাহিণীর 
কার্ধকলাঁপ সম্পর্কে কোন তদন্ত করা হবে না; (৫) ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন অভিন্তান্দ 
ও অন্তান্ত সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করতে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ 
'গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে রুজু মামলা-মোকদ্দম! বাতিল করতে সম্মত হয়। পদত্যাগী 
কর্মঢারীদের পুনর্বহালের জন্য স্থানীয় সরকার যতদূর সম্ভব উর্দারনীতি অঙ্দরণ করার 
চেষ্টা করবে। তবে হিংসাত্মক কার্ষে লিপ্ত অথব! হিংসাত্সক কার্ধে প্ররোচিত করার 
অপরাধে অভিযুক্ত এনং অবাধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর 
বাক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা! প্রত্যাহার করা হবে না; (৬) আইন অমান্য 
আন্দে লনে অংশগ্রহণকারী বক্কিদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে ব্রিটিশ 
সরকার স্বীকৃত হয়) (৭) কুটির শিল্প হিসাবে অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্তে লবণ প্রস্তত 
করার উপর সরকারী নিষেধ-আজ্ঞ। বহাল রাখ! হলেও ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
অন্্পারে লবণ গ্রস্তত করার সম্মতি দিতে ব্রিটিশ সরকার রাঁজি হয়; (৮) আদায়ীক্কুত 
জরিমান! প্রত্যর্পণ করতে ব্রিটিশ সরকার অপলম্মত হয় কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে 
অনাদায়ী জমান! মকুব করার শির্দেশ দেওয়। হয়; এবং (৯) কংগ্রেসের নেতৃবর্গের 
নির্দেশে জনসাধারণ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে ব্রিটিশ সরকার 
তাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থ। গ্রহণের অধিকার ভোগ করবে । 

(8) গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমীলোচন! £ 

দিল্লীতে সম্পার্দিত গান্ধী-আপউইন চুক্তি জাতীয় কংগ্রেসের মর্ধাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি 
করে। কিন্তু অর্ধনগ্ন ফকিরের প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে 
'উইনন্টন চাঁচিলের মতো রক্ষণশীপ ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। 
নির্ধাতনমূলক নীতি পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ সরকার আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি গ্রহণ 
করতে স্বীকৃত হওয়ায় ভারতবাসীর মনে নতুন আনন্দ ও উৎপাহের সৃষ্টি হয়। কিন্ত 
আলোচনার ফলাফলে ব্রিটি সরকারের নীতির জয় স্চিত হলে জনসাধারণ আবার 
বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । তা ছাড়া গান্বী-আরউইন চুক্তির শর্ত যে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের 
অধিবেশনের গৃহীত পূর্ণ স্বরাজ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী এ সত্যও সকলের নিকট 
' সুম্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


(৫) চুক্তির স্বপক্ষে গান্ধীজীর যুক্তি ঃ 

চুক্তির বিভিন্ন শর্তের সমর্থনে গাস্ধীজীর কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেন। (১) সরকারের 
-সহিত সহযোগিতার ফলে জাতীয় কংগ্রে:সর মর্ধাদ! বৃদ্ধি পাবে; (২) পূর্ণ স্বরাজের 
'পিদ্ধাস্তের প্রতি পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়, তবে একমাত্র ক্রমাগ্বয়িক পন্তির 
মাধ্যমেই তা লাভ করা অস্তভব); (৩) স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ সরকারের সহিত 
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সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন নয়) (৪) এই চুক্তি সাময়িক চুক্তিমাত্র, জাতীয় কংগ্রেসের' 
সম্মতি পাওয়ার পর চুক্তি স্থায়ীচুক্তিতে পরিণত হবে; (৫) এই চুক্তি কার্ধকরী 
হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেপ সরকারের নিকট আরও দাবিদাঁওয়া পেশ করার 
স্থয়োগ পাবে; (৬) কমিউনিস্ট দলের সমালোচনার উত্তরে গান্ধীঞ্জী বলেন যে, 
এই চুক্তির ফলে কৃষক্ক ও শ্রমিকদের স্বার্থ কোনভাবেই বিনষ্ট হবে ন| এবং তিনি বিশেষ- 
ভাবে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পরিকল্লিত ব্বরাজের প্রধান লক্ষ্যই শ্রমিক ও কৃষকদের 
উন্নতি বিধান করা; (৭) আইন অযাগ্ত আন্দোলন পুনরায় শুরু না করার জন্য ব্রিটিশ 
সরকারের নিকট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে এগারো দফা দাবি পেশ করা হয়, গান্ধীজীর 
মতে গোলটেবিল নৈঠকের সময় তা আদায় করা সম্ভব হবে; (৮) গাম্ধীজী 
সকলকে উগ্র জাতীয়তাবাদ চিস্তাধার1 ত্যাগ করে ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দেন এবং ঘোষণা 
করেন যে, আপোপ-মীমাংসায় উভয় পক্ষেরই কিছু স্বার্থতযাগের প্রয়োজন দেখ। দেয়। 

(৬. চুক্তির প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন ও বিক্ষোভ £ 

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছুদিন পরে এই চুক্তি অন্থমোদনের জন্য 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ করাচী অধিবেশনে সম্মিলত হন। সর্দার ভগৎ জিং ও তার 
সঙ্গীদের জীবন রক্ষ। করতে ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজীর নাতির প্রতি ইতিমধোই জনসাধারণ 
অত্যন্ত ক্ুন্ধ হয়ে ওঠে । গাদ্ধীজী করাচীতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি 
কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন কর! হয় এবং 'গান্ীক্জী নিপাত যাক, “ভগৎ সিং-এর ফাসির জন্ত 
গাদ্বীজীই দ্রায়ী” প্রভৃতি ধ্বনি দেওয়া হয় । অধিবেশনে উপস্থিত উদ্ারপন্থী নেতৃবর্গও 
জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বহ্ছর নেতৃত্বে এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন । 
গান্বী-আরউইন চুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বস্ছ মন্তব্য করেন, *])৩ ৪৫.০৩- 
10616 725 9. 876910 0138100011700060% 00 006 70011659115 10171060 520110705 
06 1136 72016 2130. 016 5০001) 01500159007 06 006 ০০010৫5 ৮ কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গন স্থাট রোধের উদ্দেশে জাতীয় কংগ্রেপের উদার- 
পন্থী নেতৃবর্গ গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করতে সম্মত হন। তবে এই অন্থ-- 
মোদনের পরিবর্তে তাঁর! নেতৃত্বের অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার এবং তাঁদের 
সামাজিক ও অথ নৈতিক কর্মসথচী গ্রহণ করার সুযোগ পান। 

করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রতি অনুমোদন জ্ঞাপনের ফলে সমগ্র- 
ভারতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়। অংগঠিতভাবে বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীগণ, বিশেষতঃ 
তরুণ কংগ্রেস কর্মীগণ এই চৃক্তি ও তার অনুমোদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু 
করেন । এমন কি, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের উ্দেশ্টে গান্ধীজীর লগ্ন যাত্রার 
সময়ও তার! বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । অপরদিকে গান্ধীজী কংগ্রেস কাদের আন্দোলন 
প্রত্যাহার করতে এবং কৃষকদের ভূমিরাজন্থ পরিশোপ করার জন্ত নির্দেশ দেন। কিন্ত 
লগ্ুনের গোপটেবিলের বৈঠক থেকে গাম্ধীজী প্রায় রিক্ত হস্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে 
ভারতের সর্বন্র বিক্ষোভের সঞ্চার হয় । এই বৈঠকেই গান্ধী-আরউইন চুক্তির অসারতাও 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে পড়ে। ফলে চতুর্দিকেই আবার আইন অধান্ত আন্দোলনের: 
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প্রস্তুতি শুরু হুয়। উত্তর প্রদেশে খাজন! বন্ধের আন্দোলন শুরু হয় এবং বাংলাদেশে 
সন্ত্রাসবাদ পুনরায় জেগে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীধাস্ত প্রদেশের লাল:কার্তার দল 
নানাস্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সরকারও পুনরায় দমননীতি গ্রহণ করে। 

(৬ উপসংহার £ 

লর্ড আরউইন এবং গান্ধীজী উভয়ে সবাস্তঃকরণে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ী 
রাজনৈতিক ব্যবস্থ। করার চেষ্টা করলে ভারতে রাজনৈতিক শান্তি প্রতিঠা করা সস্তা 
হত। বিশেষতঃ দিল্লী চুক্তি একটি সাময়িক শাস্তি চুক্তি মাত্র, স্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে 
এই শাস্তি অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ছিল। উভয় পক্ষের চরমপন্থী দল প্রথম 
থেকেই এই চুদির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। উইনস্টন চাটিলের মতো 
রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিরা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কোন 
প্রকার আপোস-মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না; অপরপিকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির 
সহিত এই চুক্তির সামপ্ীস্তহীনতার কথা অম্যকরূপে উপলব্ধি করে এই চুক্তির প্রতিটি 
শর্তকে তীব্রভাবে সমালোচন! করেন । সর্দার ভগৎ দিং-এর মতো ক্প্িবীদের প্রতি 
সাধারণভাবে ক্ষম1 প্রদর্শনের নীতি এই চুক্তিতে গৃহীত না! হওয়ার ফলেও অনেকেই 
অতা্ত ক্ষুব্ধ হয় । গাম্বীজী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আবার আইন অমান্াা আন্দোলন 
শুরু হলেও তার তীব্রতা অনেক হাস পায় এবং গান্ধীন্ার ব্যক্তিগত আকর্ষণীয় ক্ষমতাও 
ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোপ পায়। তবে গাদ্ধা-আরউইন চুক্তির ফলে জাতীয় কংগ্রেণ প্রান 
ব্রিটিশ সরকারের সমান মর্ধাদার আসনে প্রতিষ্টিত হয়, কিন্তু অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার 
দমনমূলক নীতির তীব্রতা বৃদ্ধি করার জন্ত প্রয়োজনীয় সময় লাভ করতে সমর্থ হয়। 
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&8. (5 পটভূমিকা £ 

সাইমন কমিশনই গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব উত্থাপন করে। ভারতের 
সাংবিধানিক সমশ্তার বিশদ আলোচনাই ছিল গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান উদ্দে্ু । 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকভোনাল্ড ১৯২৯ গ্রীস্টাব্বের অক্টোবর মাসে সাইমন 
কমিশনের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিছুর্দিন পরে ভারতের গভনর জেনারেল ও 
ভাইসরয় লর্ড আরউইন গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের ঘোষণা প্রকাশ করেন । 

(২) গোলটেবিল বৈঠক £ 

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লগুনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহৃত হয়। কিন্ত 
এই সময় জাতীয় কংগ্রেন আইন অন্য আন্দোলন শুরু করে এবং গোলটেবিল বৈঠক 
বর্জন করে। ১৯৩১ গ্রীস্টান্দে লগ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। ইতিমধ্যে 
গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদানের জন্য গান্ধীজীকে একমাত্র প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন । ১৯৩২ খ্রীন্টাব্ধে 
তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকেও জাতীয় কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করতে 
সম্মত হয় নি। 
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প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩* গ্রীন্টাবের ১২ নভেম্বর, চলে ১৯৩১ গ্রীস্টান্দের 
১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত। কংগ্রেস নেতৃবর্গ এ বৈঠক বর্জন করেন। ঘোট ৮৯ জন 
প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দেন। তার মধ্যে ১৬ জন ছিলেন ভারতের রাজন্/বর্গের, ৫৭ জন 
গ্রেস ছাড়। অন্যন্যি রাজনৈতিক দলের নেতৃবুন্দ এবং ১৬ জন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 
উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করার ফলে প্রথম গোলটেবিল 
বৈঠক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। 


(৩) দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক £ 

দ্বিতীয় গোলটেবিল নৈঠক “বসে ১৯৩১ খ্রীন্টাব্দের ৭ই সেপ্টে্র, চলে এ বছরের 
১১ই ডিসেম্বর পর্যস্ত। লগ্নে অহ্ষঠিত ছিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্ত রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করে। তা ছাড়া, দেশীয় নুপতিবর্গ এবং ইংলগ্ডের 
তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণই এই বৈঠকে যোগদান করে। দ্বিতীয় গোল- 
টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর যোগদানের ফলে এই সম্মেলনের মর্ধাদ1 যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং 
ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই সম্মেলনের 
প্রতিটি বিষয় সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। এই সম্মেলনের ফলে পৃথিবীর বহু রাষ্টুই 
ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করে। 


দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 'যুক্ষরাষ্ীয় কাঠামো” এবং সংখ্যালিষদের স্থার্থরক্ষা__ 
এই ছুইটিই ছিপ প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে সাম্প্রদাঁয়ক প্রতিনিধিত্বের সমস্তাই 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্তারূপে দেখ! দেয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গ্রতিনিধিগণ তাদের 
পৃথক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। এই বৈঠকে 
সাম্প্রদায়িক সমস্তার কোনই মীমাংসা হয় নি, তবে যুক্তরান্ত্রীয় বিচার ব্যবস্থা এবং কেন্দ্র ও 
প্রদেশ গুলোর আধিক সঙ্গতির বন্টন সম্পর্কে আলাপ-আলোঁচন। অগ্রপর হয়। 
অধিবেশনের শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণ! করেন যে, “সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের 
মহান আদর্শ তখনও অক্ষুপ্ন আছে। দায়ীত্বশীল যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্থাপনের নীতিও 
অপরিবতিত রাখা হল-_তবে সাময়িকভাবে দায়িত্বশীল শাদনেরও কিছু ব্যতিক্রম ও রক্ষা- 
কবচ থাকবে এবং এই বিষয়ে আমরা একমত যে, ভবিষ্যতে গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলো 
দায়িত্বশীল শাঁসনকেন্দ্রে পরিণত হবে এবং নিজস্ব এলাকার মধ্যে নিজম্ব নীতি অন্থসরণে 
বাইরের হস্তক্ষেপ ও নির্দেশ পালনের দ্বায়িত্ব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকবে” “776 
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কিন্ধ মহান্‌ ও উচ্চ আদর্শের ঘোষণ| সত্বেও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্পূর্ণভাবে 
বার্থ হয় এবং গান্ধীজী রিক্ত তস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে দেশের সববত্র 
বিক্ষোভ দেখ! দেয় এবং পুনরায় আইন অমান্ত আন্দোলনের প্রস্ততি শুরু হয়। 
জনসাধারণের নিকট জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক মর্যাদাঁও যথেষ্ট হাঁস পায়। 
গান্ধীজীর ব্যর্থতা ও তার রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষভাবে নষ্ট হওয়ার ফলে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতীয় রাজনীতির উপর নিজের ক্ষমত! .পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পূর্ণ স্থযোগ 
লাত করে। 


(8) তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক £ 


তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক' শুরু হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর, শেষ হয় & 
বছরেব ২৪শে ডিসেম্বর । তৃতীয় বা শেষ গোলটেবিল বৈঠকে ইংলপ্ডের শ্রমিক দল এবং 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কোনরূপ অংশ গ্রহণ করতে অন্বীকার করে । ভারতের 
কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন জম্পর্কে আলোচনা করাই ছিল এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্ে | 
মুপলিম নেত্ববর্গের দাবি অনথসারে এই বৈঠকে স্বতন্ত্র সিন্ধু প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয় এবং তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্তামুয়েল হোর ঘোষণা করেন যে, ভারতের 
প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুদপিমদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে । 
এই অধিবেশনে স্থির হয় যে, যুক্তরাষ্ত্রীয় আইনপভার উধ্বতন কক্ষের সদস্তবুন্ৰ প্রাদেশিক 
আইনসতার সদন্তদের দ্বার! নির্বাচিত হবেন। তবে যুক্তরাষ্ত্রীম় আইনসভার নিম্নকক্ষের 
সদশ্তগণ জনপাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হবেন | এই বৈঠকে উপস্থিত হিন্দু 
-প্রতিনিধিগণ বাড়তি ক্ষমতা! (6910081 [০%/675) কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করার জন্য 
দাবি তোলেন, কিন্তু মুললমান প্রতিন্ধিগণ প্রদেশের উপর এই ক্ষমতা অর্পণের সপক্ষে 
যুক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ফলে গভন্নর জেনারেলের উপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের দ্বায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব কর! হয় যে, সংবিধান 
সংশোধন, সার্বভৌম ক্ষমত! ও প্রতিরক্ষা সংঙ্িষ্ট সমস্ত বিষয় ইংলগ্ডের পালিয়ামেন্টের 
উপর ন্তন্ত থাকবে, অন্ান্ত বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে ভারতীয় আইন 
'পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত বলে বিবেচিত হবে। এই বৈঠকে ভারতের অর্থবিভাগ ও 
ুক্তরাষ্টরীয় বিচারালয় সম্পর্কেও প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বৈঠকে স্থির হয় যে, এই ছুটি 
বিভাগ সম্পর্কে উখবাপিত প্রস্তাবসমূহ ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্টের যুগ মনোনীত কমিটির নিকট 
পেশ করতে হবে । ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্জের মার্চ মাসে শাসনতান্ত্রিক এই সকল পরিবর্তনের 
প্রস্তাব গ্রধিত করে ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র বা সরকারী দিল প্রকাশ করে। 
রক্ষণনীল দলের কঠোর সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি লাভই ছিল এই শ্বেতপত্র 
প্রকাশের মূল উদ্দেশ্ট। ভারতের শাসনতাস্ত্রিক প্রস্তাবগুলো! পরীক্ষা করার জন্য পার্লাষেপ্টের 
উভগ্ন কক্ষের সদন্তদের নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। লর্ড লিনলিখগোর 
সভাপতিত্বে এই কমিটি শাসনতাস্ত্রিক সংস্কারগুলোর প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্ত 
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উইনস্টন চাঁচিলের নেতৃত্বে পার্লামেপ্টের একদল সদন্ত ভারতীয়দের প্রতি এই স্থযোগ-- 
হবিধ! দানের নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। 

তেজবাহাছুর সাপ্রু এবং জয়াকরের মতো উদারপন্থী ভারতীয় নেতৃবর্গ অবিলম্বে 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী প্রদেশগুলোর আরোপিত শর্তপমৃহ প্রকাশের জন্য ব্রিটশ 
সরকারের নিকট দাবি করেন। বিশেষ এবং সংরক্ষিত ক্ষমত। সম্পর্কেও তাঁরা কয়েকটি 
হুযোগ-স্থবিধা লাভের জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বেই এই দীর্ঘ 
আলাপ-ঘালোচনার ব্যর্থতার কথা সকলের নিকট ম্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই সম্মেপন 
সাম্প্রদায়িক সমন্ত| সমাধানের কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি। ব্রিটেনের বক্ষণ- 
শীল দল ইতিমধ্যেই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তার আঁশা-আকাজ্ষার প্রি 
অত্যন্ত কঠোঁব মনোভাব গ্রহণ করেন । ফলে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর জাতীয় 
কংগ্রেসের সহিত ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে । 


(৫) গোলটেবিল বৈঠকের মূল্যায়ন £ 

নানারূপ বার্থতা ও দৌধক্রটি থাকা সত্বেও ভারতের সংবিধান প্রস্ততির ক্ষেত্রে 
গোলটেবিল বৈঠকের মূলা অপরিসীম । গোলটেবিল ধৈঠকেই শাসক ইংরেজ ও শাসিত 
ভারতীয়গণ সমান মধাদায় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। কুপল্যাণ্ডের মতে নিতান্ত 
সীমিত হলেও গোলটেবিল নদৈঠক ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দাবী পূরণ 
করতে চেষ্ট| করে এবং কিছু কিছু হুযোগ-স্থবিধাও দান করার বাবস্থ। করে। গোলটেবিল 
বৈঠকের ফলেই ইংলণ্ড তথা ইয়োরোপের জনসাধারণ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের 
গতি-প্রক্লৃতির সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ বরে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক জমস্তা! 
সমাধানে ব্যর্থ হলেও গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমেই বু জটিল পমস্ত। সমাধানের পথের 
অনুসন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয়। ভারতে খাংধিধানিক দ্বর্তনের ইতিহাসে গোল-টেবিল 
বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলে। বিশেষ গুরুহপূর্ণ 
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08. (১) ভূমিকা ঃ 

১৯৩২ খ্রীপ্টাব্ষের নভেগ্বর মাসে লগ্নে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অন্ুষ্িত হয়|, 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ইংলগ্ডের শ্রমিকদল এই বৈঠক বর্জন করে, ফলে অপেক্ষাকুত 
কম সংখ্যক প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টান্দের মার্চ মাসে 
গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত শাসনতাঙ্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূহ গ্রথিত করে 
ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র বা সরকারী দলিল প্রকাশ করে। লর্ড লিনলিখগোর 
সভাপতিত্বে শাসনতগ্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাবসমূ পরীক্ষা! করে দেখার জন্ত পার্লামেপ্টের 
উভয় কক্ষের সদগ্তদের নিয়ে একটি যুক্ত কশিটি নিযুক্ত কর! হয়। এই যুক্ত কমিটির 
ধিবরণের উপর ভিত্ত করে ১৯৩৪ খ্রীপ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একটি বিল রচিত ও 
পার্লামেণ্টে উত্থাপি হয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯৩৫ 
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খ্ীস্টাব্বের আগস্ট মাসে এই বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বার! অস্থমোদিত হয়ে রাজ- 
স্বাক্ষর লাভ করে এবং আইনে পরিণত হয়। এই আইনই ১৯৩৫ গ্রী্টাব্েব ভারত 
শাসন বিধি নামে পরিচিত। 

(২) প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা £ 

১৯৩৫ খ্রীন্টাব্বের শাসন বিধি অনুযায়ী প্রদেশগুলোতে স্বায়ত শাসন প্রবর্তন 
ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ গ্রীন্টান্দের ভারত শাসন আইন অন্ুযাধী প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে 
যে দ্বৈতশালন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, নতুন আইণ অনুসারে ত! বিলোপ করা হয়। 
প্রাদেশিক শাসন বিষয়গুলোর মধ্যে সংরক্ষত ও হস্তাস্তরিত এইরূপ যে বিভাগ পূর্বে 
প্রচপিত ছিল তাও রচিত হয়। নতুন আইন অন্পারে গভর্নরের শাসন পরিষদেরও 
বিলুপ্তি ঘটে। তবে প্রাদে!শক সরকারের উপর স্থস্ত সকশ ব্ষিয়ের শাসনের মেত্রেই 
গতন্নর কয়েকজন মন্ত্রীর সহযোগে কাধ পরিচালনী করবেন বলে এই আইনে স্থির হয়। 
মন্ত্রগণ প্রাদেশিক আইনসভার শিবাচিত সদন্তদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হবেন এবং 
আইসভার নিকট তার! দায়িত্ব বহন করবেশ। কিন্তু প্রাদেশিক গভন্নরকে কয়েকটি 
বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এই বিশেষ ক্ষমতার বলে গভন্নর অনেক ক্ষেে মন্ত্রীদের 
পরামর্শ অগ্রাহ্য করার আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সহিত আদে পরামর্শ ন 
করার ক্ষমতা লাভ করেন। 

(৩) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা £ 

ভারতের রাষ্ট্র সংগঠন এতদিন ছিল এককেন্ছ্িক-_কিন্ত বর্তমানে ভারতে যুক্তরাস্্ীয় 
সরকার বা বেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারের প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়। ব্রিটিশ- 
ভারতের অন্ততূক্ত সমস্ত প্রদ্শে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্টে যোগদানে ইচ্ছুক দেশীয় 
রাজাসমৃহ নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হর। তবে নতুন আইনে স্থির হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনক্ষেত্রে দ্বৈতশাপসন ব্যবস্থ' প্রচলিত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিষয় 
গভন্নর জেনারেল কয়েকজন পরামর্শদাতার সাহায্যে শান করবেন। দেশরক্ষা. 
পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও রাজকীয় বিষয়গুলো এই বিভাগের অন্তভূক্ত করা হয়। অন্যান্ত 
বিষয়গুলো গভনর জেনারেল কয়েকজন মন্ত্রীর সাহায্যে শাদন করবেন। কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রগণ অইনপভার সদশ্ুদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন এবং এ আইন সভার নিকট 
দায়ী থাকবেন । তবে এ ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক গভর্নরের ন্যায় বড়লাট কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষমতা ভোগ করার স্থযোগ পাবেন। যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছ! করলেই যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদান করতে পারবে । তবে পে ক্ষেত্রে & রাজ্য ভারত সরকারকে “অধিরোহণ পঞ্ঞঃ 
(11500006190 06 /485525510..) নামে একটি দলিপ প্রদান করবে। 

ব্রিটিশ-ভারতের গ্রদেশগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রঙ্গদেশকে 
ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত করা হয়। সিন্ধু ও উড়্ন্তাকেও 
ছুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত কর! হয়। তা ছাড়া চীফ-কমিশনার শাসিত এলাকা ব/তীত 
সকল গ্রদেশকেই সমান মর্ধাদা অর্থাৎ অভিন্ন শাসন কাঠামে! প্রদান কর! হয়। 
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(8. কেন্দ্রীয় আইন পরিষাদ £ 


কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সম্প্রসারণ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ্দকে দ্বিকক্ষ 
পরিষদে :পরিণত করা হয়। উধর্ব কক্ষের নাম হয় রাষ্্রীয় পরিষদ এবং নিম্ন কক্ষের 
নাম হয় ব্যবস্থা পরিষদ । অনধিক ২৬* জন সদন্ত নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠিত করার 
ব্যবস্থ। করা হয় । তার মধ্যে ১৫৬ জন থাকবেন ব্রিটিশ ভারতের পক্ষ থেকে । এবং 
অনধিক ১০৪ জন থাকবেন দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ-স্ব-স্থ নৃূপতিগণের দ্বার! 
তার! মনোনীত হবেন । এই কক্ষটি স্থায়ী পরিষদরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু প্রতি তিন 
বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের পদ শুন্ত হবে। নিম্ন পরিষদের উর্ধ্বতম সদস্ত সংখ্যা 
ধার্ধ হয় ৩৭৫ ; তার মধ্যে স্থির হয় যে ২৫৭ জন থাকবেন ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশ গুলোর 
প্রতিনিধি এবং অনধিক ১২৫ জন থাকবেন দেশীয় রাজসমূহের প্রতিনিধি। ব্রিটিশ- 
তারতের প্রাতিনিধিগণ সকলেই হবেন নির্বাচিত এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতি নিধিগণ 
নূপতিদের দ্বারাই নিধুক্ত হবেন । নিয় পরিষদের কার্ধকাল স্থির হয় ৫ ব্ছর। 


ুকতরাষ্থ্ীয় তালিকায় প্রদত্ত বিষয়গুলের উপর, যথা-_দ্রেশ রক্ষা, বহিধিষয়, রেলপথ, 
মুদ্রাঙ্কন, বন্দর, ব্যাক্ব-ব্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ে আইন রচনার ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদ্কে প্রদ্দান করা হয়। যুগ্ম তালিকায় প্রদত্ত বিষয়গুলোপ উপরও আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা এই পরিষনকে প্রদান কর! হয়। তবে এই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা! 
মাঁনারূপ বিধি-নিষেধের এবং বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এই 
পরিষদের উপর রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়! হয়, যদিও 
বাজেটের উপর পুরোপুরি শিয়ন্ত্রণের ক্ষমত! 'এই প'রষদকে দেওয়া হয় নি। বড়লাট 
কেন্ত্রীয় আইন পরিষদের সদস্তাদের মধ্য থেকেই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন এবং মন্ত্রিগণ 
আইন পরিষদের নিকট দায়িত্ব বন করতেন । 


(৫) প্রাদেশিক আইন পরিষদ £ 


প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহেরও অন্প্রপারণ করা হয়। কোন কোন প্রদেশের 
আইন পরিষদকে দ্বিকক্ষ এবং কোন কোন প্রদেশের আইন পরিষদকে এক কক্ষ করা 
হয়। মাঁদ্রান্ধ, বোম্বাই, বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদ্দেশ, বিহার ও আসাম--এই ছ'টি প্রদেশে 
ছিকক্ষ আইন পরিষদ এবং অন্ঠান্ত গ্রদ্দেশগুলোতে এক কক্ষ পরিষদ গঠিত হয়। দ্বি-কক্ষ 
আইন পরিষদের উধ্বকক্ষের নামকরণ হয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং নিম্ন কক্ষের 
নামকরণ হয় লেজিসলেটিভ গ্যাসেশ্বলী | উধবণঁকক্ষের সদ্শ্তগণ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচক- 
মগ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কতিপয় আসন “সাধারণ”, কতিপয় 
মূদলমান এবং কতিপয় ভারতীয় খ্রীস্টানদের জন্ নির্দিষ্ট হয়। সদন্তদের একাংশ 
প্রাদেশিক গভর্নরের দ্বারা মনোনীত হতেন এবং কোন কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে কতিপয় 
সদন্ত গমন কক্ষের সদন্তদের ছার! নির্বাচিত হওয়ার প্রথ গৃহীত হয়। উধর্ব কক্ষের ন্যায় 
নিয়কক্ষের, সদদন্ত সংখ্যাও জকল প্রদেশের জন্ত সমান নির্ধারিত কর! হয় নি। 
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বাংলাদেশের নিয় কক্ষের সদশ্ত সংখ্য। ছিল ২৫০ জন, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৫* জন। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমগ্ডলীর ছার! 
প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিয় কক্ষের সদন্তগণ নির্বাচিত হতেন। উধ্বকক্ষকে স্থায়ী 
পরিষদে পরিণত কর! হয়--তবে প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্তের পদ 
শ্ন্য হত। নিয়-পরিষর্দের কার্ধকাল পির্ধারিত হয় পাচ বছর। 

(৬) যুক্তরাষ্তরীয় আদালত গঠন ঃ 

ুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে ১৯৩৫ ্ীন্টাব্দের শাঁদন বিধির দ্বারা একটি 
ুক্তরাষ্ত্রীয় আদালত স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হয়। একজন প্রধান বিচারপতি এবং 
অনধিক ছ'জন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে যুক্তরাস্ত্রীয় আদালত গঠনের ব্যবস্থা কর! হয়। 
তবে প্রকৃতপক্ষে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আর ক'জন নিচারপতি নিযুক্ত থাকবেন তা 
নির্ভর করত গভর্নর জেনারেলের স্ুপারিশক্রমে ইংলগ্ডেখবরের অনুমতির উপর। 
যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে আদিম বিচার ব্যবস্থা (01161091 79150100070), আগীল 
বিচার বিভাগ (270611966 ]1011501060107) এবং পরামর্শদানমূলক কার্ষের দায়িত্ব গুদান 
করা হয়। 

(৭) ভারত সচিবের পরামর্শ দাতা নিয়োগ 2 

১৯৩৫ এ্রীন্টাবকের শাপনবিধির দ্বারা ভারত সচিবের সহিত যে পরিষদ ([121217 
0০09:5011) জড়িত ছিল তার বিলোপ সাধন করা হয়। এই পরিষদের পরিবর্তে 
ভারতের শাসন ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্ত কয়েকজন পরামরশর্দাতা নিয়োগের ব্যবস্থা 
করা হয়। 
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188. 1১ ভূমিক। ৃ 

খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার পর 
থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আবার রাজনৈতিক অনৈক্যের হুত্রপাত ঘটে । 
১৯২১ গ্রীস্টান্দের পরবর্শকাঁলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধে; 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্জামা! ও নাঁনাপ্রকার অশান্তি দেখ! দেয় এবং ব্রিটিশ সরকারের 
নীতিও এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্তে অনেকাংশেই দায়ী । 

(২ জাইমন কমিশন £ 

ব্রিটিশ সরকারও ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ধোলাখুলি আলোচনার উদ্দেশে গোল- 
টেবিল বৈঠক আহ্বানের স্থপারিশ করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসকে ব্রিটিশ সরকার 
ভারতের একমাত্র গ্রতিনিধিরূপে শ্বীকার করতে অসম্মত হয়। মোহম্মদ আলি জিক্লাহ্‌, 
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মুসলিম লীগ তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের গুতিনিধিরূপে হ্বতগ্রভাবে এই বৈঠকে যোগ দেন । 
জাতীয় কংগ্রেদ গুথম গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অন্বীকার করে। দ্বিতীয় 
বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেস যোগদান করে। এই বৈঠবেই ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক 
গোলটেবিল বাটোয়ারার নীতি ঘোষণা করে। মুসলিম লীগ এই বৈঠকেও আমম্িত 
হয় কিন্তু জাতীয়তা বাদী মুসলিমদের এই বৈঠকে স্থান দেওয়! হয় নি। বিশেষতঃ স্তার 
স্যামুয়েল হোরের নীতির ফলে স্বতন্ত্রবাদী মুসলিমদের আশা-মাকাজ্া! হহুগুণে বুদ্ধি হয় 
এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যার 33 অংশ মুসলিমদের জন্ত 
. সংরক্ষণের বাবস্থা করা হয় এবং সিন্ধু একটি স্বতন্ত্র গ্রদেশে পরিণত হয়। 

ভারতের শাসন ব্যাপারেও ব্রিটিশ সরকার নিজেদের নীতি কার্যকরী করার চেষ্টা 
করে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যুক্তরাত্ত্রীয় কাঠামো এবং দংখ্যালধিঠদের স্বার্থ 
রক্ষা এই ছুটি বিষয়ই প্রাধান্ত লাভ করে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের উদ্দেস্টে 
মূঘলিম সপ্প্রদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রতিহত করার 
জন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হয় । 
বিটিশ সরকারের এই নীতির ফলে বালুচিস্তান ব্যতীত আরও চারটি প্রদেশের আইন 
পরিষদে মুনলিম সদন্তগণই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাত করার স্থযোগ পান। র্যামজে 
ম্যাকডোনান্ডের লাম্প্রণারিক বাটোয়ার! নীতি কার্ধকরী হওয়ার পরও মুসলিম সম্প্রদায়ের 
পক্ষে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কর! অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্ত 
তা সন্বেণ অমুনলিম অন্প্রপায় এই ছুটি প্রদেশেই রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে 
শুরু করে 


(৩) ১৯৩৫ গ্তীস্টাব্বের আইন £ 

১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রথা রক্ষা করার ব্যবস্থা কর! হয়। প্রদেশের 
শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে যথাসম্ভব কার্ধে পরিণত করে মুসলিম লীগ তাদের ক্ষমত। 
বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে শুরু করে। মুসলিম লীগের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ' প্রদেশগুলোর শালনক্ষমতা অধিকার করা । ১৯৩৫ খ্রীষ্টান্দের শাসনবিধি 
-প্রক্কৃতপক্ষে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্তা সমাধানের ফোন চেষ্টা করে নি, উপরন্ত এই 
সমন্তাকে আরও জটিল করে তোলার জন্য এই আইনে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয় । 
মুদলিম জঅন্প্রদ্দায়ের স্বতন্ত্র মনোঁভাবকে দূর করার জন্যও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে 
কোনপ্রকার চেষ্ট! কর! হয় নি। সাম্প্রদারিক ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপরই এই 
আইনবিধি বিশেষভাবে গুরত্ব আরোপ করে। দ্বতন্ত্র শির্বাচনের সুযোগ নিয়েই 
মোহম্মদ আলি জিন্নাহ, এবং মুসলিম লীগ হিন্দুদের ধিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করার সুযোগ 
লাভ করেন। ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
রাজনৈতিক ছন্দ ও 'সীশ্রদায়িক ঈর্ষা সৃষ্ট করাই ছিল এই সময়ের মুসলীম লীগের 
নেতৃবর্গের প্রধান প্রচেষ্টা । ব্রিটিশ সরকারের মৌন সম্মতি ও পরোক্ষ সাহাধ্য লাভ করে 
-ষুসলিম লীগ ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক 'মাদর্শকে ক্ষার্থকরী করে তোলার সুমোগ 
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'লাঁভ করে। ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ সমথন না| পেলে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক 
-শক্তিবৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা কখনই সাফল্য অর্জন করতে পারত না। ৃ 


(8 নতুন নির্বাচন-সরকার গঠন £ 
কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের নানাব্ূপ গ্রচেষ্টা সব্বেও ১৯৩৫ রীপ্টাব্দের 
'শাঁসনবিধি অঙ্থসারে ১৯৩৭ সালের প্রথমদ্দিকে বিভিন্ন আইন পরিষদের যে নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেলই সেই নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দল হিসাৰে 
প্রতিষ্তিত হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদ্দেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং উড়ম্যায় কংগ্রেস একক 
সংখ্যাবিক্য লাভ করে এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, আসাম ও বাংলাদেশে 
একক বুহত্তঘ দল হিপাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে এই বিরাট সাফল্য লাভ করে 
কংগ্রেদ ঘোষণা করে যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে তারা ব্রিটিশের সহিত সহযোগিতা 
করবে না, কারণ গতন্নরদের বিশেষ ক্ষমত। মন্ত্রীদের ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে । হুতরাং 
ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালবিষ্ট দলগুলোকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করার 
চেষ্টা করে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেদ বিরোধী দলগুলো সম্মিলিত হয়ে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সংখ্যাগরিষ্টের মন্ত্রিপভা গঠন করে। কিন্তু এ হ্রীপ্টাব্দের 
জুন মাসে ভাইসরয় লর্ড লিনালথগো। খোষণ! করেন যে, প্রার্দেিশিক গতর্নরদের বিশেষ 
ক্ষমত) থাকলেও প্রদেশের দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায় মন্ত্রীদের যথেষ্ট হ্বাধীনতা থাকবে। 
এই ঘোষণায় আংশিকভাবে আশ্বস্ত হয়ে এবং গঠনমূলক কাজের জন্য আগ্রহান্বিত 
হয়ে কংখ্েস বিভিন্ন গ্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হয়। বোশ্বাই, মানা, উত্তর- 
প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উড়িস্যা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা 
স্থাপিত হয়। পরের ব্ছর আগামে কংগ্রেলী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা 
গঠিত হয় এবং সিন্ধু গুদেশেও কংগ্রেস কোয়াপিশন মগ্রিসভায় যোগদান করে। শুধুমাত্র 
ছুটি প্রদেশে--বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেপী মন্ত্রিসভ! গঠিত হয়। বাংলার মগ্দ্রিসভ। 
ছিল কৃষক প্রজাপার্টির এবং পাঞ্জাবে ছিল ইউনিয়শিল্টপার্টির। সমগ্ধ ভারতের কোন 
প্রদেশেই মুললিম লীগের মন্ত্রিসভা ছিল ন। | হীতমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীন্টান্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
শুরু হয়। কংগ্রেস ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানাল ব্রটিশ 
সরকার বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার ভেঙ্গে দেয় এবং কংগ্রেণ বিরোধী 
দলগুলোর সাহায্যে মন্ত্রিসভ। গঠন করে। এই সময় মুসলিম লীগও উগ্র সাম্প্রদায়কতা 
প্রচীরে নেমে পড়ে এবং ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে মোহম্মদ আলি জিল্লাহ, ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্খের 
মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অবিবেশনে দাবি করেন যে, যে সকল পরস্পর সংলগ্ন 
অঞ্লে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেই সকল অঞ্চলগ্চলে! নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা 
উচিত এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান । 
(৫ ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ঃ 
অধ্যাপক টিক্কারের মতে অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌্ই মুসলিম লীগের পাকিস্তান 
প্রস্তাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা কর! ও ঘাৰি 
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মেনে নেওয়ার জন্ত বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠেন । পি. হা্ভি মনে করেন যে, ব্রিটিশ 
রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা এবং কারকলাঁপে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তান প্রস্তাবই 
ভারতের রাজনৈতিক সমস্তা সমাধানের একমাত্র পথ ৷ তবে ভাইসরয় লিনলিখগে। 
পাকিস্তান প্রস্তাবকে নিন্ম করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নি। অপরদিকে ১৯৪০ 
প্রীন্টান্দের ১৮ই এপ্রিল ইংলণ্ডের হাউল অফ লর্ডস-এ লর্ড জেটল্যাণ্ড ঘোষণ! করেন যে, 
অনিচ্ছুক মুসলিমদের উপর জোর করে কোন সংবিধান চাপিয়ে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা 
নেই। কিছুদিন পরে ১৯৪* খ্রীন্টাবধের ৮ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, 
ভারতীয় জাতীয় জীবনের শক্তিশালী একটি অংশের অমতে কোন সংগঠনের উপর 
ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করতে প্রস্তুত নয়। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে মুসলিম লীগের দর কষাকষির সুযোগ বৃদ্ধি পায় 
এবং জাতীয় কংগ্রেশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস করার উদ্দেস্টে ব্রিটিশ সরকার 
মুনলিম লীগকে প্রয়োগ করতে শুরু করে। যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার 
মোহম্মদ আলি জিন্াহ্‌কে নেহেরু ও গান্বীজীর সমান রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে শুরু 
করে। ১৯৪০ খ্রীন্টাবে ঘোষণ! করে যে, যুদ্ধ শেষ হলে ভারতীয়দের তাদের নিজস্ব শাসন- 
ওঙ্্র রচনায় দায়িত্ব প্রদান করা হবে-_-তবে ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মতৈক্য প্রয়োজন । ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণার ফলে জিন্নাহ. বিশেষ 
অধিকার ভোগ করার সযোগ পান। 


(৬) ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা £ 


ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় থেকেই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ভারতের অথণ্ত 
এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। শাসিতদের 
মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি করে শাসনতন্ত্র স্থায়ী করার ব্রিটিশ সরকারের নীতি সাম্প্রদায়িক 
বিরোধিতার নীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে। ব্রিটিশ শাঁসকগণ 
প্রথম থেকেই ঘোষণা করে যে, বিভিন্ন ধর্মীবলমীদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় সমাজ বনহুভাগে 
বিভক্ত । সমগ্র ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে এককভাবে জাতীয় কংগ্রেনকে 
গ্রহণ করতেও তারা কোনদিন সম্মত হয়নি। আলীগড় আন্দোলনের যুগ থেকেই 
তারা মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করতে শুরু করে এবং মুসলিমদের 
্বার্থরক্ষার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে । নির্বাচন পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নীতি 
অনুসরণ ব্রিটিশ শাসকদের মুসলিম প্রীতির প্রথম নিদর্শন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । যদিও 
ইংলগ্রের বামপন্থী নেতৃবর্গ ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতের 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের কর্মপস্থার প্রতি যথেষ্ট সহাহুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শাঁসন- 
তাস্ত্রিক নীতি নির্ধারণের উপর তাদের প্রভাষ ছিল খুবই সামান্ত । তা ছাড়া, সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাসী ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোন্তান্ই ভারতের শাসনক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা পদ্ধতির প্রচলন করেন। অপরদিকে ইংলগ্ডের সংরক্ষণশীল 
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রাজনীতিবিদ্গণ চিরদিনই ভারতেন়্ জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন এধং হিম্টু ও 
মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদারিকতার বীজ উপ্ত করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। 


€ট. 29. 2)8565085 7977687 [22 516088 9 £])6 মুল 65 ০9£ 1935. 
1 ৫89 80৩ দ1091172) 1:2966 ও 9০৪৩৫ 1176 44০ ? 


$৪. (১) শাসন সংস্কারের ক্রুটি £ 


১১৩৬ গ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিংডনের কার্ধকাঁল শেষ হলে লর্ড লিনলিথগো বড়লাট 
হয়ে ভারতের শাঁসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন । ১৯৩৫ গ্রীন্টাব্দের ভারত শাসন বিধি-অন্ুষারী 
নতুন শাঁজনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয় । কিন্ত প্রচুর 
অনিশ্চয়তার মধ্যে তার শাসনকাল শুরু হয়। কারণ নতুন শাসনবিধি যে নতুন ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের আয়োজন করে তা ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলের কোন অংশকেই জন্তুষ্ 
করতে পারে নি। যে ধরনের শাসনতাস্ত্িক পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয় প্রথম থেকেই জাতীয় 

ংগ্রেস তার তীব্র বিরোগিতা শুরু করে। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনাও 
ছিল অত্যন্ত কঠোর । কারণ প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা না ছিল সঠিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার 
সমপধায়ভূক্ত, না ছিল স্বায়ত্ুশাসনের অনুকুল । যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন বলতে সাধারণত: 
যা বুঝ! যায়, ১৯৩৫ সালের শাসন বিধির দ্বারা প্রস্তাবিত যুদ্ত'রাষ্ট্রের সহিত তার যথেষ্ট 
পাথক্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী অঞ্চলগুলোর মধো ছিল ব্রিটিশ-ভারতের 
প্রদ্দেশসমুহ এবং ব্রিটশ-ভারতের বাইরে অবস্থিত দেশীয় রাজ্াগুলো । তাদের সমন্বয়েই 
গঠিত হওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রায় সরকার, কিন্তু প্রদেশগ্ুলোর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
ছিল বাধ্যতামূলক অথচ দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষে তা ছিল ইচ্ছামূলক। প্রদেশগুলোর 
উপর এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যসনূহের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক্ষমতা সমান ছিল না। কেন্দ্রীয় তালিকায় উল্লিখিত সকল বিষয়ঞলে! সম্পর্কেই সকল 
প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা প্রতিঠিত ছিল। কিন্তু কোন দেশীয় 
রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত! কতখানি বিস্তুত হবে তা নিভর করত সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যের ইচ্ছার উপর । অধিকস্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী বিভিন্ন অক্লের মধ্যে আভ্যন্তরীণ 
শাসন কাঠামোর সাদৃশ্ত থাকে! ভারতের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রদেশগ্তলো ছিল 
অল্লাধিক গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্ধদ্ধ এবং তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তনেরও 
কিছু আয়োজন করা হয় । কিন্ত দেশীয় রাজ্যগুলো৷ ছিল সম্পূর্ণ শ্বৈ-শাসনের অধীন।, 
কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যজনক শাসনতন্ত্র পরিচালনার ফলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুতর 
অস্ভরায়রূপে দেখা দেয়। তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদে ব্রিটিশ-ভারতের প্রতি- 
নিখিগণ সীমাবদ্ধ ভোটদানের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও জনসাধারণের দ্বারা নিবাচিত 
হবেন বলে ঘোষণা! করা হয়, কিন্ত দেশীয় রাজে)র প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট স্বিরশাসকের 
দ্বার মনোনীত হতেন। আবার জনসংখ্যার হিসাব করলে, ব্রিটিশ-ভারতের প্রতি- 
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নিধিদের তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলোকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয় আন্ুপাতিকভাবে অধিক। 
প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরও ছুটি গুরুতর অভিযোগ ছিল, প্রথমতঃ, নতুন প্রবতিত 
গ্বৈতশাসনবাবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ, বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের হযোগ । বেক্দ্রীয় 
সরকারের সকল বিষয়গুলোর উপর মন্ত্রিমগুলীর শাঁসন ক্ষমতা স্বীক্ূুত হয় নি। কয়েকটি 
বিষয় মন্ত্রীদের ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে দ্বৈত- 
শাঁদনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভারতীয়গণ বিস্বৃত হতে পারে নি। সুতরাং বড়লাটের 
বিশেষ ক্ষমতার অধিকারের ফলে মন্ত্রীদের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাও হয় নি। 
বড়লাটের এইসব বিশেষ ক্ষমতা স্বায়ত্ুশাসনের একেবারেই পরিপন্থী ছিল। 


(২) বিভিন্ন রাজনৈতিক মহুলে প্রতিক্রিয়া £ 

যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠনের ফলে ভারতের এঁক্যের পথ প্রশস্ত হতে পারে সে কথ! 
উপলব্ধি করেও জাতীয়তাবাদী মহলে এই সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দেয়। 
জাতীয় কংগ্রেস এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রবর্তনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে প্রস্তুত 
হয়। মুসলিম লীগ এই শাসনরীতি স্বায়ত্তশাসন বিরোধী বলে তীব্রভাবে সমালোচন! 
শুরু করে। দেশীয় রাজ্যসসূহকে নান! হুযোগ-স্বিধ! প্রদানের দ্বারা সন্তষ্ট করার 
আয়োজন থাকলেও আভ্যন্তরীণ শাসনের স্বাধীনত! হারাবার ভয়ে তারাও যুক্তরাষ্ট্রে 
যোগদানের জন্য কোন উৎসাহ প্রদর্শন করে নি। 


(৩) প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে ক্রঃটি-বিচ্যুতি £ 

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট অভিযোগ 
দেখ! দেয়। প্রাদেশিক শাসনে ছ্েত-শাসন ব্যবস্থা রহিত করে মন্ত্রিপরিষদের হাতে 
সকল বিষয়ের শাসনভার অর্পণ কর! হলেও, গভনরের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা মন্ত্রীদের 
দ্বায়িত্ব বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখ! হয় । সুতরাং প্রদ্বেশগুলোতেও শ্বায়তশাসন বাস্তবে 
কতখানি প্রতিঠিত হবে সে সম্বন্ধে সনেহ দেখা দেয়। 

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই নতুন শাসনবিধি কার্যকরী করা হবে বলে 
স্থির হয় । কিন্তু কংগ্রেপ ও মুনলিম লীগের বিরোধিতা ব্যতীতও দেশীয় রাজন্যবর্গের 
বিরোধিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবতিত হতে পারে নি। এই তারিখের মধ্যে যথেষ্ট 
সংখ্যক দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদ্দান করতে অগ্রসর না! হওয়ায় প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র 
পঠন কর! অসম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং এ তারিখে শুধু প্রাদেশিক ম্বায়ত্রশাঁসন প্রবতিত 
হয়-_যুক্তরাষ্ট্র ভবিস্ততে প্রবতিত হবে বলে স্থিত হয়। প্রদেশগুলোতে দৈতশাসন তুলে 
দিয়ে নতুন ব্যবস্থা অন্ুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ গঠনের আয়োজন হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 
গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন বিধান অনুযায়ী ; অর্থাৎ কেন্দ্রে বড়লাট এবং তার 
শাসন পরিষদই শাসন পরিচালনার অধিকারী রইলেন এবং এই শাসনতন্ত্র গঠিত হল 
শুধুমাত্র ব্রিটিশ-ভারতের জন্য । তবে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হলে, বেন্ত্রীয় সরকার এবং 
প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনবিষয়গুলো যে ভাবে বর্টিত হওয়ার কথা ছিল সেগুলে! 
সেভাবেই বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হুল ১৯১৯ সালের শাসনবিধি 
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"স্থায়ী কিন্তু ক্ষমতা! লাভ করল ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী । সুতরাং সেভাবেই 


'কেন্ত্রীয় ও প্রার্দেশিক সরকারের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতটিও 
গঠিত হল। 


(8) মন্ত্রিসভা গঠন £ 


১১৩৯ সালে বিভিন্ন আইন পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশেই সর্বা- 
পেক্ষ! গুরুত্পূর্ণ দল হিসাঁবে প্রতিষ্টিত হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার 
ও উড়িস্তায় কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে সংখ্যাধিক্য পায় এবং বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, আসাম ও বাংলাদেশে একক বৃহত্তম দলরূপে প্রতিটিত হয়। নির্বাচনে এই 
বিরাট সাফল্য লাভ করে কংগ্রেস ঘোষণ! করে যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনে তার! 
ক্রিটিশের সহিত সহযোগিত! করবে না, কারণ গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা--মন্ত্রীদ্দের শাসনকে 
ব্যাহত করবে । এই ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রিদের দায়িত্ব থাকবে কিন্তু ক্ষমতা থাকবে না 
এই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ । স্তরাং ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালিষ্ঠ দলগুলোকে 
ন্ত্রীত্ব ্রদ্ান করে নতৃন শাসনতন্ত্র চালু করে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস 
বিরোধী দলগুলো সম্মিলিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ! লাঁভ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মন্ত্রিসভা 
গঠন করে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের জুন মাঁসে বড়লাট লর্ড লিনলিথগে! ঘোষণা করেন যে, 
প্রাদেশিক গভন্রদের বিশেষ ক্ষমত। থাকলেও প্রদেশের দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায়: 
মন্ত্রীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকবে এবং গভর্নরগণ শাসনবিধির দ্বারা আরোপিত বিশেষ 
ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে পারেন না, তবে দৈনন্দিন শাসনে তারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ 
করবেন না। এই ঘোষণায় কিছু পরিমাণে আশ্বস্ত হয়ে এবং গঠনমূলক কার্ধের জন্ত 
আগগ্রহান্থিত হয়ে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হয়। বোগ্বাই, মাদ্রাজ, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িয়া! এবং সীমাস্ত প্রদেশ এই--কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভ! স্থাপিত হল। পরের বছর আসামে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন 
মন্ত্রিসভা গঠিত হল। সিদ্ধুপ্রদেশেও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। 
শুধুমাত্র ছুটি প্রদেশে-_বাংলা ও পাঞ্জাবে অকগগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বাংলাদেশে 
মান্ত্রসভা গঠন করে কৃষক প্রজা! পার্টি এবং পাঞ্জাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে ইউনিয়নিস্ট 
পার্টি। সমগ্র ভারতের কোন প্রদেশেই মুঘলিম লীগের মন্ত্রিসত| গঠিত হয় নি। 


(৫) উপসংহার £ 


সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালন করার প্রথা প্রবর্তন করে 
ব্রিটিশ সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে, বিশেষতঃ মুসলিম লীগকে কতগুলো! যোগ দেওয়ার 
চেষ্টা করে। কিন্ত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ব্রিটিশ সরকার এবং মুসলিম 
লীগকে অত্যন্ত হতাশ করে। জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গ এই নির্বাচনে জয়লাভ 
করতে সমর্থ হলেও মুসলিম লীগের প্রার্থীগণ এই নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ 
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হয়। ভারতের কোন প্রদেশেই তার্দের পক্ষে আইনসভার গরিষ্ঠতা! লাভ করে হস্িমভা 
গঠন করা, সম্ভব হয় নি। ফলে মুসলিম লীগ নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেস্ত সিছিয় জন্তু 
অন্য পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। উগ্র-সাশ্প্রপায়িক বিদ্বেষ প্রচার করে তারা হিন্দু ও 
মূললমানদের মধ্যে তীব্র ঘন্ব স্থষ্টি করার চেষ্টা করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই ছুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারপ অশান্তির স্যন্টি হয়। ফলে প্রত্ক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের 
নীতি ব্যর্থ হলেও পরোক্ষভাবে তাদের নীতি জয়যুক্ত হয় এবং মুসলিম লীগের সহ- 
যোগিতায় ব্রিটিশ সরকার তাদের ক্ষমতা! অক্ষুণ্ন রাখার স্থযোগ লাভ করে। | 


9. 30. মাও ৫88 6159 ০০592289776 466 ০£ 1955 26০ 0১৩ ০০7 
1011270] [১70)১19যা।। ? 


70৪. (১) পটভূমিকা 


খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্কের যথেষ্ট 
অবনতি ঘটে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ ছন্দ ও সংঘর্ষের স্থচন! হয় । মুসলিম লীগ 
ও জাতীয় কংগ্রেগের মধো ১৯১৬ খ্রীস্টাবের লক্ষে চুক্তি অন্থ্যায়ী যে হৃগ্চতাপূর্ণ সম্পক 
গড়ে ওঠে পরবর্তীকালে তাও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় এবং এই রাজনৈতিক দল ছুটি 
সম্পূর্ণ পৃথক পথ অন্থুসরণ করতে শুর করে। ১৯২৮ গ্রীস্টান্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে 
দিল্লীতে সর্বদলীয় জন্মেলন (£৮া] [০0৩5 00775760০ , অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অস্ন্যায়ী মতিলাল মেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান 
রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। “কিনব কলকাতায় অনুষ্ঠিত সবদলীয় সম্মেলনে 
মুসলিম লীপের পক্ষ থেকে নানারূপ আপত্তি উথাপনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎ জম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। হিন্দু ও মুসলমানের 
এই অনৈক্য ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে স্থবিধাজনক ছিল বলে তারাও মুসলিম লীগের 
নীতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানায় । কারণ শাসিতদের মধ্যে বিভেদ স্মটি করাই ছিল 
ব্রিটিশ শাসকদের যুল লক্ষ্য । মুসলিম লীগ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহর মতামতের 
উপরও ব্রিটিশ শাসকগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। 
মোহম্মদ আলি জিন্নাহ, এই সময় তার চৌদ দফা দ্াব পেশ করেন এবং এই দাবিগুলোই 
মুদলিম লীগের রাজনৈতিক চিন্তাধারা! ও আদর্শের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। গোঁল- 
টেবিল বৈঠকে জাতীরতাবাদী মুসলিমর্দের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। স্থতরাং 
ডাদের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাবও এই বৈঠকে পেশ করার কোন স্থযোগ দেওয়! হয় নি। 
গোলটেবিল বৈঠক শেষ হওয়ার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মুসলিম লীগের সহিত 
শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সমস্ত! সমাধানের জন্য এলাহাবাদে একটি সম্মেলন আহ্বান 
করেন। কিন্তু এই সম্মেলনও রাজনৈতিক সমস্তার কুষ্ঠ সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। 
ইতিমধ্যে ভারত সচিব শ্তার স্তামুয়েল হোর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিমদের মোট 
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সদন সংখ্যার 335 শতাংশ প্রতিনিধি প্রেরণের স্থযোগ দিয়ে মুসলিম লীগের রাঁজনৈতিক 
উচ্চাশাকে আরও বুদ্ধি করেন । মুসলমানদের সন্তষ্ট করার জন্য তিনি হ্বতন্ত্র সিনুপ্রদেশ 
গঠনেরও ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় ব্রিটিশ সরকার জাতীয় 
কংগ্রেসকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে একমাত্র প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক সংগঠনর্ূপে 
স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে । তা ছাড়া, এই সময়ই ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমান 
এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক দঘন্ৰ স্থাষ্ট করার উদ্দেশ্তে সাশ্প্রদ্দায়িক 
বাঁটোয়ারা প্রবর্তন করে। স্বতগ্ধ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের 
মধ্য রাজনৈতিক পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিমদের দ্লাবিও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি 
পেতে শর কবে। 


(২) ১৯৩৫ খ্ুস্টাব্দের ভারত শাদন বিধি 2 

১৯৩৫ গ্রীপ্টান্বের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন 
ব্যবস্থ। প্রবতিত হওয়ার কথা ছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় 
রাজ্গুলো৷ অস্ততৃত্ত হওয়ার প্রস্তাব কব! হয়। কিন্ধ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি খুব স্পষ্ট 
না হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় শাসন বানম্থায় গভনর জেনারেলের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা 
্স্ত থাকায় ভারতের নেতৃবৃন্দ ভারত শাপন আইনের যুক্তরাদ্্ীয় অংশটুকু গ্রহণে আপত্তি 
জানান। কিন্ত গ্রদেশগুপোতে দায়িত্বনীল সরকার গঠনের প্রস্তার থাকায় এই অংশটুকু 
ভারতের নেতৃবর্গের কাছে গ্রহণযোগা বলে বিবেচিত হয় । সেই কারণে ভারত শাসন 
আইন অনুসারে ১৯৪৭ ্রীস্টান্দে ভারকের 'এগারোটি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশে নির্বাচন 
হয় এনং নির্বাচনের পর সকল প্রদেশে দায়িত্বশীল মন্ত্রিদভা গঠিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
শাসন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্ের মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অনুযায়ী চলতে থাকে । 


(৩) ১৯৩৫ খ্স্টাব্ধের ভারত শাসন বিধি ও মুসলিম লীগের রাজনীতি £ 
১৯৩৫ খ্রীস্টাব্বের ভারত শাঁসনবিধি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা 
অব্যাহত রাখে । ফলে জাতীয় কংগ্রেসের ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী 
নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে ক্ষুব্ধ হলেও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই নীতিকে 
আস্তরিকভাবে স্বাগত জানায় । কিন্ধ ১৯৩৭ গ্রীস্টাব্জের সাধারণ নির্বাচনে মুনলিম লীগ 
বিশেষ কোন সাফল্যের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। এমন কি, মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতেও 
মুলিম লীগের সাফল্য কোন ক্রমেই উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে মৃসলিম লীগ নিজেদের 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বুদ্ধি করার জন্ অন্ত উপায় অবলম্বন করতে শুরু করে । নির্বাচনে 
ব্যথতার পর মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সহযোগিত! করার জন প্রস্তুত হয়। 
মোহম্মদ আলি জিন্নাহ. বিভিন্ন দলের মধ্যে এক্য স্থাপন করে একটি সম্মিলিত মন্ত্রিসভা 
গঠন করার প্রস্তাব করেন। জিনাহর মতে, 71766 151521]5 00 50108091701, 
00 26 215 1905, 0০6৮৮6270 010 1,29£002 2120. 002 0010£7595. ৬৬6 51591 
91955 059 £120 10 ০0-0061516 ৮10) 006 001781655 17 00612 001790:00- 
45৩ 7০987810706, কয়েকটি শর্তে জাতীয় কংগ্রেসও মূসলিম লীগের সহিত 
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সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়। কিন্ত এই সব শর্ত মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য 
মনে হয় নি। মুসলিম লীগের জদন্তদের স্বাতন্্য বিসর্জন দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের 
সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে যাওয়ার শর্তই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান দাবি 
কংগ্রেসের মতে সম্মিলিত মঙ্ত্রিসভার এঁক্য ও অখগ্ততা বজায় রাখার জন্য এইরূপ নীতি 
গ্রহণ কর! একাস্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জিন্নাহ, কংগ্রেসের এই নীতিকে মুসলিম লীগের 
প্রস্তাবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান বলে মনে করেন এবং অনতিবিলম্বে ঘোষণা করেন 
যে, ৮956 110511205 031) 62050 0610061 1050102 10071810125 00001 
(00121655  00৮210106170.” কংগ্রেপকে তিনি ভারতের অন্ঠান্ত রাজনৈতিক 
দলের, বিশেষতঃ মুপলিম লীগের বিনাশ সাধনে উদ্যত ফ্যাসিস্ট হিন্দুদের সংগঠন বলে 
আখ্যা দেন । 

অপরদিকে মুসলিম ভূম্বামীগণ কংগ্রেস দলের ভূমি সংক্রান্ত আইন সংস্কারে অত্যন্ত 
শঙ্কিত ভয়ে ওঠেন । নতুন আইন অস্থুমারে ভূমির উপর ককষকর্দের অধিকার স্থাপিত হলে 
জমিদারদের স্বার্থ ক্ষুপ্ন হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হয়ে তারা মুসলিম লীগের সহিত 
সহযোগিত! শুরু করেন । মধ্যবিত্ত মুপলিমগণ নিজেছের ভবিষ্তুৎ সম্পর্কে অতান্ত চিন্তিত: 
হয়ে পড়েন । তীরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে, শিল্প-বাণিজ্য ও অন্তান্থ জীবিকা 
অর্জনের ক্ষেঞ্চে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের পক্ষে সন্তব নয়। স্থৃতরাং 
হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতার হাত থেকে পরিজ্রাণ পাওয়ার জন্যই তার! স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন । কংগ্রেসের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির সম্পর্কেও তারা বিরূপ 
মনোভাব পোষণ করতে শুক করেন । 


অপরদিকে কংগ্রেস নেতৃবর্গ, বিশেষতঃ জওহরলাল নেহেরু, মুসলমান জনসাধারণের 
সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের নীতি অন্ুদরণ করতে শুরু করলে, মুসলিম লীগের 
নেতৃবুন্দ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জিন্নাহ, কংগ্রেসের এই নীতি সম্পর্কে মস্তব্য 
করেন, “০310819160 10 1৮16 200 ৮1021) 214 0681 00 741005910098775 
2110 60 06620100০00 10] 01617 20016011690 1200975” প্কৃতপক্ষে 
কংগ্রেসের নীতিকে অহেতুক সমালোচনা করা বাতীত এই সময় মুসলিম লীগের অন্তু 
কোন প্রকার গঠনমূলক কর্মসথচী ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের বদান্ততায় তারা শন 
ভোটাধিকার, স্বতন্ত্র নিবাচকমণ্ডলী এবং আইন অনুমোদিত রক্ষাকবচ লাভ করে, স্থতরাং 
শ্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য দাবিই তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই উদ্দেশ্ঠ 
সিদ্ধির জন্ত কংগ্রেদ শাসনে মুনলমানদের উপর কাল্পনিক কাহিনী উদ্ভাবন করে তারা 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করতে শুরু করে। মুসলমানদের উপর 
কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে তাস্ত করার জন্য গীরপুরের রাজার নেতৃত্বে একটি 
কমিশন গঠিত হয়। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেস মন্ত্রিসভার ব্যবহার সম্পর্কে 
এঁতিহাসিক কুপল্যাণ্ড মন্তব্য করেন, “7196 00910816555 751008300155 1090 006 
1606 01600961595 60 ৪, 00120 0£ 50000301191 10000১006, ৪011 1655 ০ 
061161266 76152096100.” উত্তর প্রদেশের তদানীস্তন গভনরও+$বলেন যে, “1176 
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পীরপুরের রাজার নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেধনে বলা হয়, 400 (91872 
০০ 8০ £1630 25 012 (5190050৫079 102101105. কিন্তু মুসলিম নেতবগের 
কল্পিত অভিযোগ মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে খুব সাহাষ্য 
করে এবং জিম্নাহ্‌ ধীরে ধীরে ভারতের মুসলিম সপ্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতারূপে 
পরিগণিত হন । ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ খ্রীস্টান্দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত 
৬১টি উপনির্বাচন হয়, তার মধো ৪৭টি আসন মুসলিম লীগ অধিকার করে এবং মাত্র 
৪টি আসন কংগ্রেস লাভ করে এবং বাকি দশটি আসনে নির্দল প্রার্থীরা নির্বাচিত হন । 

(8) ব্রিটিশ সরকারের নীতি £ 

রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ ছার! প্রণোদিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ গ্রীস্টান্বের ভারত 
শাসনবিধি প্রণয়ন করে। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারে অন্হথত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার! নীতির 
বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেদ এবং জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গ প্রতিবাদ জানালে ৭ ব্রিটিশ 
সরকার তার প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করতে অসম্মত হয়। এমন কি, পরবতী 

স্কারে মুললমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ আরও স্থরক্ষিত করে তোলার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসন সাশ্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
বণ্টন করা হয়। ফলে সমস্ত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং সংবিধান সাম্প্রদায়িক 
ঈর্ষা ও বিদ্বেষের উৎসে পরিণত শয়। সাম্প্রদায়িক বাটোরারার নীতি ভারতের 
জাতীয়তাবাঁদকে বিনষ্ট করে এবং জাতীয় এঁক্যের পথে প্রধান অভ্তরায় হয়ে ওঠে । 
ফলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ফলাফল মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং ভারতের 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ বুঝতে পারেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রস্তাবে ভারতের জাতীয় এঁক্য ধ্ব'স হওয়ার পথ অচিরেই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে। 


(৫) উপসংহার £ 

১৯৩৫ খ্রীপ্টাব্দের নিধিবদ্ধ ভারত সংস্কার আইন ১৯৩৭ গ্রীম্টাব্দে কার্ধকরী হয় । 
মুসলিম লীগ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ভারতের কোন প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করতে অসমর্থ হয় । এমন কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ,পাপ্াব,সিদ্কুদেশ ও বাংলাদেশ 
প্রভৃতি স্থানেও মুসলিম লীগের সাফল্য খুবই হতাশাব্যঞরক ৷ স্থতরাং মুসলিম লীগ দলীয় 
রাজনৈতিঞ প্রভাব বিস্তারে জন্য উগ্র সাম্প্রায়িকতা পচাঁর করতে শুর করে। ইতিমধ্যে 
১৯৩৯ শ্রীপ্টাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের অধীন “দশ হওয়ায় ব্রিটিশ 
দরকার ভারতবাসীর কোনরূপ অভিমত যাচাই না করেই ভারতকে যুধামান দেশরূপে 
ঘোষণ! করে। যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেলদল মন্ত্রিঘভা পরিত্যাগ করলে মিস্টার জিন্নাহ, 
রাজনৈতিক চালরূপে মুদলমান সম্প্রদায়কে পরিত্রাণ দিবস পাঁলন করতে আহ্বান 
জানান । এই সময় থেকেই জিন্নাহ, দাবি করেন যে, ভারতের মুসললানগণ হিছক 
একটি সংখ্যুলঘু সম্প্রদায় নয়, তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিষয়ে এত 


13 [15015 01 11701970216 2 


পার্থক্য রয়েছে যে, তাদের একটি জাতিরূপে গণ্য করা এবং তদন্ুঘাঁয়ী রাজনৈতিক 
মর্যাদা প্রদান করা উচিত। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের শাঁসনবিধি প্রবর্তনের ফলেই মুসলমানদের 
জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবি উখাপনের পথ স্থগম হয় । 
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40৪. ১৯৩১ খ্রীন্টাব্ধের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে 
গাময়িকভাবে আইন অধান্ত আন্দোলন বন্ধ হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কঠোর 
নির্যাতনমূলক আইনের পুনঃপ্রবর্তন এবং ভারতীয়দের আশা-আকাক্ষার প্রতি ওদাসীন্ 
ভারতবাসীদের আবার ক্ষুন্ধ করে তোলে । ফলে ১৯৩২ খ্রীপ্টাব্ের 'প্রারস্তেই গান্ী- 
'মারউইন চুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং চতুদ্দিকে আবার আইন অমান্য "্দান্দোলন শুরু হয়। 
উত্তরপ্রদেশে খাজন! বন্ধের আন্দোলন শুরু হয়, বাংলাদেশে আন্ত্রাসৰাদ মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লালকোর্তা দলের উদ্ভব ঘটে। ব্রিটিশ সরকারও পুরাদমে 
ধমশনীতি চালাতে শুরু করে। 

ভারতের এই রাজনৈতিক অশান্তির মধ্যেই ইংলগ্ডে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আলাপ- 
শালোচনা শুরু হয়। প্রথমে তিনটি কমিটি ভারতে এসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অঙ্গু- 
সন্ধান করে তাদের বিবরণী প্রদান করে--এই তিনটি কমিটি হল--ভোটাধিকার কমিটি, 
দেশীয় রাজ্য অন্ুুপন্ধ'ন কমিটি এবং যুক্তরাষ্্বীর অর্থব্যবস্থা কমিটি (ঘ101,156 00200 
66০০১ 56855 [7001175 (0900001066 20. 7606191 চ11791)08 00100010666) । 
তারপর ১৯৩২ খ্রীন্টান্দের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনান্ড একটি 
সাম্প্রদ্দায়িক বাটোয়ার1! ঘোষণ। করেন। এই ঘোষণায় বলা ভয় যে, ভারতের বিভিন্ব 
জন্প্রদায় নিজেদের মধ্যে এক্যমতে পৌছুতে পারে নি বলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের 
অন্থপনত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্টে একটি বন্দোবস্ত করেন। সকল সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নিবাচন ব্যবস্থা থাকবে এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে মুসলমান 
সম্প্রদায় সংখ্যাপ্তর হওয়া সত্বেও এ ছুটি প্রদেশেও' পৃথক নিবাচকমগ্লী গঠিত থাকবে। 
যেখানে মুসলমান জন্প্রধায় সংখ্যালঘু সেখানেও আইন পরিষদে তাদের জনসংখ্যার 
অন্থপাতে অধিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে । পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের অপেক্ষাকৃত অধিক 
প্রতিনিধিত প্রদান করা হবে। হিন্দু সন্প্রদায়তৃক্ত অনুন্নত শ্রেণীর জন্তও পৃথক নির্বাচক- 
মণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা কর! হবে । 

হিন্দুদের অনুন্নত শ্রেণীর জন্ত এই পৃথক নিবাচনের ব্যবস্থা হিন্দু এঁক্য চিরদিনের জন্ত 
ধবংদ করার একটি পদ্ধতি, ভারতের নেতৃবর্গের তা বুঝতে বিলম্ব হল না। কারারুদ্ধ 
মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তদানীন্তন ভারতসচিব স্তার 
স্তামুয়েল হোরকে পত্র লিখে সতর্ক করে দেন যে, হিন্দু সম্প্রদণয়তৃক্ত অনুগত শ্রেণীর 
জন্তু পৃথক নিবাচন প্রথা প্রবন্তিত হলে তিনি জীবন দিয়েও তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা 
করবেন। সাম্প্রায়িক বাটোয়ার ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর স্পষ্টভাবে বুঝতে 
পারা গেল যে, ব্রিটিশ সরকার হিন্দু সম্পরদায়তৃক্ত অনুরত শ্রেণীর জন্ত পৃথক নির্বাচন প্রথা 
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'কার্ধকরী করতে বদ্ধপরিকর । তখন গাম্বীজী প্রধান মন্ত্রী র্যামজে ম্াকভোনান্ডকে 
জানালেন যে, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সহিত যুক্ত সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে তার 
বিচার করা উচিত নয়। তিনি ব্রিটিশ গুধানমন্ত্রীকে আরও জানান ফে। “0০ 5০৪ 
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গান্ধীর চিঠি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে মি। এমন কি, মহাত্মা! 
গান্ধী অনশনে প্রাণতযাগ করলেও সম্ভবতঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন 
না। কারারদ্ধ অনশনরত গান্ধীজীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলে ভারতীয় নেতৃবর্গ 
পারস্পরিক আলোচনার মাধামে সাম্প্রদায়িক বাটোয়া সংশোপন করার চেষ্টা করেন। 
অনুন্নত সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট কর! যায় অথচ হিন্দুদের মধো এক্য বজায় রাখা যায় গান্ধীজী 
এমন 'একটি পদ্ধতি স্থির করেন । ঠিন্দু সম্প্রদদায়তূত্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে 
ডক্টর আহ্বেদ্কার এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 'গহণ করেন । এশ পরকল্পনায় পলা হয় 
যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত সাম্প্রদায়িক কাটোয়ারা অনন্ত সম্প্রদায়কে আইন 
সভাগুলোতে যতগুলে! আসন প্রদান করা হয় তা থেকে সর্তমান বন্দোবস্ত অনুযায়ী 
আরও অধিক সংখ/)ক আসন প্রদ্দান করা হবে কিন্তু তার জন্য নির্বাচন পদ্ধতি হবে 
ত্বতন্ত্র। প্রস্তাবিত এই নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী অগ্কন্নত সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ একটি 
প্রাথামক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে নির্বাচিত করবে। 
তারপর হিন্দু সম্প্রদায়ের সব ভোটদাতাগণ, অন্ধুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটদাতাসহ, চড়াস্ত 
ভাবে ভোটদান করে প্রাথমিকভাবে নিবাচিত এ কতিপয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রকৃত 
প্রতিনিধি করবে । প্রাদেশিক আইন পরিষদের মতো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও 
অন্ুনূত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিই পরিমাণ সংরক্ষিত আপন রক্ষা করা হবে এবং একই 
পদ্ধতিতে এঁ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ব্রিটিশ-ভারতের আঠারো! শতাংশ আসন 
অন্ত সম্প্রদায়ের জন্ত সংরক্ষিত থাকবে । অন্ুনূত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য প্রতি বছর বাঙ্জেটেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ কর' হবে| স্থানীয় স্বায়ত্ত 
শাসনের সংস্থাসমূহেও অনুন্ূত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শযোগ-স্থবিপার ব্যবস্থা থাকবে । 
তবে পয়োয়াজন হলে এবং উভয় পক্ষ সম্মত হলে দশ বছর পর এই নীতির পরিবর্তশ 
সাধিন কর! হবে। 


গান্বীভীর এই পরিকল্পন1 উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ঠিক মনংপুত হল না দেখে তিনি পুণ! 
জেলের মধ্যে আবার অনশন শুরু করেন। তার জীবনসংশয় দেখে উচ্চবণের এবং 
অনুন্পত শ্রেণীর হিন্দু নেতৃবর্গ পুণায় সমবেত হয়ে গান্ধীজীর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে 
চুক্তিবদ্ধ হন। ১৯৩২ ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি 
সম্পাদিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারও এই চুক্তি গ্রহণ করতে সম্মত হয়। পুণা-চুক্তি 
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অহুপারে অনুনুত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন: 
সংরক্ষিত করা হয়। মাদ্রাজে ৩০, সিদ্ধুধহ বোষ্াই-প্রদেশে ১৫, পাঞ্জাবে ৮, বিহার 
ও উড়িহ্যায় ১৮, মধ্যপ্রদেশে ২০১ আপামে ৭, বাংলাদেশে ৩০ এবং উত্তরপ্রদেশে ২০টি 
আসন সংরক্ষিত করা হয়। সমগ্র ভারতে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের আসন সংখ্যা হয় 
১৪৮। তবে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আমনের প্রস্তাবচি 
সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয় । 
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4759. (৬) ভূমিকা! 

১৯৩৯ শ্রীন্টান্দের মেপ্টেপ্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির অকম্মাৎ্থ পরিবর্তন দেখ! দেয় । ভারতের বাজনীতিতেও তার প্রভাব বিস্তৃত 
হণ। অপর দিকে ১৯৩০-৩৪ খ্রীপ্টান্দের আইন অমান্ত আন্দোলনের পরে ভারতে আর 
বোন ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। বিশেষতঃ এই সময় ১৯৪১ খ্রীস্টান্দে 
জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীণ হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের একাধিপতা 
স্বাপন করে এনং দক্ষিণ-পুব এশিয়ার রাজ্যগুলোর উপর অতান্ত ক্ষিপ্রগতিতে নিজের 
কৃত স্থাপন করার স্থযোগ পায়। জাপানের অভাবনীয় সাফলো ভারতের জাতীয়তা- 
বাদী নেতৃবৃন্দের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয় এবং তারা ব্রিটিশ শক্তির দুর্বলতার স্থষোগ 
গ্রহণ করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাতষ্টা করার জন্ত উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে 
স্থভাষচন্ত্র বস্থ ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে জার্ানীতে আশ্রয় 
গ্রহণ করার স্যোগ লাভ করেন। 

কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত ব্রিটেনের অধীন দেশ বলে ব্রিটিশ সরকার তারতবাসীর কোন- 
রূপ অভিমত যাচাই না করেই ভারতকে যুদ্ধমান দেশরূপে ঘোষণা করে। কংগ্রেদ 
ব্রিটিশের এই নীতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং ব্রিটিশঞাতির সাত্্রাঙ্যবাদী উদ্দেশ্য উপলব্কি 
করে এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোনরূপ সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেস 
ব্রিটিশ সরকারকে ছ্যার্থহীন ভাষায় গণতন্ত্র এবং সাম্রাজাবাদ সম্পর্কে তাদের নীতি ঘোষণ। 
করার জন্ত আমস্ত্রণ জানায় এবং যুদ্ধের দ্বারা কি নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠানো 
আনয়ন করা হবে তাও স্পষ্টভাঁপে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ রে । কিন্তু কংগ্রেসের 
এই আহ্বানে ব্রিটিশ সরকার সাড়া না! দেওয়ায় কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে 
অস্বীকার করে প্রদেশগুলোতে তাদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়। কোন কোন 
প্রদেশে কংগ্রেসবিরোধী দপগুলে! দিয়ে ব্রিটিশ সরকার মস্ত্রিসতা গঠন করে এবং কোন 
কোন প্রদেশে ত৷ সম্ভব না হওয়ায় গভর্নরের একক ন্বরশালন প্রতিষিত হয় । 

অপরদিকে এই সময় মুপলিম লীগ অতুযুগ্র সাং্প্রদায়িকতা প্রচারে নেমে পড়ে। 
মিপ্টার জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে নিছন্চ একটি হিন্দুদ্দল বলে বর্ণন! করে 
এবং হিন্দু শাঁদনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানায় । 
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কংগ্রেস যে অল্পকাল প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা করে সেই সময়ের মধ্যেই মিস্টার 
জিরাহ, মুসলমানদের উপর কংগ্রেস অত্যাচারের কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করতে শুরু 
করেন। যুদ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন প্রার্দেশিক মন্ত্রিসভা পরিত্যাগ করে মিস্টার 
জিন্নাহ, তখন রাজনৈতিক চাল হিসাবে মুধলমান সম্প্রদায়কে *পরিজ্জাণ দিবস” পালন 
করতে আহ্বান জানান, কিছুদিন পরে মিস্টার জিন্নাহ, দাবি করেন যে,ভারতের মুসলমান- 
গণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ব- 
বিষয়ে এতই পার্থক্য যে, তাদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা উচিত এবং তদন্থযায়ী 
রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া উচিত। ১৯৪৭ ্রীস্টান্দের মার্চ মাসে মিস্টার জিক্লাহ, 
প্রকাশ্েই পাকিল্তান গঠনের দাবি জানান । 


(২) ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা £ 

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গত ক্রমশ:ই গ্রেট ব্রি:টনের প্রতিকূল হতে শুরু করে। অবশেষে 
১৯৪১ খ্রীপ্টক্বের শেষভাগে জাপান অক্ষশক্তির সহিত যোগদান করে দূর প্রাচ্য যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয় এবং দক্ষিণ-পুব 'এশিয়ায় তড়িৎ গতিতে রাজ্য জয় করে ভারতবর্ষের দিকে 
অগ্রসর হতে শুরু করে। এই বিপদের সন্মুখীন হয়ে ।ব্রটিশ সরকার ভারতবাসীকে 
সন্থু্ট করে ভারতের শ্াাস্তারক সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন উপলন্ধ করে। ফলে 
১৯৪২ খ্রীপ্টান্দের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানন্ত্রী যিন্টার চাঁচিল ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে তার অন্যতম স্দস্ত শ্তার স্ট)ফোড [ক্রপস্‌ ভারতের শাসনতান্ত্রিক 
অগ্রগতির কতিপয় প্রস্তাব নিয়ে অবিলম্বে ভারতে উপস্থিত হবেন এবং এ সম্পর্কে জাতীয় 
নেতৃবৃন্দের সাহত আলাপ-আলোচনা করবেন। এ ঘোষণার ঠিক এগারো দিন পরে 
১৯৪২ জালের ২২শে মার্চ স্তার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ দিল্লীতে উপস্থিত হন। কংগ্রেসের 
নেতৃবর্গ দাবি করেন যে, ভারতের স্বাধীনতার দাবি শ্বীকুত হোক এবং অবিলম্বে ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হোক। কেন্দ্রে জাতীয় 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং বড়লাট নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে অবস্থান করবেন । 
মুসলিম লীগের নেতৃবুন্দ দাবি করেন যে, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠন করা গোক এবং অখণ্ড ভারতের অভিন্ন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করতে তারা 
আদৌ প্রস্তত নন। কিন্তু ক্রিপদ্রে প্রস্তাবে এই সব দাবির কোন স্বীকৃতি ছিল না । 
ফলে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব এবং ক্রিপস্রে আলাপ-আলোচণ 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৩ই এপ্রিল স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ ভারত পারতণাগ করেন । 


(৩ ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ 

ক্রিপস্রে প্রচেষ্টার অসাফল্য ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে পুনরায় নৈরাশ্টজনক 
করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার অভাব এবং অবিশ্বাসের মনোভাব এনং 
রাজনৈতিক দম্ভ স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষকে আরও অসহিষ্ণ করে তোলে । যখনই 
কোথা প্রিটিশের সামরিক পরাজয় ঘটে তখন সমগ্র ভারতে একটা চাপ। আনন্দের ঢেউ 
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দেখা দিতে শুক্ত“করে। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণ! করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ জাতির 
উপস্থিতিই জাপাঁনকে ভারত আক্রমণে প্রণোদিত করে তুলবে, ব্রিটিশগণ ভারত ত্যাগ 
করলেই ভারতের বিপদ কেটে যাবে । “71006 0155617060৫ 006 7313051) 1 10015 
19 217) 11711020017) [0 79781) 00 170৮309 1170197010217 1000598৬521 
[60005650013 0310 ....৮ ব্রিটিশগণ ভারতবাসীর মধ্যে আত্যন্তরীণ অনৈক্যের যে 
অজুহাত তুলে থাকে তার উত্তরে গান্ধীজী হরিজন পত্তিাঁয় লিখলেন যে, ব্রিটিশগণ 
ভারতকে ঈশ্বরের হাতে বা নৈরাজ্যের হাতেই ছেড়ে যাঁক। সকল দলগুলো তখন 
কুকুরেব মতো! কামড়াঁকামড়ি করতে পাঁবে নথস! প্রক্ূত দায়িত্বের সম্মুখীন হয়ে তার 
মাপোস মীমাংসায় পৌছুতে পারে । 5160৮৪111019, 17 30905 1781805 01 11 
10090610107 [১91101706 00 200051)5, 7016 311 1021:6165 ৬11] 1861)0 0172 01)061)61 
1116 006৭১ 13217 162] 1251901891011105 100০6 012005০0006 00 ঞ 19850179019 
1675270600৮ তারপর তিনি আরও বলেন যে, ব্রিটিশ জাতির কোন কারণেই ভারতে 
থাকার কোন অধিকার নেই। মহাত্মা! গান্ধীর এই সব উক্তর মধ্যেই সমগ্র জাতির চরম 
অসহিষুত! ও রাজনৈতিক ধৈর্ধের শেষ সীমানায় উপস্থিতিই প্রকাশ পায় । 
অবশেষে ১৯৪২ গ্রীস্টাব্বের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এই মর্মে একটি 
প্রস্তাব পাশ করে যে, ব্রিটিশ যদি ভারত ছেড়ে দেওয়ার দাবি ন! মানে তাহলে গাদ্ধীজীর 
নেতৃত্বে ভারত অনিচ্ছাসত্বেও অতি ব্যাপক কিন্তু অহিংস সণ্গ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে | 
ওয়াকিং কগিটির এই প্রস্তাব বোস্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অধিবেশনে ১৯৪২ খ্রীল্টাব্দের ৮ই অগাস্ট অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস এই উপলক্ষে 
ঘোষণা করে, সম্মিলিত জাঁতিসমূঙ্নের উদ্দেশ্তে সাফল্যের জন্য এবং ভারতের স্বার্থে 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশ্ব অবসান একান্তই প্রয়োজন | ++.......06 10900601966 
200176 0£ 3110151) 1916 110 117019. 15 217 01527)0 2)602551055 10000 101 006 
5816 0৫6 [17019 270 £01 006 51100955 ০0৫ 006 10001020 9:00105. 10109 
০0170117002,6107, 06 076 1016 15 06£7917786 9170. 27):0291011776 200. 100810177£ 
1061 0109£15551615 1555 ০2098016201 06102170115 10215517210 04 90121 
084001£ 0০0 006 ০8036 ০01 70110 22280900 ৮ 
গ্রেসের এই উগ্র মনোভাবের বিরুদ্ধে লর্ড লিনলিথগে। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। ৯ই অগান্ট সমগ্র দেশব্যাপী ধর-পাঁকড় শুরু হয়। গাম্বীজী, পণ্ডিত নেহেরু, 
এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অপর সকল সদস্য এবং বহু কংগ্রেন নেতা গ্রেপ্তার হন । 
কংগ্রেস কমিটিগুলেোকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা কর! হয়। নেতৃবৃন্দকে 
সহসা এইরূপ গ্রেপ্তার করে কঠোর নীতি গ্রন্থণের ফলে দেশবাসী চতুর্দিকে ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠে । ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণ বহুস্থানেই সহিংস বিপ্লবরূণে দেখ! দেয় । লর্ড লিনলিথগোর 
সরকার অতান্ত কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করে বিদ্রো দমন করার চেষ্টা করে। তার 
শাসন পরিষদের তথাকথিত জাতীয়ভাবাদী সদস্তগণ দেশবাসীর উপর এই উৎপীড়নে 
তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন । অপরক্ষিকে জনগণের এই সশস্্ বিপ্লবের জন্য গান্ধীজী 
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ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করেন। ১৯৪৩ খ্ীস্টান্দে তিনি কারাগারেই অনশন ধর্মঘট 
করেন। অনশনে তার জীবন বিপন্ন বলে তাকে মুক্তিদানের দাবি উখিত হুল কিন্তু 
লিনলিথগে! এই দাবির উপর কোন গুরুত্ব দিতে অসম্মত ছন। তিনি ঘোষণা করেন 
যে, সরকারের উপর অনশনের চাপ দিয়ে মুক্তি আদায় কর! সঙ্গত নয়, সস্ভবও নয়। 
এই সময় তার শাসন পরিষদ্দের তিনজন সদন্ত পদত্যাগ করে মুখ রক্ষা করেন। পরে 
১৯৪৪ পালের ৬ই মে গান্ধীভীকে মুক্তি দেওয়! হয়। অপরদিকে যুদ্ধের গতি ব্রিটিশের 
অনুকূলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে । 


(8) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি 2 

জাতীয় কংগ্রেসের মতে ভারত ছাড়ো প্রক্কতপক্ষে সাংবিধানিক আন্দোলন । জাতীয় 
কংগ্রেসের পূর্বে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের সহিত সামপ্রস্ত রক্ষা করেই ভারত 
ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্ত জাতীয় কংগ্রেসর নেতৃবৃন্দকে 
আন্দোলনের শুরুতেই গ্রেপ্তার করার ফলে অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন 
স্থানে আন্দোলন সহিংস রূপ গ্রহণ করে! সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ২৫০টি রেলওয়ে 
নেশন, ও ৫০০টি পোস্ট অফিপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দোলনের সময় ১৫০ জন পুলিশ 
আক্রান্ত হয় এবং কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও টন্য মারা যায় 'এবং প্রায় ৯** জন 
বেসামরিক ব্যক্ত প্রাণ হারায় । উত্তর প্রদেশে, বিহার ও বাংলাদেশের কোন কোন 
স্থানে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকারের অবলুষ্টি ঘটে । বাংলাদেশের যেদ্িনীপুরে এই 
সময় ক্বাবীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ভয়। উত্তর প্রদেশের বালিয়। জেলায়ও এই 
আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। 

অগাস্ট আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলন গান্কীজীর নেতৃত্বে এবং তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়| 
কিন্তু অগাস্ট আন্দোলনের প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশের জনসাধারণ । জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম সারির সমস্ত নেতাই তখন কারান্তরালে অস্তরীণ । ফলে সাধারণ 
লোক কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। স্থানীয় 
নেতারাই তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন! বিশেষতঃ ইংরেজ রাজত্বের অবসানের 
সম্ভাবনায় সাধারণ লোক এই আন্দোলন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং অনেক সমস্ত 
সহিংস উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করতে প্ররোচিত হয়। 


(৫) আন্দোলনের গুরুত্ব £ 


১৯৪২ জালের “ভারত ছাড়ে” আন্দোলন ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 
এই আন্দোলনে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের! সন্রিয় অংশ 
গ্রহণ করে। তবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিপ্লবে কোন অংশ গ্রহণ করে নি। 
ব্রিটিশ শক্তি দুবল হয়ে পড়লে ফ্যাসিন্ট শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে এই আশঙ্কায় 
তার! এই বিপ্লব থেকে নিজেক্রে দুরে রাখতে চেষ্টা করে। মিস্টার জিন্নাহর নেতৃতে 
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মুললিম লীগও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। তিনি ঘোষণা! করেন 
গষে। 4716 0১15০006056 10061061৬85 17096 020] 60 টা 000 006 
ঢ1081151000610 07010117019) 1110 2150 (0 47710108206 006 1৬010511079 2100 0102 
110051110 [,62606. 1072021, 116 10052006206 ৮85 01120090. 0 ০0০1:০6 
0506 11051) 3০৮61710616 00 109170 0৬61 10 0106 [711001005 01)6 2.0101171562- 
008 011176০0000. ১১৪২ শ্রীন্টাৰের আন্দোল সম্পর্কে 101. 7, 17005 
মন্তব্য করেন যে, “17 19009 000051। 00 17 00110১08015 ৪7 9010 00 
19500501762 009৮6 ০৫ 6112 1৬1051100 1,632116--095 12109051176 006 31010151) 
29 60০ 00110 0815 01০৮1701176 2 31606 9017601203010 06৮৬961 
(301741655 200. 006 1,226). 


0. 55. 70696119520 07191 015 0211066 11185590, [জা (1946 ). 
ভাওএ10 71 10856 90175৩06185 11000-17 05180) 1১107919109 51 86০9]১60 00 20৩ 
11001 9019 7288] (0788799৪ ? 


5৪. (১) ভূমিকা £ 

১৯৪৫ গ্রীস্টাব্ধে ইতালি, জার্মীনী ও জাঁপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির 
যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হয়। এ বছরের শেষের দিকে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 
এবং এই নির্বাচনে শ্রমিকদল হাউস অফ কমন্সে বিপুলভাবে সংখ্যাধিক্য লাভ করে 
রক্ষণশীলদলকে পরাজিত করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। শ্রমিকদল ভারতের রাজনৈতিক 
আশা-আকাজ্ষার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল। নতুন পালিয়ামেপ্ট উদ্বোধন 
করার সময় ইংলগুরাজ তার অভিভাষণে বলেন, “আমার ভারতীয় প্রজাসাধারণকে 
পূ্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার সরকার ভারতীয় নেতৃবর্গের সহযোগে শীদ্বই 
ভারতে পূর্ণ শ্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা! করবে।” কিছুদিন পরে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! অর্জনের জন্য অধ্যাপক রিচার্ডসনের 
নেতৃত্বে একটি পালিয়ামেন্টারী ডেলিগেসন ভারতে প্রেরিত হয়। তীর! ভারতবাসীর 
মুক্তি-আকাঙ্ষার তীব্রতা উপলন্ধি করে বিলাতে প্রত্যাবর্তনের পর এই আকাঙ্ষা পূরণ 
করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ 
সরকার স্থির করে যে, সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ- 
আলোচনার জন্য একটি সরকারী প্রতিনিধি প্রেরণ কর! হবে। তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী 
নিয়ে এই প্রতিনিধিদল গঠিত হবে বলে স্থির হয়--একজন হলেন ভারত সচিব শ্তার 
পেখিক লরেন্স, আর একজন হলেন বাণিজ্যসচিব স্তার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ এবং তৃতীয়জন 
হলেন নৌ-সচিব মিস্টার এ. ভি. আলেকজাগাঁর । এই প্রতিনিধিদল ক্যাবিনেট মিশন 
নামে পরিচিত। পালিয়ামেপ্টে ক্যাবিনেট মিশনের উপর বিতর্কের সময় প্রধানমন্ত্রী 
মিস্টার কিমেপ্ট এযাটলি ঘোষণা করেন যে, ভারত যদি ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ 
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স্বাধীনত| দাবি করে, আমর! সেই দাবি স্বীকার করি ।:--***এঁ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র 
কি হবে এবং জগতে তার কি স্থান হবে ভারতই তা অব্তই স্থির করবে |! ভারতবাসী 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণ! একাস্ত হষ্টচিত্তে গ্রহণ করে । তা ছাড়া, তার আর 
একটি ঘোষণায় ভারতবাসী খুব উল্লসিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার 
সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন, তারা নিঃশঙ্কচিত্তে ভারতে বসবাস 
করবে এই সদ্দিচ্ছাও তার! পোষণ করে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে 
সংখ্যালখিষ্দের বাধাপ্রদ্ান ভার! সহা করবে না । প্ররুতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণ! 
থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝ! যায় ফে, ব্রিটিশ সরকার জাতীয় অনৈক্যের অজুহাতে ভারতের 
স্বাধীনতার প্রশ্ন বিলম্বিত করবে না এবং মুসলিম লীগের দাঁবী-্দাওয়ার জন্ত ভারতের 
জনসাধারণের আশা-আকাজ্ষার পথে বাঁধা স্থষ্টি কর! হবে না। এই সকল ঘোষণার দ্বারা 
ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল আবহাওয়ার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। 

(২) ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি £ 

ইতিমধ্যে ভারতের সকল প্রদেশেই শিরাচন অনুষ্ঠিত হয় । এই নির্বাচনে মুললিম 
লীগ একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাতীত ভারতের সকল প্রদেশেই মুসলমান 
আসনগুলোর অধিকাংশ দখল করে । তবে পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত 
অন্ত সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাঞ্জাবে কংগ্রেন অন্যান্য দলের 
সহিত কোয়ালিশন মগ্রিসতা গঠন করে এবং বাংলাফেশ ও গিন্ধুপ্রদেশে মুদলিম লীগ 
সম্ত্রিসভ! গঠিত হয় । 

(৩) ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পন। ঃ 

১৯৪৬ গ্রীল্টাব্ৰের মার্চ মাসের শেষদিকে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে উপস্থিত হয়। 
ভারতের নেতৃবুন্দের সহিত এবং বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সহিত তারা বিস্তারিত আলোচনা 
করেন কিন্ত সর্বসম্মত কোন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচন! করা সম্ভব হল ন1। 
এই ব্যর্থতার মূল কারণ কংগ্রেপ নেতৃবন্দের অখণ্ড ভারতের দ্বাবি উত্থাপন কিন্তু ক্যাবিনেট 
মিশন অধিক মাত্রায় প্রাদেশিক শ্বায়ত্বশাঁসনের পক্ষপাতী ছিল। অপর দিকে মুললিম 
লীগের পক্ষ থেকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবি করা হয়। ভারতের 
নেতৃবর্গের কোনরূপ এঁকামতে উপনীত করতে অসমর্থ হয়ে ১৯৪৬ গ্রীস্টাব্দের ১৬ই মে 
ক্যাবিনেট মিশন তাদের নিজস্ব একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা! প্রদান করে। 


ক্যাবিনেট মিশনের এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, দেশীয় রাজ্যসমৃহ এবং ব্রিটিশ- 
ভারতের প্রদেশগুলোর সহযোগে ভারতে একটি রাষ্ট্র সমবায় বা! যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে । 
যুক্তরাস্ট্ীয্--অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের বিষয় থাকবে পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা এবং 
যোগযোগ ব্যবস্থা । এই বিষয়গুলো ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়ে শাসন অধিকার 
থাকবে প্রদেশসমূহের । দেশীয় রাজ্যগুলো! যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে, সকল ক্ষমত! :অপপ্ণ 
করবে সেগুলে। ব্যতীত সকল ক্ষমতাই নিজের! ভোগ করবে । দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশ 
সমূহের প্রতিনিধিদিগকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পরিষদ ও আইন পরিষদ গঠিত হবে, 
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আইন পরিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাশ্রধায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের পৃথকভাবে সংখ্যাধিক্য ভোট প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া, সমগ্র 
পরিষদেরও সংখ্যাধিক্য সদন্তের ভোট প্রয়োজন হবে । 


ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পশ! অনুযায়ী ব্রিটিশ-তারতের প্রদ্ষেশগুলোকে তিনটি 
ভাগে বিভক্ত কর! হয়। প্রথম মণ্ডলীতে বিহার, উত্ভিষ্তা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মান্্রাজ 
ও বোবা প্রভৃতি হিন্দু স্যাধিক্য অঞ্চল স্থান পায় । দ্বিতীয় মণ্ডলীতে পাঞ্জাব সং 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ স্থান লাভ করে। তৃতীয় মগ্ডলাটি গঠিত হয় বাংলাদেশ ও 
আসাম নিয়ে । সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে যে তিনটি ক্ষমত৷ 
প্রদান কর! হয় সেগুলো বাদে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুশো মণ্ডলী সরকার এবং প্রাদেশিক 
সরকার শিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে। মণ্ডলীর অস্তভূক্ত প্রদেশগুলোই স্থির 
করবে যে, এই সকল ক্ষমতার মধ্যে কোনগুলে! মণ্ডলী সরকারকে দেওয়া! হবে এবং 
কোনগুলো প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্তন্ত থাকবে । ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা 
অন্্যায়ী ভারতে চার প্রকার সরকার গঠিত হবে__প্রথমত* সমগ্র ভারতের যুক্তরাষ্্ীয় 
বা কেন্দ্রীয় সরকার, [দ্বতীয়তঃ, মণ্ডলী সরকার ; তৃতীয়ঙঃ প্রাদেশিক সরকার এবং 
চতুথত* যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য সরকার । 


ক্যাবিনেট মিশন আরও স্ুপাঙিশ করে যে, এই শাসনত্্ প্রস্তুত করার জন্য একটি 
গণপরিষদ্ গঠিত হবে । এই গণপরিষদ প্রদেশগুলোর ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজা- 
গুলোর অনধিক ৯৩ জন প্রতিনিধি লাভ কেন । তা ছাড়া, চীক কমিশনার শাসিত 
চারটি এলাকার চারজন প্রাতিনিধি গণপরিষদে যোগ দেওয়ার স্যোগ পাবেন । ত্রিটিশ- 
ভারতের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট গ্রদেশগুলোর আইনসভার নিম্নপারষর্দের দ্বার! সাম্প্রদ্দায়িক 
ভিত্তিতে শির্বাচিত হবেন। তার দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি নির্ধারণের পদ্ধতি পরে 
স্থির কর! হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় । কেন্দ্রীয় সরকার এবং মগ্ডলী সরকারের 
গঠন-পদ্ধতি এইব্ূপভাবে নিদ্ধীরিত হবে যাতে যেকোন প্রদেশ দশ বছর অন্তর 
শাসনতস্ত্রের পুনধিবেচন! করার দাবি জানাতে পারে । তা ছাড়া, নতুন শাসনতন্ত্র রচিত 
হবে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে-কোন প্রদেশ তার সংশ্লিষ্ট মণ্ডলী থেকে 
বেরিয়ে আগতে পারবে । তবে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আইন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হবে। দেশীয় রাজাগুলে! সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশন বলে যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রচলিত 
হলে দেশীয় রাজ্যগুলোর উপরে ব্রিটিশ সরকারের সাঁবভৌমত্ব বিলুপ্ত হবে এবং তখন তারা 
ইচ্ছ৷ করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদাশ করতে পারবে অথবা যোগদান না করেও 
স্বাধীনভাবে থাকার সুযোগ পাবে । ক্যাবিনেট মিশন আরও ক্ুপারিশ করে যে, গণ- 
পরিষদ দ্বারা শাসনতন্ত্র রচিত এবং বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্ব পর্বস্ত গভননর জেনারেলের 
শাসন পরিষদের গুধান দলগুলোর নেতৃবুন্দকে গ্রহণ করে একটি অস্তরতাঁ সরকার 
গঠন কর! হবে । 
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(8) পরিকল্পনার বপায়ণে বাধ! ঃ 

প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই পরিকল্পন! গ্রহণ করে। কিন্তু পরে 
মুসলিম লীগ গণপরিষদে কংগ্রেসের প্রাধান্তে যথাষখভাবে পাকিস্তান গঠন করা সম্ভব নয় 
মনে করে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অন্ুযায়ী কার্ধ করতে অস্বীকার করে। 
ইতিমধ্যে গণপরিষদের জন্য যে নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনে ৭৮টি মুসলমান আঁসনের 
মধ্যে ৭৩টি আসন দখল করে মুসলিম লীগ তাদ্রে রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় প্রদান 
করে। ১৯৪৬ সালের ২২শে জুঞ্জাই মুদপিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করে এবং তাদের বাঞ্ছিত পাকিস্তান স্বীকৃত না হ'লে গুত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার 
ভীতি প্রদর্শন করে। ১৬ই অগাস্ট কলিকাতায় মুসলমানগণ অতক্ষিতে হিন্দুদের 
আক্রমণ করে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গাম! শুরু করে দেয়। কয়েক সপ্তাহ পরে নোয়াখালি ও 
ও ত্রিপুরায় মুসলমানগণ নিরপরাধ হিন্দুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ ও বোশ্বাই প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাও ক্ষিপ্ত হয়ে মুদলমানদের হত্যায় প্রবৃত্ত হয় । 

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্বের ২র! সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেস পত্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 

নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে। মুসলিম লীগ প্রথমে এই মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে 
অসন্মত হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে মুসলিম লীগ এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। তবে 
তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করা-_অন্তরব্তা সরকারের 
সহিত সহযোগিতা কর! নয় । এমন কি, মুসলিম লীগ জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্ব এবং 
সরকারের যৌথ দায়িত্বও অস্বীকার করে। 

কিন্ত অস্তবর্তা সরকারে যোগদান করলেও মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দিতে 
অস্বীকার করে। মগ্ডগীর মধ্য থেকে কোন প্রদেশের বেরিয়ে আসার অধিকার আছে কিন! 
এই সম্পর্কে নতুন করে কংগ্রেস ও মূসলিম লীগের মধ্যে মতদ্বৈততো দেখা দেয়। উভয় 
দলের নেতৃবর্গের সহিত এই সম্পর্কে লগ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের আলোচন! অনুষ্ঠিত হয় 
এবং ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের ব্যাখ্যাই সমর্থন করে। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসও তা মেণে 
নেয়। তথাপি মৃপলিম লীগ অন্তর্বভ্র সরকার ও গণপরিষদের সহিত সহযোগিতা 
করতে অসমর্থ হয়। কংগ্রেস তখন মুপলিম লীগের সদস্যদের অন্পস্থিতিতেই গণপরিষদের 
কার্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৪৬ শ্রীস্টাবের ৬ই ভিসেম্বর গণপরিধদের 
প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মুসলিম লীগের সদস্তগণ এই অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন 
এবং মুমলিম লীগ বোষণা করে যে, তাদের অন্গপস্থিতিতে গণপরিষদ যে শাসনতঙ্্র রচন! 
করবে ত৷ সংখ্যাধিক্য মুসলিম প্রর্দেশগুলো কিছুতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত ময় । 
প্রক্কৃতপক্ষে মুসলিম লীগ এই সময় মৃসলিমদের জন্য ত্বত্ত গণপরিষদ এবং শ্বতন্ত্র পাকিস্তান 
রাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রকাস্তেই ঘোষণ! করে। 

(৫) উপসংহার £ 

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা! অক্ষুপ্নভাবে গ্রহণ করলেও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে 
মুসলিম লীগকে সন্ধষ্ট করে ভারতের রাজনৈতিক অথও্ডত! বজায় রাখা সম্ভব ছিল না । 
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কারণ ১৯৪৬ ্ীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অস্তর্তাঁ 
দরকার গঠিত হয়। মুসলিম লীগ তার পূর্বেই বিভিন্নস্থানে সাম্প্রদায়িক দা্জা-হাঙ্গাম! শুরু 
করে। মুসলিম লীগ প্রকাশ্থেই ঘোষণা! করে যে, পাকিস্তান গঠনের দাবি শ্বীক্ৃত না হলে 
রক্তের নদী প্রবাহিত হবে ৷ ফলে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সদিচ্ছা! থাকলেও মুসলিম লীগকে 
সন্থষ্ট কর! 'ার্দের পক্ষে সম্ভব ছিল ন1। বিশেষতঃ, মুঘলিম লীগের কার্ধকলাপের 
ফলে সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড বিশ্রঙ্থল। দেখা দেয় এবং আইন-শঙ্খলারও যথেষ্ট অবনতি 
হয়। ফলে অন্থব্তা সরকারের পক্ষে দেশ শাসন করা অসস্তব হয়ে ওঠে। সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেল প্রকাশ্যেই ঘোষণ। করেন যে, 47061706600 30৬61100610 আও 
10 ও. 51৮৮ 01 17231515515৮ এইরূপ আস্থায় মুস'লম লীগের দাবি অগ্রাহা করে 
ভারতের রাজনৈতিক অথগ্ুত! বজায় রাখায় কোন ক্ষমতাই জাতীয় কংথেসের ছিল না । 
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&ছ৪. পাকিস্তান গঠনের চিন্তাধারার শষ্টারূপে স্যার মোহম্মদ ইকবালের দাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে অনুষ্টত মুপলিম লীগের 
বাষিক অধিবেশনে তিনি ঘোষণ। করেন যে, 4...000৩ 10৫00000171 01 00000114316 
[01:01)- ৬৬০50 [17019 1৮135110) 50306 20099151009 776 00 1062 006 21591 
09075 02 17410511705 ৪.0 15856 0£ ০9:0-৬650 [17013৮. তলে শ্যার মোহম্মাক 
ইকবাল কখনই সাঁবভৌম, স্বতন্ত্র স্বাধীন মুধলিম রাষ্ট্র গঠনের কথ! বলেন নি। 1 
00079137:0-এর মতে মোহম্মদ হকনাল ভারতে একটি যুক্তরান্ত্রীয় সরকারের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র তাঁর মস্তহুক্ত মণ্ডণ রাষ্ট্রগুলোর 
দ্বারা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার পাভ দরবে। তা ছাড়া, পাকিস্তান 
প্রস্তাবের প্রথম উদগাতা শ্তার মোহম্মদ ইকবাল হজে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 
পাকিস্তানের স্থষ্টি ব্রিটিশ সরকার, হিন্দু সম্প্র্কা় এবং ক্রমশঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের 
পক্ষেও ক্ষতিকারক হবে । এই সম্পর্কে তিনি 7] 3৬৫ ]11010050170কে বলেন, 
+,.. 0196 10211502137 ০910 ১০ 41535600500 00০ 73110515 305৮21717- 
30010 01595001013 [1১6 [71130 00121000165 2:10 01535620903 0০ 06 
1৬110117) 00100110165”, 


কিন্তু মোহম্মদ ইকবালের আদর্শের দ্বারা কেমত্ত্রিজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কয়েকজ মুসলিম 
ছাত্র অন্ধপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। রহম আলী নামে জনৈক ছাত্রনেত! তাদের নেতৃত্ত 
গ্রহণ করেন! ১৯৩৩ গ্রীপ্টাবধে রহমৎ আলী ভারতীয় মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে 
বর্ণনা করেন এবং পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ 
নিয়ে পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনার কথ প্রকাশ করেন। রহমত আলী হায়দরাবাদে 
'সমানীক্কান এবং বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে বজ-ই-ইসলাম ণামে আরও ছুটি মুসলিম 
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রাষ্ট্র ভারতে গঠন করার পরিকল্পনা করেন । রহমৎ আলী ধর্মীয় ভিত্তিতে মূ্লিম রাষ্ট্র 
গঠনের আঁর্শের কথ! জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন, কিন্তু তার এই চিন্তাধারা 
মুদলিম জনসাধারণ অথবা তাদের নেতৃবর্গের উপর কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করতে 
ব্যথ হয়। ১৯৩৩ খরপ্টাব্ে স্যার জাফরুল্প! খান রহমৎ্ আলীর এই পরিকল্পনাকে অদ্ভূত ও 
অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন । ১০৩৭ খ্রীস্টান্ধ পর্বস্ত মুসলিম লীগও পাকিস্তান স্থষ্টির 
পরিকল্পনায় গ্রতি কোনরূপ সমর্থন জানায় নি। ১৯৩৮ খ্রীন্টান্দে মোহম্মদ আলী জিন্নাত, 
সর্বপ্রথম ভাঁরত বিভাঁগের গ্াবি পেশ করেন। ১৯৪০ গ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি 
হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বর্ণনা করেন । 


১৯৪০ গ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাঁভোর অধিসেশনে িম্নাহসভাপতির ভাষণে বলেন 
যে, মুদলিমগণ একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, যে কোন সংজ্ঞ' অনুসারেই তারা একটি 
স্বতন্ত্রজাতি । এই ভাষণে তিনি আরও বলেন যে, “এই উপমহাদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি 
স্তাপনে আগ্রহী হলে ভারতের প্রধান প্রধান জাঙিগুলোকে স্বতন্ত্জাতীয় রাষ্ট স্থাপনের 
জন্য ব্রিটিশ সরকারের উচিত ভারতকে বিভাগ কর1। নতুন গঠিত রাষ্ট্রগুলো পরম্পর 
বিরোধী হয়ে ওঠারও কোন কারণ নেই। অপরদিকে, এইরূপ রাষ্টর গঠিত হলে বিভিন্ন 
জাতির প্রতিদ্ন্িতা এনং পরস্পরের উপর কণ্ঠৃক স্থাপনের বাঁসনাঁও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে। ধারে ধীরে পরস্পরেব মধো সৌহার্দাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং বিভিন্ন 
প্রকার আস্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রদমূনের মধো প্রীতির ও 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তা! ছাড়া, এইরূপ নীতি গৃহীত হলে মুসলিম-ভারত ও 
হিন্দ-ভারতের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সমস্তার সমাধান 
সহজসাধ্য হবে এবং সংখ]ালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার স্ুষ্টভাবে রক্ষিত হবে ।” 


এই ভাঁষণেই তিনি বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছুটি জাতি। সুতরাং 
তানের নিয়ে একটি অথণ্ড জাতি বা জাতীয় বাষ্ট গঠন করা সম্ভব নয়! [০9 
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১৯৪৯ শ্রীপ্টা্ধে ২৩শে মার্চ মুস'লম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান গঠনের 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে মোটামুটিভাবে বল! হয় যে, যে সকল পরস্পর সংলগ্ন 
অঞ্চলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকপ অঞ্চলগুলে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা 
উচত এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান । এই প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে নয- 
গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কত প্রভৃতি রক্ষার জন্ বিশেষ' 
ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং এই প্রস্তাবে আরও আশা প্রকাশ করা হয় যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভারতেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্তও যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
+চ2501%60 038 4059 50910570620. ৮167 0? 0015 595$01 06 00০ 211 
119019 71051170 [,63.61)6 01936 130 00179010001010791] 01920 ০1৭ 9৪ ড/0101- 
8016 17) 0085 ০0100 01 9552009016 00 000511)05 9101659 3015 0651£94 
01) 00০ 00110%711)8 108510 71110101655 1870915 01090 £০09£18101)109.1 50100 
£9005 10105 982 02100209660 11100 150175 ড1)1010 51)0010 0৫ 5০ ০0150" 
0002909 ৬100) 5001) 12111001019] 168.41560061)5 25 008 106 18206255215) 
009 006 81695 21) 9/1)101) 006 2/101511005 212 100100061109115 21) 2 00900119 
85 17) 006 01007 ৮/ 65051172190 1285660 2295765 3] [18012 5190010 0€ 
£100760 00 901)508002 4401)000615021)0 9080255 11) 10101) 006 ০075- 
06130 005 81391] ১6 970001)909015., 2130 506161519,+ 


“1715 2060.0805 ০০০6৮০ 2150 170215030077 53628591903 51)0010 ৪ 
৪0০০1809115 710৬1390 17 0015 001990100001) 101 12011801165 11) 00636 
1131 8190 15) 00656 16810905 101 01062 01015001011 01 00611 16115101089. 
00105131) 250100..0) 00110091১ 2.0.0010019 09.01%2 204 00021 2151)03 20৫ 
20061650811 50105131030301) ৬10) 01061205200 1) 001062 0815 0£ 17019 
1)66 006 100391008175 216 18 2. 0081301055 9:016112069 26০05০ 2:3৫ 
00315090015 52£6£03705 51091) 106 506019115 101051960 17) 0065 60728060- 
001 103 00600 220 0006] 1001750110165 101 002 70106500010 01 0061 
86115101059 ০৪1051515 ০01500010১ 19011010215 2001171508615 2100 00061 
1181755 17 00175910900 7100 0006108 + 


[719009150৫6 [019--77810 1 149 


0. 85 চন 875৩ 6105 ০17600091818068 6106 19611960 0100818 80 1875 
4867008009৮ 08708179010 0 01509026165 01 06 0065৩206৫৩৮, 


&708.. (১ ভূমিকা 2 
১৯৩৭ গ্রীস্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে মুপলিম লীগ ও তাঁর নেতা মোহশ্মনদ আলি 
জিন্নাহর গুরুত্ব খুবই সামান্ত ছিল। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্ধের ভারত শাঁদনবিধি অন্থপারে 
অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে ভারতের ১১টি প্রদেশের মূদলমান সম্প্রদায়ের জন্ত সংরক্ষিত 
মোট ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১*টি আপন অধিকার করে। বিভিন্ন প্রদেশে 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে মন্ত্রিপভ1! গঠিত হওয়ায় মোহম্মদ আলি জিন্নাহর ষনে 
স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের সৃষ্ট হয়। 
কিন্তু ১৯৩৯ ্রীস্টাব্দের মেপ্টেম্বর মাদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম লীগের 
রাজনৈতিক তাগাপরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জাতীয় 
কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ সরকারের মতবি”রাধিত| দেখা দিলে বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রিপভার 
সদস্তগণ পদত্যাগ করেন। ফলে সমগ্র ভারতে এক রাজনৈতিক শ্ম্ততার স্থ্ট হয় এবং 
মুসলিম লীগের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমত! বৃদ্ধি করার স্থযোগ উপস্থিত হয়। এইট সময় 
মোহম্মদ আলি জিন্নাহ. ঘোষণ! করেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের দিনটি (প্রতিবছর 
'ঘুসলিমদের পরিজ্ঞাণ-দিবস” ([0০91156791706 98 ) রূপে পালন কর! অব্য কর্তবা। 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাপনের প্রবর্তনের পর থেকেই মিস্টার জিন্নাহ দাবি করেন যে ভারতের 
মুসলমানগণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়। তাদের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
সর্ববিষয়ে এতই পার্থক্য যে, মুসলমানদের একটি শ্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করা উচিত। 
১৯৪০ খ্রীন্টাব্দের মার্চ মাসের লাহোর অধিবেশনে মুপলিম লীগ দাবি করে যে, যে সকল 
পরম্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুদলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব অঞ্চলগুলো নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের 
একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে দেওয়া উচিত এবং এ রাষ্ট্রের নাম হুবে পাকিস্তান । 
এই লাহোর অধিবেশনেই সভাপতির ভাষণে মিস্টার জিন্নাহ, বলেন, +“7071365 (717008 
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8001) 109140175 018061 ৪. 5110816 509.65 0116 29 2. 13101011081 123110110 104 
09০ 00061: 28 2. 17081011055 00150 1620 00 £:0ড7196 0150018621)0 2170 9291 
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(২) 'পাকিস্তানের দাবি £ 
মিস্টার জিন্রাহ, পাকিস্তান গঠনের পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তি প্রার্শন করেন। ১১৪ 
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্ীন্টাবে চৌধুরী রহমত আলি প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অবিচ্ছে্য অংশরূপে আসাম ও, 
হায়দ্রাণাদ দাবি বরেন। মুপলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ( ১৯৪০ 

খ্ীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ) পাকিস্তান গঠনের জন্য) একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তবে এই 

প্রস্তাবে শির্দি্টভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বরা হয়নি। এই প্রস্তাবে, ধির্? ধিমীয়” 

“অ+, স্থান, ্মাঞ্চলিক সামণ্রশ্ত বিধান”, প্রভ়িত শব্ধ স্যবহ্ৃত হলেও--এই সব শবে 

অথ কোথাও স্পগভাবে প্রকাশ করা হয় নি। ১৯৪৬ খ্রীস্টান্দের ১২ই মে মুসলিম লীগের 

পক্ষ থে:৯ ক্যানি-নট মিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাতে ছুটি মুসলিম 

প্রদেশকে একটি ণ্ুলীতে পরিণত করার জন্য দাবি জানানো হয় । 


(৩) ক্রিপস মিশন ও সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ঃ 

১৯৪২ ্রীস্টাবের ক্রিপস্রে প্রস্তাবে বলা হয় ধে, ইচ্ছা করলে ভারতের যে কোন. 
অ*শ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্থতুক্ত না হয়েও নিজের শ্বাতন্্য বজায় রাখতে পারে। 
এই প্রস্তাব মুসপিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে প্রত্যক্ষভাবে জোরদার করে তোলে । 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত মুদলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 
কিন্তু এই ক্রিপসের প্রস্তাব মুসলিম লীগের নেতৃবের মধ্যে যে নতুন আশার সার করে 
তা ধারে ধীরে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ক্রিপস্‌ মিশনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রতাক্ষ 
ফল জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালিত ১৯৪২ খ্রীপ্টান্দের ভারত ছাড়ে আন্দোলন । এই 
আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে 
ওঠে এবং মিস্টার জিন্নাহ, ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন 
বলে আখ্যা দেন। তিনি ঘোষণা! করেন যে, এটা শুধুমাত্র ব্রিটিশদের ভারত থেকে 
বিতাড়িত নয়, মুসলিমদের উপর চিরদিনের জন্য কর্তৃত্ব করার জন্য এই আন্দোলন শুরু 
করা হয়। সবতপাং মুসলিম লীগ মুললমান জন্প্রদায়কে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে 
শিষে করে এবং ব্রটিশ সরকারকে ভারত পরিত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বেই ভারত বিতক্তি- 
করণের জন্ত অঙ্গরোধ জানায়। চক্রবতাঁ রাজাগোপাপচারী হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে 
রাজনৈতিক এঁক্য স্থাপনের জন্ত একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই গুক্তাবে 
পাকিস্তান গঠন সহ মুসলিম লীগের অধিকাংশ দাবিই স্বীকৃত হয়। কিন্তু মিস্টার জিন্নাহ, 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । হিন্দু ও মুপলিমদের রাজনৈ তক দ্বন্দের ষ্ঠ মীমাংসার 
জন্ত তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সিমলায় একটি ফম্মেলন 
আহ্বান করেন। কিন্তু লর্ড ওয়াভেগের এই প্রচেষ্টাও বার্থ হয়। মিস্টার প্রিশ্নাহ এই 
সম্মেলনে দাবি করেন যে. গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রিপরিষদের সমস্ত মৃদপিম সদস্তই 
মুসলিম লীগের দ্বার! মনোনীত হবেন। 

(81) ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের নির্বাচন 2 

১৯৪৫ ৪৬ খ্রীস্টাব্ধের অনুষ্ঠিত নিবাচনে জাতীয় কংগ্রেস প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই 
অ-মুসঙল্গমানদের সাধারণ আসন প্রায় সমস্তই অধিকার করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের গরি্-সংখ.ক মুসলিমদের সংরক্ষিত আসন এবং যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার 
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ও আসামের বেশ কিছু সংরক্ষিত আসন কংগ্রেদের অধিকারে আসে । মুসলিম লীগ 
একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ব্যতীত মৃসলিম সংখা গরিষ্ট অনান্য সকল প্রদেশেই 
গরিষ্ট-সংখ্যক সংরক্ষিত আসন অধিকার করে। 


(৫) মুসলিম লীগের আশাভঙ্গ ও প্রতিক্রিয়! ঃ 
ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দানি সমর্থন করতে স্বীকার করে । 
১৯৪৬ খ্রীন্টাব্দের জুলাই মাগে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের শির্বাচনে মৃঘলিম লীগ সংরক্ষিত 
৭৮টি কআঁসনের মধ্যে ৭৩টি আসন লাভ করে। ১৯৪৬ খ্রীন্টান্দের ১৯ জুলাই তারিখে 
মুসলিম লীগের নেতৃবন্দ কালিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং তাদের বাঞ্চিত 
পাকিস্তান স্বীকৃত না হলে তারা প্রতাক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ারও ভীতি প্রদর্শন করেন। 
১৬ই আগস্ট কলকাতায় মুসলমানগণ "মতকিতে হিন্দুদের আক্র'ণ করে ব্যাপক দাঙ্গা- 
হাঙ্গাা শুর করে। কয়েক সপ্তাহ পরে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় মুসলমান শিরাপরাধ 
হিন্দুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে । তখন বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বোশ্বাইতে হিন্দুরাও 
ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমান হত্যায় প্রবৃত্ত হয়। 
ইতিমধ্যে ১৯৪৬ শ্রীপ্টান্বের ২র! সেপ্ম্বর জাতীয় কংগ্রেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেক্র 
নেতৃত্বে অস্তর্বতাঁ সরকার গঠন করে। মুললিম লীগ এই সরকারে প্রথমে যোগ দিতে 
অস্বীকৃত হয়। তবে কয়েক সপ্তাহ পরে সরকারের সহযোগিতার পরিবর্তে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার উপায় হিসানে ন্তবতাঁ সরকারে যোগদান করে। কিন্ক মুসলিম লীগ নেহেরুর 
নেতৃত্ব ও যোথ দায়িত্ব অস্বীকার করে। অপরদিকে অস্থরতা সরকারে যোগ দিলেও 
মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করে। একটি মণ্ডীর মধ্যের কোণ 
প্রদেশের বের হয়ে আসার অনিকার সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে নতুন করে মতৈধতা 
ঘটে। উভয় দলের মধ্যে এই সম্পকে লগ্তনে ব্রিটিশ সরকারের আলোচনা! অনুষ্ঠিত 
হয় এবং ব্রিটিশ সরকার মুপপ্মি লীগের ন্যাখ্যাই সমর্থন করে । ভারতের রাজনৈতিক 
অথগুডত রক্ষার জন্ঠ এই ল্যাখ্যা মেনে নিতে জম্মত হলেও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত 
সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। কংগ্রেদ তখন মুসলিম লীগের সদশ্তদের অন্- 
পশ্থিতিতেই গণপরিধদের কার্ধ চালিয়ে যেতে সংকল্প করে এবং ১৯৪৬ খ্রীস্টান্ের ৬ 
ডিসেম্বর গণপরিষদ্ের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় । এই জময় মুসলিম লীগ ঘোষণা করে 
যে, তাদের অন্থপস্থিতিতে গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা! করবে মুদলমান স'খ্যাধিক্য 
অঞ্চলগুলো কিছুতেই তা' স্বীকার করবে না, 'তাদ্রে স্বতন্ত্র গণপরিষদ চাই, যাঁ সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পণ1 করে। 


(৬) ভারত বিভাজন £ 

অন্ত সরকারের আমলে ভারতের রাজনৈতিক এবং শাঁসনতান্ত্রিক জটিলতা ক্রমেই 
বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই জটিল অবস্থার মধো ১৯৪৭ শ্রীন্টান্ের ২০শে ফেব্রুয়ারী 
ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৪৮ খ্রীন্টাব্জের মধ্যে তারা ভারতের শাসণ দায়ত্ব 
ত্যাগ করবে । এই ঘোষণায় আরও বল! হয় ষে, এই সময়ে যদি ভারতের রাজনৈতিক 
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দলগুলো এঁক্যমতে উপনীত হতে ন1 পারে তা হলে ব্রিটিশ সরকার কাদের নিকট ক্ষমতা 
হ্তাস্তরিত করবে তা তারা নিজেরাই প্লির করবে। ব্রিটশ সরকারের মনোভাবের ফলে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দা! শুরু হয়। ইতিমধ্যে লর্ড ওয়াভেলের 
পরিবর্তে লড” মাউণ্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয় । ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে 
মার্চ তিনি দিলীতে এসে উপস্থিত হন। দিল্লীতে এসে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত 
আলাপ-আলোচনা করেন এবং এই আলাপ-আলোচনায় পাকিস্তান স্থষ্টি অবশ্থস্ভাবী 
বলেই স্থির হয়। সুতরাং তিনি ৩র! জুন বাংলাদেশ, আসাম ও পাঞ্জাব বিভাগ সহ ভারত 
বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণ! করেন । এই সকল পরিস্থিতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি 
করে ব্রিটিশ সরকার “ভারত স্বাধীনতা আইন রচনা করে। ১৯৪৭ সালে ৪১1 জুলাই 
এই.বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং ১৮ই জুলাই পার্লামেপ্টে তা অনুমোদিত হয়ে 
রাজস্বাক্ষর লাভ করে আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বল! হয় যে, ১১৪৭ গ্রীস্টান্ের 
২৫ই আগস্ট থেকে ভারতবর্ষে ভারত ও পাকিস্তান নামে ছুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সষ্টি হবে। 


(৭) ভারত বিভাগের কারণ £ 
প্রথমতঃ, বছদিন ধরেই ধীরে ধীরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধো যে সাম্প্রদায়িক স্বাতস্ত্রের 

মনোভাঁব গড়ে ওঠে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের হষ্টিই তার শেষ পরিণতি । ওয়াহাবী 
আন্দোলনের সময় থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মুদলিম লীগ 
ভারতের জাতীয় এঁক্যের উপর আঘাত দিতে শ্তর করে। আশীগড় আন্দোলনের 
সময় সর্বপ্রথম ছিজাতিতত্বের মতবাদ শক্তি সঞ্চয় করে। মুসলিম লীগ গঠনের পর এই 
মতবাদ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 

দ্বিতীয়তঃ,শাসকদের অসুস্থত বিভেদমুলক নীতি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কাল্পনিক 
পার্থক্যকে বাস্তব পার্থক্য পরিণত করে। ব্রিটিশ শাদকগণ প্রথম থেকে ভারতকে বনু- 
জাতির দেশ ও বনু ধর্মের দেশরূপে ঘোষণা করে। সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিরূপে 
জাতীয় কংগ্রেসের দাবিকেও তারা কখনও স্বীকার করে শি। আলীগড় আন্দোলনের 
সময় থেকেই তার! মুলিমদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে শু$ করে। সাম্প্রদায়িক 
ৰাটোয়ার। পদ্ধতি এই নীতির সর্বাপেক্ষ। উদ্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । 

তৃতীয়তঃ, জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদুরদশিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে অত.স্ত গুরুত্বপূর্ণ চল্লিশের দশকে মৃসলিম লীগ ক্ষমত! বৃদ্ধি করার স্থযোগ লাভ 
করে। জাতীয় কংগ্রেসের কত্পক্ষের নির্দেশে বাংলাদেশের কংগ্রেস শক্তিশালী মুদলিম 
রাজনৈতিক দল কৃষক প্রজা দলের সহিত সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। ফলে 
কৃষক গ্রজ! দল মৃসলিম লীগের সহিত যোগ দিতে বাধ্য হয়। পরবত্রঁকালে পাঞ্জাবেও 
কংগ্রেদ অনুরূপ ভুল করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় কংগ্রেস কখনই খুব সক্রিয়ভাবে 
সাধারণ মুনলমানদের নিজেদের দলে আনয়ন কর! অথব! জাতীয় চিন্তাধারায় উদ্ধদ্ 
করার চেষ্টা করে নি। তাদের এই নীতির জন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম 
স্বীগের হন্তগত হয়। মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদী মুললিম নেতার উপর আস্থা স্থাপন বরা 
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কংগ্রেসের অন্যতম মারাত্মক তূল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিসভ1 
থেকে পদত্যাগ করাও জাতীয় কংগ্রেসের আর একটি তুল সিদ্ধাস্ত। বিশ্বযুদ্ধের 
পরিস্থিতর স্থযোগ নিয়ে মিন্টার জিন্নাহ, সাম্প্রদ্ধার়িক বিদ্বেষ বিস্তারের সুযোগ লা 
করেন ।'পাকিস্তানের দাবি উত্বাপনের জন্তও তিনি এই সময় বিশেষ স্থযোগ লাভ করেন। 
ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায় । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিদ্বেষের 
হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্তই বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের হিচ্দুগণও দেশ বিভাগের 
পক্ষপাতী হয়ে ওঠে । 
চতুর্থতঃ, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অন্ুয়ায়ী দুর্বল যুক্তরাষ্্ীয় কাঠামো গঠন করে 
ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও মৃসলিম লীগ 
উভয় দলই অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হয় । কিন্ত কিছুদিন 
পরেই মিস্টার জিন্নাহ. ঘোষণা করেন যে, সংখাগরিঠ হিন্দুদের শাপনে মুপলিমদের 
ব্রাজনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা একেবারেই অসম্তভব। সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতির 
হাত থেকে পরিভ্রাণ লাভের একমাত্র উপায় ভারত বিভাগ এবং মুশলমামদের জন্য শ্বতন্ত্ 
রাষ্ট্র গঠন । ব্রিটিশ সরকারও ১৯৪৭ গ্রীস্টান্দে এই বাস্তব সতাকে স্বীকার করেই ভারত 
বিভাগের ব্যবস্থা করে। 02066555010 76101%3]1 906817-এর মতে “... 0810001 
[025 102 £6£210০0 11) 7111011916১ 10 85 1061178051160255215 11) 00০ 101861 
20006016505 06 076 ০00120:5.৮ 
(9. 36. 7:16 5 1161621 2916 9020 1119 7710706 [8016 710 ৮610706208 


8718. (৬) ভূমিকা £ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন 
“ঘটে £ (১) লক্ষৌ চুক্তি অঙ্গসারে কংগ্রেস ও মুললিম লীগের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়) 
(২) কংগ্রেলের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের অবসান হয়; এবং $ 
আযানি বেপাস্ত ও বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে পরিচাপিত ছুটি স্বতন্ত্র ধারায় গঠিত 
এহোমরুল আন্দোলন নৈরাশ্ঠের ছারা আক্রান্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে পুনরায় 
প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলে । 

(২) আনি বেসান্তের হে'মরুল লীগ £ 

সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাত্রতীরূপে পরিচিতা! আযানি বেণাস্ত জাতীয় কংগ্রেসের নরম- 
পন্থী নেতৃত্বের মাধ্যমে ভারতীয়গণ বিশেষ কোন ক্ষমতা লাঁভ করতে সমর্থ হবে ন! 
এ কথা! উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করার জন্ত 
প্রস্তুত হন। ১৯১৩ খ্রীন্টাবধে তিনি ভারতকে একটি স্বায়ত্ত শাসিত দেশে প্রতিঠিত করার 
'জক্ষ্য ঘোষণা করেন। ১৯১৪ গ্রীস্টাব্ষে তিনি “কমন উইল” নামে একটি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা এবং ১৯১৫ গ্রীস্টান্ে “নিউ ইতডিয়া' নামে একটি দৈনিক পত্রিক1 প্রকাশ করেন। 
তারপর তিনি আয়ারল্যাণ্ডের হোঁমরুল লীগের অনুকরণে ভারতে একটি হোঁমরুল লীগ 
প্থাপন করার চেষ্টা শুরু করেন। কিস্তু আযানি বেসান্ত ব্রিটিশ শাসকদের শত্রু ছিলেন 
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ন|। তিনি নিদ্রামগ্ন ভারতীয়দের জাগ্রত করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। তার নিজের 
কথায় বলতে গেলে, “[ ৪00 ৪7. 100191) 11:00 00105 5791117)6 0০ 211 076 
515619675 50 0330 01065 100 3156 200. 011 101 01761 00010611010 
আযানি বেসান্তের ধান উদ্েশ্যে ছিল লিল্পবী সন্ত্রাপবাদীদের থেকে চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে 
চরমপন্থী নরমপন্থীদ্রে মধ্যে এক্য স্থাপন করে জাতীয় কংগ্রেসের সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি 
কর1। রাজনৈতিক সংস্কারের দিকে তিনি শাঁসনতগ্কের প্রতিটি স্তরে স্বায়ত্ত শাসন 
প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “10 7001:61081 16100, ৫০ 
217) 2 0176 100110108 0 0: ০01019160 9617-505100102110 11010 9111340 
০০0177011১, 0101005]101500106 9704 1৬010101031 802145 200. [01051150191 
[551519056 £১5561001165 009 196107)91 [21119 006170১2003] 0015 100৬/০15 
00006 16515136156. 9001655 01£ 002 ১০10506117115 5010910165১ 705৮ ভা1)0৮- 
€৮০1 02006 01065 0095 0০ ০31160] ; 2150 2 006 01606 161012501009,01010 01 
[7013 11) 0৮০ 1002119.] [0901131061/0 71861 0080 0০0৫5 513911 ০0170911) 
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আনি বেসাস্ত ঘোষণ! করেন যে, স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভারতবাসীর জন্মগত, 
অধিকার; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের সেবা অথবা ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাদের 
আম্থগত্যের পুরস্কার হিসাবে তারা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দাবি করতে সম্মত নয়। 
তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, *[1019 0025 17500 01396 ৮100 01১2 10100006106] 
90725 9174 01) 71000 06535 016 1061 90306100615 11) 23013981056 40৫ 50 001018 
11065105550 00001) 1181) 17013. 0131105 0106 11510 25 21080101791] 00 1050106 
8109775 (10 060910155 ০01 01)০ [000176. [10019 25056. 01015 1061976 006 
জী), 11001395155 101 10 00116 0106 ৮707১117013, 111 251 01 10 90661 006 
চো 6৮6 000 59 ৪. 16৮/914 10 35 21161) 0069 510০ 951 01 10১ প্রকৃত” 
পক্ষে আযানি বেসাস্ত হোমরুল প্রতিষ্ঠীর জন্ত জনগণ কতৃক নিবাচিত একটি দ্বায়িত্বণীল 
সরকার গঠনের পরিকল্পন1 উপস্থাপিত করেন । কিন্তু তার প্রস্তাব কংগ্রেসের নরমপন্থী 
নেতাদের মনঃপৃত না হওয়ায় বেসাস্ত নিজের দায়িত্বে ১৯১৫ শ্রীস্টান্বের দেপ্টেব্র মাসে 
ভোমরুল লীগ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। অল্পকালের মধ্যেই বোম্বাই, কানপুর, 
এলাহালদ, বারানসী ও মাদ্রাজে এই সংস্থার শাখা] স্থাপিত হয়। নিউ ইত্ডিয়া, 
পত্রিকার মাঁধ্যযে তিশি ভারতের সর্বত্র হোমরুলের আদর্শ প্রচার করতে শুর করেন। 
আযানি বেসান্তের ক্ষুরধার বন্তৃত! ও সংগঠনী প্রতিভা ভারতবাসীর মনে উদ্দীপনা স্থা্ট 
করে এবং হোমরুল আন্দোলনের জন্প্রিয়ত! ভ্রুত বুদ্ধি পায়। 


(৩) তিলকের প্রতিনিত হো'মরুল আন্দোলন £ 


অনুরূপভাবে ভারতে হোমরুল আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্তে তিলক ১৯১ খ্রীন্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে বোদ্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জাতীয়তাবাদী কর্মীক্ের এক সমাবেশ" 
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আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে রিপোর্টের ভিন্তিতে ভারতীয় হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। হোঁমরুল আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্ত তিলক “মারাঠা' ও “কেশরা' 
এই পত্রিকা ছুটিতে এই আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করেন । ১৯১৬ 
খ্রীন্টাবের মধ্যভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিত্রমা করে তিনি জনগণকে এই স স্থার 
সদন্ত হওয়ার জন্য অন্ুধোধ জানান । [তিলকের প্রস্টোয় হোমকল আন্দোলন ভম- 
সাধারণের মধ্যে অপুর্ব চাঞ্চলোর শষ্টি করে। তিলক ও বেসান্তের প্রচষ্টা অল্লধিনের 
মধেই সাফলা লাভ করে। ১৯১৭ গ্রীণ্টাব্ধের মধ্যে ছুটি হোমর'ল লীগের সদন্তসংখা 
ষাট হাজাতে পরিণত 5য়। এতদিন পর্ধন্ত জাতীয় কংগ্রেস শুধুমাত্র শহরের শিক্ষিত 
সম্প্রপায়ের মর্ধো আীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু হোমধ্ল আনন্দ'লনের প্রাভাল গ্রামাকলেও 
সম্প্রসারিত হয়। ছাত্র, যুবক, সাধারণ সরকারী কর্মচারী, এমন কি, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ 
মাহষও এই আন্দোলনের প্রতি গভীর ভাবে আকুষ্ট হয়। ফলে জাতীয় আন্দোঁণনের 
পরিধি বিস্তৃত হয়। 


(8) সরকার। প্রতিক্রিয়। £ 

হোঁমরুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় সরকার বিচপিত হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ তিলক 
ও বেসাস্তের জনপ্রিয়তা ও জনগণের উপর তাদের প্রভাব সরকারী কর্তৃপক্ষকে দারুণ 
ভাবে চিন্তিত করে তোলে । এমন কি, সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাবপ্ড চিন্তা 
করতে শুর করে। অপরধিকে ভোমরুল আন্দোলনের প্রভাব হাস করার জন্ত সরকার 
দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে! আন্দোলন দমনের প্রাথমিক ব্যবস্থ' হিসাবে ১৯১৭ 
খ্ীপ্টাব্ষের জুন মাসে মাদ্রাজ সরকার আযানি বেসান্তকে অন্তরীণ করেন। সরকারের 
এই ন্রীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দেখ! দেয় । গান্বীজী, মোহম্মদ আলি জিগাহ, 
আগ! খান প্রভূতি নেতৃদর্গও সরকারী এই শীতির প্রতিণা্থ জ্ঞাপন করেন । শেষ 
পর্যন্ত জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার ১৯১৭ খ্রীস্টন্দের সেপ্টেক্বর মাপে আশি 
বেখান্থকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। লোকথান্ত বালগঙ্গ'বর তিলকের প্রঠতও সরকারের 
দৃষ্ট পড়ে। তাকে গ্রেস্তার করা হয় এপং বিশ হাজার টাক্কা জরিমাণা ধার্ধ কর! হয়। 
তিলক জরিমানা দিতে অধ্বীকার করে কারাগারে বন্দী হতে সম্মত হন। তিলকের প্রতি 
সবকারের কঠোর নীতি সবন্র ঘ্বণার সঞ্চার করে এবং তিলকের জনপ্রিয়তা অসম্ভব রূপে 
বৃদ্ধি পায় । 

(৫) জাতীয় কংগ্রেস ও হোমরুল আন্দোলন £ 

হোম্রুল আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় রাঙ্নীতিতে নরমপন্থী 
নেতৃত্বে এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয় । কারণ ইতিমধ্োই হোষঞ্চল আন্দোলন জাতীয় 
কংগ্রেমের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে আযাশি বেপাস্ত সভানেজীর পদে শ্বরাচিত হন। 
সভানেত্রীর ভাষণে আনি বেসাস্ত ব্রিটিশ পালিয়ামেপ্টে অনিলম্বে ভারতের স্বায়ভ শাসন... 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে একটি বিল আণয়নের দাবি জানান । 
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(৬) অন্যান্য দেশে এই আন্দোলনের প্রভাথ £ | 

হোঁমরুল আন্দোলনের প্রভাব শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল ন|। মান্রাজ 
হাইকোর্টের প্রান্তন বিচারপতি ও মাদ্রাজ চোমরুল লীগের সভাপতি শ্ঠার নুত্রহ্গণিয়ষ 
'আয়ার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলপনের নিকট এক পত্রে ভারতের অসহনীয় 
অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন এবং গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ ভারতে প্রয়োগ করার 
জন্টা অন্গরোধ করেন । ইতিমধ্যে তিঙপকের চেষ্টায় আমেরিকান সান ফ্রানসিসকো শহরে 
ভোমরুল লীগের একটি শাখা স্থাপিত হয় । লগুনেও হ্োমরুল লীগের শাখা গঠিত হয়। 
ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টের কয়েকজন সন্ত নিয়ে গঠিত একটি সংস্থাও ভারতে স্থায়ত্ব শাসন 
প্রতিষ্ঠার দাবিকে অকুঠভাবে সমর্থন জানায় । 

(৭ আন্দোলনের গুরুত্ব £ 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হোমরুল লীগের গুরুত্ব যথেষ্ট । প্রথমতঃ, হোম 
আন্দোলন ভাঁরতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের হচনা করে। 
এই আন্দোলনে নরমপস্থী রাজনীতির অজঃসার শূন্যতা প্রকাশ্তি হয়ে পড়ে। স্থায়ত্ত 
শাসনের দাবিতে সর্বভারতীয় জনমত গঠনের প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে 
এবং সেইজন্যই ভারত সচিব মন্টেগু ১৯১৭ গ্রীন্টান্ের ২*শে আগস্ট ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টে 
ঘোষণা করেন, *ব্রিটিশ-ভারতের অন্ততুক্ত থেকে ভারতবাপী ধাতে প্রশাসনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে এবং ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের জন্য 
উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে এরূপ নীতিই গ্রহণ করবে ।” 

দ্বিতীয়তঃ, হোঁমরুল আন্দোলনের মাধ্যমে বাঁলগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। হোঁমরুল আন্দোলনের মাধ্যমে তিপক তাঁর অসামান্ত নেতৃত্ব, সাংগঠনিক প্রতিভা 
ও রাজনৈতিক দুরদৃষ্টর পরিচয় দিতে সমর্থ হন । এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি 
একদিকে কংগ্রেসের উপর তার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পুনঃপ্রতষ্িত করেন এবং নরমপপ্থী 
নেতৃত্বের অসারত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হন; অপরদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
আন্দোলনের প্রদার ঘটিয়ে তিনি প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর 
প্রয়োজনীয় চাঁপ স্থষ্টি করতে সমর্থ হন। 

তৃতীয়তঃ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীযুগের পূর্বাভাস শ্ুচন! 
: করাই হোমরুল আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এঁতিহাসিক গুরুত্ব । হোমরুল 
আন্দোলনের পথ অন্গপরণ করেই গান্ধীজী পরবতাঁকালের গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন । 
হোমরুপ আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বর্ণের জনগণের মধ্য 
সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করে। যে সকল অঞ্চল ও শ্রী এতদিন পর্যস্ত ভারতীয় 
“ জ্জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল শ্বাধীনত! সংগ্রামের প্রাঙ্গণে এখন থেকে 
তাদের আগমন শুরু হয়। এক কথায় হোমরুল আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের 
. প্রাক্তন গণ্তী অতিক্রম করে জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ভারতের সমস্ত 
অঞ্চলকে একই আন্দেেলনের গুত্রে গ্রথ্থিত করতে সমর্থ হয়। সেই শুত্র অবলম্বল করেই 
-গান্ধীজী গণ-আন্দোলন গঠন করার স্থযোগ লাভ করেন। 
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(৮) উপসংহার £ | 

হোঁমরুল আন্দোলন সীথিত অর্থে গণ-আন্দোলনে পরিণত হলেও এই আন্দোলনের 
মধ্যে কোন নতুনত্ব ছিল না অধবা বৈপ্লবক চিন্তাধারার দ্বারাও এই আন্দোশন উদ্ু্ধ. 
ছিল না। ফলে আন্দোলনের গতি ধীরে ধীরে শ্বাভাবিক ভাবেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। 
অপরদিকে ১৯১৭ গ্রীন্টান্দে ভারতের শাসন-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য মপ্টেগুর ঘোষণা 
জাতীয় কংগ্রেপের নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তির মনেই নতুন আশার সঞ্চার করে এবং তার! 
'আন্দোলন-বিমুখ হয়ে ওঠেন | ১৯১৯ গ্রীন্টান্জের ম্টেগু-চেমসফোর্ড আইন ভারতের 
নেতৃবর্গের আশাভঙ্গের কারণরূপে দেখা দিলেও অনেকে নতুন পদ্ধতির কার্যকারিত! 
সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরাক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । অপরদিকে ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর 
তিলকের মৃত্যুর ফলে হোমরুল আন্দোল:নর তীব্রত। হ্রাস পায় এবং ভারতীয় রাজনীতিতে 
গান্ধীজীর আবির্ভাব, অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হওয়ার ফলে 
হোমরুল আন্দোলনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে পড়ে । 
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8585. (১) ভূমিকা £ 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রসার লাড করে এবং' 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্রবী আন্দোলনের হুচনা হয়। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ 
করে ভারতের মুক্তির জন্য গুপ্ত সমিতি ও বিপ্রনীদ্দল যে সমস্ত বৈপ্লবিক তৎপরতা! গড়ে 
তুলেছিল ত! সাধারণভাবে সশস্ত্র বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত। এই 
আন্দোলন গুপ্তহত্যা বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিচালিত হত বলে ব্রিটিশ শাসকবর্গ এই 
আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনরূপে চিহ্নুত করেন। ভ্যালেপ্টাইল কিরল তার 
“ইত্ডিয়ান আঁনরেস্ট' গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে “ভারতীয় বিদ্রোহ না বলে “হিন্দু বিদ্রোহ; 
নামে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন ষে, ব্রিটিশ জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
বিরুদ্ধে হিন্দুদের তীব্র স্বণ! ও বিদ্বেষ থেকেই 'সম্ত্রাসবাদের উদ্ভব ঘটে । তবে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের আরও কয়েকটি কারণ যুক্তিদঙ্গতভাবেই নির্দেশ করা যায়। গভর্নর- 
জেনারেলের কাধনির্বাহক পরিষদের স্বরাষ্্ট সদস্ত রেজিনান্ড ক্যাডক অস্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের কারণ নির্দেশ প্রনঙ্গে বলেন যে, শাসনব্যবস্থায় খৈষম্য এবং অর্থ নৈতিক 
ছুর্শশার কলে হিন্দু মধ্যবিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ স্যরি হয়। ফলে মধ্যবিত্ত 
ষম্প্রদায় এই বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণনীতি এবং জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্ব হবার! পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলনের ব্যর্থতা উগ্র জাতীয়তাবাদী চিস্তাধারাকে প্রপারিত করে । রুশ-জাপান যুদ্ধে 
(১৯০৪-১৯০৫ খ্রস্টাব্দ) জাপানের অভাবনীয় জয়লাভ ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে 
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উদ্দীপ্ত করে তোলে । লর্ড” কার্জনের বঙগভঙ্গ-নীতি (১৯০৫ খ্রীস্টাব্ধ ) অন্ত্রাসবাদীদের 
এঁক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। তবে জমগ্র ভারতে সশন্ক আন্দোলন গড়ে তোলা 
সম্ভব হয় নি। এই আন্দোলন মহারাষ্ট, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে বিশেষভাবে প্রসার 
লাভ করে। 


২) মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলন £ 


ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে মহারাষ্রে। মহারাষ্ট্র 
বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে সর্বপ্রথম একটি গোপন বিপ্লবী সম্ঘ গঠন করেন। শিক্ষিত 
সথাজ ফারকের আদর্শ সমথন পা কঃলেও নির্বাচিত ও অবহেলিত রামোজি সম্প্রদায় 
ফাদকের আদর্শ গ্রহণ করে এবং এই জঅন্প্রদাঞ্জের লোকজন নিয়ে তান একটি গোপন 
সমিতি গঠন করেন । ফাদকে কিছু অস্তশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করে অন্ুগামীদের বিভিন্ন 
স্থানে পাঠিয়ে সন্ত্রাস স্থষ্টি করতে নির্দেশ দেন। তার পরিকল্পনা ছিল ডাক ও রেল চলাচল 
বিপর্যন্ত করাঃ এবং জেলখান! ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে নিজ দলতুন্ত করা । ইতিমধ্যে 
অর্থের জন্ত ফাদকে বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করেন। কিন্তু রামোজি 
সম্প্রদায়ের অর্থের লোলুলতার জন্য ফাদকের সঙ্বল্প সাফল্য লাভ করতে অসমর্থ হয় 
এবং তিনি তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। পরে তিনি ইসমাইল খান রোহ্িণী 
নামক একজন আফগান সদারের সহযোগিতায় পুনরায় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। 
কিন্তু শীপ্রট তিনি ব্রিটিশ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন এবং ১৮৮৩ খরন্টান্দে তিনি 
বন্দী হন এবং বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদ৭ হয়। যদিও ফাদকের নৈগ্রবিক প্রয়াস 
ব্যর্থ হয় কিন্তু তার নির্দেশিত বৈপ্রধিক আদর্শ ব্যর্থ হয়ান । তিমি যে পশপ্ম পিপ্রবের পথ 
নির্দেশ করেন তা! পরব্তীকালে ভারতের সবত্র প্রনারিত হয়। পেদিক থেকে বিচার 
করলে ফাঁদকে-কে ভারতের বিপ্রববাদের জনক বক যায়। ফাদকের আদর্শ ও 
আত্মত্যাগ খুবই প্রশংসনীয় । ভারত থেকে ব্রিটিশ শানন উচ্ছেদ করাই ছিল তার প্রদান 
উদ্দেশ্য | তার রোঁজনামচায় ও তিনি লেখেন, *শয়মে, স্বপনে, নিদ্রায় ও জাগরণে আমার 
একমাত্র চিন্তা ব্রিটিশদের ধ্বংস সাধন ৮ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মহারাষ্ে পুনরায় ধিগ্বী প্রচেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে। 
গাণপতি” ও 'শিবাজী” উৎসবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের দিরুদ্ধে আদর্শ প্রচারিত হতে 
থাকে । জনগণের মনে বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন লোঁকমান্ত 
বালগঙ্গাধর তিলক । তিনি “গণপতি পুজা” ও “শিবাঁজী উৎসবকে” জাতীয় ও রাজনৈতিক 
উত্সবে পরিণত করেন। তীর “মারাঠা” ও “কেশরী” পত্রিকার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত 
মারাঠ1 যুবকদের মনে বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে তোলেন । এই সময় মহারাষ্ট্রে দারুণ 
দুভিক্ষ দেখা ছিলে তিলক সরকারকে ধাজন! না দেওয়ার আন্দোলন শুরু করেন । 
ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রেগ যহামারীরূপে দেখা দিলে সরকারী নীতির প্রতিবাদে দামোদর 
চাঁপেতার ও বালক্ণ চাঁপেকার নাঁমে ছুভাই পুণের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ব্যাড এবং অপর 
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একজন সামরিক কর্মচারীকে হত) করেন। এই হত্যাকাণ্ডের অন্ত তিলককে অভিযুক্ত 
করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর হলে সমগ্র দেশে প্রচগ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়।' 

মহারাষ্ট্রের 'বালসমাজ” ও “আর্যবান্ধব সমাজ? ওবিপ্রবী আদর্শে গড়ে *ঠে। পাঞ্জাবের 
লাল! লাজপত রায় ও ভাই পরমানন্দ, মহারাষ্ট্রের বাঁলগঙ্গাধর তিলক এবং বাংলাদেশের 
বিপ্রবীদের সঙ্গেও এ প্রতিষ্ঠান ছুটির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিছুপিন পরে ১৯০৪ 
্ীন্টান্দে মহারাষ্ট্রে আর একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে । পিগ্রবী বিনায়ক দামোদর 
সাভারকার ইতালির বিপ্রবীনেত। ম্যাৎশিনির ইয়ং ইতা!ল'র অন্তকরণে “মভনব ভারত' 
শামে এই সংস্থাটি স্থাপন করেন । সাধাবণতঃ কলেজের ছাত্রদের মন্যে এই অংস্থা খুব 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এই সংস্থার সদম্তগণ সামরিক শিক্ষ। গ্রহণ করতে শুক কনে। 
বিনায়ক দামোদর সাভারকারের ভাই গণেশ দামোদর সাভারকার শা।গকে অন্ুরূপ- 
ভাবে বিপ্রবের বীজ উদ্ত করেন। কিন্ত 'ব্রটিশ সরকার গণেশ দামোদব সাশারকারকে 
কারারুদ্ধ করলে সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের অস্থগামীগণ ১৯০৯ খ্রীস্টান্দের ২১শে ডিসেম্বর 
নাসিকের ম্যাজিন্টেট মন্টার জ্যাকসনকে হতা। করে। ত। ছাড়া, সাভারকারের 
সহযোগী মদনলাল ধিংড়! ইংলণ্ডে ১৯০৯ খ্রান্টাব্ে গ্তার কাজন উইশিকে হত্যা করেন । 
এই সকল হত্যাকাণ্ডের ঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে লগ্ডনে ১৯১০ স্বীন্টাব্দের মার্চ মানে 
বিনায়ক দামোদর সাভ'রকার গ্রেপ্তার হন । বিচারের জন্য তাকে ভারত পাঠাবার 
সময় তিনি অমুব্রে ঝাপ নিয়ে পলাগনন করেন | কিন্তু পুনরাধধ তাকে বন্দী করা হয় এলং 
বিচারে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দূণ্তত হন। 


(৩) বাংলাদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ £ 

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সচন1 মহারাষ্ট্রে হলে এই মান্দালন বাংলাদেশেই 
সবাপেক্ষা আধক ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬০৭ শ্রীচান্ের পর থেকেই বাংলাদেশে 
গুপ্প সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দু মেলা 
২গঠন ও ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে সঞ্ীবনী সভ' যুব সম্প্রদায়কে নতুন ভারধারাঘু 
উদ্ধদ্ধ করে তোলে ॥ বঙ্ষিমচন্র চট্টোপাধ্যায় এনং স্বাশী বিবেকানন্দের পচনাঁও মুল- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন চেতনার স্ষ্ট করতে সমর্থ হয় । ফলে ১৯০২ ত্রীন্ট বে কলকাতায় 
তিনটি ও মেদিনীপুরে একট গ্ুপ্তদমিতি গঠিত হয় । এইদব সমিতির যধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য হল অন্ুণীলন সমিতি । অন্থণালন লমিতির নামের সঙ্গে এই সংস্থার 
সভাপতি ব্যারিস্টার পি. মিত্রের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও ১৯০২ গ্রীস্টান্দের 
২৪শে মার্চ সতীশচন্ত্র বন্ুর গ্রচেষ্টার ফলেই বাস্তব রূপ গ্রহণ করে এসং শরীর চর্চার 
সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্ষিমচন্দ্রের আনন্দমমঠের অনুকরণে এই সমিতির নাম- 
করণ করা হয়। কিছুদিন পরে ঘযুগাস্তর নামে একটি দল গঠিত হয়। ইতিমধ্যে, 
১৯০১ শ্রীন্টান্ধে অরবিন্দ ঘোষ বরোদ। থেকে তরুণ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে . 
কলকাতায় পাঠান এবং তিনি অন্ুণীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। 
বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রায় সকল জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গেই অন্গশীলন সমিতির 
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সম্পর্ক গড়ে ওঠে । ক্রমশঃ কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতি 
শাখা গড়ে ওঠে এবং কলকাতায় সমিতির প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। 

তবে ১৯০৫ গ্রীস্টাবের পূর্বে অনুণীলন সমিতি ও বাংলাদেশের অন্থান্ত সমিতিগুলো' 
শরীর চর্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত ছিপ এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্ধ- 
কলাপে জড়িত ছিপ না। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীন্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশী 
আন্দ্যেলনের স্থত্রপাত হলে বাংলাদেশের বৈপ্রবিক আন্দোলন নতুন রূপ গ্রহণ করে। 
১৯*৬ গ্রীপ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিপ্লবীর! প্রথম নিখিলবঙ্গ সম্মেলন আহ্বান 
করেন এবং এই সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি দৃঢ়তর হয় 
তবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক তপরত। প্রকাশ্ঠ ও গোপন এই ছুটি খাতে প্রবাহিত হয়। 
একটি গোষ্ঠী নিক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে গ্রকাশ্টতাবে আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী 
ছিল। অপর দলটি ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্তে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে- 
সম্তাদবাদী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করে। হিংসাত্মকক আন্দোলন পরিচালনার 
ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্কুমার ঘোষ, ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্ধ, উপেন্্ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন । জনগণের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ 
প্রচারের উদ্দেশে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ভবানী মন্দির নামক একটি গল্প প্রকাশ করেন। 
অববিন্দ ঘোষের “বন্দেমাতরম্‌ এবং ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত “সন্ধ্যা” পত্রিকাও এই 
বিষয়ে বিশেষ ভূমিক! পালন করে। পরে বৈপ্লবিক কর্মসুচী রূপায়ণের জন্য অর্থের 
প্রয়োজন দেখ! দিলে বিপ্লবী সজ্ঘগুলে! "রাজনৈতিক ভাকাতি' শুরু করে। 


১৯১৭ খ্রীন্টাব্দেই বাংলার বিপ্লবীদল সর্ব গথম গ্প্তহত্যার পরিকল্পন! গ্রহণ করে। 
এই সমর তার! পূর্ববঙ্গ ও আনামের, লেফটেন্তাপ্ট গভর্নর ব্যামফিন্ড ফুলারকে হত্যার 
চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে বারীন্ত্রকামার ঘোষ, হেমচন্্র 
কাঙ্ছনগো, উল্লামকর দত্ব প্রভৃতি মাণিকতলার মুরারীপুকুর অঞ্চলে বোম! প্রস্তুত 
করার কারখানা নির্মাণ করেন এবং তীর! ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে শালনযন্ত্র 
বিকল করার সঙ্থল্প গ্রহণ করেন। অত্যাচারী প্রধান প্রেপিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংদফোর্ড 
তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হুন। ব্রিটিশ সরকার কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে 
মজঃফরপুরে বদলি করে। ক্ষুদিরাম বন্থু ও প্রহুল্প চাঁকী নামক ছু'জন তরুণ বিপ্রবীর 
উপর কিংসফোর্ডকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্ত তাদের নিক্ষিপ্ত বোমার,আঘাতে 
মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নামে ছুজন নিরপরাধ মহিল! মারা যান। পুলিশের 
হাতে গ্রেপ্তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্ত প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা 
করেন। কিন্ত ক্ষুর্দিরাম ধর! পড়েন এবং বিচারে তার প্রাণও হয়। অপরদিকে মুরারী- 
পুকুরের বিপ্রবীদ্দের আস্তানায় হান! দিয়ে পুলিশ অরবিন্দ ঘোষ সহ ছিষিজন . বিপ্লবীকে 
গ্রেপ্ধার করে এবং আপামীদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলা! শুরু হয় । 
এই লময় নরেন গৌঁসাই নামক একজন দুর্বলচিত্ত বিপ্রবী পুলিশের নিকট অনেক গোপন 
তথ্য ফাপ করায় এ মামলার অপর দুই আসামী কানাইলাস দত্ত ও সত্যেন বহু-_নরেন্। 
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গোসাইকে জেলের মধ্ই গুলি করে হত্যা করেন। ফলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন 
বহর ফাসি হয়। আলিপুর বোমার মামলার ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় 
অরবিন্দ ঘোষ খালাঁদ পেলেও অপরাপর আসামীদের অনেকেরই যাবজ্জীবন স্বীপাস্তর 


হয়। 


আলিপুর বোমার মামলার পর বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছু পরিমাণে নি্ছি় 
হয়ে পড়ে । জক্রিয় রাজনীতি থেকে অরবিন্দের বিদায় গ্রহণ, সরকারের কঠোর দমন- 
নীতি এবং অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে বিপ্লবীদের কার্ধ- 
কলাপ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায় । ত! ছাড়া, 'এইসব ন্প্িববাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তন 
দেখ! দেয়। প্রথম দিকে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বিপ্রবীদের ঘনিষ্ঠ যোগস্ত্র স্থাপনের চেষ্টা 
হলেও পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন কর! হয়। বিপ্লবী কর্মপন্থ। সংক্রান্ত ব্যাপারেও পরিবর্তন 
টে এবং বিক্ষিগ্তভাবে বোম! নিক্ষেপের পরিবর্তে সার্থক বিপ্রবের জন্য কৃষক, শ্রমিক ও 
সৈন্তবাহিনীর মধ্যে সভা গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং বৈদেশিক জআহায্যের জন্ত 
বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মস্থচী তৈরি করা হয়। তা সত্বেও ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ 
গ্রীপ্টান্দের মধ্যে বিপ্লবীগণ প্রায় ৬৪ জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা বা হত্যা করার চেষ্টা 
করে। তার মধ্যে ১৯০৮ খ্রীন্টাব্দে বাংলার ছো৷টলাট ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা, পুলিশ 
সাব ইনস্পেক্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যাঁয়কে হত্যা, ১৯*৯ খ্রীপ্টাব্ধে সরকারী উকিল 
আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা, ১৯১০ খ্রীন্টাব্জে পুলিশ অফিসার সামহ্ল আলমের প্রাণনাশ 
প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
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বাংলার নৈপ্রবিক আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে পাঞ্জাবেও বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রসার 
লাভ করে।- তবে পঃঞাবে সৈপ্রবিক তৎপরতার মূলে আর্ধ সমাঙ্গের প্রভাবও যথেষ্ট 
কার্ধকরী ছিল। ১৯০৪ গ্রীন্টাব্ধে পাঞ্জাবের সাহা'রাণপুরে প্রবাসী বাঙ্গালী জে. এম. 
চট্টোপাধ্যায় ও অপর কয়েকজন যুবক প্রথমে একটি গোপন সমিতি গঠন করেন ।' 
হরদয়াল, অজিত সিংহ, আন্বাপ্রসাদ এই সমিতিতে যোগ দেন। হরদয়ালের নেতৃত্বে 
পাঞ্জাবে বিপ্লববা্চ বিশেষ প্রসারলাভ করে। লাল! লাঁজপত রায়ও বিপ্রবীদের নানা- 
ভাবে সাহায্য করেন । পাঞ্জাবের বিপ্লবীরাঁও বাংলার বিপ্লবীক্ষের মতে! অস্ত্র সংগ্রহ ও. 
বোম! নির্মাণের কাজে আত্মটি য়োগ করেন । কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতির চাপে 
পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তেমন সাফল্য লাভ করতে পরে নি | লাল! লাজপত রায় ও. 
অজিত সিংচের কারাদণ্ড হলে পাঞ্জাবে বিপ্রব আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে' 
পড়ে। ১৯০৮ শ্রস্টা্দে অজিত সিংহ জেল থেকে মুক্তিলাভ করে “ভারত মাতা” পত্তজিকার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজদ্রোহ মূলক প্রচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাঁপে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে 
হরায়াল াঁহোরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ছাজ্রদিশবে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ 
“ক্ষ দিতে শুরু করেন । কিছুদিন পরে অজিত সিংহ ও হন্দয়াল উভয়ই ভারত ত্যাগ 
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করলে রাসবিহারী বস্থু পাঞ্জাব তথা! উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত রুরা'র চেষ্টা 
করেন। 

উত্তর .ভারতে বিপ্রসী কার্যকলাপে রাসবিহারী বন্থর ভুমিকা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রাসক্হারী বহর সহকর্মী বসন্ত বিশ্বাস দিল্লীতে বড়লাট 
লর্ড ভাঁডিগঞ্ের শোভাযান্্রার উপর বোমা নিক্ষেপ করেন। পুলিশ রাসবিহাঁরীকে এই 
কাজের জন্ত সন্দেহ করলে তিনি বেনারসে আশ্রয় নিয়ে বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরি করার 
চেষ্টা করেন। পরে তিনি আমেরিস্কায় গঠিত বিপ্লবী গদরপার্টির সহায়তায় ভারতের 
সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করেন । কিন্তু এই বিপ্লবের প্রচেষ্টার 
কথা পুলিশ বিভাগ জানতে পেরে বন ব্যক্তিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে । 
কিন্তু রাসবিহারী বহু পুলিশী তৎপরতা বার্থ করে জাপানে পলায়ন করতে সক্ষম হন । 

(৫) সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির অবসানের কারণ £ 

বিপ্লবী আন্দোলনের অবসানের মূলে সরকারী দমন নীতির সক্কিয় ভূমিকা ছিল 
এ কথা সত্য, তবে এই আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল কর্মপদ্ধতির ক্রুটি-বিচুুতি 
ও অন্যান্ত সাংগঠনিক ছুর্বলতা । বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্বলতা ছিল যে 
এই আন্দোলনে মূলতঃ অংশ গ্রহণ করত ছাত্রসমাঁজ ও মধাবিত্ত শ্রেণীর বাকিরা । শ্রমিক 
ও কৃষকশ্রেণী এই বিপ্লববাদী তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার ফলে বিপ্রন্বাদের শিকড় 
কখনও গভীরে প্রবেশ করার স্থযোগ পায় শি। ত! ছাঁড়া, হিন্দুধর্ম ভিত্তিক কর্মপন্থা থাকার 
ফলে মুসলমান সম্প্রদায় এই আন্দৌপন থেকে দুরে সরে যায়। তবে মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদের মতো কিছু মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবী বিষ্তুবী গতিধারার সঙ্গে সক্রিয় 
ভাবে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন এবং “আলহিঙগাল" পত্রিকার মাধ্যমে জনমানসে বিপ্রবী 
চেতন! সঞ্চার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের এই গুচেষ্টা সাফল্য অর্জন করে নি। 
তা ছাড়া, টৈপ্রবিক আন্দোলনের অপর একটি ক্রটি হল আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ! বিপ্লবের 
পম্থা নিয়ে মতভেদ থাকার ফলে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা! স্থসংবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। প্রমথনাথ 
মিদ্র, যাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীগণ গণ-সংযোঁগের পক্ষপাতী ছিলেন, 
অপরদিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পুলিন দাস প্রমুখ নেতৃবর্গ হত্যা ও 
সন্ত্রাসের উপর বেশি জোর দেন । প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ বিপ্রবীই সন্ত্রানবাদের পক্ষপাতী 
ছিলেন, কারণ তাঁর! ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্ত যে কোন মৃপ্য দিতে প্রস্তত 
ছিলেন এবং ধীর স্থির ভাবে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তাদের এই নীতির ফলে এবং জনসংযোগের অভাবের জন্ ব্যাপক ঠপ্লবিক 
আন্দোলনের কোন ভিত্তি গড়ে ওঠে নি। এই ছুর্বলতাই বৈপ্রবিক আন্দোলনের 
অবসান ত্বরান্বিত করে তোলে । 
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পাশ্চাত্য দেশে বিপ্লবী ফেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্েশ্ট ছিল 
ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদেশী শক্তির সাহায্য লাভ। এই প্রশ্নাসের আর একটি 
উদ্দেস্ট ছিল ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ দমন-শী,তর গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে বিদেশ থেকে 
বৈপ্লবিক কার্ষকলাপ পরিচালন! করা। 


(২) ইংলগ্ডে বৈপ্লবিক প্রয়াস £ 

বিদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্যামজী 
কৃষ্ণবর্ম। । তিনি ১৯০৫ খ্রীন্টাঝে লগ্নে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি নামে একটি সমিতি 
স্থাপন করেন এনং “ইপ্ডিয়ান সোন্তালিন্ট নামে একটি মসিক পন্রক। প্রকাশ করেন। 
₹তার প্রতিষ্ঠিত ইওিয়! হাউস; লগ্ুনে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রধান কর্মকেন্ছে পরিণত হয় । 
হ্যামজী কৃষ্ণবর্মার প্রধান সহযোগী ছিলেন সর্দার সিংরানা। বিন্দেমাতরম?, হপ্ডিয়ান 
ফ্রিডম অফ ওয়ার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিক সম্পাদনার ক্ষেত্রে স্দার পিং রান। মুখ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। ইগ্ডিয়া হাউ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮৫৭-এর মহাবিপ্রোহ ম্মরপসভার 
আয়োজন করে এবং অন্তান্ত বহু অনুষ্ঠানও উদ্যাপনের ব্যবস্থা করে। প্রধ্যাত মারাঠা 
বিপ্রবী দামোদর বিনায়ক সভারকার ও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | তিনি ইতালির 
বিপ্লবী নেতা ম্যাৎসিনির জীননীগ্রন্থ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাবিদ্রোহ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা 
করেন। ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মদন্লাল ধিংড়া নামক একজন ভামতীয় ক্প্রিবী স্তার 
কার্জন উইলিকে হত করে ইংলগ্ডে খুব চাঞ্চলে;র স্থষ্ট করেন এবং এই ঘটনার সঙ্গে 
যুক্ত থাকার সন্দেহে পুলিশ সাভারকারকে গ্রেগ্ডার করে। ইংপণ্ডে ভারতীয় বিপ্রবীষ্ষের 
সঙ্গে খুব ঘনিষ্ভাবে জড়িত ছিপেন মাদাম ভিকাইজি রুস্তমজি কাঁমা। মাদাম কামাকে 
“ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী” বলা হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাানীর স্ট,টগার্ট শহরে তিনি 
সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে যোগঞ্দান করেন এবং মাঝখানে বন্দেমাতরম লেখা একটি তিনরউ! 
পতাকার নীচে বত্তৃতা দেন। এই পতাকার রউ ছিল লাল, সবুজ ও হলুদ । এই 
পতাকাই ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা নামে পরিচিত। মাদাম কাম! ব্রিটেনে 
ভারতীয় তরুণ সম্প্রদ্দায়কে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং “ফ্রি ইত্ডিয়! 
সোসাইটি” গঠন করেন । ব্রিটিশ দমন নীতি থেকে তিনি রেহাই পাওয়ার জন্ত প্যারিসে 
চলে যান এবং সেখান থেকে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেন । একে 
ব্রিটিশ সরকার সাভারকারকে বন্দী করার পর ব্রিটেনে বিপ্লবী প্রচেষ্টা অনেকাংশে শিথিল 

হয়ে পড়ে এবং বিপ্রবীরা অতুরক্ষার জন্য ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন । 


(৩) যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লবী প্রয়াস 2 | 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্েও প্রবাসী ভারতীয় ধিপ্রবীগণ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
করেন । তারকনাঁথ দাস ও মোহন সিং বাঘন! এই ব্যাপারে পথিক্কৎ ছিলেন । তারক- 
নাথ দাসের প্রচেষ্টায় ১৯০৭ খ্ীস্টান্ধে যুক্তরাষ্ট্রে “ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' স্থাপিত হয়। 
তবে লাল! হরদয়াল ঘুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হলে আমেরিক্ষায় ভারতীয়দের বৈপ্লবিক কার্য- 
কৃলাঁণ ক্রত বৃদ্ধি পায়। ১৯১৩ জীন্টাে 'জারতীয় ছাজ.ও জমিকগণ গর পার্টি গঠন 
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করেন। গদর শবটির অর্থ বিদ্রোহ। গর পাটি যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় প্রবাসী 
ভারতীয়দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি ছিল। গদর পার্টির মুখপত্র ছিল 'গদর' নামে 
একটি সংবাদপত্র । গদর পার্টির কার্ধকলাপ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার সচেতন ছিল। 
কিন্ত সরকারের নানাপ্রকার বাধা-নিষেধ সত্বেও এক বিরাট সংখ্যক বিপ্রবী আমেরিক। 
থেকে ভারতে আসতে জমর্থতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গদর পার্টির সমর্থনে উত্তর 
ভারতে সশঙ্্র অভ্যুত্থানের কর্মন্থচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যথ হয়। 


(8) জার্মানীতে বৈলবিক প্রয়াস 3 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। 
ভারতের মুক্তির জন্য ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত, অবনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ বৈদেশিক 
সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং যুদ্ধ স্থচনার সঙ্গে সেই জার্মান সরকারের 
সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান সরকার ভারতীয়দের এই 
আবেদন অগ্রাহ করেন। পরে ব্রিটিশ সরকারকে দূর্বল করে তোলার জন্ত জার্মান 
সরকার ভারতীয়দের সাহায্য দানে প্রস্তত হয় । ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লালা হরদয়াল 
ইয়োরোপে চলে এলে জার্মানীতে বৈপ্লাবক তৎপরতা বৃদ্ধি পাঁয়। ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত, 
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্ত্র প্রতাপ বরতৃল্লা, মন্থস্থর, ধীরেন্ত্র সরকার প্রভৃতি 
বিপ্রবীগণ বৈপ্ল'বক প্রয়াসকে স্থসংহত করার জন্য বাগসিন কমিটি গঠন করেন | জার্মানীতে 
বসবাসকারী ভারতীয়দের অনেকেই এই বৈপ্লবিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং 
ন্ঃশর্তভাবে জার্মানীর সাহায্য লাভ করে নিজেদের কার্ধকলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্ট 
করেন । 
(৫) উপসংহার £ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রলাসের €থম অধ্যায়ের চরম পরিণতি 
১ক্ষ্য করা যায় । এই সময় ঢাকা থেকে লাহোর পর্যস্ত বিশ্টীর্ণ অঞ্চলে রাসবিহারী বসুর 
নির্দেশনায় এক সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ দেখা যায় । অন্যদিকে ভারতের 
বাইরে গদর পার্টি ও অন্যান্ প্রবাসী বিপ্লবীদের ছারা জার্মানীর সহায়তায় ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের অবপানের প্রচে্ট। পরিচালিত হয়। জার্মানীর সহায়তায় এম. এস. ম্যাভরিক. 
জাহাজে অস্ত্র আনয়ন করে যে সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিকল্পন1 গৃহীত হয় তাঁও ফলপ্রস্থ হয় নি। 
ত! ছাড়া, ১৯১৭ হ্রীস্টাবে ইঙ-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা আমেরিকার সান ফ্াঙ্সিসকো শহরে 
শুরু হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা আইন” ভঙ্গের অভিযোগে বিপ্লবীরা 
অভিযুক্ত হন। আসামীদ্রে মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীগণ ছাড়াও জার্শান সরকারের অনেক 
পদস্থ কর্মচারী কনসাল প্রভৃতি ছিলেন । এই মামলায় মোট আসামীর সংখ্যা ছিল 
১০৫ জন। ব্রিটিশ সরকারের চাপে বিপ্রবীগণ সহজেই গ্রেপ্তার হন এবং তীরের বৈপ্রবিক 
কার্ধকলাপ আপাতকালের জঙ্ত বন্ধ হয়। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার একটি চমকপ্রদ ঘটন! হল “কোমগাতামার 
জাহাজের গতিবধি। কানাডায় বাসী ভারতীয়দের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত 


[7156057 0৫ [0019---08 1 265 


'হওয়ায় কানাভায় প্রবাসী বহু সংখ্যক শিখ এই জাহাজে ভারত অভিমূখে যাত্র! করেন। 
১৯১৪ খ্রীস্টান্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতার কাছে বজবজে তারা৷ অবত্রণ করেন । 
কিন্ত এই শিখদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হলে তারা সরকারের এই নীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় । ফলে সরকারী সৈন্দের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই 
সংঘর্ষে ১৮ জন শিখ নিহত হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনা ভারতীয়দের মনে তীব্র বিদ্বেষের 
স্যট করে। 

প্রশসে ভারতীয়দের শৈপ্রবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে ১৯১৭ খ্রীষ্টাবের রাশিয়ার 
বলশেভিক বিপ্ল:বর প্রভাব খুবই তাৎপর্ধপূর্ণ। “বালিন কমিটির অনেকেই এই সময় 
সাম্যবাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজা মহেন্ত্র- 
প্রতাপ, নরকতুল্প! প্রভৃতির সহিত রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র- 
প্রতাপ ও বরকতুল্প'র পট্চালনায় ১৯১৫ গ্রীন্টাব্দে কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয় । পরে রাশিয়ার সহযোগিতায় কাবুল থেকে তাসখন্দে এই বিপ্লনী সমিতি 
স্থানান্তরিত হয়। বুখারা, সমরখন্দ, বাকু প্রভৃতি স্থানেও এই বিপ্রনী সমিতির শাখা 
স্থাপিত হয়। 
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428৪ (১) ভূমিক ঃ 

কয়েকটি বিশেষ কারণে স্বরাজ্যদল গঠিত হয়। গান্ধীজী কর্তৃক অসহযোগ 
আন্দোলন প্রত্যাহার ও তার কারাদণ্ডের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের 
কোন নিরিষ্ট কর্মস্চীর অভাব দেখা দেয়। গান্ধীজী কর্তৃক অকন্মাৎৎ অপসহযোগ 
আন্বোলন প্রত্যাহার করা হলে অনেকের মনেই প্রচণ্ড অসস্তোষের স্থষ্টি হয়। 
চিত্তরঞ্রন দাশ, মতিলাল নেহরু, এন. পি. কেলকার প্রমুখ নেতৃবর্গ গাম্ধীজীর নীতিকে 
তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফং আন্দোলন পরি- 
চালিত হওয়ার ফলে হিন্দুমুসলমাঁনদের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে এঠে, আন্দোলন 
প্রত্যাহার করা হলে তা বিনষ্ট হয়ে যাঁয়, সুতরাং এই ছুই অম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সম্পর্ক 
গড়ে তোলার জন্য নতুন একটি কর্মচ্থটী গ্রহণ করা আবশ্বক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ 
সরকারের নির্ধাতনের ফলে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের অনেকেই আঁইন সভায় 
প্রবেশ করে সরকারী কাঁজকর্মে বাধাদান ও নতুন আইন বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে 
বিরোধিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন । তা ছাড়" জাতীয় কংগ্রেদ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত 
আইন অন্থুপারে নির্বাচন বর্জন করার ফলে স্থযোগ সন্ধানী বহু ব্যক্তি আইন সভায় 
প্রবেশ করার সুযোগ পায়। আইন সভ! থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্যও জাতীয় 
৫পতৃবর্গের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখ! দেয় । 


কারান্তরালে বাস করার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ শ্বরাজ্য দল গঠন করার সিদ্ধাস্ত 
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গ্রহণ করেন ১৯২২ সালের অগাস্ট মাসে গেশবন্ধু চিত্তরগন দাশ গম্যায় কংগ্রেল 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ১৯১৯ সালে মন্ট ফোর্ড 
শাসন সংস্কার অনুসারে আইন সভাগুলোতে প্রবেশ করে সরকারি নীতির বিরোধিতা 
করার প্রস্তাব আনেন । তিনি বলেন যে, ভিতরে বাধা দিয়ে মণ্ট-ফোর্ড শাসন 
ংস্কাব্রে অসারতা প্রমাণ করতে হবে । গাম্ধীজী তখনও কারারুদ্ধ ছিলেন। সেজন্য 
গান্ধীজীর অন্থগামীর! চিত্তরঞ্নের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং আইন সভায় 
প্রবেশের প্রস্তাব কংগ্রেসের অন্থমোদন লাত করে না। চিত্তরঞ্জন তখন প্রস্তাবের 
অনুকূলে জনমত স্থষ্টর উদ্দেশ্টে কংগ্রেসের স্বরাজাদল গঠন করেন। স্বরাজ্যদলের 
মুখপাত্র হিসাবে প্রথমে ফরওয়ার্ড ও পরে লিবার্টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রীপ্টাব্ধে 
জাতীয় কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে 
স্বরাজ্যদ্লের সমর্থকগণ এই মর্মে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার স্থযোগ 
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60:010023108 616561017. কেলগামের কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 
মহাত্ম! গান্ধী। তিনিও ম্বরাজ্যদপের কর্মস্থটীর প্রতি মৌন-সম্মতি জ্ঞাপন করেন। 


(২) স্বরাজ্যদ্লের কর্মসূচী ও প্রভাব ঃ 

জাতীয় কংগ্রেপ ও ম্বরাজ্যদলের মধ্যে কর্মপস্থার পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্য একই 
ছিল। উভয় দলই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ অথবা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাল 
্াবি করে। কর্মপন্থা হিসাবে জাতীয় কংগ্রেস আলাপ-আলোচনার পদ্ধতির উপ্র 
গুকত্ব আরে'প করে কিন্তু শ্বরাজ্যদল সরকারী কাজে বাঁধ! প্রদান করে ব্রিটিশ 
সরকারের উপর চাপ স্থষ্টির পক্ষপাতী ছিল। প্রকৃতপক্ষে 4065৮50০007) ৮725 03৪ 
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১৯২৩ খ্রীপ্টাব্দের নির্বাচন স্বরাজ্যগল আশাতীত সাফল্য লাভ করে। বাংলাদেশ 
ও মধ্যপ্রদেশের শ্বরাজ্য দলের বিরোধিতায় সরকারের শাসনকার্ধ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। ১৯২৪ খ্রীন্টান্বের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধীদলের নেতা 
মতিলাল নেহেরু নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্টে গোল টেবিল বৈঠক ডাকার প্রস্তাব 
আনেন এবং সে প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে শ্বরাজা 
ফলের বিরোধিতায় মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অসারতা সন্দেহাতীত ভাবে গ্যাপ 
হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্ত নতুন সংবিধানের ক্ষেত্র প্রস্তাতির উদ্দেস্তটে ১৯২৭ 
সালে সাইমন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
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(৩ বাংলাদেশ ও স্বরাজ্য্দল 

১৯২৭ খ্রপ্টান্দের নির্বাচনে বাংলাদেশে স্বরাজযদল অপৃরধ সালা অর্জন করে। 
মপ্ট-ফোর্ড অংস্কারের সমর্থক উদারপন্থী নেতৃবর্গকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে 
স্বরাজ্য দলের প্রার্থাগণ আইনসভায় প্রবেশ করার স্থযোগ পান। স্বরেক্ুনাথ 
বন্দেযোপাধায়। এস আর দাস প্রমূখ প্রবীণ নেতৃবর্গের নির্বাচনে পরাজয় নিঃসনোহে 
স্বরাজদলের জনপ্রয়তার পরিচায়ক । বাংলাদেশের আইন সভায় একক জংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ কবতে অসমর্থ হলেও স্বরাজ্য দল আইন সভায় বুহুত্রম দলে পরিণত 
হয়। হিন্দুমূপলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে কোলার জন্ও স্বরাজ্যদল 
সচেষ্ট হয়। বা*লার হিন্দু-মুসত্ি এক্যের জন্য স্বরাজ্য দল, ১৯২৩ খ্রীস্টা্ধের ১৭ই 
ডিসেম্বর মুপলিম নেতাদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত একটি চুক্তি 
সম্পাদন করেন। এই চুক্তি বেঙগল-প্যা্ট নামে পরিচিত। 


8 আইন সভায় স্বরাজ্যদলের কার্যাবলী 


আইন সভায় প্রবেশ করেই স্বরাজযদল সংশ্ধান সংশোধনের দাবি করে। ১৯২৪ 
্ীস্টাব্দে স্বরাজ্যদলের চেষ্টায় বাংলাঁদেশের তিনজন মন্ত্রী পদ্ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের ফলে প্রবর্তিত ছৈত শাসন প্রথার তারা তীব্র সমালোচনা করেন 
এবং এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে তারা বর্ণনা করেন। ম্বরাজ্যদলের বিরোধিতায় 
ন্ত্স্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৪ খরন্টাবে বেঙ্গল 'অভিন্ান্স আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং 
আইনের বলে স্বরাজ্যদলের সদন্ত সুভাষচন্দ্র বন, সন্তোষ মিত্র প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার 
করে। স্বরাজাদল এই অগিভ্তান্সের তীব্র বিরোধিত! করেন এবং “বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল 
আযামেগুমেপ্ট' বিলেরও তীব্র সমালোচনা! করেন। স্বরাজ্যদলের বিরোধিতায় সরকারী 
কাজ-কর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে বাংলাদেশের গভর্নর লর্ড লিটন স্বরাজাদলের নেতা 
চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান | কিন্ত তিনি গভর্নরের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হুতরাং স্বরাজ্যদলের সদশ্ত বহিভূ্তি গোষ্ঠিকে নিয়ে নতুন 
মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯২৪ গ্রীন্টাব্ষের ২৪শে জান্য়ারি জে. এম. সেনগুপ্ত আইন 
সভায় “১৯১৮ খ্রীস্টান্দের ৩ নশ্বর ধার! অনুযায়ী ধৃত সমস্ত রাজবন্দীদের অবিলঙ্ষে মুক্তি 
দিতে হবে” এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন । এই প্রন্তাবকে কেন্দ্র করে তুমুল 
বিতর্কের স্থা্টী হয় এবং শেষপ্যস্ত প্রস্তাবের পক্ষে ৭৬টি ভোট এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে 
৪৫টি ভোট পড়ে । আর একটি প্রস্তাব অহ্ুযায়ী সমস্ত শ্ধিতনঘূলক আইন বাতিল 
এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মৃক্কি দাবি ক্র' হয়। আইনসভায় নির্দলীয় হিন্দু ও মুসলমান 
সদন্তদের সহযোগিতায় স্বরাজ্যঙ্ল বিভিন্ন প্রকার অর্থ হগ্ুরের বিল, এমন কি, মন্ত্রীদের 
বেতন ও ভাত প্রভৃতি সংক্রান্ত বিলের আলোচনার সময় মন্ত্রীসভাকে পরাজিত করে। 
তা ছাড়া, শ্বরাজ্যদল আরও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্ত একটি বেসরকারী প্রস্তাব পাশ 
করে। কিন্তু ইতিমধ্যে দরকার পক্ষ কয়েকজন বিরোধী পক্ষের সদস্তকে নিজের দলে 
আনতে সমর্থ হয়। তথাপি মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বিল দু'বার আইনসভ| কর্তক 
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পরিত্যক্ত হয় এবং মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্য 
হয়ে গভনর স্বয়ং কয়েকটি হস্তান্তরিত বিভাগের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন । 

€৫) আইন সভার বাইরে স্বরাজ্যদলের কার্বাবলশ ঃ 

১৯২৫ খ্রীন্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসের জাতীয় কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনের 
সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী ম্বরাজ্যদলের সদম্তগণ আইনসভা! বর্জন করেন । আইনসভায় অংশ 
গ্রহণ সম্পর্কে গান্ধীজী ও স্বরাজ্যদলের সদশ্তদের মধ্যে মতবিরোধিতা দেখ! দেয়। 
শেষ পর্বস্ত দীর্ঘ আলাঁপ-মালোচনার পর মতিগাল নেহরু, চিত্তরঞন দাশ প্রমুখ 
স্বরাজাদলের নেতৃবর্গের সহিত গাদ্ধীজীর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯২৫ গ্রীস্টাব্দের 
২রা দে নঙ্গীয় প্রাদেশিচ সম্মেপনের ফরিদপুর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ ভোমিনিয়ন 
স্টাটাস গঠনের দাবির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে স্বরাজ্য দলের 
অনেক সদন্তের মনে অসন্থোষের স্থষ্ট হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের ঘণিষ্ঠ সহকর্মী বাংলার 
গভনর লর্ড লিটন ডোমিশিয়ন ন্ট্যাটাপ সম্পর্ক চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা শুরু করার পক্ষপাত্তী ছিলেন; অিস্ত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশের 
মৃত্যর সঙ্গে সঙ্গে সরকার কঠোর নীতি অনুসরণ করতে শ্বর করে। ইতিমধ্যে 
গান্ধীজীর সহিত হ্বরাঁজ্যদলের কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য দেখ! দেয় এবং স্বরাজাদলের 
প্রভাবশালী নেত্বপন্দের চেষ্টায় জাতীয় কংগ্রেশ তাদের অনেক নীতিই গ্রহণ করে। 
১৯২৬ খ্রীন্টাব্দের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের অনেক প্রার্থীই পরাজিত হয়। বাংলাদেশ ও 
মীন্দ্রাজে কেবলমাত্র তার! বিপুল সংখ্যায় শির্বাচিত হন। বাংলাদেশে শ্বরাজ্য দলের 
রাজনৈতিক চাপে মন্ত্রীসভ! পদতাঁগ করতে বাধা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ১৯২৬ 
সালের শিবাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এবং মুসলিম সদশ্তদের সমর্থনে মন্ত্রীসভা বাচিয়ে 
রাখার চেষ্টা করে। 

(৬) স্বরাজ্য দলের অবসান £ 

১৯২৭ ্রীস্টাবে ম্বরাজাদলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর 
ফলে স্বরাজ দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে গাদ্ধীজীর বিরোধিতা! 
করার মতো নেতা তিনি ব্যতীত স্বরাজ্যদলে আর কেউ ছিলেন না। অপরদিকে ব্রিটিশ 
সরকারের সহিত অসহযোগিতার মশোভাব দূর হওয়া এবং সক্রিয়ভাবে সরকারের সহিত 
সহযোগিতা করার শীতি জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হলে স্বরাজ দলের আন্দোলনের 
মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়। অপরদিকে সরকারের কঠোর নীতি এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির 
সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ফলেও ম্বরাজ্যদল নানারূপ অহবিধার সম্মুখীন হয় । 

(৭) স্বরাজ্য দলের মুল্যায়ন ঃ 

অল্পদিনের ব্যবধানে শ্বরাজ্যদলের উত্থান ও পতন হলেও-__বাংলাঁদেশ তথা ভারতের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই দল্রে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মন্তরী- 
পরিষদের উপর এই দল অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্ট রাখতে সমর্থ হয়। অপরদিকে মণ্ট.ফোর্ড 
সংস্কারের ক্রটিবিচ্যুতি তুলে ধরতে এই দলের সদগ্তগণ সর্বদ! সচেষ্ট ছিলেন। আইন 
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সভার সদস্ত ছিসাবে এই সংস্কারের অসারতা! তাঁরা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন । 
তা ছাঁড়!, সংসদীয় রীতি-নীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্বও তার! দাবি করতে 
পারেন। জাতীয় কংগ্রেপের প্রাঙ্দেশিক সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার সংগঠনের 
গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তারা একাস্তভাবে চেষ্ট! করেন । তাদের আন্দোলন 
ও সাংগঠনিক যোগাযোগই পরবর্তাকালে আইন-অমান্ত আন্দোলনের পটভূমি রচনা 
করে। ত্বরাজ্যদলের কাধাবলী মূল্যায়ন সম্পর্কে লি. টব. 8785111914 এর মস্তব্য 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়, [0 20 (01100517076 00০ 05055 0৫6 09560006108 
25 10501660 [0 0065 ০01710606৮6 006 3116151) (0৮62101)0001705 0080 
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40৪. (১) ভূমিকা £ 

আইনসভায় প্রদেশ করে স্বরাজাপ্ল মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারের অপারতা! প্রমাণ 
করেন । ১৯২৪ খ্রীস্টাব্বের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা 
মঙিলাল নেহরু ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্তে গোলটেবিল বৈঠক ডাকার 
দাবি জানিয়ে যে যে প্রস্তাব আনেন তা! সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। ১৯১৯ খ্রীপ্টাব্দের 
মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের দোষ ক্রটি ব্রিটিশ সরকারও উপলব্ধি করতে সঙ্গম হয়ে মণ্ট-ফোর্ড 
সংস্কারে*অনুমোদিত সময়ের ছু বছর পূর্বেই ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার পুনবিবেচনা 
করতে সম্মত হয় । তবে ইংলগ্ের রাজনৈতিক পরিবর্তনই সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই 
ভারতের সংবিধান সংস্কারের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজন 
দেখ। দেয়। ১৯২৫ গ্রীস্টান্দের ডিসেম্বর মাসে তদানীস্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড 
রক্ষণনীল মন্ত্রিভার নিকট কমিশন গঠনের উদ্দেস্টে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্া অনুরোধ 
করেন। ইংলগ্ডের পরবন্ত সধারণ নির্বাচনে উদাঁরপন্থী দলের ক্ষমতা লাভের জভ্ভাবনা় 
ভীত হয়ে লর্ড বার্কেন হেড এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন-_কারণ উদ্দারপন্থী দলের 
হাতে কমিশন গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করতে তিনি অসম্মত ছিলেন। তা! ছাড়া, ক্ষমতা 
বিভাজনের পথ উন্মুক্দ করে দিয়ে শ্বরাজা দলের প্রভাব হাঁসের চেষ্টাও এই কমিশন 
গঠনের অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৬ খ্রীন্টাব্দে লর্ড আরউইন ভারতের 
ভাইপরয় নিযুক্ত হলে কমিশন গঠনের সম্ভাবনা আরও উজ্জল হয়ে ওঠে । 


(২) গঠন £ 

সাতজন সদন) নিয়ে গঠিত এই কমিশনের সভাপতি নিধুক্ত হুন সাইমন এবং সভা- 
পতির নাম অন্থপারে এই কমিশনের নামকরণ করা হয় “সাইমন কমিশন'। এই 
কমিশনের সমস্ত সপন্তই ছিলেন ইংরেজ এবং কোন ভারতবাসী এই কমিশনে স্থান লাভ 
না! করার জন্ত ভরতীয় নেতৃবর্গ এই কমিশন বর্জন করার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন। কোন 
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ভারতবাসীকে এই কমিশনের সদন্ত রূপে গ্রহণ না৷ করার সপক্ষে ব্রিটিশ সরকার এইরূপ 
যুক্তি প্রদর্শন করে যে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্ের সংস্কার গ্রণেতাগণ এই সমস্ত কমিশনের সদস্তপ? 
পার্লামেন্টের সভ্যদ্দের মধোই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মপ্ট-ফোঙ 
সংস্কারের কোন শর্তেই সুম্পষ্ট এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞ। বলবৎ করা হয় নি। তা ছাড়া, সে 
সময় ব্রিটিশ পার্লামেপ্টে অন্ততঃ: ছুজন ভারতীয় সদম্তও ছিলেন। জত্যেন্্র প্রসন্ন সিংহ 
হাউপ অফ লঙসের এবং শাপুরজি সাখাতওয়ালা তাউল অফ কমন্মের সদশ্ত ছিলেন । 
লর্ড সত্যেন্্র প্রপন্ন সিংহ ভারতের বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের সহিত ঘনিষ্ভাঁবেও 
জড়িত ছিলেন। তাঁর মুল্যবান উপস্থিতিতে কমিশন যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার স্থযোগ 
পেত। প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ডের রক্ষণশীল সবুকার কোন ভারতীয়কে কমিশনের সদশ্যরূপে 
গ্রহণ করার বিরোধী ছিল । কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এই কমিশন বর্জন সম্পর্কে মস্তব্য 
করতে গিয়ে 0: ১ 8. 75100 মন্তব্য করেন যে ভারতীয় ন্তেবৃন্দের এই পিদ্ধাস্ত 
ক্রটিপূর্ণ ছিল। কারণ, “01015 ৪ 70999 23 0517291 00 17019 ০0] 110061]% 
020106 ড/1)201)6র 01)6 ০00150% 85 217 10 2. 40101061505 00৮78105 
0১2 £0] 01 5611 8০9৮6721737 01 0006 4৯9 115010 335 10096 1170291)0:21)0 
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(৩) দায়িত্ব £ 

ভারতবাপী দায়ত্বশীল সরকার গঠনের জন্ত কতখানি প্রস্তুত, দায়িত্বশীল সরকার 
গঠনের পরিবেশ কতদুর অনুকুল এবং কি ধরনের শাসনতন্ত্র পক্ষে ভারতের সব 
ধরনের জনমত ও স্বার্থ সন্তষ্ট করা সম্ভব তা পর্যালোচনার দায়িত্ব সাইমন কমিশনের 
উপর ন্যস্ত কর! হয়। তা] ছাড়া, প্রচলিত শাসন্পদ্ধতির কার্ধকারিতা, শিক্ষা বিস্তার 
ও ভ্রিটিশ-ভারতের প্রতিনিধিমূলক সংস্কার কার্ধকলাপ এবং অংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিচার- 
বিবেচনার দায়িত্বও এই কমিশনের উপর অর্পণ কর! হয়। কিন্তু কমিশন কার্ধভার 
গ্রহণ করার পরই ব্রিটিশ শাপিত ভারতের সহিত ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের 
সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে স্থির করতে অসমর্থ হওয়ায় সংবিধান সংস্কারের প্রশ্ন আরও 
জটিল হয়ে ওঠে । য.ও পরে সরকারের অচ্থুমতিক্রমে কমিশন ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও 
ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের সম্পর্ক সন্বদ্ধেও বিচার-বিবেচন! করার স্রযোগ লাভ করে। 


18) কমিশনের রিপোর্ট ঃ 

১৯৩০ খ্রীস্টাব্ধের মে মাসে কমিশনের রিপোট প্রকাশিত হয়। এতিহাসিক 
পাঁসিভাল ম্পিয়ারের মতে-কমিশনের রিপোর্ট সাংবিধানিক দলিল হিসাবে অপূর্ব কিন্তু 
চরম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরিচাঁয়ক। কমিশন প্রতিটি প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার 
গঠনের জন্ত স্থপারিশ করে। এমন কি, কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশ ও বিচার 
বিভাগের দায়িত্বও ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার জন্ত অন্মোদন করা হয় । নির্বাচক- 
মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক আইনসভ! গঠনের প্রস্তাবও রিপোর্টে স্থান 
লাভ করে'। কিন্তু কমিশন কেন্ত্রীয় সরকারের উপর ব্রিটিশ শাসকদের একাধিপত্য 
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অক্ষুণ্ন রাখার প্রস্তাব করে। ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কের 
পুনবিগ্নাসের জন্তও রিপোর্টে কয়েকটি নতুন নীতি সুপারিশ করা হয়। 


জাতীয় কংগ্রেস এই কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি-বিরোধী 
বলে ঘোষণ! করে। অপর দিকে কমিশনের চূড়াস্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার পৃবে ব্রিটিশ 
সরকার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্ স্তার জন সাইমন 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে অন্নরোধ করেন । ইংলগ্রের সরকার 
অন্থরোধ রক্ষা করতে স্বীকৃত হয়। ১৯২৯ গ্রীস্টান্দের ৩১শে অক্টোবর লর্ড আরষ্টইন 
ঘোঁষণ। করেন যে ভোঁমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করাই ভারতীয়দের সংবিধান সংক্রান্ত 
আন্দোলনের মৃখ্য উদ্দেশ্ট । সুতরাং কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর 
এই উদ্দেশ্তে লগ্নে একটি গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করা! প্রয়োজন । ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা 
লর্ড আরউইনের প্রস্তাবও সমর্থন করে। 


(৫) ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়! £ 


সাইমন কমিশনের সদন্তবুন্দ যে দিন এদেশে এসে পৌঁছান সেদিন তারতের সর্বন্ত 
হরতাল পালিত হয়। কঘিশনের সদস্যবৃন্দ যেখানে যান সেখানেই কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শন 
করে এবং “সাইমন ফিরে যাও ধ্বনি দিয়ে তাদের অভার্থনা জানানো হয় । এ্রকটি 
কমিটি তৈরী করে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদন্তদের কমিশনের সহিত সহযোগিত। করার 
জন্য আহবান জানানে! হয়, কিন্ত তারা সরকারের এই আহ্বান প্রত্যাথ্যান করেন। 
সাইমন কমিশন বর্জনের দাবি জানাতে গিয়ে বু কংগ্রেস কর্ণ গ্রেপ্তার ও নির্যাতিত হয় । 
কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অত্যাঁচীর-নির্ধাতন কমিশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ মন 
করতে বার্থ হয়। 


কোন ভারতীয় সদন গ্রহণ না করায় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই কমিশনের 
বিরোধিতা করে। কিন্তু ভাংতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এই কমিশনের সহিত 
সহযোগিত! করতে অঙ্থীক্ৃত ছয় । কমিশনের প্রখ্থে মুদলিম লীগ এঁক্যমত হতে ব্যর্থ 
হয়। স্যার মোহণ্মদ সফির নেতৃত্বে মূদলিম লীগের একদল সদন্ত লাহোরে সম্মিলিত 
হয়ে কমশন বর্জন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপর একটি দল মোহম্মদ আলি 
জিন্নাহর নেতৃত্বে কলকাতার একটি সন্মেসগন আহ্বান করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের সহিত 
সহযোগিতা করে সাইমন কমিশন বঞ্জন করতে সম্মত হয়। 


কমিশনের প্রতি বিক্ষোভ দেখ! দিলে ভারত জচিব লড" বার্কেনহেভ মন্তব্য করেন 
যে সংবিধানের প্রশ্নে ভারতীয়গণ একমত হতে অদমর্থ বলেই কমিশনে তাদের গ্রহণ করা 
হয় নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস 
সবদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। সংবিধানের খসড়া তৈরীর জন্য কমিটিও নিযুক্ত হয় । 
এই কমিটির মভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন মতিগাল নেহেরু ও জওহরলাল নেহেরু । 
ফলে এই কমিটির রিপোর্ট “নহেরু রিপোর্ট” নামে পরিচিত । এই কমিটির ঝুম নির্বাচক, 
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অগুলী এবং মুসলিম গরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিমদের আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব গ্রহণ 
করে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবর্গ দ্বিধাবিভত্ত হয়ে পড়েন। আজাদ, 
খানগারী, কিচলু প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের মুগলিম নেতাগণ নেছেরু রিপোর্ট জমর্থন 
করেন। কিন্ত মোহম্মদ আলি, সাফি, জিন্নাহ, প্রমুখ নেতৃপুন্দ নেহেরু রিপোর্ট স্বচ্ছম্দভাবে 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সবদশীয় মুসপিম সম্মেলনের 
পক্ষে জিন্নাহ, তার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা ঘোষণ। করেন । কিন্তু মুসলিম নেতাদের অনেকেই 
জিত র এই ঘোষণা অন্থসঃণ করতে অপম্মত হন । 

সাইমন কমিশন ও কমিশনের রিপোর্ট জাতীয়তাবাদী ও সাংলিধানিক আন্দোলন 
স্ষ্ট করতে সমর্থ হয়। এই কমিশনই জাতীয় কংগ্রেদ, মুসলিম লীগ ও অন্তান্ত রাজ- 
তিক দলের প্রধান আলোচ্য প্ষিয়বন্ত রূপে পরিণত হয়। সংবিধান সংস্কারের জন্য 
বি।ভন্ন দল বিভিন্ন প্রকার প্রস্তান করে, ফলে সমস্ত আরও জটিল আকার ধারণ করে। 
তবে দোষব্রট থাকা সত্তেও পাইমন কমিশন মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের অনুমোদিত দায়িত্বশীল 
সরকার গঠনের প্রস্তাব ভ্রুত কার্ধকরী করার জন্য স্থপারিশ করে । ফলে ভারতের ভবিষ্যৎ 
সংবিধান গস্তত করার জন্য ১৯৩* খ্রীন্টাব্জে নভেম্বর মাসে লণ্ডনে গোলটেবিল টৈঠকের 
প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। তবে ব্রিটিশ সরকারের নীতির সমর্থকগণ এই বৈঠকে যোগ 
দেন। ইতিমধ্যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের আহবানে আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু 
'হয় এবং আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পৃবে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 
জাতীয় কংগ্রেস ষোগ দিতে সম্মত হয়। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও গোলটেবিল 
বৈঠকের আলাপ-আলোচনার উপর নির্ভর করেই ১৯৩৫ গ্রীস্টান্দের ভারত আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৩৫ খ্রীন্টাব্দের ভারত আইন সম্পর্কে ডক্ট4 পাণিভাল ম্পিয়ার 
মন্তব্য করেন, 4... €):1986 009001 5012501000616 29.01312%21002120 06 00৫ 
13101061510 10 [10019 
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48. (১) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ) £ 
১৮৮৫ গ্রীন্টাব্বের ডিসেম্বর মাসের ২৫ তারিখে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় । এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার 
বিখাত ব্যারিস্টার উয্বেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ভারতের বিভিম্ন অঞ্চলের ৭২ জন 
প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং কয়েকজন পদস্থ ইংরেজ রাঁজক মর্চারীও এই 
সম্মেলনের প্রস্তাব রচনায় সাহায্য করেন । সভাপতির ভাষণে উম্েশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
জাতীয় এক্যের মনোভাব গড়ে তোলার জন্ত উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান 
'জানান 1106 21901090101 05 01606 11167015 761501031] 11061000156 
06 811 00951016 190৩) 01520 ০0: 01051070181 70161091065 20900107556 ৪11 
৩ 1056] 01 036 50900552750 06 01152 0০৮61900061) 8170 0017501109,000 
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0 00092 56161006175 06109 01017210015 0080 60010 00617 01161) 17 081 
10০109৮6৫, [,010. 21077১52৮21 17617700721016 16187. কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে 
সব বক্তাই ইংলগ্ডেগ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আঙ্থগত্য প্রকাশ 
করেন এনং ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-বিচারের উপর আস্থা স্থাপন করেন । এই অধিবেশনে 
দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যখ!--(১) ভারতের শাসনবাবস্থ। সম্পর্কে অনুসন্ধানের জগ 
একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন কর17 (২) শারত স:চবের পরামর্শপভ1 বাতিল 
করা; 1৩ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের আইনসভা গঠন করা ; (৪) আইন 
সভার সদস্তদের নির্বাচনের ব্যবস্থা কর! এবং বাঁজেট সম্পর্কে প্রশ্ণ উাপন ও আলাপ- 
আলোচনা! করার সুযোগ ধান; 1৫) আামরিক খাতে ব্যয় সঙ্কোচন এবং সামরিক 
বিভাগে নিয়োগের ব্যাপারে ইংলগ্ড ও ভারতের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ; এবং (৬) 
ভারতীয় সিভিল সাভিসে নিয়োগের জন্য একই সঙ্গে ইংলগ্ড ও ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের 
এবং পরীক্ষার্থাদের নিয়তম বয়ঃবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা । 


(২) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের সংকট (১৮৮৬-১৮৯০) 

১৮৮৬ খ্রীপ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অন্ুঠিত হয় । এই 
অধিবেশনে ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ 
করেন। আইনসভার সন্প্রসারণ, সিভিল সাভিসে যোগদানের সযোগ বৃদ্ধি ব্যতীতও 
এই অর্ধিবেশনে ভারতের জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয়। 

১৮৮৭ গ্রীন্টাবে মান্দাজ শহরে জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে। স্যার 
সৈয়দ আহমদের সনির্বন্ধ অন্থরোধে মুসলিম প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ 
করতে অপন্মত হয় এবং ভাইসরয় লর্ড ভাফরিন ঘৃসলমান সম্প্রদায়ের এইক্প আচরণের 
কথ! সঙ্গে এঙ্গেই ভারত সচিবকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্ত মাদ্রাজ 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুনলিম সম্প্রদায়ের অন্ততম স্তো বদর-উদ্‌্-দিন তায়েবজি 
এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখা ছিল ৬*৭।| সভাপতির ভাষণে 
তায়েবজি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জণ্ঠ মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান, ফলে 
কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ]! যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 


ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধির ফঙগে ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণ উদ্ধিপ্ন 
হয়ে ওঠেন। লর্ড ডাফরিন প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেগের প্রতি সহান্কভূতিণীল ছিলেন 
এবং কংগ্রেসের দাবির সহিত সামঞ্হ/ রক্ষা করেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভার 
সম্প্রসারণের কষন্ত। ঈংলত্$% কর্তৃপক্ষের নিকট স্থপারিশ করেন। এই স্বপারিশের ফলেই 
১৮৯২ খ্রীন্টাঞ্চের ইত্ডিন কাউদ্দিপ আর বিধিবদ্ধ হয়। পরে জাতীয় কং"গ্রস 
সম্পর্কে তিনি আার মত পরিবর্তন করেন এবং ১৮৮৮ গ্রীন্টাবে সেন্ট আ্যাণ্ড, সাম্ধ্যভোজ 
বক্তৃতায় জাতী হ "শুপকে “মুষ্টিমেয় জনসাধারণের প্রততনিধি বলে সমালোচন! 
করেন। অপরদিকে তীয় কংগ্রেসের অন্ততম গ্রতিষ্ঠাত1! মিস্টার এ. ও. হিউম 
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[1৮7 010 805 70০, শিরোনাম! সম্বলিত একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে ত্রিটিশের 
বিরাগভাজন হন | প্রক্কৃতপক্ষে ইংরেজ সরকার বারবার কংগ্রেসের দারি উপেক্ষা 
করায় তিনি ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান । ইংলগ্ের 
অধিবানীদের মিকট ভারঠীয়দের ছুঃখ-ছূর্দশা ও দ্রারিপ্র্যের কথ! জানানোই ছিল এই 

“ইন্তাহারের প্রধান উদ্দেশ্য । “415 10670-1 ৪1] 1580. ৪00 18705 1 00 500 ৪ 
৪11 71991126006 0011 1015615 0: 61256 0001161655 10%11905 ? ঢা০0 061 

[0110 00 00৩17069005? 1১0৬ 00210) 1255 0৫ 5012510406 00101 50001060061 
£8517 61000) 51)100060 79105? 00115 0011) 00117 1002661 10010£67) 
1700661 7 510100658১ 90921106 50110১ 05556 2125১ 2185, ৪195 ৪16 00৫ 
10০৮1809065 06 0617 90010 8100 580. 615061006.৮  হিউমের চেষ্টায় ইংলগ্ডের 
পঞ্জপত্রিকায়ও ভারতের দারিদ্র্য ও দুর্দশার কথ প্রকাশিত হতে শুর করে। ১৮৮৮ 
্র্টান্দের এপ্রিল মাসে মিন্টার হিউম এলাহাবাদে একটি সভায় বন্তৃত! প্রসঙ্গে ব্রিটিশ 
শাসনের ফল সম্পকে অনুষ্ঠিত কুআলোচন! করায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্াণ্ট 
গভর্নর স্তার এ. কলভিন হিউমকে সতর্ক করার জন্য একখানি পত্র পাঠান। হিউমও 
এই চিঠির যথাষধ উত্তর দেন। কিন্তু হিউম-কলভিন বিরোধের ফলে ১৮০৮ গ্রীস্টান্ধে 
এলাহাবাদে প্রস্তাবিত জীতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া অজ্জ্তব হয়ে ওঠে। 
শেষ পর্যন্ত দ্বারতাঙ্গার মহারাজাধিরাজ শ্তার লক্ষ্মীপ্থর সিংহের ব্দান্ততার ফলে 
এলাহাবাদেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বদে এবং শিপ্টার আযাণ্, ইয়ুল এই 
অধিবেশনের সভাপতির পর্দ অলগ্ুত করেন । 

১৮৮৯ গ্রীপ্টান্ধে জাতীয় কংগ্রেলের পঞ্চম অধিবেশন বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। 
ব্রিটিশ পাঁলিয়ামেপ্টের সনন্ত স্তার চার্লশ ব্রাভল এই সভায় যোগ দেন এদং সভা 
পতিত্ব করেন স্যার উইলিয়ম ওয়েভ ডারব!ন। ব্রাডল'র বক্তৃতায় ভারতীয় 'প্রতিনিধিগণ 
অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তার একটি উক্তি চিরদিনের জন্য দেশপ্রেমিকদের কাছে স্মরণীয় 
হয়ে আছে--“ 9017) 06 0706 [060016, 0005664 05 006 090116, ] 111 015 201 
0১০ [0০0010-” 

১৮১০ গ্রীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্তার 
ফিরোজশাহ মেহতা! | ইতিমধ্যে ব্রিটিশ মরকাঁর জাতীয় কংগ্রেঘকে আইনসঙগত প্রতিষ্ঠান 
'ক্ুপে স্বীকৃতি দেয় এবং প্রগতিশল উদার নৈতিকরদলের মুখপাত্র রূপে বর্ণনা করে। 


(৩) জাতীয় কংগ্রেসের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি (১৮৯,-১৯৭৪) 8, 

১৮৯০ খ্রীন্টাব্ধের পর থেকেই ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে 
'াকে। তবে তধনও এই অংস্থার প্রথম যুগের অঙ্ধন্থত আদর্শ, দৃষ্টির্জ ও আন্দোলন 
পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু গ্রথম যুগের বাধা-বিপত্তি ও নানারূপ 
বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্ব রক্ষ! করতে সমর্থ হওয়ার ফলেই জাতীয় 
কয়গ্রয ভারত ও.ইংলগের শর এবং দি উভয় পক্ষের কাছ থেকেই প্রীপংল। অর্থন করে 
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এবং ভারতের জাতীয় জীবনের একটি নতুন শক্তি রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ 
লাভ করে। 


১৮৯২ খ্রীন্টাব্ধে ইত্ডিয়ান কাউন্সল আক বিধিবদ্ধ হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের দাবি 
আংশিকভারে যেনে নিয়ে আইনসভার সদস্তনংখ্য! বৃদ্ধি কর হয়। কিন্তু ১৮৯২ 
এহ্রীন্টাব্দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার জাতীয় কংগ্রেসকে সন্তষ্ট করতে ব্র্থ হয়। ফলে 
জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তা অধিবেশনসমূহে ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্ধের শাসন-সংস্কারের পূর্ণরূপায়ণ 
ও অধিকতর শাঁপনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য দাবি উত্থাপন করা হয়। 
ব্রিটিশ পাপিয়ামেন্টের হাউস অফ কমন্স-এর সদ্য দাদাভাই নওরোজী ১৮৯৩ 
ধ্বীন্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। জাহাজ 
থেকে বোম্বাই বন্দরে দাদাতাই মওরোজীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রভারতে এক বিপুল 
আলোড়নের স্থষ্ট হয়। অধিবেশনের সময় অমুতসরের শিখদের পবিত্র দ্বর্ণমন্দিরেও 
উর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর হয়। সভাপতির ভাষণে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
প্রতি আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সহানুভূতির কথা দৃপ্ধ কণ্ঠে ঘোষণ! করেন। ১৮৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে এবং ১৮৯৫ গ্রীন্টাব্ধে পুণেতে জাতীয় কংগ্রেসের বাধ্ধিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। 


১৯০৪ খ্রীন্টান্দে জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ পাঁলিয়ামেপ্টের হাউদ অফ. কমন্সে 
প্রতিনিধি পাঠাবার দাবি উত্থাপন করে। এই অধিবেশনে অপর একটি প্রস্তাবে আইন 
সভার ভারতীয় সদন্তদ্র দ্বার মনোনীত ব্যক্তিদের ভারত সচিবের পরামর্শ সভায় এবং 
গভনর জেনারেল ও বোস্বাই এবং মাদ্রাজের গভনরের কাধনিরাহী পরিষদে গ্রহণের জন্ত 
'ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হয়। 


অপর দিকে ব্রিটিশের শাদনতান্ত্রিক্* পরিবর্তনের জন্তও জাতীয় কংগ্রেস কয়েকটি 
দাবি বারবার পেশ করতে শুন করে । এই সব দাবির মধ্যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার 
বিভাগের পৃথক-করণ, জুরী পদ্ধতির প্রচলন, পুলিশ বিভাগের সংস্কার সাধন, লবণ-কর 
ও আয়কর হ্রাস, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরও ব্যাপক প্রবর্তন, সামরিক বিভাগের ব্যয় 
সক্ষোচন এবং ষুগপংভাবে ভারতে ও ইংলগ্ডের লিভিল সাঁভিপঞ&পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতিই 
ছিল প্রধান। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার 
জন্য বিভিন্ন উপায় অবলগ্কন করতে শুরু 'করে। এই সময়কার জাতীয় কংগ্রেসের 
কার্ধকলাপ আঁলোঁচন। প্রসঙ্গে ভক্টর রমেশও্জ্র মজুমদার মন্তব্য করেন) ৮06 000৮ 
25755 £0906ণ] 06 10769125001 [0013 1112 2. ৬1611906 ৪6০1)-00£, ৪0৫ 
1০৮০1: 21120 00 150010. 15 610183010 0196550 9£911750 2.0 1009951116 
11115 60 215615 ৪66০6 002 217621550 0£  113012+, এমন কি ১৮৯৪ 
প্ীষ্টাবে ব্রিটিশ সরকার ম্যাঞ্চেস্টারের বয়ন শিল্পের স্বার্থে ভারতীয় বয়নশিল্প প্রতি্ান- 
গুলোর উপর আঁবগারী শুন্ক ধার্য করলে জাতীয় কংগ্রেস সরকারী এই নীতির তীব্র 
প্রতিবাদ করে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের 
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প্রধান উদ্দেস্ট হলেও, ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রতি তারা কোনভাবেই উদাসীন 


ছিলেন না৷ 

(8) উপসংহার £ 

জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম ছুটি দশকে এই প্রতিষ্টান প্রধানতঃ উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করত। প্রক্কতপক্ষে জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাই ছিলেন এই. ছুটি শ্রেণীর অস্ততৃক্ত হতরাঁং স্বাভাবিক 
ভাবেই শ্রোস্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির দিকে তাদের বিশেষ প্রবণতা দেখ! যায়। পূর্বন্থরী 
ইণ্ডিয়ান আসোপিয়েশনের মতো! জাতীয় কংগ্রেমেও ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্রদের 
প্রতিষ্ঠান । ভারতের রাজনৈতিক চেতনার তখন মাত্র শৈশবকাল। ফলে পাশ্চাত্য 
ভাবধারায় উদ্দ্ধ মুষ্টমেয় শিগ্গিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই রাজনৈতিক চেতন! সীমাবদ্ধ 
ছিল। শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়কে এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত করার মতো সময় 
তখনও উপস্থিত হয় নি। 

কিন্তু শুধুমাত্র শ্রেণীন্বার্থ রক্ষার জন্ জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে লিপ্ত হত এরূপ 
মনে করার কোন যুক্তিনঙ্গত কারণ ণেই। শ্রোন্বার্থের বাইরেও বৃহত্তর ভারতীয় 
সমাজের কথাঁও এই সংস্থা প্রথম থেকেই চিস্ত/ করতে শুরু করে। আয়কর 
হাদের দাবি জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সংস্থার পক্ষ থেকে লব্ণ-কর হ্রাসের দাবি কর। 
হয়। ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা বিস্বৃত হওয়া জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের 
পক্ষে কখনও অস্ভব হয় নি। এই সংস্থার ছিতীয় অধিবেশনেই সভাপতির ভাষণে ভি. ই. 
ওয়াঁচা বলেন যে ভারতের চল্লিশ লক্ষ লোক মাত্র একবেলা খেয়ে জীবন কাটায়--এমন 
কি, অনেকের পক্ষে সব সময় এক বেলারও থাগ্য সংগ্রহ কর! সম্ভব হয় না। কৃষক ও 
শ্রমিকদের স্বার্থের কথ! চিস্ত। করে অনেক সময় তীর! বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
জনসাধারণের স্থার্থ উপেক্ষা করে জাতীর কংগ্রেম কখনই বিশেষ কোন শণীর স্বার্থ রক্ষা 
করার চেষ্টা করে নি। 
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সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম থেকেই এঁতিহাপিকদের মধ্যে মতবিরোধ 
দেখা যায়। সাধারণভাবে এই বিজ্রোছের প্রকৃতি সম্পর্কে ছুটি মত প্রাধান্ত লাভ করে। 
স্যার জন লরেন্লের মতে সেনাবাহিনীর অসস্তকোষই এই বিদ্রোহের উতম এবং চবি স্িশ্রিত 
বন্দুকের টোটাই এই বিজ্রোহের মূল কারণ। বিদ্রোহের প্রারস্তে কোন ষড়যন্ত্র বা সুষ্ঠ 
পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু পরে স্বার্থান্বেষী বহু ব্যক্তি বিদ্রোছে যোগ দেওয়ার ফলে 
দিপাহিদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। শ্যার জন পীলিও মনে করেন যে নেতৃত্ববিহীন, 
জনসাধারণের সমর্থনহীন দেশপ্রেমরছিত স্বার্থপর দিপাহিরাই এই বিশ্রো্ছের পরিচালক । 

কিন্ত জেনারেল আউট রামের মতে ধিপ্দুর্দের অসস্তোষ মূলধন করে যড়যন্ত্রকারী 
মুসলিম সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। কিন্তু জনগণের সমর্থন 
লাভের ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে তৈরি হওয়ার পূর্বেই চধি মিশ্রিত বন্দুকের টোটা বিভ্রোহকে 
ত্বরাদ্বিত করে । ভারতের জাতীয়তাবাদী এতিহাসিকদের লেখায় জেনারেল আউট" 
রামের মতই সমধিত হয়। সাতারকার সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম- 
রূপে বর্ন! করেন । অশোক মেহতাবু মতে পিপাছিরাই এই বিজ্লোছের উদ্ভোক্তা এবং 
ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত অত্যাচার তারাই প্রধানতঃ সহা করতে বাধ্য হলেও, বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ না থাকলে বিভিন্ন স্থানে এত দ্রুত বিদ্রোহের আগুন 
ছড়িয়ে পড়ত না। বিশেষতঃ এই বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে ঘনিষ্ঠ ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে তা গ্রকৃত পক্ষে ভারতের দ্বাধীনতা সংগ্রামের 
পরিচয় বহন করে । এমন কি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে হিন্দু*মুদলমানের মধ্যে বিভেদ 
টি করা সম্ভব হয় নি। হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য মোগল বাধশাহ ছ্িতীয় বাহাদুর 
শাহু গোহত্যা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। রাজপুতনার রাজাদের কাছে পত্র লিখে 
ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি তাঁদের সাহাযা প্রার্থনা করেন এবং স্ুষ্পষ্ট- 
ভাবে তাদের জানিয়ে দেন যে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়িত হলে সর্ধমশ্মতিক্রমে 
মনোনীত যেকোন বাক্তির উপর ভারতের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করতে তিনি প্রস্তত। 
হিন্দু নেতৃবর্গও বাদশাহর এই প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হুন। নানাসাছেব মোগল 
বাদশাহের আন্গত্য শ্বীকার করেন। শ্রিখ সৈনাগণও বিজ্রোছের প্রথমদিকে নিরপেক্ষ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পরই তার] ইংরেজদের পক্ষে 
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যোগদান করে । এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহি বিভ্রোহকে সীমিতভাবে 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্ত জাতীয় আন্দোলন বলা যেতে পারে । 

(২) বিদ্রোহের নেতৃবর্গের স্বরূপ £ 

তবে বিভিন্ন কারণে দিপাহি বিদ্রোহের পটভূষ্ষিক। প্রদ্ভত হয় বলে এই ঘটনার 
প্রক্কতি নির্ণয় কর! খুবই ছু্ষর। এঁতিছামিক টম্পসন ও গ্যারাট মনে করেন যে *[06 
10111051085 ০৪ 00139106160 6101161 89 ৪ 10111121 1৩৮০]১ 091 89 ৪ ৮1৫ 
10176005615 91 00611 01906752100. 1011৮119668 ৮ 02808859950 1110069 
900 19100109109, 01 29 21) 80061000 6০0 7690০07৩ 076 11 061)9] ০00017৩, 01 ৪৪ 
& 05282109” 9121. সাধারণভাবে ভারতে জ্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে 
যাদের স্বার্থে সবচাইতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে তারাই এই বিজ্বোহের প্রধান ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়। মোগল সম্রাট, দেশীয় নৃপতি বর্গ ও ভূঙ্কামীগণ এবং কৃষক সম্প্রদায় এই 
বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। রাজটমতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই উপরি-উক্ত 
ব্যক্তির এই বিজ্রোহকে সমর্থন করেন । কিন্তু কোন সুসংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে এই 
বিশ্বোহ গড়ে ওঠেনি । নান! কার্ষকারণের সংমিশ্রণে এই বিদ্রোহের উৎপত্তি এবং নানা 
শাখা-প্রশাখায় তার বিভ্তৃতি। অথচ পর্বভারতীয় এক্যবন্ধত এই বিদ্রোহের ভিত্তি ছিল 
না। এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারীগণ কোন ন! কোন ব্যক্তিগত কারণে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে কুদ্ধ ছিল-_কেউ ছিলেন রাজাচাত, কেউ ছিলেন বৃত্তি প্রাঞ্থি থেকে বঞ্চিত 
আবার কেউ কেউ ছিলেন জাতিনাশ বা ধর্মনাশের ভয়ে আতঙ্কিত। উচ্চ ম্ধাদাসম্পন্ 
দেশীয় রাজন্যবর্গের মধো প্রায় একজনও বিজ্রোহীদের সমর্থন করেন নি। 
- অপরদিকে পাতিয়াল। ও কয়েকটি রাজ্য সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সহায়তা করে। 
তাছাড়া নাম্নাত্র মোগল বাদশাহকে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা মুসলমান- 
দের মধ্যেও বিশেষ কোন উৎসাহের স্থানটি করতে পারেনি । তালুকদারের মধ্যে একমাত্র 
অযোধ্াযার তালুকদারগণই বিজ্রোহে অংশ গ্রহণ করে, তবে তারাও সংগঠিততাবে অংশ 
গ্রহণ করার কোন চেষ্ট। করে নি। নষ'দার দক্ষিণে সর্বক্র এবং নমপার উত্তরে অধিকাংশ 
অঞ্চলেই সাধারণ শাবন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। নিয়মিত শাসন ব্যবস্থ। সর্বন্্র ধ্বসে পড়ার 
ঘটন। কোথাও ঘটেনি । উভয় পক্ষের যুদ্ধরত লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কমই ছিল এবং 
বিক্রোছ ঘোষিত হওয়ার চার মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ইহা দমন করা সম্ভব 
হয়। এই বিদ্রোহ প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলে মান্র চারমাসের মধ্ো 
ত1 দমন কর। জিটিশ সরকারের পক্ষে কথনও সম্ভব হত না। তা ছাড়া এই বিজ্রোহ 
পরিচালনায় ভারতীয় নেতৃব্গ যে ব্যথতার পরিয়চ দেয় ত] থেকেই প্রমাণিত হয় যে 
পূর্ব পরিকল্পিত ও স্থবিবেচিত কোন কর্মন্থচি গ্রহণ ন! করেই বিভ্রোহীরা ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে সংঘধে লিগ হয়। 


(৩) আধুনিক মন্তামত £ 


ডক্টর হুরেন্্রনাথ সেন সিপাহি বিস্ত্রোছের গ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সুচিন্তিত 
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অতামত প্রকাশ করেন। তার মতে বিদ্রোহের পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও প্রচার, বু পূর্বেই 
শর হয়। '“চাপাটি বিতরণের কাহিনীই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নিপাহিরা এই 
বিজ্রোছের সুন্্পাত করলেও ধীরে ধীরে সংক্রামক ব্যাধির মতো তা অন্যান্য শ্রেণীর 
লোরের মধ্যে বিসভৃত হয়ে পড়ে । বিদ্রোহী পৈন্যদলে হিন্দু ও মুলমান উভয় ধর্মাবলম্বী 
ব্যক্তিরাই বিনা প্রতিবাদে যোগ দেয় । নানাসাহেবের অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন 
আজিম-উল্লা-খান, বাহাদুর থানের প্রধান অস্কচর ছিল শোভারাম এবং ঝাসির রাণীর 
শ্মক্তির প্রধান উতৎ্ম ছিল আফগান প্রতিরক্ষ। বাহিনী । 
অযোধ্যা ও শাহাবাদ ছাড়! অন্য কোথাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ 
কোন সম্পর্ক ছিল না! এবং এই বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের বূপ গ্রহণ করে নি। বিস্ত 
সেজন্য ১৮৫৭ গ্রীন্টাব্দের বিব্রোহকে কেবলমাত্র পিপাছিদের বিদ্রোহ বলে আখ্যা 
দেওয়াও সমীচীন নয় | মীরাটের বিভ্রোহীরা দিল্লীর বাদশাহের আম্ুগত্য ত্বীকার করলে 
বিজ্বোছ রাজনৈতিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং বহু ভূ্বামী এবং সাধারণ লোক বিদ্রোহীদের 
পক্ষ অবলম্বন করে বাদশাহর জন্ত সংগ্রাম করতে প্রস্তত হয়। ধর্মীয় কারণে যে 
বিজ্রোছের প্রথম স্চনা, ঘটনাচক্রে সে বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। 
“দ/1)90 ০5551) 89 ৪ 15110 0 26115101) 60060 29 ৪ ৪ 01 100619610001902, 
(01 01616 19 1006 (185 81110059/ 40০99০% 00390 01) £69618 8105৫ 0০ £6৫ 110 ০ 
(0৩ 81160 00551101706100 2100 16510150006 010 01061 01 91101) (0116 70108 01 
1061151 ত2৪ 00511500001 150158600805৩. প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে 
এই বিদ্রোহ পুরোপুরি জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হুয়। বিদেশী শাসক ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে শাসিতদের স্বণ! ও বিদ্বেষ এই বিদ্রোহের মূল কারণ । ধর্যোন্মাদন! এই বিদ্বেষকে 
আরও ধাড়িয়ে তোলে। হ্বাভাবিকভাবেই পরাধীন জাতি তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোছ করার চেষ্টা করে। ভারতবালীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যেহেতু 
ভারতে একমান্্র সিপাহ্িরাই সশস্ত্র সুতরাং তারাই এই বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পায় । সিপাহিদের বিদ্রোহ শুরু হলে ভারত থেকে বিদেশীদের 
বিতাড়িত করার জন্য অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগদান করে । 
কিন্তু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার পিপাহি বিভ্রোহকে কোন ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন- 
ব্ধপে গ্রহণ করতে সম্মত নন। সমসাময়িক তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করেন যে, এই বিক্দ্রোের প্রত্যেক নেতাই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট 
ছিলেন। জাতীয়ত। বো?ধর ভ্বার! তাঁরা কেউই উদ্বদ্ধ ছিলেন না। হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যেও কোন সম্প্রীতি ছিল না। বাহাদুর শাহ আস্তরিকভাবে বিদ্রোহীদের সমর্থন 
করেন নি। ঝাঁপীর বাণী বিদ্রোহের প্রথমর্দিকে বিদ্রোহীদের প্রতি কোনভাবেই 
সহান্ুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। পরেবাধ্য হয়ে তিনি বিদ্রোছে যোগ দেন। হিঙ্গুগণ 
পেশোয়া নানাসাছেব এবং মুললমানগণ বাহাছুরশাহুকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করতে 
“চেষ্টা করে । মুসলমান নবাবগণ বিজ্রোছের সময়ও হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্বাবহার 
করেন নি। ফলে এই বিদ্রোছের সময় ছিন্তু-মুসলমানের দ্বব্হের অবসান ঘটে নি। 
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ডক্টর মজুমদারের মতে ক্ষমতাচ্যুত মুনলমানদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ 
ও আক্রোশ ছিল। তথাপি বিদ্রোহের সময় যুললমানগণ বনু হিন্দুকে হত্যা করে। 
ভারতের স্বাধীনতার জন্ত একজন সিপাহিও প্রাণ বিসঙন দিতে রাজি ছিল না। কিন্ত 
পরে ব্রিটিশ সরকার বিজ্রোহছ যন করতে শুরু করলে প্রাণ বাচানোর জন্তই সিপাহি! 
প্রাণপণে যুদ্ধ করতে শুরু করে। 

(8) উপসংহার £ 

দিপাহি বিদ্রোহ দিপাহি হার! সংগঠিত ও পরিচালিত হলেও এই বিজ্রোহের গুরুত্ব 
অপরিসীম । বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার ও অবিচারের 
পুজীভূত ক্ষোভ এই বিভ্রোহের ইন্ধন যোগায়। বিল্রোহের পর ভারতের রাজনৈতিক 
ও সামাজিক পটস্ভূমিকায় অনেক পরিব্তন দেখা দেয় । €1106 7156611102০? 1857 
৪৪ 1901৩ (1081) ৪ 56005 14 00105, 58৪ 81) 61101096101) 01 (০ 8০০191 
ড০01921)0 18৩16 10219 001 0 (0:0৩ (00100 90100. 4১61 005 61101001010, 
(০ »1)015 990181 (07095181010 1580 01)915860, 01) 90818 01 006 16051110918 
1677917050. ৫56 800. 8110106.৮ অপরদিকে জাতীয়তাবাদ শঙ্ধটি পিপাছি 
বিজ্রোহের সময় ভারতের নেতৃবর্গের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল। আসমুক্্র 
হিমাচলে ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন1। 
অত্যন্ত সীমিত অর্থে এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন ব্লা গেলেও এই 
আন্দোলনের গুরুত্ব সাধারণ লোকের কাছে খুবই কম। অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
পুমরুদ্ধার করাই ছিল এই আন্দোলনের একমাজর লক্ষ্য । সংগঠনহীন কৃষকগণ কোথাও 
কোথাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেও কোথাও তার! আন্দোলনের পুরোভাগে 
স্থান লাভ করে নি। কিন্তু পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাসে এই বিদ্রোহের গুরুত্ব ও 
প্রভাব বিচার-বিবেচনা করলে সিপাহি বিল্রোহকে ভারতের জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির 
প্রথম সুদ পদক্ষেপ বল! যেতে পারে । সিপাহি ক্রুটিবিচ্যুতির কথা বিন্বৃত হয়ে তার 
ভাবাদর্শে অন্থপ্রাণিত হয়ে ভারতবাসী শ্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তত হয়। এই 
প্রসঙ্গে ভক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য যথার্থই তাৎপর্বপূর্ণ-[056 08৩ 518068- 
0981005 ০06 1857 1165 10 (1১০ 10911120100 10101) 109 10600015 801060 (0 
19161 ঠ৬০৫010 10056106115 8100 0011 81201) 108101191101081 [0301009869, 11 
170960519 15011)176 0056 036 90:010 8100 11)1)81005 900 138৬৩ ৮৩০০010৩ 
81770005019 ৪ 602 01 191003 17)91059611669৮, 


(3.2. 100 5০০ 08108 008৫ 08৩ 96917096৮01 086 1৩501 01 1857 ৮৪5. 
2 6010867581655 £০818010 10 13116151) 00110? 


08. ০১) ভূঁমিক! £ 
১৮৫৭ শ্রীস্টাষের সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারখ রূপে ব্রিটিশ সরকারের 
পক্ষ থেকে ভারতের সামাজিক ও অন্তান্ত পংস্কার প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে চিহছ্িত করা 
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কুয়। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও হিন্দু সমাজের অন্যান্য সংস্কার রক্ষণশীল হিন্দুদের 
মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতী সৈন্যদের 
বিদেশে প্রেরণের যে নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে তাও হিন্দুদের ধর্মশান্্র বিরোধী 
বলে বিবেচিত হুত। শ্রীস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টাকে প্রথম থেকেই হিন্দুগণ খুব অপছন্দ করত । 
লর্ড ভালহোৌনীর আমলের শাপনতান্ত্রিক সংক্কার বিশেষতঃ হ্বত্ব বিলোপ আইন অন্রসারে 
দত্তক পুত্র গ্র্থণের প্রতি বাধা-নিষেধ আরোপ করায় অনেক হিন্দুদের মনে ব্রিটিশ 
সরকারের উদ্দেশ্য সন্বদ্ধে সন্দেহের স্ি হয় । তাছাড়া ইংরেজী শিক্ষার গ্রবর্তন, রেলপথ, 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলন এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্ধাদিও ইংরেজ শাসকদের 
নত উদ্দেশ্রে প্রণোদিত বলে বিবেচিত হয়নি । উপরিউক্ত-বিষয়গুলে। সিপাহি বিভ্রোছের 
প্রত্যক্ষ কারণরূপে গণা ন] হলেও বিশ্রোহ সংগঠনে তাদের প্রভাব অনম্বীকার্ধী। ফলে 
বিজ্রোহ দমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে 
তাদের কার্ধকলাপ সরকারীভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । ১৮৫৮ গ্রীস্টাব্ধে 
 মহাবানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায়ও বলা হয় যে, “৩ 1000৬ ৪10 168199000১৩ 
16611178901 90180110001) 101) 10101) 10০ 79601568 ০1 17019 16880 006 
18100 1911611050 09 01162) 00) 01)611 9100686019 ৪100 ৬০ ৫:9517৩ $09 01:96৩০% 
10050) 8) ৪) 1121)9 ০0010060050 01)2:5110) ৪৪০)০০/ 00 006 20010801৩ 
361981589০1 0106 8815 2100 9৩ %/111 0০ 01080 £606191)9 1 08101058104 
90111089161108 0106 12৬, ৫9০ 168810 ৮০ 70810 (০ 005 810019106 11290, 
88599 900 005601708 ০0 10019. 


(২) ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব £ 

রক্ষণশীল হিন্বু সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাপচ্ধতি গভীর সন্দেহের চোখে দেখত । স্তরাং 
ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে উৎদাহ 
উদ্দীপনা প্রদর্শম করতেন ত| পরিত্যাগ করতে তারা বাধ্য হন। ইতিয়ান মিভিল 
সাভিসের স্যার উইলিয়াম ওয়েডবার্ন এবং মিস্টার হিউম স্পষ্টভাবে এই অভিমতের 
কথ প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে ওয়েভবান বলেন, “***-*108209 61001190199 
010৬৩ 01205 7016 60 0010%806 606 10905510810, 1080 0010061071) ৪৪ 
01)001)0100108115, ৪. 1061619 6509181 601০86101”, এমনকি শ্বেতকায় উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে অথব বিষ্ঠালয়ে ছাত্র-ছাত্রী 
পাঠাবার জন্ত অভিভাবকদের অনুরোধ করতেও নিষেধ কর! হয়। সাধারণভাবে বল! 
যায় যে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ তারতবাসীদের দঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এবং সহাস্থভভিহীন 
হয়ে জাতিগত বৈষয্য বজায় রেখে এবং বিদ্রোহের সামান্যতম আভাপ পেলে তাকে 
কঠোরভাবে দমন করে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করার নীতি গ্রহণ করেন। ভারতবাসীদের 
পঙ্গে কোন প্রকার মেলামেশ! করার বা যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনও তার! 
ঘিপলন্ধি করেন নি। দিপাহি-বিজ্রোছের পর থেকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্থুরতি- 
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ক্রমা ব্যবধানের স্যটি হয়। এমনকি সিপাহি বিদ্রোহের অবদানের পর ভারতের বিডি 
স্থানের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা উৎঃ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত আন্দোলন করতে শুরু করলে ইংরেজ সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি কোনপ্রকার সহান্ুভৃতি প্রদর্শন করতে অসম্মত হুয়। এমনকি ইংরেজ এতিহাসিক- 
গণ শিক্ষিত ভারতীয়দের এই প্রচেষ্টাকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন এবং 
তাঁদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে এতিহাদিক 
1+19116901) তার 1176 10019 10005 ০1185? নামক গ্রন্থে লেখেন) “€0০00০০8- 
51010 10 00195 8811911010 00. 006 10810 01 006 101177600৩1 ০010 [01806 
1176 11565, (1)6 1011001965, (10৩ 11705176819 ০1 01) 1058] 0189958 ০৫ 11018, ৪৫ 11) 
1706105 01 01৩ 15015196, 10091 00110 8100 10950 068101860 £806 11 [1)018, 


(৩) মুসলিমদের গ্রুতি নীতি ঃ 

সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ রাজকখচারীদের 
অনুগত নীতি তাদের অন্র্দার মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ । সিপাহি-বিক্রোহের সময় 
মুদলিম সৈন্তগণ বিদ্রোহে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ব্রিটিশ শাসন ধ্বংম করে 
ভারতে পুনরায় মুলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাকরে। শেষ মোগল বাদশাহ 
দ্বিতীয় বাহাছুর শাহকে তার! পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহ দমনের 
পর ইংরেজগণ মুপলমানদের অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং তাদের সম্পর্কে একটি 
অসহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে শুক্ক করেন । তাদের এই নীতির ফলে 
মুদলিম সমাজের মধ্যে ইংরেজ-বিছ্বেষী এক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ 
হওয়ার পরও হহু'দন পর্যন্ত যুললিমগণ ইংরেজশানকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার 
স্থযোগ পায়নি । 


(8) স্বার্থ প্রণোদিত শাসন 2 
লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ও লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজ থেকে নানা- 


প্রকার কুষংস্কার ও যুক্তিহীন প্রথা দুর করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, সিপাহি বিদ্রোহের পর 
তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় । এই সময় থেকে শামক গোষঠী-শাসিতদের মঙ্গল ও উন্নতির 
কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্বৃত হয়ে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করতে শুরু 
কবে। এই সম্পরকে ড1101810 050101089 3158 বলেন, “1060০০০1০15 0১81 
[20081800 2901৩0 11018 01 15108187505 80%810880, 1000 (01 11)089+8, 8170 
1090 605 180108 [0018 001 80518100:9 02069 00 001 215018+8. 916 
20101019979 [15019 510) 20 65৩ 09 16081810075 1101615909, 10% 110018765 213৫ 
8155 108995৪ 70085100170 00900 6৮৩15 00580100 85 & 10085 ০] 0৪ ০617 
1271050 (০ 06০106 1)19 010 ০৪৪৩. সিপাহি বিক্রোহের পর ইংলগ নিজের স্বার্থেই 

রক্ষণশীল নীতি অন্থদরণ করে ভারতের উপর তার আধিপত্য সুনিশ্চিত করে তোলাক 
চেষ্টা করে। 
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(৫) উপসংহ্থানস ঃ ৃ 

এতিহাদিক ৩1০৮৪1 9৩৪৫ সিপাহি বিদ্রোহোত্বর যুগের ইংরেজ শাসকদের 
দৃটিতন্গী সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, “10৩ 10019 021915106০9 
1110 0:90800 00 & 10816 005 01021870105 01 900191 8150 17098661181 £201910%০- 
10600 আ1)101) 10911700515 1180. 0019050 ৪০ 61161211091). কিন্তু তিনি মনে 
করেন যে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়ছের সম্পর্কে অচদার, রক্ষণশীল ও 
সংকীর্ণ নীতি অন্ুদরণ করলেও অল্পর্দিন পরেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সম্পর্কে এই 
মনোভাব পরিবর্তন করে এবং 10100) 91181) ব্রিটিশ শাসনকে যে*”***00800160 
7৩819 ০01 011716 8811)90 0119 ৫০০11 17801969 ০0 11)012১ বলে বর্ণনা করেন 
তা ঠিক নয়। কারণ ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি 
ভারতীয়দের সম্পর্কে নীচ ধারণ! পোষণ করলেও, অনেকেই আবার ভারতবাশীর 
নৈতিক ও সামাঞ্জিক উন্নতির কথা চিন্তা করতেন । সিপাহি বিদ্রোহের পরবতীকালেও 
ইংরাজ রাজকর্মচারীদের কার্কলাপের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায় । ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের 
ঘউডের ডেদপ্যাচ* অন্ধুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বাধার সমষ্টি 
করা হয়নি । দিপাহি বিদ্বোহের সময়ই কলকাতা, বোগ্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিস্যালয়গুলো 
স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপিত হওয়ার পরই বিভিন্নম্থানে নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত 
হতে শুরু করে এবং সরকার এই সব কলেজের প্রতি অনুদান মঞ্জুর করতে খুব আপত্তি 
করেনি । জনহিতকর কার্ধকলাপও বন্ধ হয়নি এবং বিজ্রোছের অব্যবহিত পরেই-- 
তারতের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন রেলপথ নিগিত হয় এবং ভারতের সর্বত্র যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নতি হয়। রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্রা 
বৃদ্ধি পেলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে ভারতের অর্তবাণিজ্য উন্নতিলাভের 
স্যোগ পায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে 
জাতীয়তাবাদের উদ্তবের পথ উন্মুক্ত হয়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে 
কৃষকদের রক্ষা করার জন্যও ব্রিটিশ সরকার নতুন আইন বিধিবন্ধ করে তার উদার 
নীতির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। ১৮৬০ গ্রীদ্টান্দে উত্তর প্রদেশ, আজমীর এবং পাঞ্জাবে 
ছুভিক্ষ দেখ! দিলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার ছুভিক্ষ ভ্রাণের জন্য একটি নীতি 
নির্ধারণ করে এবং পরবর্তীকালের ছুভিক্ষ কমিশনের উদ্তবের প্রাথমিক কার্ষগুলে!। লর্ড 
ক্যানিং-এর চেষ্টায়ই সম্পন্ন হয়। অপরদিকে ১৮৩৩ গ্রীস্টাব্ধের চার্টার অঙ্ুযায়ী 
তারতীয়দের জন্য যে নতুন আইন সঙ্কলনের ব্যবস্থা হয় তার ফলেই ১৮৬১ খ্রীস্টান 
দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন-বিধি এবং পরবর্তী বছরে ফৌজদারী মামল। সংক্রান্ত 
আইন-বিধি সরকারীভাবে কার্ধকরী হয়। এই আইন সংকলনের ফলে ভারতের বিচার 
ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হয় । স্থতরাং ১৮৫৮ খ্্রীস্টাব্ধের পর থেকে ভারতবাসীদের সম্পর্কে অঙ্কহুত 
ঝিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে বল! যায় যে বিশেষ কোন সামাজিক ব! ধর্মী সংস্কারের 
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উপর গুরুত্ব আরোপ করে অথব! তা দুর করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে ঝিটিশ সরকার 
নাধারণভাবে ভারতীয় জনসাধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, নতুন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন এবং পুরাতন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্ট! করতে শুরু করে। তাছাড়া প্রাকৃ- 
বিদ্বোহের ঘুগে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকে কাধকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 
ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করতে কিন্তু বিজ্রোহোত্তর যুগে ভার- 
তীয়দের সাহ্ায্যব্যতীত এককভাবেই ব্রিটিশ সরকার তাদের নীতি কার্ধকরী করার 
বাবস্থা করে। 


(0.3. 70150095 001605 086 70301690162) ১০০07 [106015, 


400. (১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান £ 

বিদ্রোহীদের কর্মপস্থাঃ যোগাযোগ ও সংহঠির অভাব, স্ৃযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও 
নেতৃত্বের সংঘর্ষ, বিক্রোহীদের সাংগঠনিক ও সামরিক ভুল এবং সর্বোপব্রি বিটিশ কৃট- 
কৌশল ও ব্রিটিশ মেনাপতিদের সামরিক দক্ষতার ফলে ১৮৫৭ গ্রীস্টাবখের সিপাহী 
বিদ্রোহ বিফল হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বিফলতায় পধবসিত হলেও এই বিদ্বোছের 
ফলেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে । প্লিপাহী বিক্োছের পরবর্তী 
কয়েক বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের প্রচেষ্টায় ভারতের শাসন ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী 
পরিবর্তন সাধিত হয় । এই বিদ্রোহের ফলে ইংলগ্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝতে পারে 
যে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় একটি সাত্রাজ্যর শাসনভার ছেড়ে দেওয়! 
কোন মতেই নিরাপদ নয়। এই কারণে ভারতে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে অবসান 
ঘটিয়ে এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন করা হয়। ভারতের শাসনের 
উন্নতির জন্য একটি আইন পাস করে ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী ও পনর 
জন সাশ্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই সংস্থানটি ইংলগ্ডে 
স্থাপিত হয় এবং ইংলগ্ডের মহারানীর পক্ষে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এই 
কাউন্দিন ও সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা হপ্ন। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রত্তীক 
মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গভন্নর জেনারেল বা! ভাইসরয় প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হন। 

(২) স্বত্ব বিলোপ নীতি পরিত্যক্ত ই 

গভনর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নতুন ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম ভারতের ভাইসরয় . নিষুক্ত 
হন। ১৮৫৮ সালে ১ল! নতেম্বর গ্রচুর জাকজমক ও আড়ম্বরের মধ্যে তিনি মহারানী 
ভিক্টোবিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রের নির্দেশ অনুণারে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতের দেশী রাজ্যসম্পর্কে তার্দের নীতি পরিব্তন করে। অধীনতামূলক 
ৰিচ্ছন্নতাব পরিবর্তে অধীনতামূলক এঁক্যের নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশের স্বার্থের সহিত 
তাদের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করাই ছিল এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্ত । অভিজাত ও 
রাজন্যবর্গের মধ্যে ধারা ইংরেজদের বিজ্বোহ দযনে সহায়তা করেন তীরের সম্মানস্চক 
উপাধি দ্বার| ও নানাভাবে পুরস্কৃত কর! হয়। নিজাম, দিদ্ধিরা, জয়পুররাজ, উদনয়পুর 
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বাজ প্রভৃতি রাজস্যব্গ এইরূপ সম্মান লাভ করেন । সিদ্ধিয়াকে আরও ভূখণ্ড দান কর! 
হয় এবং তার রাজ্যের আয়তন আরও বৃদ্ধি কর হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসীর 
দ্বার! অধিকৃত কয়েকটি জেলাঃনিজামকে প্রত্যর্পণ করা হয়। 

মহারানীর ঘোষণা ছ্বার] লর্ড ভালহৌপী প্রবত্িত স্বত্ব-বিলোপ নীতিও পরিত্যক্ত 
হয়। ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবধে আর রাজ্য বিস্তার 
করবে না। দেশীয় নৃপতিদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে সন্দেহ দেখ! দিয়েছিল 
ত| দুরীকরণের জন্যই এই কথার উল্লেখ করা হয় । তা ছাড়া, দেশীয় রাজগণের উত্তরা 
ধিকার তাদের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হুবে এবং দত্তক পুন্ত গ্রহণেও তাদের 
সম্পূর্ণ শ্বাধীনতা৷ থাকবে বলে এই ঘোষণায় বলা হয়। ১৮৬* খ্রীস্টান্দে জ্ড ক্যানিং 
প্রত্যেক হিন্দু রাজাকে অপুন্রক হলে দত্তক পুন্র গ্রহণের ক্ষমত৷ দিয়ে সনদ প্রদান 
কম্সেন। মুপলমান রাজাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুযায়ী উত্তরা- 
ধিকার ঘটবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান কর] হয়। এইভাবে 'ব্রটশ ,সরকারের পক্ষ, থেকে 
রাজ্যগ্রাস নীতি আছুষ্টানিকভাবে পরিহার কর! হলেও দেশীয় রাজাদের তাদের রাজ্যের 
সুশাসনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে বলা হয়। 


(৩) শাসন ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ নীতি £ 

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হয়। 
ভারতের ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার 
যোগাযোগ ছিল ন! বলেই ১৮৫৭ গ্রীল্টাবে এই বিদ্রোহ ঘটে--এই কথা ম্মরণ করে 
ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখাক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রবতিত হয়। 


(8) ১৮৬১ খুস্টান্মের কাউন্সিল আ্ঘাক্ট £ 

১৮৩৩ শ্রীস্টাবৰে মাদ্রাজ ও বোশ্বাই-কাউন্সিলের আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা কলকাতা 
কাডীন্সলের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু বিদ্রোহের পর এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি পরিত্যক্ত 
হয়। ১৮৬১ শ্রীস্টাব্ধের কাউন্মিলস্‌ আক্ট পাস পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের 
"আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাপনাধীনে কোন প্রদেশ গঠন কর! 
হলে সেখানে কাউলিল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল কাউদ্গিলে ভারতীয় 
'সদশ্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা কর! হয় । | 

১৮৬১ শ্রীন্টাব্দে পালিয়ামেন্টের বিধির ছারা ভারতের নতুন আইনসভ। কষ্ট হয়। 
শাসন পরিষদের সভ্যগণ ভারতের নতুন আইনসভার স্শ্য পর লাভ করেন এবং আরও 
বার জন অতিরিক্ত সন্ত এই সভায় যোগদানের সুযোগ পান । এই বারজনের মধ্যে 
অর্ধেক ছিলেন সরকারী কর্মচারী এবং অর্ধেক বেপরকারী ব্যক্তি বর্গ । 

(৫) সাআজ্যবাদী বিভেদ নীতির প্রয়োগ £ 

১৮৫৭ খ্রীন্টাব্দে বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাপকবর্গের মধো তীতি ও সন্দেহের হি 
হয়, তা দুর করার জন্য এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা! বিধানের উদ্দেশ্যে রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবার্দী বিভেদ নীতির প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। সেই সময় হতেই 
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সাষ্ট্রদার়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের চেষ্ট! শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে বিস্রোহের বার্থতার 
ফলে হিন্দু ও মুদলমানদের মধ্যে ভূল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ শানলকগণ হিন্দু- 
যুললমানদের সম্পর্কের অবনতির সুযোগে নিজের স্বার্থ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে । বিদ্রোহের 
সময় মুসলমানগণ বিপ্রোহীের প্রতি খুব সহান্গভূতিলম্পন্ন হয়ে ওঠে এমনকি দক্ষিণ": 
ভারতে বিদ্রেহ প্রবলাকারে ন। হলেও ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সেখানে বহুবার 
ইংরেজ শামকদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র দেখা দেয়। বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকের অংশগ্রহণ করলেও বিজ্বোহ প্রশমিত হওয়ার পর মুলমানদেরই 
বেশি নির্যাতন সহা করতে হয় এবং মুসলমান সমাজের বহু নেতারই নির্ধাসন অথবা 
প্রাণদণ্ড হয়। এইসব মুসলমান নেতাদের মধো ঝাঝরঃ বল্লভগড়ঃ ফারুকনগর, ফারুকা- 
বাদ প্রভৃতি স্থানের নবাব সাহেবদের মাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৭ 
শ্রীষ্টাঝের ১৮ই নভেম্বর একক্বাত্র প্িল্লীতেই ২৪ জন মোগল রাজবংশের সস্ভানদের ফানি 
হয়। মুললমানদের প্রতিই ব্রিটিশ শানকগণ প্রতিছিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং সুদলমান- 
দের বিষয় সম্পর্তিও যথেষ্টভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুসলমান সমাজের প্রচুর ক্ষ 
ক্ষতির ফলে ভারতের মুপলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্ত্র দিলীর অপূরণীয় ক্ষতি হয় এবং 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুনলিমদের এই বিপর্ধয় ভারতের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক হয়। 141. 
€. চা, /00165%5 এর মতে, 1015 000 01000] 00 8০9০ 00০ 9091] 10890 (০ 
০০৫0105 00100181 1166 911)100 006 6৪: 01 1001105 010081), 26085 
10106018161 0$6:0০01 01৩ 16%198] 01168110106 7910 10611012000 0101) 
10105%৩7 15090$6:৩৫.৮ ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতি অন্ুরণ এবং যুললমান 
সমাজের প্রতি নির্ধাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে হিন্দ ও মুসলমানদ্রের পূর্বেকার 
সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং তার পরিবর্তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত 
সম্পকের হষ্টি হয়। ধীরে ধীরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাবধানও বুদ্ধি পেতে শুরু করে। 
ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার এঁক্য স্থাপনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ 
হলে যার। 
(৬) বৃটিশ সৈল্যসংখ্যা বৃদ্ধি : 
ভারতীয় পিপাহীদের সংখ্যার অঙ্পাতে অতি নগন্ত সংখ্যার ব্রিটিশ টৈনিক রাখার 
বিপদ বুঝতে পেরে ঝিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ ৫দন্য ভারতে আনয়ন করে ভবিষ্যাতে 
সিপাহী বিজ্রোহের পথ বদ্ধ করার বাবস্থা করে । তাছাড়া সিপাহি বিদ্রোহের পরবতী 
কালে যাবতীয় দ্বায়িত্মূলককার্ষে কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনন্ত 
হতে শুরু করে । দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে ইয়োরোপীয় বাহিনীর সহিত যুক্ত করা 
হয়। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ শান্ত ভারতীয় সামরিকবাহিনী পুনর্গঠনের জগ্ত কয়েকটি 
নতুন নীতি গ্রহণ করে। 4[0৩ 15850209 (80806 ৮9 0১৩ 1100005108৩ 160 0০ 
00৩ 1051016089100৩ 01 ০ 2168 01100110168, 01151511050 10 00৩ ০0000 
80. 11691891৩ 09105 01 93110181) 0০০০৩ ৪200 1652102 006 ৪1000101 1 
008008 ০1 035 88010068109. দেশীয় সিপাহিদের সংখ্যা হাম এবং ইয়োরোপীয় 
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সৈন্যদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দেশরক্ষা খাতে ভারতের ব্যয় বৃদ্ধি শুরু হয় এবং 'সা্বরিক 
বিভাগের অতিরিক্ত বায়ের জন্ত ভারতবাসীর্দের উপর নতুন নতুন করের' বোঝা চাপানো 
হয়। সামরিক বিভাগের উচ্চপদে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুতপূর্ণ স্থান সমূছে 
একমাত্র ইংরেজদেরই নিষুক্ত করা হয়। এই সম্পর্কে-917 1২101)914 '161916 মন্তব্য 
করেন যে, &6 6৮৩15 18190 1001110515 868010109 11) [১6 6100116, 0101৩ ৪1৩ 
5100081) 20101998 0০ 11014 (17010 ০070 ৩৮৩ 10 (00 65601 01 8৪. 10000175,+ 
তাছাড়। ভারতের উচ্চবর্ণের লোকদের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা নীতিগতভাবেই 
বন্ধ কর! হয়। বিভ্রোহের পর বাংলায় একটি নতুন বাহিনী গঠন কর হয়--এই 
বাহিনীতে ছু-একজন বাতীত বাকি সকল পলটনই শিখ, পাঠান, গুথ? প্রভৃতি জাতি 
দ্বার! গঠিত হপন। পৃরিয়া নামে পরিচিত পূর্বভারতের অধিনাসীদের সৈন্যবাহিনীতে 

গ্রশ্ণ কর] প্রায় নিষিদ্ধ হয়। বিদ্রোহের পরবর্তাকালে পুলিশবাহিনীর ও সংস্কার ও. 
পুনগঠঠন করা হয়। মাদ্রাজ পুলিসের প্রধান কর্মকর্তা মিস্টার ভব্লিউ রবিনমন-এর উপর 
এই কার্ধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনী বিলুপ্ত করে উপকৃল রক্ষা 
কর! এবং সন্নিহিত সাগরে শাস্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর অর্পণ 
করু। হয়। 


(৭) বিচার বিভাগের সংস্কার £ 

সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বেই লর্ড ব্যাবিন্টন মেকলের দ্বার পেনাল কোভ 
প্রণয়ন শুরু হয় । পিপাহি বিফ্রোহের পর তা প্রধান বিচারপতি শ্যার কর্নেল পীককের 
হবার সম্পূর্ণ হয়ে আইনে পরিণত হয়। যথেষ্ট বিচার এবং শাস্তির হাত থেকে নতুন 
বিচার বাবস্থা ও নতুন আইন জনসাদারণকে বহুল পরিমাণে রক্ষা করে । ফৌজদারী 
বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করে কোড অফ 
ক্রিমিনাল প্রসিডিওর প্রণীত হয়। 

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ধে ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্ট এক আইনের সাহায্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি হাইকোর্ট স্কাপন করে। স্থুপ্রীমকোর্ট ও 
সদর আদালতের মধ্যেকার পার্থক্য রহিত হয় এবং এই ছুই আদালতের বিচার ক্ষমতা 
হাইকোর্টে কেন্দ্রীভূত হয়। স্থির হয় যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের যোট সংখ্যার 
মধ্যে এক তৃতীয়াংশ থাকবেন ইংরেজ ব্যারিস্টার এবং আর এক তৃতীয়াংশ থাকবেন 
বিচার কার্ষের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিভিল সারভেপ্ট । তারা স্থান থেকে স্থানাস্তরে যেয়ে 
নিন আদালত থেকে আনীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীলের বিচার 
করবেন । যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের ব্যবহারজীবিগণও বিচারপতি পর্দলাভ করার 
অধিকার পান। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দিভিল সাভিস বিধি গ্রণয়ন করে অনেকগুলো পদ 
ভারতীয়দের জন্ উন্মুক্ত কর হয়। 

(৮) সংস্কার নীতি পরিত্যাগ ও সরকারী নীতির পরিবর্ভল ই 


১৮৫৭ গ্রীস্টান্ে বিদ্রোহের কারণগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহ প্রথা 
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দমন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার কার্ধকরী কর অন্ততম কারণরূপে দেখা 
দেয়। এই কথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সংস্কার কারাদ গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন 
করে চলতে শুরু করে। অপরদিকে সিপাহির্দের সশস্ত্র বিদ্রোহের পশ্চাতে আর একটি 
সংঘর্ষও ব্ছিমান-__তারতীয় সংরক্ষণশীলতার সহিত ইয়োরোপীয় উদারনীতির সংঘর্ষ। 
নিপাহি বিৰ্রোহের ফলে ভারতীয় সংরক্ষণশীলতার কাছে আপাতকালের জন্য পশ্চিমী 
উদার নীতি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্ররুতপক্ষে সিপাহি বিদ্রোহের পরব্তী- 
কালে ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বতন উদারনীতি পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে সংরক্ষণ- 
'আীল ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। 
ভারতবাসীর্দের সহিত ব্যবহার সম্পর্কেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নতুন নীতি অনুদরণ 
করতে শুরু করে । ১৮৬০ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে সিপাহি বিশ্রোহের পরবতা সময়ের বিচ্চি্ন 
“ঘটনাগুলো! সম্পুর্ণভাবে বদ্ধ কর সম্ভব হলেও, সিপাহি বিজ্রোহের ক্ষতচিহ্ন দুরীকরণ 
হয়নি । ভারতীয়দের জাতীয় জীবনেই এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় এবং শাসক ও 
শাদিতদের মধ্যে আর কোনদিনই হৃগতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি । বরঞ্চ ধীরে ধীরে 
উভয়ের পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শাসক ও শামিতদের মধ্যে যে 
অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় উভয় পক্ষের আগুরিক চেষ্টা থাকা সত্বেও তা দুর কর! সম্ভব 
ছিলনা । ভারতীয়দের মনে উর্ধতন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ঘণ। ও বিছেষের হৃষ্টি হয় এবং 
ব্রিটিশ সরকারের একাস্ত অন্থগত কর্মচারীদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাপ কর ইংরেজদের পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে ওঠে । নিপাহি বিব্রোহের ফলে ইংরেজদের সহিত ভারতীয়দের স্বাভাবিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ চিরদিনের জন্য বদ্ধ হয়ে যায়। 
(৯) উপসংহ্থার ও 
স্যার লেপেল গ্রিফিন-এর মতেঃ +06117589 10016 (01018966 ০0০০0161806 
10008) 00৩ 10005 01 1857 105561 0০00160 810 11009 তিনি মনে করেন 
'যে এই বিজ্রোছের ফলে ভারতের আকাশে দীর্ঘদিন ধরে পুীভৃত মেঘ চিরতরে 
অপসারিত হয় এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সহজে 
ও বিনা আয়ামে জয় করে এবং নিরুপত্রবে শাম করে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ 
'সৈম্তবাহিনীব মধ্যে অলসতা ও আত্মতপ্তির স্ষ্টি হয়। সিপাহি বিজ্রোছের ফলে 
ইংরেজ দৈম্তগণ আত্মতপ্তি ও অলসত৷ দূর করে আবার প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে 
সহ বাধা বিপদ অতিক্রম করে এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সাআাজ্য রক্ষা! করা সম্ভব। 
পিপাহি বিজ্রোহ দমন করে ইংরেজ বাহিনী পুথিবীর কাছে আবার তাদের রণনিপুণতার 
'পর্রিচক্ক দিতে সমর্থ হয়। ফলে নতুন কর্বোদ্যম ও উৎপাহ নিয়ে ইংবেজগণ ভারতের 
উপর তারের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে । অপরদিকে এতিহাসিক 
মিস্টার কটন মনে করেন যে, দিপাহি বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে বিটিশ শাসকদের নিকট একটি 
অর্থপূর্ণ সতর্কবাণী । শাসক-শাদিতদ্দের প্রভেদ বিস্মৃত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় 
সমাজে পরিবর্তনের যে চেষ্টা করে তার সীমারেখ। সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা ছিলন1। 
ক্ষলে অনেক সময়ই তারা শাদিতর্দের মনোভাবের প্রতি বিন্দুমাঞ্জ জাক্ষেপ না করে 


৮2 1 23 


নিজেদের মতামত ও আদর্শ তাদের উপর আরোপ করার চেষ্টা করত । এই ভ্রান্ত নীতি 
পরিত্যাগ কর! ব্রিটিশ শানকদের একাস্ত প্রয়োজন ছিল । সম্ভবত: এই সতর্কবার্ণীর 
দ্বার! প্রভাবিত হয়েই প্িপাহি বিজ্রোহোত্তর যুগে ইংরেজ সরকার গভীরভাবে চিন্তা কবেই 
প্রতিটি লংস্কারকার্ষে হস্তক্ষেপ করার ভন্ত প্রস্তত হয়। তবে পিপাহি বিজ্বোহের পূর্বেই 
ব্রিটিশ শাসকদের উদার নীতির ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে যে নতুন চিন্তাধা বার 
হি হয়, সিপাহি বির্রোহ অথব সিপাহি বিজ্রোছোতর যুগের ব্রিটিশ নীতি তাদের 
কার্যকলাপ স্তিমিত করে তুলতে সমর্থ হয় নি। 

00. 4. 4110186717060809 6001 02085 & 09161091 1816 11) 185 11000”, 
চ10০160966 (106 96966021071 101) 761091600০6 (0 1106 719105 01 1897. 

01, “16019 296 20016 11195811718] (390 ঢ717100”,  [010০10869 (116 
96807)600 10 760610006 60 10911] 2৪৮ 0167110180 101 (126 [10010 0 
1657. 

017, 70190099 (86 ঠি09]0) 11501501796) 21) (116 50101410010. 

&18. (১) পটভূমি__রাজনৈতিক ও ধর্মীয় £ 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে বাপকভাবে মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভা” অত্যন্ত 
সুষ্প্ট হয়ে দেখ! দিয়েছিল। যদিও আন্ুগত্যহীনতা ও বিরক্তির স্ফুলঙ্গ প্রথমে 
হিন্দু দিপাহিদের মনেই প্রজ্জলিত হয়েছিল। তবু এই আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়েছিল 
মুলমানেরা, পরিচালনারও ভার নিয়েছিল তার] ধর্মী দুর্দশার বোঝ। তাদ্দের পথ 
দেখিয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতায় উত্তরণের | ব্রিটশের মতে--মুপলমানদের গুপ্ত চক্রাস্তই 
এই বিজ্রোহকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছিল । ব্রিটিণদের অধিঠিত হওয়ার 
পর থেকেই মুসলমানের! তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিকে কিছুতেই মেনে: 
নিতে পারছিল ন।। 

বিজ্ঞোহী মুসলমানেরা তাই স্বপ্ন দেখেছিল মোগল সাআ্রাজ্য পুনরুদ্ধারের । তাই 
তার! বাহাছুর শাহকে গ্রহণ করল “প্রতীক' রূপে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী অভিধানকে 
ঘট করে তুলতে । ১৮৫৬ গালে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে সংযোজন মুপলমানদের 
উত্তেজিত ও ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল । ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ শাসন ছিল 
হুসলমানদের কাছে বিধঙ্ীয় শাসন । | 

(২) দিল্লী 

এই বিজ্রোছের যূলে মুনলমানদের সক্রিয় অংশ ছিল--তার অনেক প্রমাণও পাওয়। 
যায়। দেশী অশ্বারোহী বাহিনীর নিম্পদস্থ অধিকাংশ আরোহীই ছিলেন মুপলমান। 
তার। কুচকাওয়াজ করে মীরাট থেকে দিজী এসে উপস্থিত হল বাহাছুর শাহকে তাদের 
বিস্বোছের নেতার পর্দে অভিধিক্ত করতে । বাহাছুর শাহ ইউরোগীন্দের একেবারেই 
ক্ুনজবে দেখতেন না-কারণ তারা তার কর্মচারীবর্গ ও ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিতে 
চেষ্টা করে । তিনি সম্ট রূপে ঘোষিত হয়েই প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষিত হলেন 
, মিরজা মোগল নামে এক মোগল শাহজাদ!। দিলী ও তার আশে-পাশের জায়গীর- 
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'দারদের সম্রাটের রাজসভায় ডাক! হল। এইসব জায়গীরদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 
রঙমান খান, আহম্মদ থান ও জিয়া-উদ্‌-দিন আহম্মদ । মোগল সম্রাটের নামে একটি 
ঘোষণাও প্রচাঞিত হল। এই ঘোষণায় বল! হয় “নিজের ধর্মকে ধার। রক্ষা করতে 
চান তার] যেন সকলেই সেৈম্তদলে যোগ দেন ।” 

(৩) অযোধ্যা 2 

অফোধ্যার ঘটনাবলী এই বিদ্রোহে মুসলমানদের গুরুত্পূর্ণ ভূমিকার সাক্ষ্য দেয়। 
অযোধ্যার নির্বামিত রাজার নাবালক পুত্র বিরজিপ কার্দিরকে কেন্দ্র কবে সিপাহির। 
একত্রে সমাবেশ রচনা] করেন । মুললমানদের বিদ্রোহের কেন্দ্র ছেড়ে না যাওয়ার জন্ত 
আগ্রার চীফ কমিশনার ফ্রেজার কর্তৃক হুসিক্ষারী জ্ঞাপন কর। হয় । বেগম হজরত 
মহল ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তার পুত্রের সহযোগী হওয়ার জন্য 
বিশ্রোহীদ্দের আহবান করেন। 

(8) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গ্রামাঞ্চল £ 

গ্রামাঞ্চলের ঘটনাগুলিও বিদ্রোছে মুসলমানদের প্রকৃতি ও আচরণের পরিচয় দেয়। 
আলিগড়ে তন্তবায়দের মতো নিম়শ্রেণীর মুললমানেরাও জেগাদ্দের ধ্বনি তোলে। ছিয়! 
মহন্ম্দ খ! নামে একটি লোক আলিগড়ে নিজেকে বাহাদুর শাহের স্ববাদার বলে দাবি 
করে। ১৮৭১ গ্রীষ্টা্জে ব্রিটিশ কর্তৃক রোছিলাধন্দ অধিকারের ফলে সেখানকার 
মুমলমানর! ক্ষ ও অনস্তষ্ট হয়। থান বাহাছ্র খ। বাহাছুর শাহের পক্ষ থেকে নবাব-- 
নাজিম উপাধি গ্রহণ করলেন এবং মুবারক শাহুকে ব্দাউনের শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ 
করলেন । এলাহাবাদে অত্যাচারিত অভিজাত যুনলমানের। এবং শহুরবাসী মুসলমানেরা 
একাবন্ধ হল। সম্রাটের নামে তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন মৌলতী লিক্াকৎ 
আলি। | 


(৫) ধর্মীয় শক্তি ঃ 

|মুনলিম ধর্মের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও এই বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। 
ফৈদ্ধাবাদের মৌলভী আহম্মদ আল্লা শাহ ১৮৫৮ পালে ক্যাম্পবেলের বাহিনী অযোধ্য। 
জয় করতে গেলে'সেই বাহিনীকে নান্তানাবু্ধ করেন। মুজাফ্ফর নগরের বিজ্ঞোছে 
নেতৃত্ব দেন মৌলানা রহমৎ উল্লা। ওয়াহাবিদের সন্দেহের চোখে দেখা হত এবং 
পাটনাতে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হয়। ১৮৫৭ সালের জুগাই মাসে টংক 
থেকে একজন মুদলমান সেনাপতি আদেন--তারই নেতৃত্বে মুসলমান সৈম্তের৷ দিল্লী 
আক্রমণের সময় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। 

মুদলিম উইলায়াতির1 ও গুজরাটের দথলদারের! বিরূপতা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করে। ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে বরোদার দোহাদ ছূর্গের মুদলিম বিভ্রোহছ দের 
অধ্যে দেখ! দেয়। কিছু পরে সুস্থ আর একটি বিসক্রোহ দেখা দেয়--যার নেতুস্ব গ্রহণ 
করেন মুস্তাক খ।। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্রিটিশ-বিবরোধী মনোভাব ক্যাম্পবেল"এর 
বণনা স্থান পায়। | 
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(৬) মুসলমানদের অসহযোগের ঘটনা £ 

একথা উল্লেখযোগ্য যে মুনলমানেরা বিদ্রোহের হ্ত্রপাতের সময় কোন উদ্চম দেখান 
নি। মুল লিপাহি বিদ্রোহ হিন্দু সিপাহিদের দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়েছিল। অসামরিক 
অভ্যুত্থান বেশীর ভাগ জারগাতেই হিন্দুদের দ্বার! পরিচালিত হয় । ব্যকিগত, জাতিগত, 
শ্রেণীগত ও আঞ্চলিক বিভেদ মুললমানদের পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। 
হায়দ্রাবাদের নিজাম ও রামপুর, করনাল, মুরাদাবাদ এবং ঢাকার নবাবদের মতে। 
অভিজাত শ্রেণী ব্রটিশদের প্রতি আচ্্গত্যই রক্ষা করেছিলেন । আবার অপরদিকে 
ফারাক্কাবাদ ও ভাণ্ডার নবাবের বিভ্রোহে যোগ দ্েন। মুললিম বাজকর্মচারীরাও 
অনুরূপভাবে বিভক্ত ছিলেন। আলিগড় ও রোহিলাখন্দে তাদের বেশীর ভাগই বিপ্রোহে 
যোগ দেন। কিন্তু পৈয়দ আহম্মদ খঁ। তখন (বিজনোরে সদর আমিন রূপে নিযুক্ত 
ছিলেন ) তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতাই করার চেষ্টা করেন। এমনকি পাটনাতে, 
যেখানে মুনলমানদের আন্কুগত্যহীনতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল,সেখানে টেলরের প্রধান 
সাহাযাকাবী৷ হরেছিলেন মুসলমানরা । এদের মধ্যে ছিলেন মৌল! বক্‌স্, শাহ 
কবীর, রমজ্বান আলি এবং উলিয়াৎ খ।। বাংলার মুসলমানর] ব্রিটিশ শাসনে আধিক 
ও অন্যান্ত দুর্দশা ভোগ করিলেও বিদ্রোহী কোনও মনোভাব প্রকাশ করেননি । 
পাঞ্জাবে যুললমানর। দীমাস্তের মুসলমান উপজাতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লীর নিকট 
বিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় । এই মুসলমান দেনাদল রেইকী প্রমুখ ব্রিটিশ 
রাজপুরুবদের আস্থ! ও প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়। 


(৭) স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের মত ঃ 

ঘটনাগুলির একট! মোটামুটি সুসম ও প্রামাণিক বিবরণ ক্যাম্পবেল কর্তৃক প্রদত্ত 
হয়েছে। তার মতে--এই বিদ্রোহ মূলতঃ ছিল হিন্দুস্থানী বিদ্রোহ] উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের প্রভাবশালী হিন্পু ও মুপলিমদ্দের হ্বারাই এট পরিচালিত হয়েছিল । তাই 
একে ধর্মীয় বিদ্রোহ না বলে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ বলাই সঙ্গত। সাধারণ 
মুসলমানরা এতে সক্রিপ্ন অংশ গ্রহণ করেন নি। এই বিবরণে প্রদশিত হয়েছে যে বিহার 
ও বেনারসের মুদলমানর1 ও জমিদারের বিজ্রোছে যোগ দেন নি। প্ররুত নিষ্ঠাবান ও 
গৌড়! সুসলমানরাও দৃষ্টান্ত ন্বরূপ বলা যায়--বাংলার ফরাজি ও মালাবারর 
মোপলাহুর। বিদ্রোহী হয় নি। প্রধান প্রধান মুললিম ঈশ্বরতত্ববেতা রাও সক্রিয় সহাগ্রস্ৃতি 
দেখান নি। এমনকি বিদ্রোহের প্রধান কর্মকেন্ত্র উত্তরষ্পশ্চিম প্রদেশেও সাধারণ 
মুললমানরা সরকারের অনুগত ছিলেন। কিন্তু এ কথাও ক্যাম্পবেল কর্তৃক শ্বীরূত 
হয়েছে যে বিদ্রোহী রাজকর্মচালীদের অধিকাংশই ছিলেন সুসলমান সশ্প্রদায়ের । কিন্তু 
বাহাছুর শাহের বিদ্রোহে জড়িত হওয়া কোনক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ.ছিল না, কারণ তিনি 
বিজ্রোহীদ্ধের ভ্বার! মীরাট থেকে ব্যবহৃত হয়েছিলেন । 

(৮) ক্যানিংয়ের মত £ 

মূলতঃ হিন্দুদের ভ্বারাই এই উত্থান সংঘটিত হয়েছিল-_-এই মত ক্যানিং কর্তৃক 
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একেবারেই স্বীকৃত হয়নি। বোর্ড অফ কণ্টোলের সভাপতি ভারমন স্মিথের কাছে 
প্রেরিত পত্রে” এই তথ্য পাওয়া যায় যে হিন্দু আন্দোলন দিয়ে আরম্ভ হলেও স্থানীয় 
অনস্তোষের সঞ্চয়ের জন্তই ক্রমে ক্রমে যুদলমানেরাও এসে যোগদান করেছিল 418 ৪৪ 
1000 10016 1৬059911081 00910 [31000০0,---পত্তরাংশে ক্যানিং এরূপ উক্তি করেন। 
ব্রিটিশ দৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুপলমানদের দ্বার! গঠিত ছিল ও বহুলাংশে তারাই 
এই বিদ্রোহের জন্য দ্বায়ী । 

(৯) বাউরিং কর্তৃক পরিমাণ ও মূল্য নির্ণয় £ 

১৮৫৯ সালে বাউরিং কর্তৃক রচিত একটি ঘটন] ও যু্য নির্ণায়ক বিবরণী ক্যানিংয়ের 
নিকট প্রদত্ত হয়। মুপলমানেরাই বিজ্রোহের প্রধান পরিচালক ছিল এরূপ মত এই 
বিবরণীতে অস্বীকার করা হয়। একথ! স্বীকৃত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অংশের 
মুসলমানের! 'পরকারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না । এই ধারণাও স্বীকৃত হয় যে 
যুদলমানেরা ব্রিটি শালনের চেয়ে মুললমান শাসনই পছন্দ করবে। যাই হোক, 
এ সম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিল না যে মুনলমানের এই বিদ্রোহে আংশিক দায়িত্ব নিয়েছিল 
এবং তাও বিভ্রোহ ব্যাপকভাবে সম্প্রধারিত হওয়ার পরে। বাউরিংশএর মতে 
ব্যারার্কপুকে যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার আগে মুঘলিমদের সহযোগিতার কোন নিদর্শন নেই । 
এমনকি দিল্লী দখলও আকম্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল, পূর্ব-পরিকল্পিত কর্মস্থচির 
অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দিল্লীর জনসাধারণ ও সিপাহির! মীরাট থেকে বিদ্রোহী দৈন্যদের 
আগমনের জন্যও গ্রস্তত ছিল না। বাংলার মুদলমানদের মিক্ক্িয়তা ও পাঞ্জাবী 
মুদলিমদের সক্রিয় আহ্থগত্য বাউরিং তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন। এ ছাড়া এইসব 
ঘটন। বাউর্রিং-এর প্রশংসা অর্জন করতেও সমর্থ হয় প্রধান প্রধান যুদলমান নবাবের মধ্যে 
ধাবা আনুগত্য দিয়ে সরকারের সেবা! করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, 
মুশিদাবাদের নবাব ও রামপুরের নবাব'।, পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভ্রোছ্ের 
নায়কত্ব নিয়ে ছিলেন নিয়পদস্থ কর্মচারীর] --অভিজাত মুসলমানের। নয়। পরবর্তী 
কালে স্যার পৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের একটি পুরুষাহুক্রমে অন্থগত সম্প্রদায় বলে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা কবেন। 

(0.4. “41667 1857 009 10585 11800 01 009 7311051) 1911 01৩ 8090 
€86 8205110059 1008) 00 0806 181780189.” 200 ০০ 85691 ৪010921081889 
0৪০: 209৮6: দা10) 56০19] 566:91806 60 1186 7110191) 06960007601 77 0911719 
৪66 1857. 

809. (১) মুসলমানদের প্রতি নির্মম আচরণ : 

জহরলাল নেহেরু লিখেছেন, “১৮৫৭ সালের পরে ব্রিটিশের অত্যাচার হিন্দুদের চেয়ে 
মুপলমানদের উপরই বেশী হয়েছিল ।”” শ্রেণী ছিপাবে মুদলমানদের উপর ব্রিটিশের তাত্র 
শত্রুতা সক্রিয় হয়েছিল একথ। রাসেল ও ক্যাম্পবেজের ছবারাও উল্লেঘিত হয়েছে । ১৮৫৭ 
সালে লেপ্টম্বর মাসে জ্রিটিশ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পর স্থানীয় যুদলমানেরা নির্মম 
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প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। গালিব তখনকার দিজীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন__ 
“রক্তের বিশাল সমুদ্র । বিচারের পর বাহাছুর শাহকে রেজুনে নির্বাসিত কর হয়েছিল। 
তিনজন মোগল রাজপুত্র হবসন কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন' এবং অন্যান 
চব্বিশজন রাজপুত্র বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হুয়। দিল্লীর বুদ্ধিশালী সম্প্রদায় প্রতিহিংসার 
সম্মুখীন হলেন। দিছলাউই লিখেছেন-__ইংরেজ সৈন্য নিধিচারে গুলি চালাতে কন্ছুর 
করে নি। বিখ্যাত লেখক পাঞ্জাকুশ, মৌলভী সাতাই ও তার ছুই পুত্রকে গ্রেপ্তার 
করে গুলি করে মারা হয়। দিলীর নাগরিকের! দিল্লীতে ফিরবার সময় জরিমানা দিতে 
বাধ্য হলেন। মুসলমানদের দিতে হুল তাদের স্থাবর সম্পত্তির শতকর] পচিশ অংশ 
মূল্য। 


(২) ক্যানিংয়ের নির্যাতন £ 


ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন ভারতের গভর্নর জেনারেলকে সমস্ত মুসলমান 
অট্টালিক! পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন। বোর্ড অফ কণ্টোলের সভাপতি ভারমন শ্মিথের 
দ্বার! ব্রিটেনে মুললমান-বিরোধী প্রবল উত্তেজনার দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়। কিন্তু কয়েকজন 
প্রধান নীতি-নির্ধারক দ্বারা এই ব্যাপক উত্তেজনা সমধিত হল ন1। এই উত্তেজনার 
বিরুদ্ধে ক্যানিংয়ের সত্তক মনোযোগ নিয়োজিত ছিল । দিল্লী ও অন্ঠান্ত স্থানের নৃশংস 
ঘটনাগুলি স্থানীয় ব্রিটিশ বাজপুরুষদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল । উত্তর ভারতে 
সুদলমানের। আধিক দিক থেকে দমিত হলেও এবং মানিক বল হারালেও তা'রা একটি 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থবিধার গোঠীরূপে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়। 
ক্যানিংয়ের মতে এই বিদ্রোহ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ব্যাপার । তার ভয় হয়েছিল 
যে, ধমীয় দিক থেকে এই উৎ্কট স্বাদেশিকতার নীতি তিক্ততাকে স্থাক্ী করতে পারে 
এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে পরস্ত দুর্বল করে দিতে পারে। দিল্লীর অধিবাসীরা 
বিদ্রোহে যোগ দেন নি তাই দিশ্বী ধবংসের পরিকল্পনা ক্যানিং কর্তৃক পরিত্যক্ত হল । 
ক্যানিংয়ের দ্বার! পৃথিবীর অন্যান্ত স্থানের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতের মুসলমান, 
সম্প্রদায়ের পার্থকাও নির্দিষ্ট কর] হয়। 


(৩) ব্রিটিশের সাধারণ নীতি £ 


প্রথমে ব্রিটিশের বিপরীত মতার্ি সম্বলিত মনোভাবকে মুললমানদের কাছ থেকে 
গোপন রাখা হয়েছিল। ক্রমে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি উদ্ভূত হল। এই নীতি হ'ল 
মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা কর] হবে এবং শুধু মাত্র ধর্মের কারণে তাদের উপর রাজনৈতিক 
নির্যাতন কর! হবে না । কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত 
থাকতে হবে। বিনা ক্ষতিপূরণে তাদের কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! হবে না। 
সর্বোপরি সরকারী কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বাদ দেওয়া হবে না। অর্থাৎ 
শ্তাধীনে মুনলমানদের ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত এবং মঙ্গলজনক হতে পারে-_এইটাই ক্যানিংয়ের 
বারা নুম্পট্টিকত হল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই সময় স্থির হয় যে, মুললমানের1 কোন 
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রাজনৈতিক বা! ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারবে না আর ব্রিটিশ শাসনকে 
ভার! অবশ্ঠম্ভাবী ও স্থায়ীরূপে মেনে নিতে বাধ্য ছবে। 

(8) সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা 

১৮৫৭ গ্রীস্টাব্দের একাদশ আইন বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড ও সম্পপ্তি বাজেয়াণ্ডের বিধান 
দ্রিয়েছিল। বিদ্রোহকে যার] উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, এ বৎসরেরই যোড়শ আইন-- 
তাদের উপরেও এই শাস্তিগুলিকে বলব করে । জেলাগুজিতে সামরিক আইন ঘোষিত 
ও জোরদার করা হয়। স্পেশাল কমিশনারদের সংক্ষেপে বিচারকাধ সমাধা করে 
দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮৫৮ সালের মধ্যেই বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা উত্তর- 
পশ্চিম প্রর্দেশের অবস্থ। স্বাভাবিক করে তুলতে পাহায্য করে। 

(৫) ক্যানিংয়ের নীতি কার্ধে প্রয়োগ £ 

ব্রিটিশের সরকারের ত্দানীস্তন সরকারী নগ্িপত্র থেকে এরূপ ধারণ! কর! যায় 
যে, মুনলমানদেের পৃথক করে শাস্তি না দেওয়ার নীতি বলবৎ কর! হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে সমস্ত মুসলমানই সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কবলে পড়েন নি। অবশ্ত কেউ হয়ে 
পড়েছিলেন দরিদঃ অনেকে হারিয়েছিলেন সামাজিক মর্ধাদা, আবার কেউ বেরিয়ে 
এসেছিলেন অধিকতর উন্নতি ব! শ্রব্দ্ধি নিয়ে। সৈয়দ আহমদের মতো! অনুগত 
মুলমানের1 রীতিমত লাভবান হয়েছিলেন । ১৮৫৯ খ্রীপ্টাব্দের জানুয়ারীতে অযোধ্যায় 
রাজপরিবারতূক্ত লোকদের আবার ভাতা! প্রদান অব্যাহত রাখা ক্যানিং কর্তৃক যণ্জুরীকৃত 
হয়েছিল। বাহাদুর শাহের পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের প্রদান জরা হয়েছিল অন্গরূপ 
ভাতা। আবার রাজনৈতিক আন্ুগতাহীনতার কারণে অনেক মুসলিম পরিবারের ভাত। 
বন্ধও হয়েছিল। গোরক্ষপুরে হিন্দুর! দুর্দশা! ভোগ করেছিলেন সবচাইতে বেশী আবার 
'বেরিলীতে মুনলমানেরা সম্পত্তি হারিয়ে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিজনোর, 
মোরাদাবাদঃ বার্দাডন প্রভৃতি এলাকায় মুসলমানদের ভাতা হারানোর সংখ্য। ছিল 
অধিক। আলিগড়ে এই ধরনের শাস্তি হিন্কু ও মুসলমানদের ভাগে প্রায় সমান সমানই 
পড়েছিল। 


(৬) জায়গীরদারেরা £ 

জায়গীরদারের প্রতি প্রায় একই ধরনের ব্যবহার কর! হয়েছিল। দ্রাদরির নবাবের 
জায়গীর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল আর তাকে দেওয়া হয়েছিল একটি মাসিক ভাতা । 
আতাউল্লা খাঁর জীবিতাল পর্ধস্ত তার জায়গীর ছিল কিন্তু তার মৃত্যুর পরে ভার 
বিদ্রোহী পুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। যাই হোক্‌, উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের মুসলমানদের মুষ্টিমেয় অংশই ছিলেন এই বৃত্তি ও জায়গীরের অধিকারী । 

(৭) বাজেয়াগ্তকরণের রীতি £ 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণের ধরন. দেখে মনে হয়--এটা মুসলমানদের একটা ধর্মীয় 
সম্ত্ঙ্কায় রূপে ধরে মিয়ে আদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। শাস্তি গেগুয়ার কারণ 
ছিল আন্গগতাহীনতা | ঘৃষ্টান্ত দ্ব্প--মীরাট ছিল হিন্দু অসন্তোষের একটি কেন্তু। 
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স্তাই সেখানে হিন্দুদের সম্পত্তিই বেশীর ভাগ বাজেয়াণ্ড হয়েছিল। অপরদিকে, 
রোছিলাখন্দে ৩১৫টি বাজেয়াণ্ড করার ঘটনা মুদলমান সম্পঞ্কিত আর হিন্দু সম্পকিত 
“ঘটনা মাত্র ৬টি । শিকারপুরে মুপলমানের। ছুর্তোগ ভূগেছিলেন আর ঝান্দী ও জব্বলপুরে 
ভুগছিলেন হিন্দুরা । পরবত্াশকালে যখন কতকগুলি বাজেয়াপ্তকরণ বাতিল হয়ে গেল, 
হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই উপকৃত হলেন । বেনারসে ৬৯ জন মুসলমানের ও ১৬জন 
হিম্ছুর হত সম্পত্তি মুক্ত হয়েছিল। 


(৮) বাজেয়াণু সম্পত্তির পুনর্বপ্টন ই 

বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি আমুগত্য সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমানদের দেওয়! হয়েছিল অথবা 
নীলামে বিক্রয় কর] হরেছিল। এই বিতরণের সময়ও বিচারের মাপকাঠি হয়েছিল 
রাজনৈতিক আহুগত্, ধর্মীয় সংস্কার নয়। ফতেপুরে ১৩টি বাজেয়াণ্ড মুদলমান সম্পত্তির 
১০টি অন্য মুনলমানদের হাতে দেওয়া হয়েছিল । এমন কিঃ মুললমানদের আম্গত্যহীনতার 
কেন্ত্র বিজনোর, বেরিলী ও বাদাউনে কয়েকজন মুসলমান বিদ্রোহী হিন্দুদের সম্পত্তি 
পেয়েছিলেন । নবাব জান-ফিসান-খ। ও রামপুরের নবাবের মতো অন্গগত মুমলমানের। 
কিছু বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন পরবর্তীকালের জবিপ রিপোে দেখতে পাওয়! 
যায় যে নিদ্রোহের পরে যে নীলামে বিক্রয় হয়েছিল তাতে মুললমানদের অংশ নিতে 
দেওয়া হয়েছিল। অবস্থা এই রিপোটগুলি থেকে মুদলমানক্রীত সম্পত্তিগুলির পরিমাণ 
করা যায় না। এ কথাও মনে রাখতে হবে-_দামান্ কিছু অভিজাত মুসলমানকে বাদ 
দিলে সাধারণ যুসলমানেরা৷ সবমময়ই গরীব ছিল। এই পিদ্ধান্তেও পৌছানো যায় যে, 
এমন কোনো সরকারী নীতি ছিল না যার দ্বারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুনলমান ভূ- 
স্বামীদের পৃথকভাবে ধরে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত 
করণের ফলে মুসলমানদের লাভ ও ক্ষতি দুই-ই হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ 
জুড়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুপলমানেরা একটি প্রধান-জম্রি-দথলকারী সম্প্রদায়রূপেই 
ছিল। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বলা যায়_-আলপিগড়ে সদ্য ধর্মাস্তরিত মুসলমান জমিদারেরা তাদের 
সম্পত্তি বুদ্ধি করতে সমর্থ হন। আগ্রাতে হিন্দু ঠাকুরের! যে ক্ষতির পরিমাণ বহন 


করেছিলেন তা মুপলমানদের চেয়ে ঢের বেশী। 


(৯) অনুগত মুসলমানেরা £ 
১৮৫৭ সালের পরে গ্রতিষ্থে অতি শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানপ্রসারে বাধাদানকারী ব্যক্তির! 


হয়তো তীদের ব্রিটিশবিরোধী কার্কলাপ ও গতিগ্রকৃতির জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে ছিলেন। 
কিন্তু যেসব মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে বন্ধন ছিল এবং আরও সহযোগিতা 
করার জন্য যার! উন্মুখ ছিল তারা পুরস্কত হয়েছিল। এমন কিঃ ১৮৫৭ সালের আগেও 
সুঘলমান জমির মালিকদের মধ্যে অনেকে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
চেয়েছিল। ১৮৫৭ সালের পরে এই ধরনের অহ্গত মুদলমানের। ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্জে 
একই" উদ্দেস্তে লংঘবন্ধ হয়েছিল। যার সৈয়দ আহম্মমই ছিলেন এই অনুগত শ্রেণীর 
অধ্যে সর্ধপ্রধান । এই প্রকৃতির ব্রিটিশ-লমর্থক ও ভবিষ্বদর্শী মুসলমানের সংখ্যা! খুব কষ 
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ছিল ন।| এদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ খা, মহম্মদ আলি খঃ ইনায়াতউল্লা ও ইমদাদ” 
আলির নাম, উল্লেখ কর যেতে পারে । এর! ছিল পশ্চিমী শিক্ষার অনুরাগী-_ব্রিটিশের 
সঙ্গে হাত যিলিয়ে এরা কাজ করেছিলেন এই রকম “আধুনিক* মুসলমানদের কথ। বাদ 
দিলেও, পাঠানদের মতে। আরও কতকগুলি মুসলমান গোঠী যাদের পরিচয় অপেক্ষাকৃত. 
নির্দোষ ছিল তারাও লরকারের ন্ৃব্যবহারই পেয়েছিল । 


(১০) জাধারণ মুসলমানদের অবস্ছা £ 

সর্বসমেত পর্যালোচনা! করে দেখলে দেখা যাবে কিছু প্রাচীন মুলমান পরিবার 
সামাজিক প্রাধান্য ও আধিক সঙ্গতি হারিয়েছিলেন। ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ -স্থৃবিধ। 
্পষ্টতই অপর্যাপ্ত ছিল। তবুও মুসলমানের] ধ্বংসপ্রাপ্ত হন নি। জমিব স্বার্থে জড়িত 
মুদলমানের! তাদের অবস্থার উন্নতি করতে লাগলেন । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বাহিরে 
বসবাসকারী মুসলমানেরা কোনো রকম শান্তিভোগ কারন নি। জমি প্রদান করে ও 
চাষবাসের স্থবিধা করে দিয়ে পাঞ্জাবী মুদলমানদদের উৎসাহিত কর! হয়েছিল । কিন্ত. 
বাঙালী মুপলমানের। দবিদ্রই থেকে গেল। 


(১১) ব্রিটিশ সাধারণের মনোভীব ঃ 

ক্যানিং কর্তৃক বিচক্ষণ ও বান্তবধর্মী নীতি পালন সত্বেও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ 
মনোভাব বিরোধিতাপূর্ণ থেকে গিক়্েছিল। অবশ্য অন্থগতদের সঙ্গে সহযোগিতার 
সম্পর্ক ছিল। যাই হোক, মুললমানদের একটি বিক্ষোভকারী জনপমষ্টি মনে করে, 
বিদ্রোহের সময় যে ঘ্বণা! দেখ। দিয়েছিল তার দ্বার দুষিত হয়ে ব্রিটিশ শক্তির মনে একটি 
তীতির হত হয়েছিল। এই ভীতি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। অপর দিকে ক্রিটিশের 
স্বার। ওয়াহাবিদের দমনও সমানভাবে চলছিল । মুসলম!নের। ব্রিটিশের দিকে তাকিয়ে 
শত্রুতা ছাড়া আর কিছু দেখছিল না| পরে একটু একটু করে শাক বাজপুরুষের! 
বুঝতে পেরেছিল মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রয়োজন । ব্রিটিশদের এই 
নতুন মনোভাবের কথ! হাণ্টারও উল্লেখ করেন। তা ছাড়া, এই মনোভাব সুম্দর- 
ভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল একটি নৃতন মুসলিম আন্দোলনের সঙ্গে, যাঁর উদ্ভোক্ত। ছিলেন 
স্যার পৈয়দ আহমদ ও তার অন্ুগামীরা | 
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4২0৪ (১) ভুমিকা ঃ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধর্মসংক্কারের আন্দোলন রূপে ওয়াহাবি আন্দোলন 
ভারতে দেখ। দেয় এবং ভারতের মুমলিম সমাজের নিকট এই আন্দোলন বিশেরভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্বুগণ ইসলাম বিরোধী বন্থ রীতি-নীতি ও 
ধ্যান-ধারণ। মুসলি্ সমাজে প্রবর্তন করার চেষ্টা করে । পয়গম্বরের আমলে আরবদেশে 
গ্রচলির্ত অনাড়ম্বর ধর্মাচরণ এবং সরল সমাজ ব্যবস্থা পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াহাবির সর্বশক্তি 
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প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিল। পবিত্র ইসলাম ধর্মের নীতি থেকে সামান্ত বিচ্যুতিও 
তারা সহা করতে গ্রস্ত ছিল না । তাদের এই আন্দোলন প্রথমে শুধুমাত্র ধর্মসংস্কারের 
আন্দোলন হিসাবে সংগঠিত হলেও অনতিবিলম্বে তা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ 
করে এবং ভারতে ওয়াহাৰি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায় বেরিলির দৈয়দ আহমেদ 
:(১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে) পাঞ্াব থেকে শিখ এবং বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত 
করে মুসলিম শাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। সৈয়দ আহমেদ প্রায় 
অর্থ শতাব্দী পূর্বেকার দিজীর বিখ্যাত ইসলাম ধর্ম প্রচারক দন্ত ওয়ালিউল্লার পুত্র 
আবদুল আজিজের দ্বার] বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু ওয়াহাবি নামক সম্প্রদায়ের 
অষ্টা নেজদের আবছুল ওয়াহাবের মতবার্দের তুলনায় ওয়ালিউল্লার প্রচারিত ইসলাম 
ধর্মমত আরও ব্যাপক, সমৃদ্ধ এবং নমনীয় ছিল। তার ধর্মমতে স্থৃফীবার্দের যথেষ্ট প্রভাৰ 
পরিলক্ষিত হয়। ওয়ালিউল্লার ধর্মমতে শুধুমাত্র হুমীদের স্থান ছিল তা নয়, ওয়াহাবিদের 
মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বিভিন্ন ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ শিপ! সম্প্রদায়ের মুদলমানর। 
নিবিবাদে তীর ধর্মমত অনুদরণ করার স্থযোগ পেত। কিন্তু আরবের ওয়াহাবিদের 
মতবাদের সঙ্গে একটি স্থানে ওয়ালিউল্লার মতাদর্শের খুব সাঘৃশ্ত ছিল। “পবিত্র ইনলাম 
ধর্ম পুনরায় উদ্ধার ও কার্ধকরী করার প্রচেষ্টার মাধ্যয়ে সমাজকে পুনরায় শক্তিশালী 
করে তুলতে হবে। 
এই সময় ভারতের মুসলান সমাজের চরমতম ছুরবন্থা দেখা দেয়। 
রাজনৈতিক ব্যাপারে এই ছুরবস্থা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে । পাণ্ডাবে শিখশক্তি 
এবং বাংলাদেশে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্িত হয়। পশ্চিম ভারতে হিন্মুশক্তির 
পুনরুথান ঘটে। স্থতরাং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন ছুটি শ্বতস্ত্র ধারায় 
প্রবাহিত হয়-_নমাজের আত্যস্তরীণ ধ্বংসের কারণ এবং দুর্নীতি নির্মূল করা৷ এবং বিধ্মী 
শাসকদের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্ত প্রয়োজন হলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া । সৈয়দ আহমেদ 
সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে পুনর"্খানের পক্ষপাতী ছিলেন। স্ৃতরাং তিনি তীর উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্ প্রথমে শিখ এবং পরে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ করেন । 
সৈয়দ আহমেদ ভারতবর্ধকে দার-উল-হারব অর্থাৎ বিধর্মীদের দেশ বলে অভিহিত 
করেন এবং তাকে দার-উল-ইপলামে অর্থাৎ বিশ্বাসীদের দেশে পরিনত করার চেষ্টা শুরু 
করেন। তার মতে সমস্ত সৎ মুসলমানদের কর্তব্য অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
অর্থাৎ পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা কর! অথব। মুসলমান শাদিত কোন দেশে গিয়ে বাস কর!। 
স্থতরাং তিনি উপরিউক্ত দুটি মতের মধো প্রথমটিকেই কার্ধকরী করার চেষ্টা করেন । 
অর্থাৎ শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংঘধে লিগ হয়ে ভারতে পুনরায় দার-উল-ইসলাম 
স্থাপন করার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন । 
(২) ধর্মী অবদান এবং বৃটিশদের উপর তার প্রতিক্রিয়া ঃ 
যদিও উনবিংশ শ্রতাব্ধীর আশির দশকেই ওয়াহাবি আন্দোলন কার্ধত বিনষ্ট হয়েছিল 
তবু এর কয়েকটি যূল চিস্তাধার! পরবর্তাকালের মুপলিমদের প্রভাবিত করেছিল আর 
'পরবর্তীকালের ইতিহানে বিস্তার করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 
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ওয়াহারিদের উপদেশগুলি ছিল এইরূপ--(১) অন্তধর্মে বিশ্বাপীর্দের দ্বারা শাসিত, 
দেশে সুসলমানেরা বাস করবে না । (২) তাদের কর্তব্য হবে এমন একটি দেশে গিয়ে 
আশ্রয় নেওয়া যাকে বলা যাবে দ্বার-উল ইসলাম ; (৩) দেশকে বিধর্মীর শান থেকে 
তার! যুক্ত করবে। এইভাবেই তখন পরবর্তাকালের দেশ-বিভাগ আন্দোলনের বীজ 
বপন কর] হয়েছিল। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, ওয়াহাবি 
আন্দোলন ছিল আলিগড় আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, সমস্ত মুসলমান ধর্মীদের 
আন্দোলন এবং পরিশেষে পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত । এই আন্দোলন ব্রিটিশ-- 
বিরোধী অনুভূতির ক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলেছিল--যার চুড়ান্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল 
দিপাহী বিত্রোহে। সৈয়দ আহমদ ও দুদু মিএার সমর্থকেরা যুদ্ধে রত ছিল এই উদ্দেশ্ঠ 
নিয়ে যাতে তাদের আঘাতে ব্রিটিশের রাজনৈতিক কৌশল নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় এবং এই আঘাতের ফল হয় গভীর ও স্বদূরপ্রলারী । এর দ্বার! ক্রিটিশের মনে এই 
ধারণা জন্মেছিল যে, যুনলমানেরা মূলতঃ ধর্মান্ধ ও আপোস মীমাংলার দ্বার! আয়ত্তে 
আনার বাইরে । একমাত্র স্থদৃঢ়ত| ও মিষ্ট ব্যবহারের মধ্যে স্থসংহতি আনতে পারলে 
তাদের আয়ত্তে রাখা যেতে পারে । ব্রিটিশকে এই সিদ্ধান্তই নিতে হয়েচিল। এটাও 
তাদের উপলব্ধি হয়েছিল যে অভিজাত, নির্দিষ্ট পেশাধারী, শহুরবাসী ও ভবিষৎদর্শী 
মুমলমানদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই ধরনের রক্ষণশীল প্রতিরোধ থেকে দুরে সরিয়ে 
রাখা যেতে পারে । স্তরাৎ তার! মুপলমানদের সম্পর্কে তার্দের নিজন্ব এঁক্যনাশক 
নীতিরই আশ্রয় নিয়েছিল । ১৮৫৭ সালের আগের এবং তার অব্যবহিত পরেও সমগ্র 
যুদলিম লমাজের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব শুভেচ্ছাযূলক ছিল না1। অংশগ্রহণকারী 
ওয়াহাবি আন্দোলন আর সিপাহী বিদ্রোহে অবশ্ঠই প্রশংসা করতে হবে মুপলমানঘের |. 
এই ঘটনাপ্রবাছের ফলেই বিদেশী শাসক যৃদলমানদের এক বিদ্রোহী সম্প্রদায় ছাড়া আর 
কিছু ভাবতে পারে নি। 


(৩) মুসলমান ও বৃটিশের পরিবতিত চিন্তাধারা! ঃ 

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মধ্যবিত্ত মুললমান শ্রেণী স্যার টপয়দ আহমদের 
নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী উত্তেজনাকে হিন্দু-বিদ্বেষে রূপান্তরিত করল। স্যার পৈয়দ এই 
তত্ব প্রচার করতে লাগলেন যে, ওষ়াহাবিরা ছিলেন শিখ-বিরোধী ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। 
তিনি প্রতিষ্ঠ। করতে চাইলেন যে, ওয়াহাবি আন্দোলন সাধারণ মান্ষের কাছে জনপ্রিয় 
হয়ে গঠে নি। তিনি আরও বললেন-_বিধমীঁ শালক যদি তাদের ধর্মে কোন হস্তক্ষেপ 
ন1| করে, তবে মুপলমানদের কর্তব্য সেই শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা । এই: 
বিপরীত ধারায় চিন্তা অগ্রসর হওয়ার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন আলিগড় আন্দেলনকে 
ডেকে আনল। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেন্য হল ব্রিটিশ-শাসনকে প্রতিরোধ কর নয় 
স্াবরং সেই শাসনের প্রতি আনুগত্য দেখান", তার সঙ্গে সহযোগিতা করা । ব্রিটিশ- 
বিক্বোধী অন্তভূতি তাই হিন্দু-বিদ্বেষী মনোভাবে রূপান্তরিত হল। মুনলমানদের মনে 
এই আঙ্কগত্যের জাগরণ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মনে সন্তোষজনক সাড়া জাগিয়ে তুলল ॥, 


সপ 
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হাণ্টার কতৃক যুক্তি গ্রদ্ধশিত হুল--ওয়াহাবির আন্দোলনের মধ্যে নিহিত ব্রিটিশ 
বিরেশধিতা যদি বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে সরকারেরও উচিত মুমলমানদের সঙ্গে সহ্যবহার 
করা। মুসলমানের! খুবই ভন ও স্থ-্থতাৰ সম্পন্ন বলে ক্যাম্পবেল কর্তৃক বণিত 
হুলেন। তদানীন্তন ভাইপবুয় লর্ড ভাফরিনের বক্তব্য হল “আমাদের ভারতীয় দুনিয়ার 
সুসলমানেরা ছুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একটি ।” 

(8) জমগ্র ইসলাম জন্প্রদধায় 

ওয়াহাবি আন্দোলনের স্ত্রপাত হয়েছিল আরবে । এই আন্দোলনের অন্যতম, 
উদ্দেশ্ত ছিল পবিত্র ধর্মরাজা প্রতিষ্ঠা করা । বিধমীরদের দ্বারা শাসিত দেশ (দার উল্‌- 
হারব ) ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানদের অন্ত কোনো মুনলিম রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রস্তাবও 
ছিল এই আন্দোলনে । এখানেই আমর! লক্ষ্য করতে পারি--সমগ্র মুসলমান ধর্মাবলম্বী 
দের সমন্বয়ের সুচনা । আশীর দশকের গোড়ার দিকে জামালউদ্ধিন আল-আফগানের 
ভারত সফর এই সমন্বয়ের প্রবণতাকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল । 

(৫) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কলাফল £ 

হাডির মতে ওয়াহাবিদের সংস্কার আন্দোলন (ঘটনার দিক থেকে পরিপূর্ণ রূপ 
লাভ ন! করলেও) ধারে ধীবে ভাব্রতীয় মুদলমান সমাজকে একদল ধর্মবিশ্বামী গোষ্ঠী 
থেকে একটি রাজনৈতিক সংঘে রূপাস্তরিত করল। তাদের মধ্যে দেখ! দিল সম্মিলিত 
ভাবে কিছু করার ইচ্ছা । সৈয়দ আহমদ মোগলদের পুনরুদ্ধার চান নি, তিনি চেয়েছিলেন 
তারতের সীমান্তে পূর্বকালীন মুসলমান সমাজের একটি নিদর্শন তৈরী করতে। তার 
বাণী প্রাক-শিল্পভিত্তিক নিয়মধ্যবিত্ত সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। এই সমাজের মধ্যে 
ছিলেন ক্ষুত্রভূম্বামী, শিক্ষক, দোকানদার, কারিগর ও ক্ষুদ সরকারী কর্মচারী । বিংশ 


' শতাব্দীতে রাজনীতিতে ওর্ষের অনুপ্রবেশ এই শ্রেণীর মানুষগুলির জন্যই সম্ভব হয়েছিল। 


উল্লেখযোগ্য হল এই যে, ওয়াহাবি আন্দোলন ক্ষয়িঞুণ মোগল সংস্কৃতির উপর তীব্র 
আঘাত হেনেছিল। 
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409, (১) বিচার ও দমনমূলক নীতি £ 

ভারতের ইতিহাপে ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ১৮২* থেকে ১৮৭*-_এই পঞ্চাশ 
বছর জুড়ে । নিঃসন্দেহে বল! যায়--এ আন্দোলন শাসকদের মনে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার 
করেছিল, আর তার! তাই গ্রহণ করেছিল দমননীতি। ব্রিটিশের পাঞ্জাব অধিকার--এ 
এলাকায় ওয়াহাবিদের কার্ধকলাপকে পঙ্গু করে দিল । দিপাহী বিদ্রোছের € ১৮৫৭) 
আগে ও পরে অনেকবার অভিযান পরিচালিত হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে । ১৮৬৩ 
সালে আদ্ষেয়ালার গিরিপথ্ে ব্রিটিশ বাহিনী নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হল। অনতিবিলম্বে 
ওয়াছাবিদের দ্বার! পরিচালিত উপজাতিদের নংগঠনও ভেঙে গেল। রাজ্যস্তরে পাঁচটি 
বড় বিচার অন্ুিত হুল । বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াহাবি পেল মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 


' ও কঠিন কারাদণ্ড । বিচারগুলির মধ্যে ১৮৬৪ সালে আম্বালায় ও ১৮৬৫ সালে পাটনাক্ক 
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অন্ুঠিত বিচার ছুটিকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বল! চলে। এই বিচার ও শাস্তি দিয়ে 
ওয়াহাবিদের দমন করা যায় নি, ব্রিটিশ বিরোধী অভিযান তাদের অব্যাহতই ছিল। 
১৮৭* দালে আবার বিচার অস্কুষ্ঠিত হয়েছিল মালদায় ও রাজমহলে | 


(২) আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ২ 

মেয়ো কর্তৃক এক চাতুর্ধপূর্ণ কৌশল গৃহীত হল। তার উপলব্ধি হল--একদল 
ধর্মশান্ত্রবিৎ ব্রিটিশ অধিকৃত বাজগুলিকে যদি দার-উল-হারব বলেম তবে অপর একটি 
দলকে সংগ্রহ কর যাবে যার] বলবেন রাজ্যগুলি দার-উল-ইসলাম আর সেখানে জিহাদ 
বা ধর্মযুদ্ধ হবে পাপ। শ্বভাবতঃই তখন কেউ আর ভারতবর্কে দার-উল-হারব আখ্যা 
দিয়ে প্রকাশ্টে এগিয়ে আসবেন না, কারণ সে ক্ষেত্রে তিনি হবেন ব্রিটিশ শাসনকরতীাধ্ধের 
চক্ষে সন্দেহের পাত্র । 

নিষ্ঠাবান ও অর্ধ-নিষ্ঠাবান ধর্মবিদের। নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। তারা দৃঢ়তার 
সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, ওয়াহাবিদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল ও বিপথগামী । 
হাডির মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি সামান্য অংশই ওয়াহাবিদের সঙ্গে যোগ রেখেছিল 
বা অর্থ দিয়েছিল। ধর্মসংস্কারকের] আদর্শের দিক থেকে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সি 
করেছিলেন। উলিয়াৎ আলির কোরানের ব্যাথ্যা করম আলির ব্যাখা৷ থেকে পৃথক 
হয়ে দাড়িয়েছিল। 

(৩) কায়েমী স্থার্থসম্পদ্দের বিরোধিতা ঃ 

অতএব বোঝ। যায় ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ এই আন্দোলনের মধ্যেই 
নিহিত ছিল। হাণ্টারের মতে, হিন্দু ও মুদলিম উভয় সম্প্রদায়েরই সম্পদশালী ব্যক্তিদের 
কাছে ওয়াহাবির। ছিল মৃতিম্নান ভীতিহ্বরূপ। দরিদ্র মুনলমান মোল্ল। যাব হয়তো 
সামান্ত জমি ছিল মসজিদের সঙ্গে, সেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল গৌঁড়াপন্থীদের দাবী 
মিটাতে । সপ্তদশ শতাবীতে ইংলণ্ডে যেমন অভিজাত সম্প্রদায় প্রতিষিত চার্৮"এর 
সপক্ষে থেকে পিউরিটানদের (গোড়াপন্থীদ্ের) বিরোধিতা করেছিল, তেমনি তৃম্বামী 
সম্প্রদায় ও ধর্মযাজক সম্প্রদায় একজোট হয়েছিলেন ধর্মের স্থিতাঁবস্থা রক্ষার জন্য । প্রশ্ন 
উঠতে পাবে, ওয়াহাবি আন্দোলন কতদূর অগ্রলর হতে পেরেছিল আর রাজ্যে প্রশাসন 
ব্যবস্থাকেই বা কতদ্ুর ভীত-মন্ত্রস্ত করতে পেরেছিল। ওয়াহাবির] ভাম্পিয়ার কর্তৃক 
বদিত হয়েছে নিয়শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত যুদ্ধরত সম্প্রদায় বলে। শ্বভাবতঃই এই 
ধরনের একটি গোষ্ঠী উচ্চমধ্যবিস্ত ভূম্বামীদদের মন ক্রোধ, ত্বণা ও অস্বস্তিতে ভরে 
দিয়েছিল। এই সম্পর্কে হাণ্টার বলেন, “...0৩ 015500০৩ 0? 11918 [2 & 
1900106 119 ৪ 8681)0115 100610806 €0 81] 0185969..,1908$8580 06 10:070625 01 
58050 1701516905.” অবস্থাপন্ন মুলমানগণ, প্রত্যেক মোল্লা-মৌলভি, দরগার তত্বা- 
বধায়ক কয়েক বিঘ! তৃসম্পত্তি সহ মসজিদের খাদিম প্রভৃতি সকলেই ওয়াহাবি আন্দো- 
লনের তীব্র সমালোচন। শুরু করেন এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি 
করেন । 
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(8) মৈত্তিক অবন্নতি £ ৃ 
ওয়াহাৰি আন্দৌলনের নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রবাদ বা সমতাবাদে কতদৃর বিশ্বামী ছিলেন 


তা বল! কঠিন। সৈয়দ আহমদের পরবর্তাঁ নেতারা আত্মিক সংস্কারের উৎসাহ উদ্দীপনা 
পরিত্যাগ করেছিলেন। কিছু এহিক প্রয়োজন মিটানোতেই তাঁদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ 
হুয়ে পড়ল। একনিষ্ঠ ওয়াহাবিরাও তীর্দের নেতাদের কর্মপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন । 


(৫) হতাশা ও নৈরাশ্যের সঞ্চার ঃ 

বাংলার অভিজাত যুদলমান সম্প্রদায়ের কেউ বা এই ছু:সাহদিক ওয়াহাবি আন্দো- 
লনকে মনে মনে সশ্রদ্ধ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কেউ বা দেখিয়েছিলেন ওদীসীন্য । 
পরবর্তাঁকালে তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এই দীর্ঘকালীন বিদ্রোহ তাদের সর্বনাশ স্থসম্পক্ন 
করেছে । কার্ধত: তার! বিদেশী শামকদের আস্থ। হারিষেছেন, সরকারী চাকবিগুলি 
একাদিক্রমে হিন্দুদের দ্বারা অধিরূত হয়েছে। এই বৈষমা বাংলাদেশে তীব্র আকার 
ধারণ করেছিল তার একটি প্রধান কারণ হুল যে, ফাগি ভাষা আর সরকারী ভাষা ছিল 
না। তা ছাড়া, বাংলাদেশের হিন্দুসুপলমান নিধিশেষে ভূম্বামীদের উপর ওয়াছাবি 
নেতৃবর্গের অধীনে কবকগণ জমি দখলের আন্দোলন শ্বরু করলে উভয় ধর্মাবলম্বী জমিদার 
শ্রেণীই বিজ্রোহীদের দমন করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ব্রিটিশ সরকারও এই ব্যাপারে 
জমিদারদের সাহায্য করতে কুত্ঠিত ছিল না। অপর দিকে ওয়াহাবি আন্দোলন মুসলমান 
সম্প্রপায়কে ব্রিটিশ প্রতৃ্দের চোখে বিরাগভাজন করে তুলেছিল। বাংলাদেশে কিছু হিন্দু 
জমিদার তিতুষিরের বিরুদ্ধে মুসলমান জমিদারদের সঙ্গে একই উদ্দেশে সঙ্ঘবন্ধ হয়ে- 
'ছিলেন। 

(৬) বিভেদ নীতির দ্বার! শাসন £ 

একটু একটু করে মুদলমামেরা হিন্দুদের প্রতি ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে উঠতে লাগল-__ 
হিন্দুবাও আর মুদলমানদের বন্ধু বলে মেনে নিতে পারল নাঁ। প্রথম দিকে হিন্দু 
মুললমানের পরম্পরের প্রতি এই বিরাগ উভয় সম্প্রদায়ে অভিজাত এবং সরকারী 
চাকরীর উপর নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই লীমাবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে বলা] চলে 
সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘটনাই ছিল বিভেদ সৃষ্টির কাহিনী, বিভেদশহুট্টি নীতির ছার শাসন 
পরিচালনের দৃষ্টান্ত । প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্রিটিশের 
পরোক্ষে ওয়াহাবিদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু মেই শিখশক্তি অপমারিত হল-- 
ব্রিটিশের। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়াল । 

(৭) নেতৃবর্গের অনুর শ্রিতা £ 

ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ নেতৃবর্গের অদুরদ্রিতা। 
সিপাহী বিক্রোছের সময় তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে এই সমগ্ন 
তাদের এই নিষ্কি্তার কয়েকটি কারণও উল্লেখ কর! যায়। ওয়াহাবি দলের নেতা 
মোহম্মদ হাসিন এবং আমাছুল্ল। তখন কারাস্তরালে অন্তরীণ ছিলেন । দিপাহী বিস্বোছের 
ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং আন্দোলনের প্রধান কেন্ছ্র সিতানার সঙ্গে 
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অন্যান্ত স্থানের ঘযোগস্থত্র ছিন্ন হয়। ব্রিটিশের পক্ষ থেকে দিম্ধুমদের তীরবতী ছূর্গ- 
গুলোতে কঠোর প্রহরারও ব্যবস্থা কর] হয়। ফলে সিতান! ও পাটনা একেবারে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে । তবে এ কথা ঠিক যে, ওয়াহাবিরা চথি মিশ্রিত কার্তুজের কাহিনীর উদ্ভাবক 
না হলেও এই গুজব প্রচারে তারাই মুখ্য ভূমিক গ্রহণ করে। তবে পাটনা, হায়দ্রাবাদ» 
আগ্রা প্রভৃতি স্থানে সিপাহী বিল্রোহের সময় ওয়াহাবির। বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্রোহী হয়ে 
ওঠে । জয়পুর, ভূপাল, হান্পি, হিসার প্রভৃতি স্থান থেকে কিছু সংখ্যক ওয়াছাবি দিলীর 
বিদ্রোহে অংশ নিলেও সমগ্টিগতভাবে তারা এই বিশ্তরোহ থেকে দূরে থাকার নীতি 
গ্রহণ করে। ওয়াহাবি ও সিপাহিদের সমন্বয় সাধিত হলে নিঃসন্দেছে ওয়াহাবি 
আন্দোলন একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হত | 


(৮) মুসলিম সমাজের বিরোধ 2 

মির্জা গোলাম আহম্মদের নেতৃত্বে আহম্ম দয়] সন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার ফলে ওয়াহাবি- 
দের প্রভাব ও আধিপত্য বাধ। প্রাপ্ত হতে শুরু করে। পাঞ্জাবের কাদদিয়ানে প্রধান 
কেন্দ্র স্থাপন করে মির্জা গোলাম মাহম্মদ তার নতুন ধর্মীয় চিন্ত! প্রচার করতে শ্ররু 
করেন। অল্প সময়ের মধোত্ঠার অসংখ্য ভক্ত নতুন ধর্মমত প্রচারের উল্লেখযোগা কৃতিত্বের 
পরিচয় দেয়। ভারতে ও ভারতের বাইরে অনেক স্থানে, এমন কি, ইংলণ্ডেও তার 
ধর্মমতের প্রচারকেন্দ্র স্বাপিত হয়। কিন্তু পরে মির্জা গোলাম আহম্মদ ধর্ম প্রবর্তকের 
ভূমিকা! গ্রহ করার চেষ্টা করলে বৃহত্তর মুসলমান সমাজ তাঁকে ও তার অনুচরদের 
ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণ] করে। কিন্তু সেজন্য তার প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুম্ন হয় নি। 

কিন্তু মির্জী গোলাম খাহম্মদ ও ভক্তদের অপেক্ষা ওয়াহাবি আন্দোলনের অধিকতর: 
ক্ষতি সাধন করেন স্যার সৈয়দ আহ্ম্দে। প্রাচা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত সৈয়দ আহমেদ রক্ষণশীল প্রাচ্য সংস্কৃতির ও বলপূর্বক অনুপ্রবেশকারী পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপনের কাজে প্ররূত যোগ্যতার অধিকার ছিলেন। দৃঢ় 
চরিত্রের অধিকারী সর্ধপ্রকার দুর্নীতির উধ্র্ধে নিজেকে স্থাপন করতে সমর্থ ছিলেন বলে 
স্যার সৈয়দ আহমেদ জনসাধারণের উপর তার প্রভাব বিস্তার ক*তে সমর্থ হন। হংলগ 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি দু তাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, ভারতের যুসলিম 
সম্প্রদায়ের নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কর! 
প্রয়োজন । তিনি আরও মনে করেন যে, ধর্মন হিফুতা, শা ন্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য ব্রিটিশ 
শীপনকে দার-উল-ইসলাম অর্থ।ৎ শাস্তির রাজ্য মনে করা] উচিত। তিনি আরও মনে 
করতেন যে, ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে । সুতরাং 
এই শাপনের প্রতি আহুগত্য প্রকাশ করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে 
ধীরে ধীরে তার। হিন্দুদের নিকট সকল বিষয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধা হবে । মুনলমান 
সমাজকে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণেও উৎ্লাহিত করেন। তার এই মতামত উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন স্থানের তথাকথিত প্রগতিশীল মুপলমানদ্ধের নিকট জনপ্রিয়ত। অর্জন 
করায় ওয়াছাবি আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। 
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(৯) জ্রিটিশদের দমন নীতি £ 

ওয়াহাবিদের প্রধান কর্মকেন্্র সিতান। ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুঃশূল হয়ে ওঠে । সুতরাং 
তার ওয়াছাবি আন্দোলন চিরদিনের জন্য দমন করার উদ্দেশ্টে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
ওয়াহাবি কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্ত গোপন অনেক কেন্দ্র সংগঠিত কর] হয়। বিভিন্ন 
স্থানে বন্দী ওয়াহাবিদের কঠোর শান্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মরক্ষার জন্য 
ওয়াছা বিরাও ধর্মমত প্রচারের জন্য নতুন ভাষা এবং নতুন উপায় গ্রহণ করে। সিতানা, 
আগ্রাঃ পাটনা* রাজমহাল, বগুড়া, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্ের 
মধ্যে ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে বহু মামল! রুজু কর হয় । অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের কঠোর 
শাস্তিও দেওয়। হয়। ব্রিটিশ শক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন 
দমন করা সম্ভব হয়। সোয়তে অঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের সহায়তায় উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের ওয়াহাবিদের বোনায়ির অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। যদিও পরে 
ওয়াহাবিরা কোথাও কোথাও পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৮৬৫, ১৮৮৮ গু 
১৮৯৮ শ্রীন্টাব্ধে ইংরেজদের সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করে । তথাপি যুদ্ধক্ষেত্রে 
শহীদের মৃত্যুবরণ ছাঁড়া আর কোন সাফল্য তার্দের পক্ষে অর্জন কর] সম্ভব হয় মি।, 
ভারতের পূর্বাঞ্চলেও ওয়াহাবিরা একদিকে জনসমর্থন থেকে বঞ্চিভ হয়ে এবং অপরু- 
দিকে ব্রিটিশ সরকারের সতর্কতার ফলে তাদের সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে অসমর্থ 
হয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রপর হয়। 

0.8. 011002115 81091550 (100 0179190667 01 0186 ড/ 81911 হ)0০1976, 
968801706 07101719185 ৪0৫6: 2. 5001-7611519005 170170196, 115 ডা) 21181)1 70056 
1802 1556 2810060 ৪ 19011010591 0716716861010-  100080960. 

805. (১). ধর্মীয় পটভূমি : 

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ হ্বরূপ ওয়াহাবি 
আন্দোলনের স্ত্রপাত হয় । “পবিত্র” ইসলাম ধর্ম থেকে যে কোন প্রকার বিচ্যুতি 
সম্পর্চে এই আন্দোলন ছিল বিরুদ্ধবার্ী এবং গোঁড়া মনোভাবাপন্ন। এর নামকরণ 
হয়েছিল এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা আবছুল ওয়াহাব-এর (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রীন্ট।ব। ). 
নামান্ছসারে । তিনি অগ্টার্শ শতাব্দীর চঙ্তিশের দশকে আরবের অন্তর্গত নেজদ নামক 
স্থানে এর স্থাচনা করেন। এই আন্দোলনের কতকগুলি ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল £-_ 

(১) এর প্রকৃতি ছিল উগ্ররূপে বিদেশী-বিরোধিতা । আরবে এই আন্দোলন ছিল 
তবকঁবিরোধী এবং ভারতের ক্ষেত্রে ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী। €২) এ আন্দোলনে প্রাচীন 
সুসলিম ধর্মগুরুদের আদর্শের পুমংগ্রতিষ্ঠ। দাবি কর! হয়, যার বিশেষত্ব ছিল আচার- 
ব্যবহারের সরলতা৷ এবং পবিজ্র জীবন যাপন । (৩) অনেক প্রচলিত ধর্মীয় উপাখ্যান 
ও ধর্মীয় উৎসব ওয়াহাঁবিপস্থীর। বর্জন করেছিল, কারণ তাদ্দের মতে এ সৰ অনুষ্ঠানের 
মধ্যে মাধ্যমে পৌত্তিলিকতার প্রসারের আশঙ্ক। দেখা দ্েয়। (৪) নাস্তিকতা ধ্বংস করে 
চরম আত্মস্বার্থত্যাগের মাধ্যমে তাদের ধর্মনীতিকে প্রচার করাই ছিল ওয়াহাবিপন্থীদে র' 
একাস্তিক ও গৌড়! উদ্দেস্ট । ৫৫) ইমামের কর্তৃত্ব ষম্পূর্ণকূপে অগ্রাহথ কর! হয়েছিল 1, 
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(৯) ওয়াহাৰি মতাবলম্বীর! জনৈক মাহদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত--যিনি শেষ বিচারের 
দ্রিনে আবিস্ভূতি হবেন। সেদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের এক চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে আর 
তার পরিণামে আস্তরিক শুভ বিশ্বাসেরই জয় হবে। €৭) তাদের মতবাদ প্রচারের 
'ক্থবিধার জন্যে ওয়াহাবিপন্থীর পাধিব শাসক সম্প্রদায়ের সাহচর্য সহানুভূতি কামন! 
করেছিল। 


(২) সৈয়দ আহমদের কর্মসূচী ও কার্যকলাপ ঃ 


ভারতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ €৫১৭৮৬--১৮৩১)। 
তার বাশস্থান ছিল উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলী। একজন ধর্মগ্রচারকরূপে তার 
জীবন শুরু হয়েছিল ; ধর্মবিশ্বামের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যেসব অনাচার প্রবেশ 
করেছিল সেগুলিকেই তিনি ভারতে ইপলাম ধর্মের অবনতির জন্য দীয়ী বলে চিহ্নিত 
করেছিলেন। ১৮২২ গ্রীস্টাব্ধে তিমি মন্ক। অভিমুখে তীর্ঘযাক্জায় বের হন এবং ওয়াহাবি 
মতাবলম্বীদের সংস্পর্শে আসেন | তিনি নিজেকে একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে অভিহিত 
করেছিলেন। তার ধর্মপরায়ণতা ও নিজ উদ্দেশ্য সাধনে একাগ্রতার ফলম্বরূপ শীপ্রই 
তীর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । মাত্র ছয়-সাত বথ্সরের মধ্যে পেশোয়ার সীমাস্ত 
থেকে বাংলার ব-্বীপ পর্ধস্ত তীর গ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কলকাতা ও পাটনাসহ 
উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন আর এই ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি প্রসৃত 
লোকবল ও অর্থসংগ্রহে সমর্থ হন। | 
ওয়াহীবিপন্থীর। ভেবেছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত 
'না করতে পারে তবে ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবেনা । সে কারণে একদিকে 
যেমন আভ্যন্তরীণ ক্ষয়-পচন নিবারণের জন্য সমাজ ও ধর্মসংক্রাস্ত দুর্নীতির মূলোৎ্পাটন 
প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্তরে নাস্তিক শাসকদের 
বিরুদ্ধে এক সংগ্রামের প্রয়োজনীতাও উপলব্ধি কর হয়। টণয়দ আহমদ ভারতবর্ধকে 
'দ্রার-উল-হারব € শত্রু বা বিধর্মীদের দেশ ) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাকে দ্বার- 
'উল-ইসলাম এ (বিশ্বাসীর্দের দেশ ) রূপান্তরিত করার আহবান জানিয়েছিলেন । তাৰ 
মতে, সমস্ত সৎ মুনলমানের কর্তব্য অ-মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ” € পবিত্র যুদ্ধ ) 
(ঘোষণ! করা, অথবা মুললম্নান-শাসিত কোন দেশে গিয়ে বাস করা । তার লক্ষ্য ছিল 
পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যে এবং বাংলা ও.উত্তর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে 
একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । তিনি তার অস্চরবুন্দদহ সশস্ত্র প্রতিরোধের বাবস্থা 
নিয়েছিলেন। ১৮৩০ শ্রীন্টাঝে তিনি শিথধ্ের কাছ থেকে পেশোয়ার জয় করতে সমর্থ 
কুন, কিন্তু ১৮৩১ শ্রীন্টাবে তিনি শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হুন এবং অবশেষে শের 
সিংএর হাতে মৃতাবরণ করেন। 
(৩) আন্দোলনের অগ্রগ্গতি ঃ 
সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরেও এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পাটনা ছিল 
+ওয়াহাবিপন্থীদ্দের প্রধান কর্মকেন্্র। €য়দ আহমদের বাদী একদিকে কাবুল থেকে 
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ঢাকা এবং অপরদিকে বোম্বাই থেকে হায়দ্রাবাদ পর্ধস্ত প্রচারিত হয়েছিল। ওয়াহাবি- 
পশ্থীর! স্বাদের ধর্মীয় চার্দা আদায়ের একটি নিষ্নমিত ব্যবস্থা গড়ে তুঁলেছিল। তারা 
বিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থাহথচক মনোভাব প্রসারের উদ্দেশ্তটে বিভিন্ন জেলাগুলিতে 
স্থায়ী সংগঠন গড়ে তুলেছিল । ১৮৩৯ খরীস্টান্ধে রণজিৎ মিংহের মৃত্যুর পর ওয়াভাবীপন্থীরা 
কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল । ব্রিটিশ শামকদ্দের অনেকগুলি ব্যয়বন্থল সীমাস্ত-সংঘধে 
লিগ হতে তার বাধ্য করিয়েছিল। বিচারকালে কয়েকজন ওয়াহাবীপন্থীকে কঠোর 
সাজ! দেওয়ার ফলশ্রুতিত্বরূপ বাংলার প্রধান বিচারপতি জনৈক মুললমান ঘাতকের হাতে 
প্রাণ দিলেন € ১৮৭১)। তৎকালীন ভাইলরয় লর্ড মেয়ে! আন্বামানে শের আলি নামক 
একজন ওয়াহ'ধিপন্থী দণ্তাজ্ঞাপ্রাপ্প আমামীর হাতে নিহত হলেন। সিতান৷ ছিল 
ওয়াহাবিপন্থীদের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। এমন আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, 
যদি আফগান বা রুশদের সাথে যুদ্ধ বাধে, তবে ওয়াহাবিপস্থী ও তাদের সহযোগী 
জ্ঞাতির! হয়ত ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারবে । 

(8) প্রকৃতি £ 

প্রধান গ্রধান ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করার পর এঁতিহাসিকর।৷ এই আন্দোলনের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কতিপয় লেখক এই আন্দোলনকে 
ভারতের হ্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে গণ্য করা কর্তব্য 
মনে করেন । তাদের যুক্তি হল--ওয়াহাবিপন্থীর। ব্রিটিশ শামনের উচ্ছেদ কল্পে এক 
স্থপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। ভারতের স্বার্থীনতাই ছিল 
তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত । এ ছাড়া এই আন্দোলন এক অখিল ভারতীয় রূপ ধারণ 
করেছিল। পেশোয়ার থেকে ঢাকা পর্বস্ত সমগ্র উত্তর ভারতে, এমন কি, মার্জীজ ও 
দাক্ষিণাত্যেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল । 

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ভিন্ন রূপ মত পোষণ করেন । তিনি লিখেছেন--“এর 
নুদুরপ্রসারী চবিজ্র এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপন। সঞ্চারক বৈশিষ্ট্য থাক। সত্বেও ওয়াহাবি 
আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গণ্য কর! যায় না। এটি ছিল মুপলিমদের দ্বারা 
পরিচালিত, মুসলিমদের জন্ত এক মুদলিম আন্দোলন । হিন্দুরা সম্প্রদ্দায়গতভাবে এই 
আন্দোলন থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছিল। এমন কি, একটি হিন্দুও এই 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। ওয়াহাবিপন্থীর! ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন 
থেকে যুক্ত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের শ্বাধীনতা৷ অর্জন 
তাদের সংগ্রামের লক্ষ ছিল না-তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুপলিম আধিপত্যের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা । “70৩ $/801015 দাত 01009015019 10817৩00508 0001196 
০ (561195 [10019 91 005 31160511815, ০9৫ (08619005515 ৯189 2501 0০01 
89081106 » 259৫010 101 17019 ৮০ 01 006 £6-85681181170010 01 1৬1091170 
80101677909. অপরদিকে বাংলাঃ বিহীর, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে এবং 
তামিলনাড়ুতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । দক্ষিণ ভারতে এই আন্দোলনের ভীব্রত। 
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এত বেশি বুদ্ধি পায় যে, স্ত্রীলোকের! অলঙ্কার বিক্রি করেও আন্দোলনের তহবিলে অর্থ 
দান করেন। ওয়াহাবিরা শিখদের প্রতি বিরোধিতা ত্যাগ করলে হিন্বুরাও এই 
আন্দোলনের প্রতি সহাম্ুভৃতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে । তথাপি ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য এই 
সর্বাধিক স্থবিভূত ও সুসংগঠিত আন্দোলনকেও নর্ক্ষেত্রে ত্বাধীনতার জন্ জাতীয় 
সংগ্রামরূপে গণ্য করা যায় না। 


€৫) নিশ্র-আন্দোলন £ 

এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অন্ততঃ প্রাথমিক অধ্যায়ে ধর্মীয় ধারণাগুলিই ছিল 
ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল ভিত্তি। হাডির মতে, মুঘল"অধিকারের পুনরুদ্ধার টৈয়দ 
আহ্মদের লক্ষ্য ছিল নম" বরং তিন্নি চেয়েছিল্নে আদি. মুদলিম সম্প্রদায়ের ধাচে 
ভারতের সীমাস্তগুলিতে কিছু রাজ্য গড়ে তুলতে | তিনি ভেবেছিলেন--এর ফলে একদিন 
যুদলমানেরা ঈশ্বরের জন্য ভারত জয়ে উৎসাহী হবে। যাই হোক, ক্রমশঃ এই আন্দোলন 
একটা অর্থ নৈতিক রূপ পরিগ্রহ করল। বিশেষভাবে বদেশের ক্ষেত্রে এব যথার্থতা 
অনুভব কর| যায়, পেখানে হিন্দু ও মুসলিম উভগ্ন সম্প্রনায়তৃক্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে 
রুষক অত্যু্খান ঘটেছিল । এমন খিঃ মনজিদ-সংলগ্ন সামান্য কয়েক একর জমির অধিকারী 
মৌলবিরাও রেহাই পান নি। হাণ্টারের মতে--“ওয়াহাবিরা ছিল ধারণ। ও 
বিশ্বীসের দিক থেকে গানাব্যাপটিস্ট ও ফিফথ মনাঞ্কি গোষ্ঠীর মতো! আর রাজনীতির 
ক্ষেত্রে ছিল সাম্যবাদী ও ৬গ্র প্রজাতন্ত্রীদের মতো।” সকল শ্রেণীর সম্পত্তির অধিকারী 
ও কায়েমী স্বার্থের অধিকারীদের কাছে ওয়াহাবিরা ছিল মৃততিমান বিভীষিকা । 
ডেম্পিয়ারের বর্ণনানুযায়ী ওয়াহাবির] ছিল ৮৯০০০ মানুষের একটি গোষী যার! সম্নাজের 
নিম্ন শ্রেণী থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে পূর্ণসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। টৈয়দ 
আহমদের বাণী মুনলিম সমাজের নিম্ন শ্রেণী, গ্রাকৃ-শিল্প ভিত্তিক সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত, 
ক্ষুদ্র ভূম্বামী, মোল্লা, শিক্ষকঃ ক্ষুদ্র দোকানদার, সামান্ত কর্মচারী, কারিগর প্রভৃতি 
নকলের মনেই লাড়া জাগিয়েছিল। হ্থৃতরাং কায়েমী স্বার্থ যাদের দখলে, হিন্দু ও 
'যুললিম নিধিচারে তাঁরা ষে ওয়াহাবিপন্থীদের বিরুদ্ধে পজ্ঘবন্ধ হবে-_-এতে আশ্চর্ষের 
কিছু নেই। 

(৬) উপসংহার £ 

এই আন্দোলনের প্রকৃতি যে মূলতঃ ব্রিটিশ-বিঝোধী বা বিদবেশী-বিরোধী ছিল তা 
'অস্থীকার করা চলে না, তবে একে বিটিশ-শালনের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বল! হলে 
সম্ভবত অতিরঞ্ন হবে। হাণ্টার কর্তৃক এই আন্দোলনকে বিক্রোহরূপে বর্ণনা ও 
'স্বাতকের হাতে বিচারপতি নরম্যানের মৃত্যু মরকারকে এই আন্দোলনের বিপজ্জনক 
রাজনৈতিক অর্থ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল। পরব্তকালে শ্যার সৈয়দ আহমদ 
সরকারের প্রতি মুসলিমদের আন্গত্য প্রচারে ব্যাগ হয়ে এই তত্ব উপস্থিত করলেন যে, 
এওয়াহাবিরা ছিল শিখ-বিরোঁধী ব্রিটিশএৰিরোধী নয় । তার মতে--ওয়াহাধি মতবাদ 
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জনগণকে আকুষ্ট করে নি। বিধর্মী শাসক ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ না করলে মুসলমান 
প্রজাদের আম্গত্য পাবেন। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে এই আন্মোলনকে ধর্মীয়, 

' অর্থ নৈত্তিক ও সামাজিক বিষয়ের সংমিশ্রণ বলা চলে। হাডির মতে--“তাবতীয় 
মুসলমানেরা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্বিতে একত্রিত হয়ে ত্রমশং একটি রাজনৈতিক সম্ভার 
দিকে অগ্রলর হয়েছিলেন । একই সময়ে বাংলায় ছুছু মিঞা ও তিতুষিরের ধর্মীয় ও 
সামাজিক কার্ধকলাপ, সাম্প্রদায়িক ছগ্মবেশ ধারণ কর! সত্বেও সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে সংগ্রামের সম্ভাবনা আনয়ন করতে সমর্থ হয়। 
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09. (১) ভুমিকা £ 

দিপাহি বিজ্রোহের তুলনায় ওয়াহাবি আন্দোলন অনেক বেশি পরিকল্পিত, 
সংগঠিত এবং স্ুপংবদ্ধ ছিল। যে গোপনীয়তা রক্ষা করে আন্দোলনকারীরা তাদের 
কার্ধকলাপ পরিচালন। করত এবং প্রতিটি সদস্য যে ভাবে পরম্পবের মধ্যে বিশ্বস্ততা রক্ষা 
করে চলত তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক 
সৈয়দ আহমেদ বিলায়েৎখান, এনায়েৎখ আলি, মোহম্মদ হোসেন এবং ফারুৎ হে(সেন 
নামে চার ব্যক্তিকে খলিফ! বা! ধর্মীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন। তাদের কাজ 
ছিল টৈয়দ আহমেদের নামে অন্থুগামীর্দের নাম তালিকাভূক্ত কর! এবং প্রস্তাবিত 
'জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করা। ধর্স প্রচারকের 
উৎসাহ ও উদ্দীপন। নিয়ে তারা দেশের সর্বত্র ঘরে ঘরে বিধর্ম ইংরেজদের বিরুদ্ধে জন- 
গণকে উত্তেজিত করে তোলার কাঙ্জে আত্মনিয়োগ করেন। সংগঠনের কার্ধকলাপ 
ু্টভাবে পরিচালনার জন্য তার! প্রতিটি প্রদেশ ও প্রতিটি জেলায় প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করার ব্যবস্থা করেন । ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমেদের অকম্মাৎ মৃত্যুর পর পাটনা 
ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইয়াহিয়া] আলি পাটনার 
প্রধান মৌলভীর পদ লাভ করেন। আন্দোলন ্ুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য একটি 
কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় । কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আমাদুল্ল! আন্দোলন পরিচালনার 
পূর্ণক্ষমতা লাভ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদশ্য ছিলেন ইয়াহিয়। আলি, আবছুল 
রহিম আবছুল গফুর এবং ইলাহি বক্স । প্রতি শুক্রবারে নামাঙ্জের পর কেন্দ্রীয় কমিটির 
অধিবেশন শুরু হত এবং সেখানে জেহাদের প্রস্ততি সম্পর্কে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় 
আলোচন] করা ও পিভানার কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষনের জদ্চ বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হত । বিভিন্ন 
স্থান থেকে আস! নানারূপ পত্রা্দি পাঠ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শও 
ফ্বেওয়! হত। প্রত্যেকটি জেলায়ও একটি করে কেন্দ্রীয় কঙ্িটি গঠন করা হয় এবং 
সেখানে স্থায়ী প্রচারক নিযুক্ত করার ব্যবস্থ! গ্রহণ কর] হয়। মাঝে মাঝে ভ্রমণশীল 
ধর্ম প্রচারকদের আগমনে তাঞ্ছের উৎ্পাহ আরও বুদ্ধি পেত এবং তাদের প্রভাবে 
পাটনার সংগঠন মারও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করত। বিভিন্ন জেলার 
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প্রচারকদের মধ্যে )দক্ষিণ বঙ্গের মিয়াজান, মোহম্মদ ইত্রাহিম, পাটনার ইয়াহিয়। আলি, 
আবছুল রহিম, 'ইলাহি বক, থানেশ্বর ও আহ্বালার মোহম্মদ জাফরঃ হোসেন, মোহম্মদ 
সফি, দিভানার আবছুল্লা, ফৈয়াজ আলি, মোহম্মদ আহসান প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এইসব ব্যক্তিদের জীবনে গ্রেফতার, মৃত্যু অথবা অন্ব কোন অনিবার্ধ বিপদ 
দেখা দিলে তাদের কার্ধভার গ্রহণের জন্ত উপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের নামও স্থির করা 
হয়। পাটনার সাদিক পাড়ার ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল প্রকৃতপক্ষে একটি 
বিরাট পাস্থশালায় পরিণত হয়। বিভিন্ন জেল! থেকে তরুন বয়ন্ক শিক্ষার্থীর! সেখানে 
এসে উপস্থিত হত এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাপনের পর তাদের গিভানায় পাঠিয়ে 
দেওয়ার ব্যবস্থা, কর! হত। অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের শিক্ষার্ধাদের পাটনায় আরও কিছু 
দিন রেখে এবং নান। বিষয়ে আরও পারদশরী করে ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ 
গ্রচারের জন্য বিভিন্ন জেলায় পাঠান হুত। 

(২) সাংগঠনিক ব্যবস্থা ঃ 

শিক্ষাকেন্দ্র পাটনা থেকে ছুহাজার মাইল দূরে ভারতের সীমান্তের বাইবে 
সিতানায় তরুণ বয়স্ক বন্থ সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করার ব্যবস্থা খুব সহজ কাজ না হলেও 
দক্ষ প্রশাসক ইয়াহিয়া আলি অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতেন । 
পাটনা থেকে পিতান। যাওয়ার পথের পাশে তিনি বু সংখ্যক সরাইখান। ও বিশ্রাম 
কক্ষের ব্যবস্থা করেন | এইস্ব স্থানে ওয়াহাবি দলের সদশ্তগণের জন্য আহার ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। তাদের স্থুখ-সাচ্ছন্দ্য ও আরামের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও 
অনেক পরিচারক নিযুক্ত ছিল। পথিপার্থের এই সব সংস্থার পরিচালনার দারিত্ব, 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর অর্গন কর! হত। তার একদিকে ছিল নেতৃত্বের 
প্রৃতি বিশ্বস্ত অপরদিকে ছিল ওয়াহাবি। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ধামিকতায় 
নিঃস্থার্থতাবে অন্কপ্রাণিত হওয়া । সাধারণত কোন মসজিদের সঙ্গে তার। দিজেদের 
যুক্ত করে নিয়ে তরুণদের শিক্ষার্দান ও নতুন ধর্মীয় আদর্শে উদ্ধমদ্ধ করে তোলার জন্য 
আত্মোৎসর্গ করত। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রথম দিকের পরিচালকগণ এই ধর্ম 
প্রচারকদের কার্যকলাপের প্রতি খুব উৎপাহ প্রদর্শন করতেন এবং তাদের অন্ুগামীদের 
ছার! নতুন নতুন স্থায়ী বসতি স্থাপনের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। ফলে গ্রাম-বাংলায় 
ইসলামপুরের মতে নতুন অনেক বপতির পত্তন ঘটে । জেলার সংস্থাগুলে! পাটনার 
কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ 
থেকে চাদ আদ্দার় কর এবং নতুন নতুন লোক সংগ্রহ করার জন্যও তার! সর্বদা ব্যস্ত 
থাকত। দাধারণত ধাগ্রিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ খুব তেজন্থিতার সঙ্গেই বিদ্রোহের 
বাণী প্রচার করতেন। জেহাদের জন্ত জনসাধারণকে নিয়মিত চাদ। দিতে তীর! উদ্্ধ 
করতেন এবং সংগৃহীত অর্থ, গিনিসপত্জ প্রভৃতি পানা কেন্দ্রে প্রেরণ করার ব্যবস্থা ' 
করতেন। পাটন। থেকে এই সব অর্থ-ও জিনিসপত্র আবার সীমান্তের কেন্দ্র দিতানায় 
প্রেরিত হত। মুসলমানদের অবশ্ত দেয় জারাৎ ছাড়াও ওয়াহাবিরা তাদের অন্কুগামীদের 
উপর অন্তান্ত কয়েকটি কর ধার্ধ করতেন। সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যের থেকে, 
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প্রতি মনের উপর একসের পরিমাণ উসর নামে এস্কটি কর আদায় করা হত। প্রতি 
পরিবারের দৈনন্দিন মোট খাগ্যণস্য থেকে মাথা প্রতি এক মুক্ট করে খান্তশশ্ট আলাদা 
করে বাখা হত এবং প্রতি শুক্রবার তা গ্রামের মসজিদের তত্বাবধায়ক মোল্লার নিকট 
জমা দেওয়ার রীতি ছিল। এইরূপ কর আদায়ের পদ্ধতি মুঠিয়া নামে পরিচিত ছিল। 
প্রতি সপ্তাহের সংগৃহীত খাগ্যশল্ত বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ জেহার্দের তহবিলে সঞ্চিত 
হত। মদসর্জদে বসলাসকারী ব্যক্তিদের গ্রানাচ্ছাদনের জন্ত হ্েচ্ছায় প্রদত্ত অর্থ ও থাস্ম- 
ব্রব্য ফিতা নামে পরিচিত ছিল। কুরবানি কা চামড়া অর্থাৎ বকর ইদে বলি প্রদত্ত 
পশুদের চামড়া বিক্রণ লব্ধ অর্থ ও জেহাদ তহবিলে জম। পড়ত । পরবর্তীকালে অর্থের 
অভাব পূরণ করার জন্য ওয়াহাবিদের কাছ থেকে হ্থেচ্ছায় প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থও গ্রহণ 
করার নীতিব্র প্রচলন হয়) ওয়াশ্গাবি সম্প্রদ্দায়ভূক্ত কোন' ব্যক্তির কর্তব্য ছিল 
বিধর্মী ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা স্থানীয় ওয়াহাবি কমিটির সভাপতি 
সবাইখানা ও বিশ্রামকক্ষের তত্বাবধানের দাষিত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। প্রয়োজন হলে 
স্থানীয় মলজিদগ্ুলোতে তারা যাতে নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে সে জন্যও উপযুক্ত 
বাবস্থ। গৃহীত হত এবং অমস্ত মপজিদের আয়তন অবস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
করে একটি পূর্ণাঙ্গ তাপিক। তৈরি করা হত। এই আন্দোলনের প্রতি সহান্থভূতিমম্পন্ন 
ব্যক্তিদের নামের তালিকাও প্রস্তত করা হত। সিতানার পথে যাত্র। করার সময় 
প্রতোক বাক্তিই ওয়াহাবি আন্দোলনের সমর্থকদের নাম তালিকা মুখস্থ করে নেওয়ার 
চেষ্টা করত । পাটনা, বেনারম, কানপুর, দিলী, থানেশ্বর* আম্বাল!, অমুতসর, ঝিলাম, 
রাওয়ালপিপ্ডি, আটক, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় স্থায়ী 
কেন্দ্র স্থাপন কর] হয়। 


লিতানায় তরুণ বয়স্ক কমীঁ্দের আবদুল্লার ব্যক্তিগত তত্বাবধানে শিক্ষিত করে 
তোলার চেষ্ট। কর হুত। সেখান থেকে শিক্ষানবিলদের যোগ্যতা অঙগুসারে ব্রিটিশ” 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী মতামত প্রচারের জন্ত প্রেরণ করা হুত। নিজেদের 
পরিচয় গোপন রাখার জন্য তার বিভিন্ন বৃত্ত গ্রহণ করত। সাধারণতঃ, পুলিশবাহিনাঁর 
সতর্ক দৃষ্টি এড়াবার জন্ত তারা কসাই, পুস্তক বিক্রেত' দপ্গি, ছোটখাট দোকানদার 
প্রভৃতির কাজ করত । সিতানে অবস্থান কালে শিক্ষার্থীর নিয়মিত কুচকাওয়াজে অংশ 
গ্রহণ করত এবং বিধমরী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অন্ধুপ্রাণিত হওয়ার বিভিন্ন প্রকার 
সমবেত সঙ্গীত চর্চ। করত । ১৩০ জন তরুণ কর্মীকে নিয়ে একটি জমায়েত তৈরি হত 
এবং একজন জমাদার প্রতিটি জমায়েতের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করত। 


(৩) বাংলাদেশের সংগঠন : 
পাটনার কেন্দ্রীয় সংস্থা ব্যতীত ওয়াহাবিদের গ্রামবাংলার প্রতিটি স্থানে একটি করে 
'জংস্থা স্থাপিত হয়। উইলিয়াম ছাণ্টার এইসব ধর্মপ্রচারকদের উচ্দুপিত প্রশংসা করেন। 


তিনি বলেন যে, যুপলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই ছিলেন সবচাইতে ধাগিক ও নিঃস্বার্থ 
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পর। গ্রামাঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি বা ষগ্ডনকে অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিকে ওয়াহছাবি সম্প্রদায়" 
তৃক্ত করা সম্ভব হলে কর আদায়ের সকল বাধাই অতিক্রম কর! সহজ হয়ে উঠত । আর 
তা না হলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি যুগ্ন আধিক সংস্থা গঠিত হত এবং কর আদাদ্ের 
দ্বায়িত্ব একজন প্রধান কর আদায়কারীর উপর অর্পন করা হত। প্রধান কর আদায়- 
কারী তার অধীনস্থ এলাকার প্রতিটি গ্রামের জন্য পৃথক পৃথক কর আদায়কারী নিযুক্ত 
করত, তাদের হিলাব-পন্্র পরীক্গানিরীক্ষা করে আদায়ীকৃত অর্থ জেলার দণ্তরে প্রেরণ 
করত । ছোট ছোট গ্রামে একজন আদায়কারী থাকলেও বড় এবং লোকবহুল গ্রামে 
“দীন কা সরদার" সহ বু সংখ্যক আদায়কারী নিযুক্ত হত। ফন কা সরদার অথাৎ 
মসজিদের প্রধান মৌলবী নামাজ পরিচালনা করতেন এবং কর আদায়ের প্রধান দায়িত্ব 
পালন করতেন । “ছুনিয়াকা সরদার” অর্থাৎ প্রধান সংগঠক ওয়াহাবি সম্প্রদায়তৃক্ত 
ব্যক্তিদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন । পাক কা সরদার” অথাৎ 
সংবাদ আদান-প্রদানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থা ও অন্যান্য 
পংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রঙ্গা করে চলতেন এবং আদীয়ীকৃত অর্থ যথোপযুক্ত স্থানে 
প্রেরণের ব্যবস্থা করতেন । 

(8) লাংগঠনিক উ্কর্ষতা ঃ 

বাংলাদেশের ফিক মণ্ডস ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে 
কর আদায়ের এক্দপ স্ুলংহত সবপ্রথম প্রচলন করেন। মালদা! জেলার সব্জ ছাড়াও 
রফিক মণ্ডলের জন্য নিি্ এলাকার মধ্যে মুশিদাবাদ ও রাজসাহী জেলার অধিকাংশই 
অন্তভূক্ত ছিল। তিনি আদায়ীকৃত অর্থের একচতুর্থাংশ তাঁর বেতন হিসাবে গ্রহণ 
করতেন । তিনি বছরে প্রায় বিশ হাজার টাকা আদায় করতেন এবং তার প্রাপ্য 
অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশের সিংহভাগ দিতানায় এবং অবশিষ্ট অংশ পাটনার দপ্তরে 
প্রেরণ করতেন । সাধারণত প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সিতানায় অর্থ প্রেরিত হত ন1। 
দু-তিন বারে সঞ্চিত অর্থ একসঙ্গে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করা] হত। কিন্তু অর্থের 
প্রয়োজন দেখা দিলে এবং আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ বেশি হলে যে কোন সময়ই অর্থ 
পাঠিয়ে দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। 

সাধারণতঃ হুপ্ডির মাধ্যমেই অর্থ প্রেরণের রীতি প্রচলিত ছিল । পাটনায় আবদুল 
গফুর ও ইলাহী বক্স এই বিষরে খুব দক্ষ ছিলেন । তীর! বিভিন্ন বিশ্বস্ত লোকের সহায়তায় 
দিল্লী ও আম্বালায় ছগ্ডি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। পিতানার কেন্দ্র সেখান 
থেকে নগদ অর্থ লাভ করত। অনেক লময় ক্বর্ণ মোহরের মাধ্যমেও অর্থ প্রেরণ 
করা হত। দক্ষিণবঙ্গ থেকে, বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদ্ধের ম্রাধ্যমে নিয়মিত 
, ভাবে অর্থ ও কর্মী সদর সিতানায় প্রেরিত হওয়ার ব্যবস্থা স্চারু রূপে সম্পাদিত হত। 
বক্ষিণবঙ্গ থেকে পাটনা স্থল বা নৌ-পথে, পাটন! থেকে রেল যোগে দিল্লী ব৷ আম্বালা, 
দেখান থেকে মৌল! বক্সের মাধ্যমে লাহোর, লাহোর থেকে আবছুল করিম নবী বঝ 
প্ুতির মাধ্যমে রাওয়ালপিতি হয়ে পেশোয়ার এবং পেশোয়ার থেকে আহমেদ আলির 
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মাধ্যমে সিতানায় পৌঁছে যেত। প্রায় ছু'হাজার মাইল নিরাপদে অতিক্রম করার অন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে ওয়াহাবিরা যে সমর্থ ছিল তা পদ্ধতির সাফল্যের মধ্যেই 
প্রমাণিত হয় । ক্রটিহীন ভাবে এই পদ্ধতি পরিচালন] ও সাংকেতিক ভাবা বাবহার করার 
পঞ্ছতি নিঃসন্দেহে এই আন্দোলনের সাফল্য ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের অন্যতম প্রধান কারণরপে 
বিবেচিত হতে পাবে । দ্বীপান্তবিত ওয়াহাৰি নেতৃত্ব আহমেদ উল্ল! ও এনায়ে আলির 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করারু জন্ক আবছুপ গণির পোর্ট ব্লোয়ার ব্দারে গমন এবং সেখান থেকে 
নিরাপদে গ্রত্যাবর্তনও ওয়াহাবি আন্দোলনের অপূর্ব সংগঠন ও পরিকল্পান! প্রশংসনীয় 
কৃতিত্বের সাক্ষর বহন বরে । 

(৫) আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বিচার £ 

ওয়াহাপি মান্দোলন প্রথম পর্বে অবিমিশ্র ধর্মীয় আন্দোজনরূপে দেখা দেয়। তা 
'ছাড়া, এই আন্দোলন যুলিম্ন সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে-_অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মধোই শীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মায় আন্দোলনরূপে দেখা দেওয়ার ফলে 
জননাধারণের খুব বেশ সমর্থন লাভ করা ওয়াহাবিদের সম্ভব হয় নি। বিশেষত 
ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর ফলে এই আন্দোলনের 
শ্োত অনেক গ্িথিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আন্দোলনের গতি পরিবতিভ হলেও 
রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ফঙ্গেই এই শ্মান্দোলনের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা 
সম্ভবপর হয় । বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলা পু'লশ হ্থপার-ইনটেনডেণ্ট মিন্টার রেইলি 
মন্তব্য করেন যে, মালদ1 ও বাখরগঞ্জ জেলার মতো! স্থানদমূঙ্ে যেখানে কৃষকদের 
অবস্থা তুলনামূপকভাবে সঙ্গতি সম্পন্ন এবং ধর্মোন্নাদনায় তার] সময় বায় কুতে পারে 
এই আন্দোলন স্ইক্প স্থানেই রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য 
গ্রহণ করার পরই এয়াহাবি আন্দোলন সাধারণ মুসলমানদের সহানুতূৃতি এবং সক্রিয় 
সমর্থন লাভ করে । বিভিন্ন প্রদেশে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের 
সময় আন্দোলনের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য সুম্পষ্ট রূপ ধারণ করে। আন্দোলনের 
অপরাধে অ ভথঘুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যুদলমান সমাজের সকল শ্রেণীর লোক দেখা যায়। 
উচ্চশ্রেণীর মোল্ত।-মৌলবী, বিত্তশালী ব্যসায়ী, সৈনিক, ধর্মপ্রচারক থেকে শ্ুক্ক করে 
কসাই, সাধারণ কেপ্ানী, কৃষক প্রভৃতি নিষ্ শ্রেণীর ব্যক্তি সকলেই এই আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করে | সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমগ্র মুঘলিম সমাজই এই আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িত হয়ে পড়ে । ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ 
সুসলমান সমাজের প্রচণ্ড সহাম্ভূতি থাকার জন্যই তাদের ফড়যন্ত্র উদঘাটন করা এবং 
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান কর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আত্মগোপন করারও অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। দেজন্ত 
মিস্টার রেইলি মন্তব্য করেন যে,ওয়াহাৰিদের প্রতি সাধারণ মুদলমানগণ এত বেশি শ্রদ্ধা 
পোষণ করত ঘেঃ তাদ্দের নাশকতা মূলক কাধকলাপ প্রমাণ করার অন্ত লাক্ষ্যপ্রমাণ 
শংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে । যে সামাল সংখ্যক যৃদলমানগণ ত্রাঁছাবি আন্দোলন- 
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কারীদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে তাদের সমাজে একঘরে করে রাখা হয়।. দৃষ্টান্ত শ্ব্ূপ 
হাপমৎ খানের প্রতিনিধি আবছুল্লার কথ উল্লেখ কর! যেতে পারে । নতুন কোন কর্মের 
সংস্থান ন। হওয়। পর্ন্ত সে সাক্ষা দিতে অন্বীকার করে, কারণ সে স্থুমিশ্চিত ভাবে 
জানত মে, হাপমৎ্ খানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে পূর্বের কর্মস্থল থেকে সে অবশ্যই বরখাস্ত, 
হবে । পাটনার হাকিম আহম্মদ আলি সরকারের কাছ থেকে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টবের 
চাকরীর প্রতিশ্রুত পাওয়ার পরই ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে ওয়াহাবিদের জনপ্রিয়তা এত গভীর ছিল যে, সব্রকার শত চেষ্ট৷ করা 
সত্বেও তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পাত্ত বিক্রয় করতে অসমর্থ হয়। 

হিন্দুরা এই আন্দোলনের প্রতি কোন ক্রমেই সহানুভৃতিসম্পন্ন ছিল না । বিশেষত 
আন্দোলনের প্রথম পর্বে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করা হলে হিন্দুদের মনে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়। ওয়াহাবির। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধিক সম্পর্কে নিন্সাবাদ শুরু করলে 
হিন্দুরা তাদের প্রতি শ্বাভাবিক ভাবেই কিক্ষুন্ধ হয়ে ওঠে । প্ররূতপক্ষে ওয়াহাবিদের 
প্রচারের ফলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের স্থান হয়। কিন্তু তা সত্বেও শিখ রাজ্যের 
পতনের পরু ওয়াহাবি আন্দোলন ধীরে ধীরে রাক্নৈতিক রূপ গ্রহণ করে ব্রিটিশ 
শাসনের বিরোধী হয়ে উঠলে হিন্দুর তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে । এমন 
কি, ওয়াহাবি আন্দোলনের সমর্থক কয়েকজন হিন্দুকেও অন্তরীণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে 
আরও একটি কথ৷ ম্মরণ রাখ! উচিত যে, ব্রিটিশ শাসন ধ্বংম করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা 
করার চে করলেও ওয়াহাবিরা কখনও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় মি। 

ওয়াহাবি আন্দোলন কোথাও কোথাও শ্রেণী সংঘর্ষের কূপ গ্রহণ করে । তার প্রধান 
দৃষ্টান্ত বাংলদেশ । সেখানে বর্ণ ও ধর্ম নিধিশেষে ভূষ্বামীদের বিরুদ্ধে রুষক বিদ্রোহ 
প্রবল আকার ধারণ করে। উইলিক্লাম হাণ্টার মন্তব্য করেন, 47006 01655005 01 
$/8119015 17 ৪. 01501100159 ৪ 8681001106 1061806 (0 21] 0185865*.+190536556৫ 
01 [91015 01 ৮8916 10161915.% অবস্থাপন্ন মুললমান এবং কয়েক বিঘা! জমির 
মালিক মসজিদের মোল্লারাঁও তার্দের কাজের তীব্র সমালোচনা করে এবং তাদের 
বিরুদ্ধে ফতোয়। জারি করে। তা ছাড়া বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশের মধ্যেই ওয়াহাবি আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল না। দন্সিণ ভারতেও এই আন্দো- 
লন ছড়িয়ে পড়ে । এবং সেখানকার নারীর অলঙ্কার বিক্রি করে এই আন্দোলনের 
জন্য অর্থ সাহায্য করেন। 

কিন্তু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, এই অন্দৌলনে প্রসার এবং আধমা 
উৎদাহ সুত্টি করতে সমর্থ হলেও জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য লাভ করে নি। এই 
আন্দোলন ছিন্ন যুদলমানদের, তার্দের দ্বারাই পরিচালিত এবং তাদের স্বার্থে প্রণোদিত । 
শ্রেণী হিসাবে হিন্দুরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। কেবলমাজঅ কোথাও 
কোথাও ব্যক্তিগতভাবে ছু-একজন হিন্দু নিষ্কিয়্ বা সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের 
প্রতি সহান্তুতি প্রদর্শন করে। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের বিরাট এক অখলে 
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এই আন্দোলন পরিচালিত হলেও হিন্দু সমাদগের একজনও এই আন্দোলনে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে নি। নিঃমন্দেহে ওয়াহাবির| ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার 
চেষ্ট। করে কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ভারতের জন্য ছিল .না, ছিল 
যুদলমানদের ঝাঁজনৈতিক প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য । সুতরাং এই আন্দোলনের ব্যাপকতা 
ও সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও তা জাতির স্বাধীনতা৷ পুনরুদ্ধারের বৈশিষ্ট্য লাভ করে নি। 

0.9. 0156 ও 20000101601 011৩ [781821 18105610676. (580 500 (806 
869 1101106100৩ 10 19691 00151015 01 01069] ? 

805. (১) ভূমিকা: 

ভারতের ব্রিটিশ শাসন প্রবনের পর থেকেই সর্বস্তরের মুসলমানগণ এক ব্যাপক 
সঙ্কটের সম্মুধীন হয়। সুপলমান অভিজাত সম্প্রদায় 'ব্রটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা থেকে ব্চ্যিত হয়ে পড়ে। চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবতিত হওয়ার ফলে মুদলমীন অভিজাত শ্রেণীর প্রায় কোন প্রকারই লাভ 
হয় নি। ইংরেজি শিক্ষ। প্রবর্তনের ফলেও মুসলয়ান সমাজের অন্থবিধা আরও বৃদ্ধ পায়। 
ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধ ফলে এবং দেশীয় শিল্পের ক্রমশঃ বিলুপ্তির ফলে মুসলমান 
বণিক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় জীবিকাচাত হয়ে দারুণ সঙ্কটের সম্মুধীন হয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্য ভগে ভারতের অধিবাপীর মোট সংখ্যর প্রায় এক-চতুর্থাংশ ছিল মুদলমান 
ধর্মাবলম্বী, ইংরেজদের শাসন প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধনী-দরিদ্র নিধিশেষে এই 
বিরাট সংখ্যক লোক এক অভূতপূর্ব সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। 

এইক্নপ পরিস্থিতিতে ব্রটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুমলমানদের মধ্যে 
ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের স্ব হয় । তারা ইংরেজি শিক্ষা ও প্রশাসনের কাছ থেকে 
মিজেদের দূরে রাখার চেষ্ট! করে। অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসার 
ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। মুমলমানদের ধম 
ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে ইংবেজদের ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের 
মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দেয় ও তাদের প্রতিভা শ্কুরণের পথ প্রশন্ত হয়। নবজাগরণের 
পথও প্রত্ভত হয় । অপরদিকে সলমন সমাজ ধারে ধীরে একটি অনগ্রসর সমাজে 
পরিণত হতে থাকে । সংক্ষেপে বলা যান্গ যে, ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের 
ফলে হিন্দু ও মুপলমান সমাজের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার স্থঠি করে। 

(২) ওরাহ্থাবি আন্দোলন £ 

একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরোক্ষ প্রভাবে এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত যে হিন্দু-ধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তুব হয় তা ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয়। 
কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ শামক ও তার্দের সমর্থক হিন্দু সমাজ থেকে কিচ্ছিন্স হয়ে 
পড়ে এবং তাদের মনে '্রটিশ বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। দিল্লীর শাহ ওয়ালি 
উল্লাহ ১৭*৩-১৭৬২ খরীস্টাবে) ইসলাম ধর্মের পবিভ্রত] রক্ষার জন্ত একটি আন্দোলনের 
স্ত্রপাভ করেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ যে সংস্কার আন্দোলনের সুচনা করেন তা তার 
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পুত্র শাহ আব, আজিজের নেতৃত্বে অব্যাহত থাকে । কিন্তু রায়বেরিলির পৈয়ছ 
আহমেদ ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা । সাধারণ পরিবারের সন্তান 
পৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬+১৮৩১ শ্রীস্টাব) প্রথম জীবনে পিগাঁরি মেতা আমীর খানের 
অধানে দৈনিকের কাজ করতেন । কিন্তু শাহ ওয়ালি উল্লাহ র পুত্র আবছুল আজিজের 
প্রভাবে তিনি ইললাম ধর্ধ সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্ত। করতে শুরু করেন। সম্ভবত হজ 
করার উদ্দেশ্টে তিনি মক্কায় যেয়ে আরবের আবছুল ওয়াহাবের শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত, 
হন এবং শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ওয়াহাবি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে জীবন 
উৎনর্গ করেন। তবে আধুনিক কালের অনেক এঁতিহাধিক মনে করেন যে, আরবের 
আন্দোলনের ছার! প্রতাবিত না হয়ে স্বাধীনভাবেই তিনি তার আন্দোলনের স্বুত্রপাত 
করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে সিতানায় ও বিহারের পাটনায় 
ওয়াহাবিদের ছুটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবের শিখ শক্তি এবং পূর্বভারতের, 
ব্রিটশ শক্ত ধংদ করে ভারতে মুললিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের প্রধান 
উদ্দেশ্য । দার-উল-হারবের পরিবর্তে দার-উল্-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা দৃঢ়পংকল্প 
হয়ে লংগ্রামে লিপু হন । ১৮৩৯ খ্রীন্টাব্জের পর থেকে শিখ শক্তির পতন শুক হলে তারা 
ইংস্কেজদের প্রধান শক্ররূপে পরিগণিত করেন এবং তাদের শানন-ভ:8 ছুবল করে 
দ্বেওয়ার সক্রিগ্নভাবে চেষ্ট। শুরু করে । পাটনার ওয়াহাবি নেতৃদ্য় [বলায়েত আলি 
এবং এনায়েত আলি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণ। করেন । 

(৩) ফরাজি আন্দোলন ঃ 

পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভাবতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্ঠপূর্ণ ফরাঁডি 
আন্দোলন এই সময় বাংলাদেশের কিছু অংশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে দেখা দেয়। 
ফরিদপুরের আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন শরিয়ৎ উল্ল1 । ওয়াহাবি আন্দোলনের 
বাস্তব রূপ গ্রহণের বহু পূর্বেই ফরাজি আন্দোলন দেখা দিলেও ওয়াহাবি আন্দোলনের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সাৃশ্ঠ ছিল এবং পরব্ঞফালে এই ছুটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা 
একযোগে কাজ করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিভাড়িত করার চেষ্টা করে। 

শরিয়ৎ উল্লা! মসলিম ধর্মের মধ্যে যেসব কুসংস্কার এবং ছুনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল 
তা দুর করে পবিভ্র ইসলাম ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু তিনি একাজ 
করেই সন্ত থাকতে পাবেন নি। তিনি 'ব্রটিশ শাসিত ভারতকে দার-ডল"হাবব অর্থাৎ 
বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করেন এবং বিধর্মীদের দেশে জুন্ম। ও উৎসবের দিনের 
নামাজ পালন অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেন। ধামিক ও আদর্শ জীবন যাপনের 
জন্ত শরিয়ৎ উল্লা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই 
জমিদারদের স্বার! নির্ধাচিত বিক্ষুধ রুষক ও কুটির শিল্পে ধ্বংসের ফলে জীবিকা চাত 
শ্রমজীবীর অনেকেই তার অন্ুরস্ত ভক্তে পরিণত হয়। তবে পাধিব সুখসাচ্ছম্দ্য 
সম্পর্কে মিরাসক্ত ও উদাসীন বাঙ্গালী কষকদের মধ্য নতুন উদ্দীপনার, শ্যঙি করাই ছিল 
শরিয়ত উল্লার প্রধান কৃতিত্ব। 
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শরিয়ত উল্লার পুত্র মোহম্মদ মুসিন ৫ ১৮১৯-১৮৬* খ্রীস্টান ) ছুছু মিঞা নাষেই 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন । তিনি তার পিতার অপেক্ষা অনেক বেশি রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তার পিতার মতবা? ছাড়াও নিজগ্থ চিস্তাধার! প্রচারের 
জন্ক একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সাংগঠনিক কাজেও তিনি খুব দক্ষতার পশ্নিচয় 
দেন। বাহাছুরপুরে প্রধান কর্মকেন্্র স্থাপন করে পৃববঙ্গকে তিমি কয়েকটি ভাগে 
বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি বিভাগে একজন করে খলিফ| ঝ! প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। 
এইসব খলিফাদের কাজ ছিল ফরাজি সম্প্রদায়তূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখার ব্যবস্থা করা, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইপলাম ধর্ষে দীক্ষিত করা এবং এই সংস্থার 
কার্ধকলাপকে আরও বিস্তৃত করে তোলার জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ কর1। তীর প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অত্যাচার এবং বেআইনী কর আদায় বন্ধ করার জন্য কৃষক” 
দের এঁক্যবন্ধ কর1। তবে ফরাজির! ইংরেজদের বিতাড়ত করে ভারতে যুপলিম 
শাসনের পুনঃপ্রতিষ্টার জন্য সচেষ্ট ছিল বলেও অনেকে মনে করেন । দুদু মিঞা ইসলাম 
সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত করার ভীত্তি প্রদর্শন করে কৃষকদের তার দলভুক্ত করার ব্যবস্থ। 
করেন । তিনি তাদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করার বাবস্থা করেন। বিচার 
ব্যবস্থাও ছিল খুব পরল এবং তাকে উপেক্ষা করে কোন হিন্দু, যুনলমান বা খ্রীস্টান 
বিচারের জন্য মুন্সেফের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি তাদের শান্তি গ্রদান করতেন। 
জমিদারদের বে-আইনীভাবে রাজন্ব ধার্য করার নীতির তিনি তখক্র প্রতিবাদ করেন এবং 
ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বরই সমস্ত জমির মালিক স্থতরাং জমির উপর কর ধার্ধ করার 
ক্ষমতা কেউ ভোগ করে না। দুছু মিঞার প্রচারের ফলে সাধারণ কৃষকর1 ধীরে ধীরে 
সৈয়দ আহমেদের মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শরিয়ৎ উল্লা ভাগতকে দার-উলশহারব 
বা বিধমীদের দেশ বলে খোষণা করেলেও সবার জীবিত কালে তীর ভক্তদের সঙ্গে 
জমিদার ও ইংরেজদের সংঘ দেখ। দেয় নি। কিন্তু দুদু মিঞার কাধকলাপে শঙ্কিত হয়ে 
জমিদার ও নীলকরেরা তার বিরুদ্ধে একাবদ্ধ হয়। ১৮৩স খ্রীষ্টাবধে লুঠ-তরাজেক় 
অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন$ ১৮৪১ শ্রীস্টাবঝে হত্যার অপরাধে তাঁকে দায়রা! 
আদালতে সোপর্দ কর! হয় ; ১৮৪৪ খ্রীস্টাব!ে তরে বিরুদ্ধে বিনাচমতিতে প্রবেশ এবং 
বে-আইনীভাবে লোক জমায়েতের অপরাধে মামলা করা হয় এবং ১৮৪৬ শ্রীস্টা্ধে 
অপহএণ ও লুণ্ঠনের জন্য তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আন! হয়। কিন্তু দুছু 
মিঞার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করার জন্ত সাক্ষী-সাবুদ্ সংগ্রহ কর! অসন্তব 
হয়ে পড়ায় প্রতিবারই তিনি সকল অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। শেষ 
পর্যস্ত জমিদারদের পুনঃ পুনঃ অভিযোগের ফলে ১০৫৭ খ্রীস্টাবঝে তাকে গ্রেপ্তার করে 
আলিপুর জেলে রাজবন্দী হিসাবে রাখা! হয় । জেল থেকে হি পাওয়ার পর ১৮৬* 
খ্ীস্টাে তিনি বাছাছুর পুরে মার! যান। 
(8) তিভুমীর £ 
দুদু মিঞার প্রায় সমকালীন বারাসতের নিকটবর্তী চাদপুরের নানির আলি 'ওয়াহাবি 
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আন্দোলনের দ্বারা উদ্বদদ্ধ হয়ে কৃষকদের মধ্যে বিভ্রেহের বীজ বপন করতে শুরু করেন। 
নামির আলি তিতুমীর বা! তিতু মিঞ! নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন । সম্ভবত মক্কায় 
. সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং তিনি ওয়াহাবি আদর্শের দ্বারা উদ্ধন্ধ 
হন। সাধারণত নদীয়া ও যশোর জেলার তাত এবং অন্ভযান্ত নিয়শ্রেণীর লোকদের 
মধ্যে তিতুমীরের প্রভাব গভীরভাবে দেখা দেয়। কিন্তু তার সংস্কার আন্দোলন হানাফি 
সম্প্রদায়তুক্ত কষক ও জমিদারদের মনে তীতির স্থস্ী করে এবং তার! এই আন্দেলনের 
বিরোধিতা শুরু করে । কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাবে পরিস্থিতির অকন্মাৎ অবনতি ঘটে । কৃ 
রায় নামে জনৈক জমিদার ওয়াহাবি মতে বিশ্বাসী কৃষকদের উপর মাথা প্রতি আড়াই 
টাকা করে অতিরিক্ত কর ধা করেন এবং পুর্ণ নামক একটি গ্রামের কৃষকদেয় কাছ, 
থেকে তা আদায়৪ করেন ফলে পার্শববতাঁ সরফরাজপুর গ্রামে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হর 
এবং তিতুমীবের অন্থগামীদের সঙ্গে জমিদারদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হয়। তিতুমীর 
২৪ পরগণ। জেলার নারিকেলবেড়িগ়্াতে এক বিরাট বাশের কেল্লা তৈরি করেন এবং 
প্রায় পাচশ জন ওয়াহাবি সেখানে উপস্থত হয়ে জেহাদ ঘোষণ1 করে। সমস্ত 
ওয়াহাবির। পুর্ণ। গ্রামে উপস্থিত হয়ে একজন ব্রদ্ষণ পুরোহিতকে হত্যা করে, এবং ছুটো 
গরুকে জবাই দিয়ে হিন্দুদের মন্দরে গোরক্ত ছাড়য়ে দেয়। তারা দোকানপাট লুণ্ঠন 
করে এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক মুপলমানদের নানাভাবে উপহাস করে। 
সংক্ষেপে বল! যায় যে, তারা হিন্দুদের জীহনন, সম্পত্তি ও ধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত 
করে। তার! ঘোষণ। করে মুসলিমদের ক্ষমতাচ্যুতকারী ইংরেজদের শাসনের অবসান 
ঘটেছে। অন্থান্ত গ্রামেও মোল্লা-মৌসবীদের নেতৃত্বে অন্রন্ধপ লুঠ-তরাজ শুরু হয়। 
গ্রকৃতপক্ষে ২৪ পরগণা, নব্দীয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় তার্দের অবাধ অত্যাচার 
অব্যাহত থাকে। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কলকাতা থেকে কর্নেল আলেকজাগ্ারের 
নেতৃত্বে একটি সৈন্তবাহিনী প্রেরিত হয় । কিন্তু গোলাম মাস্থমের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা 
ইংরেজ সৈন্যদের প্রচুর ক্ষতিসাধন ও পরাজিত করতে সমর্থ হয়। হুগলির বাণিজ্য 
কৃঠির পরিচালক ইংরেজ কুঠিয়্ালকে বন্দী করে বিদ্রোহীর1 তাঁকে জিম্মিতে পরিণত 
করে এবং বিদ্রোহীদের শ্বার্থে নীল চাষ করতে মিদেশ দেয়। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীর। 
ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের তাদের প্রাধান্য শ্বীকার করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং 
তাদের যুদ্ধযাত্রার জন্ত গ্রয়োজনীয় রস্দ ও অন্তান্ত জিনিপপত্র সরবরাহ করার আবেদন 
জানীয়। নারিকেলবেড়িয়। থেকে বিদ্রোহীদের যাত্রা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার 
গোলন্।জ সৈম্তসহ একটি সামরিক বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। বিভ্রোহীর। 
অসমসাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজ পৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তিতুমীর যুদ্ধক্ষেজেই 
মৃতুবরণ করেন। তার প্রধান সাহায্যকারী গোলাম রস্থল তিনশ পঞ্চাশ জন অস্থগামী- 
সহ বন্দী হয়। বিচারে গোলা বস্থুলের ফাসি হয় এবং তাঁর একশ চল্লিশ জন সহচর 


বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করে। 
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(৫) উপসংহার £ 

তিতুমীর ও ছুছু মিঞার আন্দোলন সাফল্যলাভ করে নি। কিন্ত তাদের আন্দো- 
লনের ফলে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি স্থায়ী দূরত্বের হুট 
হয়। একদিকে ব্রিটিশ শাসক, অপরদিকে হিন্দু ভূম্থামীদের অত্যাচারে জর্জরিত মুলমান 
ককষকগণ উভয়ের বিরুছ্ছে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । কিন্তু শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসকদের 'বিরুছে 
কোন ব্যবস্থা অবন্্বন কর সহজপাধ্য নয় বলে তার! হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশের মুনলমান 
কৃষক সমাজ সর্বাপেক্ষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা হিন্দু জমিদারদের শোষণের ক্ষেপে 
পরিণত হয়। ফলে ফরাজি আন্দোলন অর্থ নৈতিক কারণে ধর্মীয় আব্রণের অন্তরালে 
প্রথম হচিত হলেও পরব্তকালে তা রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে। বিদেশী 
শাপক ইংরেজদের পরিবর্তে দেশী শোষক হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও 
অনস্তেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে । হিন্দু ধের প্রতি বিষোদগার এবং ছিন্কু জমিদার- 
দের প্রতি অসন্তোষের ফলে তারা হিন্দু সমাজ থেকেও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
এই বিচ্ছম্নতার হযোগ গ্রহণ করেই পরবতাঁকালে ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
বন্দ সৃষ্টি করার হযোগ পেয়ে নিজেদের শাসন অধিকারকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে । 
১৮৫৭ খ্রীন্টাব্জের সিপাহি বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশেব মুলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে কোন 
অংশগ্রহণ না করলে তারা পুনরায় যুদপিম শাসন প্রতিষ্ঠার আশায় উদ্ধণ্্ধ হয়ে ওঠে ।, 
কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ১৮১৮ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফরাজি 
ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে আলোড়িত হয়। এই সব আন্দোলন গ্রমবাংলার 
মুদলমানদের এক নতুন চিন্তায় উদ্বন্্ধ করে তোলে । তবে এই নতুন চিন্তার প্রকৃতি ছিল 
প্রধানত ধর্মীয় । অ-ইপলামী রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে বাংলায় ইসলামের পবিত্রতা 
উদ্ধার করার জন্যই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু এই ধর্মীয় আন্দোলনের 
সঙ্গে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মন্থচি যুক্ত হওয়ার ফলে এই আন্দোলন নামাঁজিক, 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির একটি মিশ্র আন্দোলনে পরিণত হর। কুষির ক্ষেত্রে 
এই আন্দোলন জমিদার ও ইয়োরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে কষকদের সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক স্থার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে। ফরাজিরা জমিদার ও তালুকদারের দ্বারা 
রুষকের 'নিকট থেকে অতিরিক্ত ও বেআইনী কর আদায় করার চেষ্টাতেও বাধ! দেয়। 
তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে £ “জমির মালিক ঈশ্বর । তিনিই তা জনসাধারণকে দান 
করেন । সুতরাং জমির উপর কর ধার্য কর? বে-আইনী। জমি তাদেরই যারা জমি চাষ 
করে|” ফরাজিরা কৃষকদের এ কথাও বলেন যে, অদ্দূর ভবিষ্বতে এমন একদিন আসবে যখন 
জমির উপর থেকে নমস্ত রকমখাজনা আদায়ই বন্ধ হবে। এই ভাবে ফরাজিরা জমিদারী 
প্রথার বিরুদ্ধে সক্রি ভাবে আন্দোলন পরিচালন করে । কিন্তু যে অর্থ নৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক কারণে ইংরেজ শক্ত বাংলাদেশে প্রাধান্য স্থাপন করতে লক্ষম হয় তার কোন 
যথার্থ বিশ্লেষণ ফরাজির! এবং ওয়াহাবি নেতৃবুন্দ করতে পারেন নি। এই জন্য এই 
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আন্দোলনকে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিরা ও প্রতিবাদ বলা গেলেও কোন 
সমাধানের উপায় বলা চলে না। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে ওয়াহাবি ফরাজি তত্বেই 
জযির উপর কৃষকের মালিকানার প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে এবং পরবতখকালের 'লাঙ্গল যার 
জমি তার” এই আন্দোলনের মধ্যে তার প্রভাব স্থুম্প্ভাবে প্রকাশিত হয়। 
(0. 10. 3119115 75516 106 06561011090 91 00 06 10689 11 (1 09110), 
9001015 01 961551 10 1116 81090601018 ০০৫৪৩, 
80৪. (১) ভুমিকা! : 
১৮১৮ থেকে ১৮৭০ খ্রীন্টাব্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফরাজি ও ওয়াহাৰি 
আন্দোলনের ফলে আলোড়িত হয়। এই আন্দোলনসমূহ গ্রামবাংলায় মুপলমানদ্ের এক 
নতুন চিন্তায় উদ্বৎ্্ধকরে । এই আন্দোলনের প্রকৃতি. ছিল প্রধানত ধর্মীয়--কারণ 
অ-ইসলামী রীতিনীতি পরিত্যাগ করে বাংলার ইসলামকে বিশুদ্ধ করাই ছিল এট আন্দো- 
লনের মূল উদ্দেশ্ট। তবে এই আন্'লন উচ্চ শ্রেণীর যুদলমানদের অপেক্ষা তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর যুদলমানদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হম্ব। ওয়াহাৰি 
আন্দোলনের প্রধান সংগঠক সৈয়দ আহমেদের কাষক্লাপ বিষণ করে এঁতিহাদিক 
পিটার হাতি বলেন যে, পুর 1765590৩ 89101958160 1101 1০ 01: 1101191৮00০ 015 
17001010101 511812, 07 7%1051110 ৪০০161% 11) 117019, (0 106 5105%/61-5)10016 
0128999 ০ [016-1150009(1191 500100$, (0 [৩119 1910 17010615) ০01016510৮7 
77811275, 00 068010615, 9০0০010-9611975, 81107-156619619 7717)01 00101918 
800 9101150 81013909.৮ বাংলদেশের ফরাঁজি আন্দোলনের প্রকৃতিগত ভাবে 
ওয়াহাবি আন্দোলনের সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। বাংলাদেশেও কৃষক এবং 
শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই দুদু মিঞ। ও তিতৃমীরের প্রধান পমর্থকে পরিণত হয়। শেষ 
পর্যস্ত ফরাজি আন্দোলন ধর্মী আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
সমস্ঠ। যুক্ত করে একটি মিশ্র অন্দোঞ্নের বূপ গ্রহণ করলেও তা! অভিজাত শ্রেণীর 
মুদলমানদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। 
(২) নতুন চিন্তাধারার উত্তব : 
তা ছাড়া, এই শব ধরায় ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনদমূহ ব্রিটিশ 
বিরোধী চরিত্র অর্জন করলেও উনবিংশ শতাব্ধীর শেষ দিকে সেগুলোর প্রভাব মুসলিম 
সমাজে হ্রাস পাওয়ার বিশেষ কয়েকটি কারণ দেখা যায়। উইতিযধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় 
শিক্ষিত মুনলিম নেতৃবুন্দ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন.যে, ভারতে ব্রিটিণ শাসন স্বদৃট ভাবে 
গ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সুতরাং ব্রিউশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালন করে মুসলিম সমাজকে 
জাগ্রত কর ও তাদের উন্নতি সাধন করা অসম্ভব । সেজন্য নবাব আমির আলি খান 
বাহাছুর (১৮*৭-১৮৭৯ শ্রীন্টা) আবছুল লতিফ € ১৮২৮-১৮৪৩ ত্রীস্টাব্ধ ) এবং পৈয়দ 
আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮ খ্রীস্ট|ব) বাঙ্গালী মুললমান সমাজের এই তিন নেতা ব্রিটিশ' 
শাসনের কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমান সমাজের উন্নতি ও শি 
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বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তারা এই বিষয়টির প্রতি শিক্ষিত ঠসলমান সমাজের 
দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন। প্ররুতপক্ষে আবছুল লতিফ কর্তৃক ১৮৫৫ খ্রীস্টা্ধে 
প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আগ্ুমান-ই-ইসলাম়ি, ১৮৫৬ ্রীন্টাব্ে নবাব আমির আলি প্রতিষিত 
স্তাশনাল মহমেডান আসোপিয়েশন, ১৮৬৩ খ্রস্টাব্ধে আবদুল লতিফের প্রতিঠিত 
মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি অফ ক্যালকাটা, ১৮৭৭ শ্রীস্টাষে পৈয়দ আমির আলি 
প্রতিষ্ঠিত সেণ্টাল ন্যাশনাল মহমেডান এযাসোপিয়েশন অফ ক্যালকাটা প্রভৃতি উচ্চ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে৷ এই সব প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য 
ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি সাধন কর1। 
এই যুগের বাঙ্গালী মুললিম লেখকর] খুব তিক্ততার সঙ্গে বারবার অভিযোগ করেন যে 
অলস প্ররৃতির মুসলমান জমিদাররা সবসময়ই জমিদারী পরিচালনার জন্য হিন্দু কর্মচারীদের 
উপর নির্ভর করে থাকেন। ফলে মুমলিম জমিদারদের বেশি সংখ্যক আধিক অনটন 
দুর করতে অসমর্থ । তা] ছাড়া, ইচ্ছ1 করলে হিন্দু কর্মচারীরা এই সব জমিদারদের 
তাদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত করতে পারে । কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! 
যায় যে, এই সব বুদ্ধিজীবি লেখকগণ জমিদারদের ছুর্দশ]! দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 
পড়লেও মুসলমান কৃষকদের ছুর্গতি ও চরম দারিঞ্র্যের মূল কারণ ইংবেজ শানকদের 
কর্তৃক প্রথতিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করেন নি। অপরদিকে, 
মুমলিম কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধনের কোন উপায় সম্পর্কেও তার! আলোচন। 
করেন নি। 


(৩) বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিভঙ্গি 


তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখ| যায়। কয়েকজন যুপলমান 
বুদ্ধিজীবি ছ্বিধাহীন ভাবে কৃষকদের উপর জমিদারদের নিপীড়ণের প্রতিবাদ করেন। 
বিখ্যাত লেখক মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন তাদের অন্যতম | তিনি "জমিদার দন” 
নাটকে রুষকদের উপরে জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কিত করেন। ১৮৭২-১৮৭৩ 
শ্রীন্টাব্ধের পাবনার কৃষক বিপ্রেহের পটতূমিকায় তিনি এই নাটক বচনা করেন । ১৮৭৩ 
শ্রীদ্টাব্দে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সন্দেহাতীত ভাবে মীর মশাররফ হোসেন 
প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিপীড়িত জনগণেয় প্রতি গভ"র সমবেদনা গ্রকাশ 
করেন। কিন্তু লেখক নিজে ছিলেন জমিদার বংশের সন্তান, সুতরাং শ্রেণী সীমাবদ্ধত৷ 
ও সংকীর্ণতার উদ্ছে স্থান গ্রহণ কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। নিপীড়িত জনগণের প্রতি 
তার গভীর সমবেদনা নাটকের প্রতিছত্রে প্রকাশ পেলেও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং ব্রিটিশ শাসন ও ইংরেজদের: প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধার 
মনোভাব তিনি কখনও গোপন করতে পাবেন নি। তীর চরিত্রের এই পরম্পর বিরোধী 
চিন্তাধারার প্রতিফলনের ফলে জমিধার দর্পণ নাটকের চিরস্ভন আবেদন অনেকাংশে কুন 
হয় । 
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মুদলিম সমাজের আর একজন প্রধ্যাত ব্যক্তি ছিলেন সৈয়দ আমির আলি। তিনি 
কোনক্রমেই ব্রিটিণদের প্রবতিত ভূমিব্যবস্থার খিরোধী ছিলেন না, কিন্ত তিনি কষকদের 
পক্ষ অবলম্বন করেন । তবে নে ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কোন অথনৈতিক দৃ্টিভন্গর ছারা 
অক্ষপ্রাণিত হয়ে রষকদের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই 
তার ধর্মের অন্ুদরণকারী বলে তিনি বাংলার কৃষকদের পক্ষ গ্রহণ করেন। তাঁর এই 
ধমীঁয় মনোভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৮৩ শ্ীষ্টাব্দের টেনান্দি রিল সংক্রান্ত 
বিতর্কের সময়। গভর্নর জেনারেল কাউ'ক্গলের সন্ত হিসাবে এই সময় তিনি এই বিষয়ে 
একটি বিবৃতি দেন । তীর বক্তব্যের মধ্যে প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের হিন্দু 
জমিদরগণ | কিজ্ত তিনি মুললমান জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ 
করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঠৈয়দ আমির আলি বাংলাদেশের ভূমি সমস্যা 
বিশ্লেষণ করেন কিন্তু তার বিশ্লেষণ ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্। সামগ্রিকভাবে 
বাংলাদেশের কৃষকদের সমশ্যা আলোচনা করার নীতি তিনি গ্রহণ করেন নি। 

উনবিংশ শতাব্দীতে আবছুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত মহমেভান 
লিটারেরি সোসাইটি এবং গ্ভাশনাল মহমেডান এযাসোসিয়েশন-এর বছু শাখা বাংলাদেশের 
বিভিন্ন স্থানে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও, স্থাপিত হয় । এইসব শাখার মধ্যে ১৮৮৩ শ্রীস্টাবে 
প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় মহমেডান ফ্রে গুদ এাসোপিয়েশন, ১৮৯০ খ্রীদ্টাৰে কলকাতায় প্রতিষ্িত 
অহমেডান ইউনিয়ন, ১৮৯১ খ্রীন্টাব্দে মালায় প্রতিষ্ঠিত মালদ। মহমেডান আসো- 
সিয়েশন, ১৮৯৮ শ্রীন্টাব্ে পাবনায় প্রতিষ্ঠিত আগুমান-ই-ইপলামিয়। প্রভৃতির নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সব সংস্থ। ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কারের দিকে পরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার চেষ্টা করে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন যে, আবছুল লতিফ এবং টয়দ আমির আলি 
'উত্তয়ই ছিলেন ব্রিটিশ শানের পক্ষপাতী এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী । ১৮৯৩ 
খ্রস্টাবে আবদুল লতিফের মৃত্যুর পর টসয়দ আমির আলির প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় এবং 
তার প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা হুদুর লক্ষৌ, লাহোর, করাচি প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত হয়। 
আবছুল লতিফ এবং আমির আলির অন্ুগামীরা তাদের মত ও পথই অন্ূদরণ করার 
পক্ষপাতী ছিলেন । পরে দিলওয়ার হোসেন আহমেদ মির্জা ( ১৮৪০-১৯১৩ শ্রীন্টাব্ ) 
আমির আলি প্রতিষ্িত সংস্থার সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন । দিলওয়ার হোসেন ইংবেজিতে 
অনেক প্রবন্ধ রচনা করে মুদলিযদের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করলেও 
ভূমি ও কৃষক সমস্যার উপর তিনি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। সবস্তবতঃ ব্রিটিশ 
শাসকদের প্রবিত ভূমিরাজদ্ ব্যবস্থা আলোচনা করে তিনি সরকারের বিরাগভাজন 
হওয়া পছন্দ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন বিশি্ই লেখক ছিলেন পণ্ডিত 
রেয়াজ-উদ্‌-দিন আহমদ মাশছাদি ( ১৮১৯-১৯১৯ ত্ীস্টাব। ) তিনি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী 
ছিলেন কিন্তু তীর রচানায় ' সাধারণ মুনলমান ও কৃষক সমাজের কথা খুব সামান্তই 
স্থান পায়। 
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(8) উপসংহার 2 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কার্ধকলাপ 
বিশ্লেষণ করে মনে করা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের মতোই তারাও প্রধানত 
শিক্ষা সংস্কার ও জমদ্দারীতে অর্থ বিনিয়োগের মাধামে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুদলমানদের 
বিকাশ ও প্রভাব*প্রতিপত্তির বুদ্ধর গেষ্টা করেন! প্রকৃতপক্ষে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুদলমান- 
দ্বের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি শক্তিশাপী করাই ছিল তদের প্রধান উদ্দেশ্ত। 
হুতরাৎ শিম্শ্রেণীর মুদলমান কৃষকদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সহা্গুভূতি সম্পন্ন মনোভাবের 
প্রকাশ দেখা দিলেও তার গভীরতা নিঃদন্দেহে খুব কম ছিল। ফলে উচ্চ ও মধ্যবিস্ত 
মুসলমানদের সঙ্গে নিয়শ্রেণীর মুপলমানদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ ম্বতন্ত্র হয়ে 
পড়ে। গরিষ্ঠ সংখ্যক মুপলমান কৃষক সংখ্যালঘু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুপলমাদ্দের থেকে 
বিচ্ছন্্ হয়ে পড়ে । পরবর্তীকালে রাজনৈতিক স্বার্থ সন্ধির উদ্দেশ্যেই শিংক্ষতঃ বিত্তশালী, 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সলমানগণপ অবহেলিত বৃহত্তর মুসলিম 
সমাজকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করেন। 
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£10৪7 (১) ভূমিক1 £ 

ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারকে 
কয়েকটি অর্থ ও বক্তক্ষধী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করে | উত্তর-পশ্চিম শীম্নাপ্তের বিভিন্ন 
স্থানে ওয়াহাবির1 সাফল্যের চঙ্গে কয়েকটি নাশকতা-মুলক ষড়যন্ত্র লংগঠন করতে সমর্থ হয় 
এবং ব্রিটিণ সরকার প্রতিবারই ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রাস্ত ব্যর্থ করে মেয় এবং আন্দোলনে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ'ড়ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রত্রোছের মামল! ক্ষজু করে সঙগোছ- 
জনক ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে । ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ খ্রীস্টাবের মধ্যে 
রাষ্ট্রপ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাচটরি উল্লেখযোগ্য মামল। করা হয় এবং বহু সংখ্যক মুদলমানকে 
প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রভৃতি শান্তি দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রতিক্ষেত্রেই 
অপরাধী বলে লাব্যস্ত ব্যক্তিদের প্রাণদও্ মকুব হয় এবং তার পরিবর্তে তাদের স্বীপাস্ত- 
রিত করার ব্যবস্থ|! কর! হয়। ব্রিটিশ সরকার প্ররুতপক্ষে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে দ্বীপাস্তর 
করার ব্যবস্থা শ্বীতিগতভাবে স্থির করে । ১৮৭১ গ্রীস্টাবে ওয়াহাবিদের বিচারের সময় 
মুদলিম জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
জন প্যাক্সপ্টন নরম্যান তার আদালতের চৌহদ্দির মধ্যেই একজন 'মুদলিমের। ছুরি- 
কাঘাতে নিহত হন। ওয়াহাবিদের প্রতি তিনি কঠোর শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করতেন 
বলেই তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ১৮৭১ গ্রীন্টাবেই ভাইসরয় ও গভর্নর 
জেনারেল লর্ড মেয়ে! আন্দামান পরিদর্শনের সময় শের আলি নামক জনৈক ওয়াহাৰি 
রাজবন্ধীর দ্বার] নৃশংসভাবে নিহত হন । 
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(২) জর্ড মেয়োর নীতি £ 
ওয়াহাবি রাভ্তবন্দী শের আপগির হস্তে লর্ড মেয়ো নিহত হলেও তিনি মৃত্যুর পূর্বেই 


এই আন্দোলন ধ্বংস করার চাতুর্পূর্ণ কৌশল সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে নমর্থ হন। 
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে অনবরত চেষ্টা! করেও ওয়াহাবির! ব্রিটিশ অধিকৃত দ্ার- 
উলশ্হারব (বিধর্মীদের দেশ ) ভারতকে দার"্উল-ইসলাম (বিশ্বাধীদের দেশ )-এ 
পরিণত করতে না পারলেও তার্দের অবিচল বিশ্বান বিন্দুমাত্র পরিবতিত হয় 
নি এবং তারের অন্ধ্গামীদের মধ্যেও হতাশার হ্যটি হয় নি। তা ছাড়া, 
পৈন্তও অন্ত্রধলে ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে বিদ্রোহীর্দের প্রকাশ 
সংঘর্ষে পরাজিত ও দমন করতে সমর্থ হলেও স্থানীয় অধিবাপীরা ব্রিটিশ সরকারের 
আচ্চগত্য স্বীকার করে মি, এমন কি» তাদের বিক্ষোভ শাস্ত করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 
সম্ভব হয়নি। হ্থৃতরাং ব্রিউণ মরকার এইবপ পরিস্থিতির মোকাবিল! করার জন্ত সমস্ত 
₹ঘর্ষের পথ পর্রিতাগ করে কৃট নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়। মুসলিম ধর্মশান্ত্রে 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যদ্দি অনবরত প্রচার করেন ঘষে, ব্রিটিণ অধিকৃত ভারত দার-উপ-হারবের 
নমাস্তর মাত্র তাহলে ধর্ম ভীরু যুনলমানগণ বিধমীদের শাপনের বিরুদ্ধে বিব্রোহ ঘোষণা 
করা তাদের পাবত্র কতা বলে বিবেচনা! করবে । সুতরাং লর্ড মেয়ো স্থির করেন যে, 
একদল সুশালম শাস্ত্রবদ 'ব্রটণ ভারতকে দার-উল্-হারব বলে অভিহিত করলেও ভেদ 
নীতি প্রয়োগ করে তিনি অপর একদল মুদপিম শান্ত্রখদ সংগ্রহ করার চেষ্ট। করবেন, ধার! 
ব্রিটিশ শাসনকে দার-উল-ইসলাম রূপে বর্ণনা করে এই. শ।সনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করাকে অন্যায় বলে ঘোষণ। কবেন। জ্ুতরাং 'ত্রটণ মরকাবের ইচ্ছানুদারেই ব্রিটিশ 
ভারত দাব্র-উল-হারব অথবা] দার-উল-ইসলাম এই সম্পর্কে ভারতের সর্বত্র আলোচন। 
"শর হয়। কিন্তু গ্রকাশ্টে কোন মুসলিম শাস্ত্রবদ্‌ ব্রিটিশ ভারতকে দার-উল-হারব রূপে 
আখ্য। দিতে অনচ্ছু * ছিলেন, কারণ তা হলে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে তিনি বাষ্রত্রোহী 
রূপে চিহ্নিত হবেন এবং পরিণামে তার কারাবাম বা! অন্ত কোন শান্তি অবশ্যন্তাবী ব্ধপে 
দেখা দিবে । ফলে গৌঁড়। মুলপিম পণ্ডিতরাও ঘোষণ| করেন যে ব্রিটিশ ভারতের প্রতি 
সম্পর্কে ওয়াহাবিদের ব্যাধ্য। ভ্রান্ত এবং তার] নতুন করে ব্রিটিশ ভারতের প্ররুতি নির্ণয় 
করতে শুন্দ কবেন। এমন কি, এই সম্পর্কে মক্কার কয়েকজন বিখ্যাত যুফতির কাছ 
থেকেও স্থুচিস্তত মতামত গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই জানান যে, 
“যতদিন পর্যন্ত ইললাম ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ নীতি পালনে বাধার স্থ্টি কয়। হুয় না 
ততদিন পধস্ত সেই বা ব শাসনব্যবস্থাকে দার-উল-হারব বল! যুক্তিযুক্ত নয় ।” উত্তর 
তারতের বিভিম স্থানের মুললিম শান্্রবিধ্দের সঙ্গে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের 
ব্যক্তিগত সচিব সাক্ষাৎ করে তাদের কাছ থেকে এই সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করার চেষ্টা 
করেন । তাদের মধ্যে অনেকেই বলেন যে, ভারতে মুমলিম ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্বা 
এ্রস্টানদের হবাবা। কোনভাবেই নষ্ট হয় নি। সৃতরাং যে দেশে মুমলিমরা নিরাপদে বসবান 
গধর্মাচরণ করতে পারে তাকে কখনই দ্বা ব-উল-ছারব বল। উচিত নয় । ইতিমধ্যে শিক্ষিত 
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সুললিমদের মনোভাবের পরিবর্তনের অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায় । ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে 
ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নীতি গ্রহণের প্রান্কালেই ১৮৬৩ খ্রীন্টাব্ধে নবাবু আবদুল লতিফ 
কলকাতায় মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । ব্যক্তি- 
গত ভাবেও তিনি ওয়হায়াবি আন্দোলনের বিরোধিতা করেন । নবাব আবছুল লতিফের 
প্রতিচ্িত সংস্থা “ব্রটশ শাসকগোঠীর সমর্থক ছিল এবং সরকারের স্বার্থ বিবেচনা করে 
ধর্মশান্ন সম্পর্কে ব্যাখা। করার নীতি গ্রহণ করে। 


(৩) দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন £ 

স্যার সৈয়দ আহমেদও ব্রিটশ ভারতের প্ররুতি নির্ণয়ের আলোচনা অংশ গ্রহণ 
করেন। ১৮৭১ শ্রীন্টাবঝের ১৪ই এপ্রিল “প.ইওনীয়ার* পত্রিকায় তার একখানি চিঠি 
প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে তিনি ছ্বার্থহান ভাষায় ব্রিটিণ সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণাকে অন্বায় বলে বর্ণনা করেন । 1101091010060905, 0৩ 1016৮ ৫৬৩- 
11619 11) 1091001-চ 01 01 108101 1518], 816 10101510106 017 16006111017 
8911750 ৪ 00৬11010061) 10101) 10061102165 171 10 ৪১ 5710) 1106 066 01 
8010 01 01617 16118100.” এন প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাইসবরয় লর্ড মেয়ো 
তাঁর ওয়াহাবি আন্দেলন দমন করার উদ্দেশ্যে যুদলিম সমাজের মধ্যে বিভেদ সটি করান 
নীতি গ্রহণ করার পৃবেই আর সৈয়দ আহমেদের মতো মুদলম সমাজের লব্ধ প্রতিষ্ঠ 
অনেক ব্যকিষ্ট 'ব্রটিশ সরকানের প্রতি অনুগত ছিলেন। তার] ঘূললিম জনগণকে 
ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্ট] শুরু করেন। যে 
সব মুসলিম্ন নেতৃবর্গ ব্য।ক্তগত জীবনের বিপদ উপেক্ষা এবং মুপলিম শাস্ত্রবিদ্দ্র ছারা 
নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কা হ্েচ্ছায় অবহেলা কঠে ১৮৫৭ খ্রীন্টাঝের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ 
সরকারকে অত্যস্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করেন এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের শময়ও 
এই সাহায্য অব্যাহত বাথেন, শ্তার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন তাঁদের অন্ততম । বু মুসলমান 
স্থেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই সময় ব্রিটিশ পরকারের সৈম্ত বিভাগে যোগান করে এবং 
সীমান্ত অঞ্চলে শাস্তি অব্যাহত রাখার জদ্ঠ যথাপাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তত হুয়। তাদের 
মধ্যে অনেকে আবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ঝিটিশ ঠৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 
কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হয় । ১৮৫৭ শ্রীস্টাবের বিজ্োহের সময় হিন্দুদের 
মতো অনেক মুললমানও ইংরেজদেব সৈম্ভবাহিনীতে যোগ দেয় এবং অনেকে গুপ্তচর 
হিসাবেও কাজ করে । কিন্তু ব্রিটিশ শাসক গোঠী এবং এতিহামিকগণ এই বিক্ত্োহের 
জন্য মূলত মুপলিম্ন সমাজকে দায়ী লাব্যস্ত করে--কারণ তাদের ধারণা হয় যে, বিদ্রোহের 
মাধ্যমে ইংরেজদের শাসন উচ্ছেদ করা সম্ভব হলে শিথ ও মারাঠাদের পরিবর্তে মুপলিম- 
গণই ভারত শাসনের অধিকার পুনরায় লাভ করতে সমর্থ হত। বিজ্রোছের 
বার্থতার পৰে ব্রিটিশ দরকারের পক্ষ থেকে ভারতবাসীদের সৌহার্দ্য অর্জন করার প্রচেষ্টা 
এবং সরকারী চাকরীর ব্যাপারে সকল ভাবতবাসীর জন্ত অবাধ ও সমদণিতার নীতি 
সম্পর্কে মহারানীর ঘোষণ। সরকারী দৃষ্টিতঙ্গির কিছু পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হলেও 
'ুয্লাহাবি আন্দোলনেব জগ্ ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের সম্পর্কে কঠোর নীতি গ্রহণ করতে 
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' বাধ্য হয়। দৃষ্টান্ত হ্বর্ূপ বল! যেতে পারে যে, ওদ্লাহাবি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান 
কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ । স্থৃতরাং বাংলাদেশের মুসলিমদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার 
উদ্দেশ্যমুলকভাবে বিভেদ নীতি অন্ঠসণ করার পাক্ষপাতী ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের 
অন্যতম প্রান কেন্জর রূপে উত্তর প্রদেশ প রিগপিত হলেও সেখানে ওয়াহাবিদের আধিপত্য 
খুবট সীখি্ ছিল এবং সেখানকার মুসলমানরা সরকাশি চাকষবীতে উল্লেখধোগ্য ভাবে 
যোগ দেপ্য়ার সুযোগ পায়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশের অধিকাংশ মুপলমানই 
ছিল ব্রিটিশ সংকারের দৃ্টতে সন্দেঃজনক বাক্তি অথবা ওয়াহাবি সম্প্রদায়তুক্ক বিভ্রোহী, 
স্কুতরাং তাদের পক্ষে সরকারী চাকরী তে নিযুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 


(৩) বাংলাদেশের অবস্থা 


বাংলাদেশের মুদলিম অভিজ্জাত সম্প্রদায় এতদিন পর্বন্ত ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতি 
সহানুভূতি সম্পন্ন অথবা নিরাসক্ত নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী 
ওয়াহাবি আমন্দে লন শেষ পর্যন্ত ব্রিটিণ সরকারের দ্বারা কঠোরভাবে দমিত হওয়ার পর 
ভরা উপলব্ধি করেন যে, এই আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে তাদের ধ্বস ৭ অনিবাধ হয়ে 
উঠেছে । ব্রিটিশ নরকারও তাদের প্রতি অতস্ত ক্ষুব্ধ । এবং বনী দরকার কোনক্রমেই 
তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে সম্মত নয় | বিশেষত অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখেও 
তার] বিব্রত হয়ে পড়েন কারণ ইতিমধ্যে হিন্দুর] সরকারী চাকরী প্রান একচেটিয়াভাবে 
অধিকার করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ থেকে উত্তর প্রদেশের দূরত্ব কম নয় এবং সেথান- 
কার অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের মুললমানদের কোন প্রত্যক্ষ ধাঃণা ছিল না। উত্তর 
প্রদেশে হিন্দুদের পরিবর্তে ফাপি ও উর্ঘৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুদলমানগণ ইংরেজি ভাষা না 
জানলে বিচার বিভাগে নিযুক্ত হওয়ার স্থযোগ পেতে শুরু করেন। সরকারীভাৰে 
বাংলাদেশ সম্পর্কে উত্তর গ্রদ্দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নীতি গ্রহণের ছুটি কারণ বিশেষভাবে 
উল্লেখ কর। যায় । প্রথমত, সরকারী ভাষ। হিসাবে ইংরাজি গৃহীত হওয়ার পরে ফাপি 
ভাষার পঠন-পাঠন বাংলাদেশে প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বললেই চলে । দ্বিতীয়ত, ওয়াহাৰি 
আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বাংলাদেশের মুঘলমানদের প্রতি ব্রিটিশ দরকারের 
বিদ্বেষ । এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর বাংলাদেশের শি্দিত মুললমান সমাজের 
মধ্যে যুগপৎ অনুতাপ ও ক্ষোভ দেখা দেয়। মুগলিমদের দ্বারা পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় 
নিয়মিত ভাবে এই সম্পর্কে আলোচন। শুরু হয়। এই সব আলোচনার একদিকে 
অধিক সংখ্যক সরকারী চাকরী প্রাপ্তির জন্য হিন্দুদের প্রতি তাদের ঈর্ষা! এবং অপরদিকে 
ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্য-মূলক নীতির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের কথ। প্রকাশ্তভাবে স্থান 
লাভ করে। ' 

(১৮৬৯ গ্রন্টান্ধের ১৪ই জুরাই কলকাতার ফাপি পত্রিকা দুরবীপে মুদপিম মনোভাব 
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ব্রিটিশ সরকারের যুদলমানদের প্রতি গৃহীত নীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । 

মুদলমানদের তত্কালীন পরিস্থিতির সঙ্গে পূর্ববর্তীকালের অবস্থার তুলন! করেও 
অনেকে ব্রিটণ লরকাবের বিভে নীতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেম। ১৮৩৮ 
গ্ীন্টাব্জ পধস্ত মুনলমান এককভাবে হিন্দু ও খ্রীপ্টানদের সমসংখ্যক সরকারী পর্দ অধিকার 
করার স্থযোগ পেত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি সরকারী ভাষারূপে 
গৃহীত হওয়ার পরও ইংরেজি ভাবায় জ্ঞানদম্পন্ন ব্যক্তিদের অভাবের জন্তই অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি এবং মুদমানগণ তাদের অধিকার বঙগায় রাখতে সমর্থ 
হন। আইন আদালতই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় একচেটিয়! কেন্দ্র । কিন্তু ১৮৫১ 
গ্রীন্টাবের পর থেকেই এই অবস্থার ভ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। ১০৫২ থেকে ১৮৬৮ 
শ্ীষ্টাব্জের মধ্যে নতুন ২৪০ জন আইনজীবি আর্দালতে যোগ দেন। তার মধ্যে ২৩৯ 
অনই ছিলেন হিমু এবং মাত্র একজন মুসলমান | সন্রকারী দপ্তরগুলোতে কদাচিৎ 
কোন মুপলমান কর্মচারী দেখা যেত। 

তৰে এরূপ অবস্থার জন্য মযৃনলমান সমাজেরও দায়িত্ব কম ছিল না। ইংরেজি 
শিক্ষার গ্রতি তাদের বিহেষপুর্ণ মনোভাবই সরকারী চাকরী ও নতুন নতুন পেশ। থেকে 
তাদের বঞ্চিত করে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা! বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিও তাদের 
কোন আগ্রহ ছিলনা । চিকিৎস। বিজ্ঞানের কোন কলেজেই একটিও মুললমান ছাজ্রের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না । ১৮৬৯ খ্রীন্টান্জে মুপলমানদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা কর! হয়। কিন্তু সেই বছরে দেখা যায় যে 
লাইসেন্স প্রাপ্ত ১০৪ জন চিকিৎমকের মধ্যে ৯৮ জন হিন্টুং ৫ জন খ্রন্টান এবং ১ 'জন 
মাত মুসলমান । কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে নে বছরে চারজন উপাধি প্রাপ্ত 
চিকিৎসকের মধ্যে ৩ জন হিন্ু ও একজন মুমলমান। লর্ড মেয়] কর্তৃক মুদলমানদের 
সম্পর্কে বিভেদ নীতি গ্রহণ ন। করার ঘোষন? প্রকাশের পরও বহু বছর পর্যন্ত সরকারী 
চাকরীর ক্ষেত্রে মুললমানগণ ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে শুরু করেন। শিক্ষাদীক্ষার 
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ব্যাপারেও তার? ক্রমেই অনগ্রমর শ্রেনীতূক্ত হয়ে পড়েন । এষন কি ওয়াহাৰি আন্দোলন 
স্তিমিত হয়ে যাওয়ার থর এবং ব্রিটিশ-সমর্থক মুসলমান নেতৃবর্গ কর্তৃক বারবার তীদের 
লমধরমাদের প্রতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আবেদন করা সত্বেও গড়া 
মৌলবীগণ মাধারণ মুসলমানদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ ছিলেন। 
তার] ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে শরিয়তী আইন ও কাজীর বিগার বাবস্থা, আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিবর্তে সনাতন/তাবিজ, ছাকিম ও জারাহ ব্যবস্থা; ধর্ম নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্ব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্মীয় অন্ুশাসনের হারা শাসিত রাষ্ট্র; কোরাণকে পাঠ্যন্থচির 
অন্ততূক্তি করা; ইংরেজির পরিবর্তে ফাপি ভাষার পুনঃ প্রবর্তন ; পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানের 
পরিবর্তে ধর্মশান্ত্রকেন্দ্রিক পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের জন্য সংগঠিততভাবে প্রচার 
শুরু করেন। উদদারপন্থী যুদলমানগণ অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেও মুসলিম সমাজের উপর 
থেকে প্রাচীন পন্থী মৌলবীদেন প্রভাব ক্ষুগ্ করতে পারেননি । 

(৫) হিন্দুদের প্রতিক্রিয়। £ 

প্রকৃতপক্ষে ভারতে 'ব্রটিশ শাসন প্রবতিত হওয়ার পর হিন্দু ও মুসলমান সন্প্রধায়ের 
অধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতীক্রয় দেখ। দেয় । ছশ বছর মুনলিম শাসনের অধীনে থাকার 
ফলে হিন্দুর! আশ্চধজনকভাবে যে কোন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামগ্রন্) স্থাপন করার 
যোগ্যতা অর্জন করেন। মুসলিম শাসনকালে তার] শুধুমাত্র উদ ও ফাপি অধিগত 
করেননি, এই ছুটি ভাষায় যথেষ্ট পাগ্ডিত্যও অর্জন করেন। মুপলিমদের শাসনকালে 
রাজন্ব বিভাগের উপর হিন্দুদের প্রভাবই বজায় ছিল এবং তারা শাসকদের ভাষা -শিক্ষা 
করে চাকরীতে উন্নতি করার চেষ্টা শুরু করেন। উদ্ু বা ফাপ্ি ভাষ! শিক্ষা করার সময় 
শ্বধর্ম বিরোধী কোন কাজ তার! লিপ্ত হয়ে পড়েছেন এরূপ চিস্তাধার কখনও তাদের 
প্লনে স্থান পায়নি । হিন্দু ধর্মণান্ত্রবিদ্গণও তাদের মুসলিমদ্দের ভাষা শিক্ষার বা তাদের 
অধীনে চাকরীর উপর কোন নিষেধাজ্ঞ। জাতি করেননি । কিন্তু মুললমানদের ক্ষেত্রে 
পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ঘতন্ত্র। দ্বদেশে বা বিদেশে, আক্রমণ, বিজেতা বা শাক যাই 
হোন ন| কেন মুপলমানগণ কখনও তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা! পরিবর্তনের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন । ব্রিটিশ শাসনকালে যখন এইব্প পরিবর্তন অবস্থাস্তাবী হয়ে ওঠে 
ভারতীয় মৌলবীদের দৃষ্টিভ'জর পরিবর্তন সর্বপ্রথম প্রয়োজন বলে অন্ধুভূত হতে শুরু করে। 

(৬) উপলংহার 

ওয়াছাবি আন্দোলনের গুচমা থেকে শুরু করে ১৮৭১ খ্রস্টাবের মধ্যে ভারতের 
সুদলিম সমাজের মধ্যে কয়েকটি ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে 
হিন্দুদের সম্পর্কে মুদলমানগণ ঈর্ধা পোষণ করতে শর করেন এবং হিন্দুদের পক্ষে মুসল- 
মানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে সাধারণ হিন্ু ও সাধারণ মুদলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ও ঈর্ষা ছিলনা । 
এই বিরোধ ও ঈর্ষ! উভয় ধর্মাবলম্বীদের অভিজাত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যার] 
জীবিকার জন্ত সরকারের দয়! দাক্ষিণ্য ও সরকারী চাকরীর উপর নির্ভর করত। কিন্তু 
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প্রকৃতপক্ষে এই স্বশ্ন সংখ্যক অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দবতারতীয় রাজনীতির উপর 
গ্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই সময় থেকে সরকারী চাকরী ও আইনসক্ভার 
আসন বণ্টনে মুসলিমদের হ্যাধ্য অংশের পরিমানের দাবি নিয়েই হিন্দু ও খ্ুদলমান 
নেতৃবর্গের মধ্যে যে দ্বন্দের চন] হয়, ১৯৪৭ খ্রীস্টাবে। দেশ-বিভাগের মধো তার প্রকৃত 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 
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ডঃ রমেশচগ্দ্র মন্তুমর্দার বলেনঃ “ভারতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবতিত হলে লবচেয়ে 
বিশিষ্ট ফল উদ্ভুত হয়েছিল__-আধুনিক রাজনৈতিক ধারণাগুপির জন্ম। এগুপিন মধ্যে 
পড়ে--জাতীপ্নতা বাদ, জাতীয়তা, স্বদেশপ্রেম, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি । আধুনিক 
যুগে পশ্চিমীদেশে এই ধারণাগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত আছে ।” পাশ্চাত্য সংস্কৃতি 
আত্মভূত করার ব্যাপারে বাংলাদেশই উদ্ধম দেখিয়েছিল, তাই ব্রিটিশ সরকারের কাছ 
থেকে রাজনৈতিক অধিকার দাবী করার বিষয়ে সে অগ্রণী হবে এটাই শ্বাভাবিক | 
রামমোহুন রায় ও ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে মুক্তির নব আকাজ্ষ। জন্ম নিয়েছিল। 
উনবিংশ শত্তাব্বীর চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে ছুটি রাজনৈতিক সংঘ ছিল। এদের 
একটি “ল্যাণ্ড হোল্ডার সোসাইটি” অপরটি “বেঙ্গল ব্রিটশ ইঙ্ডিয়া দোসাইটি। ১৮৫১ 
লালে “বিটিণ ইগ্ডিয়ান এসোপিয়েসন” প্রতিষ্ঠিত হয়--শ্তরু থেকেই এর ছিল সর্বভারতীয় 
দৃষ্টিভঙ্গী । শেষের এই প্রতিষ্ঠানটি অভিজাত শ্রেণীর দ্বার গঠিত হলেও এবং এর দৃষ্টিভঙ্গী 
বক্ষণণীন হলেও এর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা গৃহীত হয়েছিন। “ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন”-এর একটি শাখারূপে 'মান্রাজ স্তাশনাল এপোসিয়েনের শুরু । 
১৮৫২ সালে স্থাপিত হয় “বান্থ এলোপিয়েসন” । 

(২) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারণা ও সংগঠন ১৮৫৮৮৫ 

উনবিং শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভাবতীয্পদের রাজনৈতিক আকাক্ষ! শালন- 
সংস্কার ও নিজেদের জন্য উন্নতমানের কর্মসংস্থানের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। এই শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ধে তা সম্প্রদারিত হয়ে রাজনৈতিক সংস্কারে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ ভারতীয়ের। 
চেয়েছিল জাতির পরিষৎগুলিতে (কাউন্সিল) তাদের মতাদি প্রকাশের অধিকার । এই 
থেকেই প্রকৃতপক্ষে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 

১৮৬৭ সালে ডু. সি ব্যানার্জি, যিনি ১৮৮: সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন-_-ভারতে একটি প্রতিনিধিদের হবার! গঠিত ঞ্যাসেম্রী ও 
একটি মিনেট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ১৮৭৩ সালে আনন্দমোহন বন, যিনি 
ভবিষ্তংকালের কংগ্রেমের অন্ততন্ন সভাপতি ছিলেন-_ভারতে ক্রমশঃ প্রতিনিধিমূলক 
সরকার প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন--১৮৭৪ সালে রুষ্দাসপ পাল 
বলেছিলেন ভারতে “হোম রুল' প্রবর্তনের কথ! । 
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১৮৭৫ সালে “ইত্ডিয়ান লীগ" নামে একটি নতুন সভাঃস্থাপিত'হয়। যার স্থান দখল 
করে নেয় “ইত্ডিয়ান এসেপিয়েসন” ১৮৭৬ সালে । এর নেত! ছিলেন হ্বরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জা 
তিনি এটিকে সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র করতে চেয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, 
“বাংলাদেশে যে সব ভারতীয় নেতা আছেন তাদের মনে সংযুক্ত ভারতের ধারণা বদ্ধমূল 
হয়ে স্থান অধিকার রয়েছে ।” 


ইণ্ডিয়ান এমোদিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই লগ্ডন-এ ভারতীয় সিভিল 
সাভিল পরীক্ষার প্রতিযোগীদের বয়ংলীমা ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করার বিষয়টি 
কর্মস্থচীতে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় প্রার্থীদের পক্ষে এই বয়্ংসীমার ব্যাপারটি বাধা- 
স্বরূপ ছিল, সে দিক দিয়ে এটি ছিল একটি জাতীয় প্রশ্ন । ছুটি দাবী উপস্থাপিত হয়েছিল-- 
বয়ংসীমাকে বাড়িয়ে ২২ বছর করতে হবে আর লগুনে পরীক্ষা! গ্রহণের সময় ভারতেও 
এক বা একাধিক কেন্দ্রে পরীক্ষাগ্রহণ করতে হবে। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
হুরেন্্রনাথ ব্যানার্জা ইত্ডিয়ান এপোনিয়েদন কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিনিধিরূপে 
প্রেরিত হলেন । তার কাজ ছিল--“লকঙ্গকে একই ছুর্শীর চেতনার মাধ্যমে আর একই 
সংকল্প গ্রহণের মধা দিয়ে এক্যবন্ধ করা |” ১৮৭৭ ও ৭৮ পালে তিনি উত্তর, পশ্চিম ও 
দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন আর তার প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা দিয়ে ভারত" 
চেতনা” জাগিয়ে তুলেছিলেন যে চেতনা ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও প্রদেশের 
যোগফলের অনেক উধের্বে* এইভাবেই পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্লিত রাজনৈতিক 
কর্মশক্তির উত্থান হয়েছিল । হেনরী কটন কর্তৃক লিখিত হল--«পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম 
পর্যন্ত বাঙালীবাবুরা এখন জনমত নিয়ন্ত্রণ করেছে, বুদ্ধিশীল (বাড়ন্ত) ছেলেমেয়েরা 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজাঁর নামে আগ্রহে-উদ্চমে ভরে উঠছে এটা যেমন ঘটছে মৃলতানে 
তেমনি ঘটছে ঢাকায় ।” 

১৮৭৮ দালে লর্ড লিটনের “ভার্নাকুলার প্রেস এ্রাক্ট'- হিত্িয়ান এগোসিয়েসনকে” 
একেবারে পুরোভাগে নিয়ে এল । তারপরে দেখা দিল সরকারের আরও কতকগুলি 
জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ-_ যেমন “আসিল এ্যাক্ট” "লাইসেন্স এ্যাক্ট' । ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েসন 
এই আইনগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তৃলল। “ভান'কুলার প্রেস গ্যাক্টের 
বিরুদ্ধে আবেদন পত্র গ্ল্যাডস্টোনের কাছে প্রেরিত হয়েছিল । সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি 
ম্যাডস্টোনের দ্বরো৷ হাউস অফ কমন্লে উপস্থাপিত হয়েছিল। 


১৮৭৯ সালে লালমোহন ঘোষ ইংলগ্ডে প্রেরিত হলেন। তার কাজ ছিল--সিভিল 
সাভিদ' প্রসঙ্গে পার্প।মেণ্টে প্রেরিত স্মারকলিপি সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে 
বলা । এর ফলে প্রঝতিত হল স্ট্যাটিউটরি দিভিল সাতিস”। 

ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসান আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর জনসাধারণের মনঃসংযোগ 
খরটিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল আফগান যুদ্ধের ব্যয় ও ম্যাঞ্চেইটারের স্বার্থে ছুলাজাত 
জব্যের উপর আমধানী-শুক্ হান । 
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শাসন-সংক্রাস্ত বিষয্বগুলি ছাড়াও--ইপ্ডিয়ান এসোদিয়েসন ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক 
সরকার প্রবর্তনের বিষয়েও উৎমাহী হয়েছিল। ১৮৮* সালে একটি পরিকল্পনা গ্রস্তত 
করার জন্ত একটি কমিটি নিষুক্ত হয়। প্রতিনিধিমূলক সরকার ও স্থানীয় গ্বায়ত্ব-শাসনের 
মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পেরে-_ইণ্ডিয়ান এমোসিয়েনন এই দাবী নিয়ে বিক্ষোভ স্ট্টি করল 
যে পোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান ও সত্যদ্দের মনোনীত না করে 
নির্বাচিত করতে হবে। ইলবার্ট বিলের সম্পর্কে বিক্ষোভে এসোসিয়েসন একটি প্রধান 
অংশ নিয়েছিল। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এর দ্বার] উদ্দীপিত হয়ে 
উঠেছিল । 

১৮৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান এসোপিয়েসনের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় ন্যাশনাল 
কনফারেন্স” নামে একটি সর্ব-ভাবরতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্যাগুলি 
যথার্থই জাতীয় ছিল-_শ্রেণীগত বা অঞ্চল্লগত ছিল না। সকলের জন্য রাজনৈতিক কার্ধ- 
কলাপের একই কর্মস্থচী এই অধিবেশন নির্ণয় করতে চেয়েছিল । ন্যাশনাল কনফারেন্সের 
স্িতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে। প্রথম বারের চেয়ে এইবারে এই অধিবেশন বেশী 
প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল৷ এইবারের অধিবেশনের আহ্বায়ক ছিল--ইগ্ডয়ান এমোসিয়েসন, 
ব্রিটিশ ইণ্ড়ান এদোসিয়েসন ও সেপ্টাঁল মহামেডান এসোসিয়েসন। যে বিষয়গুলি 
অলোচিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল--লেজিপলেটিভ কাউন্পিলের পুনর্গঠন, সিভিল 
পসাভিস, বিচার-বিভাগীয় ও শাসনমূলক ক্রিগাকলাপের পৃথকীকরণ, আর্জদ এযাক্ট 
বাতিল প্রভৃতি । 

'্যাশনাল কনফারেম্ন' এর দ্বিতীয় অধিবেশন ঘখন কলকাতাতে হচ্ছিল ভারতের 
কংগ্রেদের প্রথম অধিবেশন হচ্ছিল তখন বোম্বাইতে । ছুটি সংগঠনই একই ধরনের 
বিষয় আলোচনা করে ছিল--একই ছূর্দশার কথ] ও আকাক্! ধবনিত করেছিল । 


(৩) বোম্বাই ও মাত্রান্ে রাজনৈতিক ধারণা ও সংগঠন, ১৮৫৮৮৫ £ 


বোগ্ধাইতে রাজনৈতিক আন্দোলনের মেতা ছিলেন--কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলং, 
ফিরোজশাহ মেহ ত। ও ব্দরুদ্দিন ত্যাবজি। আর মহাদেব গোবিন্দ রাপাডের দুটি ছিল 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমশ্যাগুলির দিকে । 

পুরানো “বদ্ধে এলোদিয়েসন* কার্ধতঃ উঠে গিয়েছিল। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল “বন্ছে প্রেমিডেন্দী এমো সিয়েসন'--কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এ চাপা পড়ে যাক 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেমের উৎপত্তির ফলে। 

গুণ! সার্বজনিক সভা” গ্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালে । এটাই ছিল যহারাষ্ট্রবাসীদের 
বছ-পরিচিত রাজনৈতিক মতামত গ্রকাশের মাধ্যম । 

১৮৮৪ ষালে মাত্রাজে প্রতিঠিত হয় “মহাজন সভা" । সাধারণ বিষয়গুলির দিকেই 
এব আশ্রহ বেশি ছিল যেশ্নন,-লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন, বিচার-বিভাগীয় 
কাজে ও বাজন্ব বিভাগের কাজের পৃথকীকরণ প্রভৃতি । 
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(8) মধ্যবিত্তের প্রভাব ব৷ কর্তৃত্ব ঃ 

অনেকেরই মত যে ১৮৮৫-সালের পূর্ববর্তী কালের রাজনৈতিক সংগঠমগ্তলি মধ্য- 
বিভ্তদের বর্তৃত্বাধীন ছিল। এই সংগঠনগুলি উচ্চতর প্রেণী ও মধ্যবিত্র্দেরই সুযোগ 
স্থবিধার কথ! দাবি ও বিবেচনা করত । এ কথা বহুলাংশেই সত্য । আগেই বলা হয়েছে, 
পত্রটিশ ইণ্ডিয়ান এপোসিয়েসন* অভিজাতদের নিয়েই গঠিত ছিল--+কাধকলাপের দ্রিক 
দিয়েও ছিল সংরক্ষণশীল। হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে-_“ইপ্ডিগান এসোনিয়েসন” 
মধ্যবিত্রদের জনহিতকর চেতনাকে প্রকাশ করেছিল আর বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের প্রধান প্রধান প্রতিনিধিদের কাছে তাদের কেন্দ্র-্বরূপ হয়েছিল । পপুণা সার্বজনিক 
ভাতে, ছিল-_পরদারঃ জাক্মগীরদার, ইনামদার, সওয়াকর আর আমীর ওমরাহের ঠিক 
নীচের ধাপের লোক। এরাই ছিল মহাবাষ্ট্রবাসীদের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষে তখন 
রাজনৈতিক চেতনার শৈশব । পশ্চিমী ধারণার দ্বার! প্রভাবিত ক্ষুদ্র শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যেই তাই এই চেতনা সীমাবদ্ধ ছিল। চাষী সম্প্রদায়কে রাজনীতিতে প্রবেশ করানোর 
তখনও সমর হয় নি। 

(৫) মুসজমানদের উপর প্রবল চাপ ঃ 

ডক্টর ফ্রন্সিস্‌ রবিনলনের যমতে-__-উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমাংসের জেলাগুপিতে 
মুলমান জমিদারের! তাদের জায়গাগুলি বেনিয়। ও ক্ষত্রী কুপীদজীবী ও ব্যবসায়ীদের 
হাতে তুলে দিচ্ছিলেন । তবে, পূর্বাংশের জেলাগুলিতে অধিকাংশ মুপলমান জমিদাররাই 
তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছিলেন । শাসনমূলক ও বিচার বিভাগীয় পদগুলির 
ভারতীয়-করণ সম্পর্কে কংগ্রেসের কর্মস্থচীতে যে প্রচেষ্টা ছিল তার সঙ্কে জড়িত ছিলেন 
-_জমির মালিক, মুসলমান আনইজীবী ও ক্ষুপ্র ভূগ্বামীর! | সম্ভবতঃ উপরিউক্ত .অর্থ- 
নৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক অভিজাত যুনল- 
মানের যে সথখ-ম্থবিধাগ্ডলি ভোগ করছিলেন তার প্রতি স্থানীয় ভীতি প্রদর্শন প্রথম, 
প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৮০ সালে । ভারতীয় মুনলমানের। সমপ্রকৃতি বা একবূপ ছিলেন না । 
বোম্বহেয়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুদলমানদের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে, কিন্তু 
তাক্দের কোন শক্ত রাজনৈতিক বনিয়াদ ছিল না। বাংলাদেশে শহরবামী ও শিক্ষিত 
মুললমান এবং গ্রাম্য ও অশিক্ষিত চাষীর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ব্যবধান। পাঞ্জাবে যুপলমান- 
দের হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছিন আর যুপলমানদের 
এঁতিহ্গত রাজনৈতিক কার্ধকলাপও সেখানে দান! বেঁধে ওঠেনি । সমস্ত এলাকাগুলিতে 
মুনলমানের। সৈয়দের তত্বটিই বিশ্বাস করেছিলেন । তারা ধরে নিয়েছিলেন-_মুলল্মান- 
কর্মপ্রীর্থরা যদি কোন যোগ স্থবিধ! পায়--তবে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকেই পাবে, 

ংগ্রেমের কাছ থেকে নয় ? স্থৃতরাং ব্রিটিশ রাজকে কংগ্রেপের বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা 

করতে হবে। 

(৬) ব্রিটিশ মনোভাব £ 

ব্রিটিশ রাজের অনুগত রাজপুরুষদের ও মুসলমানদের জন্ত এই ধরনের কিছু করার 
ইচ্ছাই ছিল। লর্ড ডাফরিনের উক্তি--*সাম্রাঞ্্িক সরকারের গর্ব ও বাসন! শুধুমাত্র 
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এই যে, ভারতে মহারাণীর প্রজাদের প্রত্যেকটি শ্রেণী ও বিভাগের জন্ত পক্ষপাতশুন্ত হয়ে 
জীবনধারণের ব্যবস্থাদি সম্পার্ধন কর1।* ভাফরিনের মতে-_“মুদলমানের! ছিলেন রাষ্ট্রের 
রাজনীতিবিদবর্গের মধ্যে একটি অংশ |” ১৮৮৫ সালের জান্য়ারী মানে পগ্যাশনাল 
মহামেডান এপোসিয়েল্ন” ডাফরিনের এই আশ্বানবাণী পেয়েছিল যে উন্নতি ও অগ্রগতি- 
তে যার পিছিয়ে আছে তাদের প্রতি রয়েছে ডাফরিনের চূড়াস্ত কর্মতৎপর সহাঙ্ভূতি। 
১৮৮৭ সালে ক্রসের কাছে লিখিত ভাফরিনের পত্র থেকে পাওয়] যায় যে মুসলমানদের 
কংগ্রেস পরিহার “সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের বিচক্ষণ মতামতের দ্বারাই পরিচালিত 
হয়েছিল-_রাজকর্ধচারীদের দ্বার! তাদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় নি।” যুসল" 
মানদের কংগ্রেন-বিরোধিত! ডাফরিনের “ম্যাকিয়াভেলীয় কৌশলের*ছ্বারা শি একথা 
ডাফরিনের দ্বারা অন্বীকৃত হয় । “জাতি-বিছ্েষকে প্ররোচন। দিয়ে ভারত শাসন করার 
নীতি ১৮৮৮ সালে ভাফবিনের দ্বারা পরিত্যক্ত হয় । 


(৭) উপসংহার £ 
প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু-মুদলিম বিভেদ অধিকতর স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছিল। ডাফরিন 


এবং কোলভিনের মতো উর্ধতম রাজকর্মচারীদের ছার! কংগ্রেসের ছিদ্রান্েষণ ও 
মুদলমানদের সমর্থন ছুই-ই সাধিত হুচ্ছিল। “অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের” সংগঠন-- কংগ্রেস 
ডাফরিনের ছারা প্রকাশ্যে এই ছুরনামে চিহ্নিত হল। সরকারের তরফ থেকে এই দরদী 
মনোভাব পেয়ে--উঠ্রর-্পশ্চিম প্রদেশ, বাংলাঃ বোস্বাই ও পাঞ্জাবের উচ্চ শ্রেণীর যুসল- 
মানের স্বতন্ত্র হওয়ার পথ ধরে তাদের জনহছিতকর ও রাজনৈতিক কারধকলাপ শুরু করার 
স্থযোগ পেল। সংঘ, সভা, সংকল্প গ্রহণ, পুস্তক-প্রকাশন--এ ছাড়! জনছিতকর কাঁজের। 
অন্যান্য পদ্ধতিও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল । 
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805. ৫১) হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন £ 

১৮৯০ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পধন্ত সাম্প্রদায়িকতার ক্রমবৃদ্ধি ছুটি কারণে ঘটেছিল। 
একদিকে ছিল আভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধিতা, অপরদিকে ছিল ব্রিটিশের সুচতুর নীতি। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুথাংশে ভারতে হিন্দু ও যুপলমান উভয় সম্প্রনায়ের মাঝেই 
ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন ঘটছিল। বেদ যে অদ্রান্ত এ কথ] দয়ানন্? সবন্বতী (১৮২৪-৮৩) প্রতিষ্ঠ। 
করছিলেন । হিন্দু ধর্মের যে সর্বজনীন বিশ্বালের উপর ভিত্তি এ কথ! দেখাতে চেয়েছিলেন 
্বামী বিবেকানন্দ €(১৮৬৩-১৯০২)। স্থাপিত হয়েছিল রামু মিশন । ১৮৮১ ও ১৮৯১ 
সালের আদাম স্থমারী রিপোর্টে উল্লিখিত হ'ল--হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন এবং ওয়াহাবি ও অন্তান্তদের দ্বার] প্রচারিত পরিচালিত মুসলিম 
পুনরুজ্জীবন যুগপৎভাবে চলেছিল । 

(২) জাম্প্রদায়িক ফাজ। ঃ 

গো-রক্ষার বিষয়টি ব্যাপক আবেগ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮২ সালে 
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গয়ানন্দের দ্বার! গোর ক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সালে গো-হত্যা-বিরোধী দাঙ্গা 
হয় লাহোর, আম্বালা, ফিরোজপুর ও দিল্লীতে । লুধিয়ানা ও দিষ্বীতে দাঙ্গ। হয় 
১৮৮৬ সালে? বোম্ব'ইতে (১৮৯৩ সালে) একটি ব্য।পক দাঙ্গায় কয়েক শত লোক হুত 
ও আহত হয়। গো-হত্যা নিয়ে যাতে কোনো প্ররোচনা] হুষ্ট না হয় মে বিষয়ে সরকার 
সতর্ফ ছিল। কংগ্রেস ষে এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কোন স্থবিধা গ্রহণ করছে না--" 
এ কথা পাঞ্জাবের লেফট্ন্তাণ্ট গভর্নর কিলপ্যান্ট্রকের দ্বার। অন্গভূত হয়েছিল। গোহত্যা 
বিষয়টিকে কাজে লাগানোর জন্য আর্ধ সমাজ পাঞ্াবের _বরাজকর্মচারীদের ভ্বার। নিনিত 
হয়েছিলেন । যাই হোক, উচ্চতর শ্রেণীর হিম্থু ও মুপলমানের| এই সাম্প্রদায়িক গোলমাল 
খামিয়ে দিতেই ইচ্ছুক ছিলেন। 

(৩) হিন্দু ও মুসলিম উপকথা! : 

বোঘ্াইতে মারাঠা তেজন্থিতার এক আলোড়নের মধ্য দিয়ে হিন্দু পুনরুজ্জীবন প্রকাশ 
পেয়েছিল। মারাঠ1 উপাখ্যানগুলিকে আবার প্রচলিত করা হয়েছিল, আর রানাডে ও 
রাজওয়াদের মতো পণ্ডিতের মারাঠার অতীত গৌরবকে তুলে ধরেছিলেন। শিবাজী 
ও গণপতির গভীর নিষ্ঠাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন টিলক। বিপরীত দিকে, 
মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলন আওরঙ্জজেবের নীতি সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিল। উত্তর 
প্রদেশে উদ্ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা দিয়েছিল। হিন্দুরা 
চেয়েছিলেন হিন্দী ভাষাকে আরও বেশী প্রাধান্য দেওয়া হোক, কিন্তু মুদলমানের1 যাতে 
অসন্তষ্ট না হয় সেজন্য ব্রটণ রাজকর্মচারীদের দ্বার উত্ুভাবাই রক্ষিত হল। পাঞ্জাবে 
ব্রিটিশের দ্বার] উরু ভাষার মর্ধা্দ। বৃদ্ধি পেল। 

(8) উর্দু ও হিন্দী : 

১৯০০ সালে উত্তর প্রদ্দেশের লেফট স্যাণ্ট-গভর্নর শ্তার এাণ্টনি ম্যাক-ডোনেল কর্তৃক 
এই অনুমতি প্রদত্ত হয়েছিল যে আদালতের প্রতিবিধান ব্যবস্থার কাগজ-পত্রে ইচ্ছান্থসারে 
দেবনাগরী হস্তাক্ষর ব্যবহৃত হতে পারবে । এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 
মুসলমানদের প্ররোচিত করল। ছু” রক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলিগড়ের তিকর- 
উল-মুলক ছিলেন এই প্রতিবাদের পরিচালক । উত্তর প্রঞ্জেশ থেকে ম্যাক-ডোনেলের 
প্রশ্থানের পরে--১৯*৩ সালে মহসিন-উল্-মূলক মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলনের সম্পূরক 
€ সাপ্লিমেন্টারী ) রূপে উর্দুর জন্য একটি সমিতি সংগঠিত করেন । উপরিউক্ত ঘটনাগুলি 
হিন্দুদের আধিপত্য সম্পর্কে মুদলমানদ্দের মনে ভীতির উদ্রেক করে । ১৮৯১ সালে 
হিন্দী সংবাদপত্র ছিল চব্বিশটি, এর আনুমানিক গ্রচার-সংখ্যা ছিল ৮০** | সেখানে 
৬৮টি উদ্দু সংবাদপত্রের প্রচার-সংখা। ছিল ১৬০০*-এরও উপরে । ১৯১১ পালের মধ্যেই 
এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে উর্ঘুর অবস্থা নিতান্ত হীন হয়ে যায়। 

(৫) হিন্দু-মুসলিম বিভেদ : 

যদিও শিক্ষার ক্ষেতে মুসলমানদের কিছুটা অগ্রগতি এসেছিল--তবু হিন্দুদের সঙ্গে 
তাদের প্রভেগ বেড়েই গিয়েছিল । ডঃ ববিনসনের মতে ১৮৮৪-৮৫ সাল এবং ১৯০৭-৮ 
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সালের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে সুপলমানদের অধিকৃত আসন সংখ্যা কমে গিয়ে 
হিন্দুদের আলন সংখ্য। প্রায় ছয় শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। রবিনসনের লেখায় পাওয়া 
যায় যে ১৮৮* সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যবর্তাঁ সময়ে অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ 
মুদলমানের] দারুণ দুর্দণ] ভোগ করেছিল। শহরবানী হিন্দু বাবলাক়ীরা তাদের মতো! 
ছুর্ভোগ পোহায় শি। ১৮৮৭ সালে উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারী চাকরীতে এবং 
বিচার-বিভাগের পদ গুলিতে মুনলমানদের সংখ্যা ছিল ৪৫%। কিন্তু ১৯১৩ সালে এই 
অনুপাত হাস পেয়ে হয়ে যায় ২৫%। ঠিক একই সময়ের মধ্যে শাসনমূলক কাজে 
সুদলমানদের অনুপাত ৮% কমে গিয়েছিল। আইন ব্যবসায়েও দলে দলে হিন্দুদে 
যোগ দেওয়ার ফলে মুনলমানদের হঠে আসতে হচ্ছিল। 


(৬) মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ঃ 

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ইতিহাস, কৃষ্টি ও অর্থনীতির সময়ে সাম্প্রদারিকতার স্যাি 
হয়েছিল। বৈদ্দিক চিস্তাধারায় পুষ্ট হয়ে হিন্দু ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন হিন্দুর] । 
মোগল শান তাদের চোখে ছিল বিধর্মীর অত্যাচার । অন্যদিকে যুদলমানের। মোগল 
গৌরবের কথাই ভেবে চলেছিলেন। একট! সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব সংস্কারের মধ্যে 
সূ হয়ে স্থান দখল করেছিল। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বৈষম্য এই বিভেদকে 
নুপ্রসারিত করেছিল । মুপলমানের] অনুভব করেছিলেন-_শিক্ষ। ক্ষেত্রে ও কর্ম ক্ষেত্রে 
তার! হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছেন । তাই তার] হিন্দুদের প্রতিদন্বীরূপে দেখেছিলেন । 
পুনরুজ্জীবনকারী ওয়াহাবি আন্দোলনের ছ্বার৷ ও ভবিষ্যৎদশরখ আলিগড় আন্দোলনের 
হ্বার৷ এই মুসলিম সাম্প্রদায়িকত৷ বৃদ্ধি-প্রাপ্ হয়েছিল। স্যার টৈয়দ আহমেদ ইতিপূর্বেই 

গ্রেদকে হিন্দু সংগঠন বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং মুসলমানদের এর থেকে দূরে 

থাকতে বলেছিলেন। 

(৭) ব্রিটিশ নীতি: 

এই অবস্থায়--অনেক কিছুই ব্রিটিশ শাসকদের উপর নির্ভর করছিল। মুললমানের 
আশা করেছিলেন হিন্দু-আধিপত্যের হাত থেকে শাসকের! তাদের রক্ষ! করবে ও সাহাধ্য 
করবে। মুনলমানদের আন্থগত্য দেখে শাসকের যে খুশী হয়েছিল দে বিষয়ে কোনে 
সন্দেহ মেই। অবশ্য, শাসকের যে ছুই সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশৃন্ত এ কথ! ঘোষণা 
করতে তারা ক্রটি রাখেনি। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে লর্ড ডাফরিনের ছার] 
উপরি উক্ত নীতি ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু ডাফরিনের আস্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপিত 
হয়েছিল তাদের জন্য যাঁধা উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিযোগিতাক্স পিছিয়ে পড়েছে। 
১৮৮৭ সালে তার দ্বার! এই দাবী উপস্থাপিত হয়েছিল যে মুলমানদের কংগ্রেন বর্জন 
তাদের নিজেদের বিচক্ষণ মতের ছারাই স্থিরীকৃত হয়েছিল--রাজকর্মচারীদের হারা! এর 
জন্য কোন চাপ স্থষ্ট হয়নি । রর্যাডিকাল প্রেসের উগ্র শীখা*র অভিযোগের উত্তরে 
ডাফরিনের দ্বার এই উত্তর প্রদত্ত হয়েছিল যে তার “্ম্যাকিয়াভেলীয় চাতুর্ষের, সঙ্গে 
মুপলমান্ধের কংগ্রেণকে বাধার্দানের কোন সম্পর্ক নেই । ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে 
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প্রজাদের মধ্যে শ্রেণী-বিছেষ বধিত করে ভারতকে শাসন করার চিস্ত! তার ছারা 
পরিত্যক্ত হয়েছিল। 


(৮) মুসলিমদের সমর্থন ও পৃথক-করণের মলোভাব £ 


শুধুমাত্র শাসনের জন্য হলেও ভাফরিনের দ্বারা এই বিভাজন কিন্তু কার্ধতঃ গৃহীত 
হয়েছিল। ১৮৮* সালের মধ্যেই ব্রিটিশ বাজকর্মচারীর। যুললমানদের একটা স্বতন্ত্র 
রাজনৈতিক গোঠীরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাব ও অন্যান্ত জায়গা 
মুসলমানদের সংগঠিত হতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। ১৮৬১ সালেই স্যার চার্লস 
উডের ছ্বার৷ উক্ত হয়েছিল যে “আমাদের বিভিন্ন জাতির জন্যে আইন প্রণয়ন করতে 
হবে--যাদের ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ ও প্রথা বিভিন্ন । কোলভিন ও হাণ্টাবের 
মতো উচ্চপাস্থ অসামরিক রাজকর্মচারীদের দ্বার] মুপলমানদের প্রতি গ্তায়*ব্যবহারের 
দাবী উত্থাপিত হয়েছিল । ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক কাউন্সিল নিয়ে 
ডাফরিনের কমিটি ধর্মের এই বিভে্দকে স্পষ্ট করে তুলেছিল আর এই পার্থক্যের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে মনোনয়নের অনুমোদন করেছিল । “ইগ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে'র সংশোধন 
বিলের উপর বক্তৃতায় লর্ড কার্জন কর্তৃক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থকোর কথা বিবৃত 
হয়েছিল। লর্ড ক্রসের আইন (১৮৯২) সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডসীর নাতি গ্রহণ 
করেছিল। কাউন্সিলের এলাক। ও সংখ্যার চেয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব 
করবে- এটাই ছিল লর্ড ল্যান্সডাউনের বাসনা । 


(৯) সিদ্ধান্ত 3 | 


' শিক্ষিত মুসলমানের] বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশেরা তাদের ভারতের একটি স্বতস্্র 
রাজনৈতিক গোঠীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। ভাইসরয়ের লেজিধলেটিভ 
কাউন্সিলে, শিক্ষা! ও পার্রিক সাভিপ কমিশনে কাজ করার জন্য মুনলমানেরা মনোনীত 
হয়েছিলেন। তবু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুদলমানদ্দের অনুযোগ ছিল--রাজনৈতিক 
দাড়ি পাল্লায় ভারসাম্য রাখার জন্য তাদের হিন্দুদের বিপরীত দিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
অপরদিকে হিন্দুদের ছারা অনুভূত হচ্ছিল তাদের সংখ্যাধিক্য ও গুণগত প্রাধান্য 
শাসকের দ্বার সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হচ্ছে। ১৯০১ সালে পাঞ্জাব পরকার “সিভিল লাভিসের* 
শতকরা তিরিশ ভাগ নিয়োগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে । লর্ড রিপণ কর্তৃক 
শ্থানীয় স্বায়ত্ শাসনের প্রবর্তন সাম্প্রদায়িক বিবাদের হট করে। অসুতসর, সুলতান 
ও লাহোরে সরকার সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন করে । ১৯৯১ সালের “পাঞ্চাৰ 
ল্যাড গ্যালিনেসন খ্যান্ট ুদলমানদবের অন্তকুলে। মুদলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যই 
লর্ড কার্জন কর্তৃক “বঙ্গবিভাগ” (১৯৫) পরিকল্পিত হয়েছিল। এই লব ব্যবস্থা গ্রহণের 
মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ নীতি সাম্প্রদায়িক বিভেদকে বধিত করার ইন্ধন জুগিয়েছিল। 
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408. (১) প্রসিদ্ধি লাভ : 

স্যার সৈয়দ আহমেদ ১৮১৭ প্রীস্টাবঝে জন্মগ্রহণ করেন--তীর মৃত্যু হয় ১৮৯৮. 
শ্রীন্টাঝে ৷ তার জীবনের শেষ পর্যায়ের ২* বছর “তাকে কেন্দ্র করেই মুসলিম রাজনীতি 
আবতিত হয়েছিল” । তীর কর্ম জীবনের শুরু হয়েছিল উত্তর প্রদেশে সরকারী 
কর্মকতারূপে । ১৮৫৭-এর বিল্রোহের সময় তিনি বুটিশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্ের প্রতি একাস্ত' 
অনুগত ছিলেন এবং ইউবোপীয়দের প্রাণরক্ষা করেছিলেন । এই কর্মপন্থাই ১৮৫৭ সালের 
পরে তাকে প্রপিদ্ধি দিয়েছিল--এবং তার বাকি জীবন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের 
সেবাতেই নিয়োজিত করেছিলেন। 

মুদলমানদের তখন দরকার ছিল একটি শক্তিশালী সংগঠনকারী নেতার । তার 
তখন সব সুবিধা হারিয়ে বসেছে--কারণ তাব। ছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির 
বিরোধী । ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে তার! নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। ১৮৫৭- 
এর বিদ্রোহ তাদের ব্রিটিশের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল । কারণ, ব্রিটিশের! 
ভেবেছিল এট মোগল শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য মুল্মিদের উত্থান । ফলে মুললমানের। 
হরেছিল অবিশ্বাসের পাত্র ও দযনের শিকার | মুসলমান সমাজেয় উপর ওয়াহাবিদের 
প্রভাব অভিরগত করে তোল! হযেছিল। 

(২) বৃটিশ শাসনকে গ্রহণ : 

মুসল্মানেদ একটি অন্তগত্ সম্প্রদায় এবং তারা ব্রিটিণ শামনকে আস্তরিকতার সঙ্গেই 
গ্রহণ করেছেন । ব্রিটিশ শাসকদের মনে এই প্রত্যয় সুত্টি করার জন্য স্যার সৈয়দ 
আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকটা অতিবাহিত হয়। ১৮৫৮ সালে তিনি 
“দি কজেজ অফ দি ইগ্ডিয়ান রিভোণ্ট" নামে একখানি বই লেখেন । এই বইতে তিনি 
দেখাতে চেয়েছিলেন যে “বিদ্রোহ? ছিল প্রকৃতপক্ষে এক হিন্দু উদ্যোগ--যাতে মুসল- 
মানের! বুটিশ সরকারের অভিপ্রায় না জেনে যোগ দিয়েছিল। ১৮৬০ সালে লিখিত “দি 
লয়্যাল মহামেডানস্‌ অফ ইতিয়া” নামে আর একখানি বইয়ে তিনি যুক্তি দেখালেন যে 
ওয়াহাবির। ছিলেন শিখ-বিরোধী-_বৃটিশ-বিরোধী নয় । তীর] নিষ্ঠাবান মুসলমানদের 
দ্বণার পাত্র ছিলেন এবং সীমান্তের উপজাতিদের বর্বর দুার্ধের জন্য তাদের দায়ী করা 
যায় না। স্যার পৈয়দ ইংবেজী-শিক্ষা প্রসারের 'অগ্রাগী ছিলেন এবং প্রচার পত্রের ছার! 
ত্রিটিশের মুপলমান-বিরোধী ধারণাগুলোর পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। “মহামেডান 
সোশ্তাল রিফর্মাব* নামে একটি পত্রিকা তিনি বের করেছিলেন--এর উদ্দেশ্ঠ ছিল ব্রিটিশ 
শাসকের সম্মৃথে ইসলামের একটি নবতর ও অপেক্ষারুত শাস্ত প্রতিচ্ছবি স্থাপিত কর]। 

এই প্রচেষ্টার ফলে প্রচুর লাভ দেখা দিল; ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলমানদের প্রতি 
তাদের মনোভাব পরিব্তন করল । ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত “দি ইগ্ডয়ান যুসলমানস্” 
নামে হাণ্টারের সৃপরিচিত বইথানিতে এক নতুন নীতির আবির্ভাব দেখা যায়। এই 
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প্রভাবশালী বুটিণ রাঁজপুকষের দ্বার! এই নীতি উদ্ভাবিত হল যে মুদলমানদের ক্ষোভগুলি 

.ুরীভূত করে তাদের সরকারের চারপাশে সমবেত করা হোক। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির 
বিরুদ্ধে তাদের বিপদের দীর্ঘস্থায়ী উতরূপে আর ফেলে রাখা যায় না । যেহেতু হিন্দুর 
রাজনীতির ক্ষেত্রে আগে থেকেই অন্বিধাজনক কথাবার্তা বলছিল সেজন্ত ব্িটশ সরকার 
বিভেদের দ্বারা শাপনের (দিভিদে এত, ইম্পিরা) নীতি গ্রহণ করল এবং মুশলমানদের 
ব্বদলে আনবে স্থির করল। 

(৩) ইংরেজি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা £ 

ন্যার টায়দ আহমেদ বুঝেছিলেন ষে শুধুমাত্র সরকারী সমর্থনেই তার সম্প্রদায় 
নিজেকে শক্তিণালী করতে পারবে না; একে নিজেকেও চেষ্টা করতে হবে নিজের বল 
বাড়াতে এবং ত! পার] যাবে ইংরেজী শিক্ষা ও পশ্চিমী সংস্কৃতি গ্রহণের দ্বারা । তিনি 
মুদলমানদের বোঝালেন যে পবিত্র কোরাণে এমন কিছু নেই যেট। এই শিক্ষা গ্রহণের 
'পথে বাধা হতে পারে এবং এই শিক্ষাই হল অগ্রগতির ভিত্তি। ১৮৬৪ লালে গাজীপুরে 
তিনি একটি ইংরেজী বিশ্যালয় স্থাপন করলেন । তিনি প্রয়োজনীয় ইংরেজী বইগুলির উর্দু 
অনুবাদেউৎসাহ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য সায়েন্টিফিক সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেছিলেন। 

১৮৬৯ সালে তিনি ইংলগু'পরিভ্রমণে যান এবং সেখানকার শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ 
“দেখে মুদ্ধ হন। অক্সফোর্ড ও কেমক্রিজের অস্থপরণে ভারতে যুমলমানর্দের জন্য একটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথ! সেখানেই তিনি চিন্তা করেন। : ফলশ্রুতি শ্বর্ূপ ১৮৭৭ 
সালে আলিগড় মগ্ামেডান এযাংলো-ওরিয়েপ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড লিটন কর্তৃক 
এব ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং প্রিন্গিপাল বেকের সাংগঠনিক ক্ষমতার বারা কলেজের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হয় । ব্রিটিশ শাসক ও মুপলমান “সম্প্ররায়ের মিলনের প্রতীক রূপে এই 
কলেজটি বণিত হয়েছে । 

ভারতের বিভিম্ন অংশ থেকে মুদলমান ছাত্রেবা আলিগড় এসে যোগদান ধরেছিল। 
সুদলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পশ্চিমী শিক্ষা! বিষ্তাবে কলেজটির অবদান অনেকখানি । প্রায় 
অর্ধ শতাব্বী পয়ে কলেজটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল । কলেজটির প্রভাব 
"শুধু শিক্ষ! ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না__রাঁজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কার্ধকলাপের কেন্দ্র 
হুয়ে উঠেছিল এটা । এই চিন্তা ও কাধত্রম সমবেতভাবে 'আলিগড় আন্দোলনের কপ 
নিয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও শ্যার সৈয়দ আহমেদ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পথও স্থির করে 
দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল কলেজের 
ইউরোপীয় অধ্যক্ষ বেকের কাছ থেকে। 

(8) ববাগ্তনৈতিক মতামত; 

. হিন্ু ও মুদলমানের সম্পর্ক নিয়ে স্যার পৈয়দ আহমেদ পরম্পূর-বিরোধী কথা 
বলেছেন । যেমন, ১৮৮৪ সালে তিনি বলেছিলেন ধর্মের দিক থেকে হিম্বু ও মুপলমান 
পৃথক হলেও একই দেশবানীরূপে তার! এক ও অভিন্ন জাতি। কিন্তু ১৮৫৮ সালে এই 
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ছুটি সম্প্রদায়কে তিনি পরম শত্রভাবাপন্ন জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে 
তিনি বলেছিলেন বনহুপ্রকার জাতীয়তার কথ। এবং ভারতের একটি মাত্র জেলাতেও ত৷ 
থাকতে পারে এও উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি হিন্দু ও যুসলমানকে দুটি, 
পৃথক জাতিরূপে আখ্য। দিয়েছিলেন । এই পুথকীকরণই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও 
কর্মস্চীর ভিত্তি ছিল। 

স্ঞার নৈয়দ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বা বিধানের বিরোধী ছিলেন--বিশেষ করে 
নির্বাচন প্রণালীর । তার প্রথম যুক্তি ছিল যে এক্ষেত্রে হিন্দুরা মুমলমানদের স্বার্থকে 
সম্পূর্ণ নিশ্পেষিত করে দেবে। তিনি বলেছিলেন “উভয়েই সমান থাকতে পারে এরকম 
আশা--অসম্ভব ও অচিন্তানীয়কেই চাওয়া ।, 

স্থতরাং শ্তার সৈয়দ ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তার 
ধারণ! ও কর্মস্থচীকে সমর্থন করুলেন না| কংগ্রেন*বিকোধী কমনচীর সৃষ্টি ও প্রচারে 
প্রধান অংশ গৃহ'ত হয় অধ্যক্ষ বেকের দ্বার । তিনি ম্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় 
আন্দোলনকে শুগাল ও কাকের চিৎকার*বলে অভিহিত করেন । ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
একই, উদ্দেশ্টয ও চিন্তাধারার দ্বার! উদ্ব-দ্ধ নয় বলে তারতে বল পূর্বক শাসন করার 
জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেন । ১৮৯৩ সালে প্রতিষিত হুল “মহামেডান, 
গ্াংলো-গরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এাসোসিয়েদন অফ আপার ইত্িয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতে ব্রিটিশ শান দু করা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা কর1। 

আযালান অক্টাভিয়ান হিউম ও কার্ধতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও তৃতীয় নভাপতি 
বদরুদ্দিন তায়েবজির আস্তরিক গ্রচেষ্ট! সত্বেও শ্বার ৫সয়দ আহমেদ কংগ্রেসের প্রতি 
তাঁর বিরোধীতা পরিত্যাগ করলেন না । তিনি বললেন দুটি জাতিকে নিয়ে একটি জাতীয় 
কংগ্রেস হতে পারে না। হিন্দুদের সার্বভৌম কর্তৃত্বর কথা চিন্তা করে ভীত হজ্নে 
তিনি, বললেন--কংগ্রেমের চরম লক্ষ্য হল দেশ শাসন করা, এবং যদিও ভারতের সমস্ত 
জনগণের পক্ষ থেকেই এই লক্ষ্যে পৌছাতে চাওয়। হচ্ছে, তবু মুপলমানদের অবস্থা হবে 
অসহায়, যেহেতু তার! নংখ্যালঘু। তিনি অধিকাংশ মুপলমানকে কংগ্রেস থেকে দুরে 
ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন । তার কংগ্রেদ-বিবোধী ধারণাগুলি প্রচারিত হত বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে | তাদের মধ্যে ছিল “ইউনাইটেড ইও্ডিয়ান পাট্রিঃটিক এসো মিয়েসন? 
এবং বাধিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন । 

(৫) উপসংহার 

ভারত স্বাধীনতা লাভ করুক ব৷ পরাধীন থাক সে সম্পর্ক স্যার পৈয়দ আহমেদ 
রাজনৈতিক ভাবে উদ্দাসীন ছিলেন । তীর ধারণা ছিল যে ভারতীয়দের হাতে বেশি 
ক্ষমত] দেওয়া হলে তা হিন্দুরাই ভোগ করবে এবং মুসলমানদের অন্থবিধ। বুদ্ধি পাবে। 
তিনি হ্থদূর বা অদূর ভবিষ্যতে গরিষ্ সংখ্যক হিন্দুর হাতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাগ্য 
ছেড়ে দিতে গ্রস্তত ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে 
নিষেধ করেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অনেকাংশে সাফল্য লান্ত করতে নমর্থ হন। 
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ইংরেজ দরকারকেও তিনি এই সম্পর্কে আশ্বী দেন যে খুব কম সংখ্যক মুসলমানই 
কংগ্রেসে যোগ দিতে সম্মত হবে। তার প্রচেষ্টায় আলিগড় মুগলিম সংস্কৃতির একটি প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে যুনলনান ছাত্রগণ আলিগড়ে এসে সম- 
বেত হতে শুরু করেন। ইংরেজ আমলাতন্ত্রও এই ব্যাপারে মুসলমানদের উৎসাহ দেয়। 
হিন্দু সমাজ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার কৃতিত্ব স্যার টৈয়দ আহমেদের প্রাপ্য । 
হয়ত ইংরেজ শাসকদের নির্দেশেই তিনি এই ম্বতন্্রকরণের নীতির প্রচারকের ভৃমিকায় 
অবতীর্ণ হন, তবে একথা! ঠিক যে তার নীতি খুব সাফল্য অর্জন করে এবং ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনকে ছুধল করে তোলে ।' শ্যার টৈপদ আহমেদ যে তার নিজের 
গম্প্রদায়ের মস্ত উপকাণক ছিলেন এট! সন্দেহাতীত। তিনি পশ্চিমী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 
সমাজের প্রবেশ ঘটিয়ে ছিলেন, দৃষ্টি ভঙ্গীর আধুনিকীকরণও হয়েছিল কিছুটা তার স্বারা। 
সর্বোপরি সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনি করেছিলেন রাঁজনীতি-নচেতন | তবে এটা স্বীকার 
করতেই হবে--ভারতীয় ইতিহাসের বৃহত্তর পরিধিতে তীর রাজনৈতিক চিন্ত। ও কর্মা- 
বলী এই উপ-মহাদেশের পক্ষে ধ্বংপাত্ম ক হয়েছে । ছুই জাতি তত্বে'র উপস্থাপক তিনি । 
এই তত্বই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ ঘটিয়েছিল। তাঁর জীবনের একটি মাত্রই উদ্দেশ্ত 
ছিল যে কোন বাধাকে উপেক্ষা! করে মুনলমানদের সুবিধা বৃদ্ধিকরা এবং এই বিষয়ে 
তিনি নিঃসন্দেহে পাফন্য অর্জন করেন। 
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£08. (১) স্যার সৈয়দ আহমেদ £ 

“আলিগড় আন্দোলন" এই নামটি বলতে বোঝায় সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও 
কার্ধাবলী যার কেন্দ্রস্থল ছিল আলিগড়ে। ১৮৭৭ সালে স্তার টসয়দ আহমেদের হারা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল “মহামেডান এযাংলো-ওরিয়েপ্টাল কলেজ" । পরবতাঁ বিশ বর কাল 
এসকে কেন্দ্র করেই মুপলিম রাজনীতি আবতিত হয়েছিল” । “আলিগড় আন্দোলনের, 
উদ্যোগ তিনিই করেছিলেন, কর্ষপন্থাও স্থিন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এই আন্দোলন 
আলিগড় কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষ বেকের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য ও সমর্থন 
পেয়েছিল। 

(২) রাজনৈতিক মতবাদ ঃ 

টৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক কার্ধকাপের ছুটি মূল উদ্দেস্ট ছিল-_-একদিক মুসল" 
মান সমাজের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আহ্গত্য হৃষ্টিকর। ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
জন্য সথযোগ ম্ৃবিধ! বুদ্ধি কর। এবং অপরদিকে হিন্দু প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেমের বিবো- 
ধিতা করা । কংগ্রেমের প্রভাব থেকে মুদলমান সম্প্রদায়কে দুরে রাখা । এই ভাবে 
তিনি ভাবুতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং হিন্বু ও যুললমান ছুটি পৃথক ও স্বতগ্র 
জাতি ও তাদের স্বার্থ পরম্পর বিরোধী-এই হিঙ্জাতি তথ্ের বীজ বপন করেন। এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ কর] যায় যে সৈয়দ আহমেদ তার কর্মজীবনের প্রথম দিকে হিন্কু মুললমান 
উভয় লক্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেন এব ছুটি সম্প্রদায়কে ছাটি 
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“চোখের সঙ্গে তুলন। করেন । কিন্তু ক্রমশ তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট 
হুন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বথেকেই তিনি হিন্দু ও মুধলষানদের জন্ত পৃথক 
স্থবিধাদদানের হ্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে, 

“সংখ্যা গরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে জলাঞজলি দিবে।” তাই 
কংগ্রেসের প্রচারিত এঁক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্রশাসনের দাবি শ্যার সৈয়দ আহ- 
মেদের মনঃপুত হয়নি । ১৮৮৮ গ্রীন্টাব্জে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে জাতীয় 
কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ষার প্রতীক হতে পারে না। তাই 
কংগ্রেসেন্ন সঙ্গে সহযোগিতা ও ভাব কার্ধকালাপে মুনলমানদের অংশ গ্রহণের তিনি 
বিরোধিতা করেন । ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তার প্রসিদ্ধ লক্ষ ভাষণ কংগ্রেস 
বিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় । এই ভাষণে টৈয়দ আহমেদ 
তিনটি বিষয়ের উপর তার বক্তব্য পেশ করেন £ (১) ভারতে ছুটি ভিন্ন জাতি বসবাস 

রে; (২) স্থায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা হলে তা! মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক হুবে এবং (৩) 
নিজেদের স্বার্থনংরক্ষণের জন্যই মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরশীল হতে 
হবে। 

যর্দিও শ্যার সৈয়দ আহমেদের কংগ্রেমের বিরোধিতা সম্পর্কে অনেকে মনে করেন 
যে, তিনি এই ব্যাপারে ব্রিটিণ শাক গোষ্ঠী ও আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর 
বেকের দ্বার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভন্নর অকল্যাণ্ড কলতিনের দ্বার! প্রভাবিত 
হন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ, আলিগড় কলেজ প্রতিচিত হওয়ার বু পূর্বেই 
স্তার সৈয়দ আহমেদ হিন্দু মুপলিম সৌন্রাতৃত্বের বিরোধিতা শুরু করেন। তিনি ওয়াহাবি 
আন্দোলনেরও বিরোধিত1 করে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা! গ্রহণ ও শ্বাসনের প্রতি 
আন্গগত্য প্রকাশ করতে পরামর্শ দেন। এই সময় থেকেই ইংরেজদের সঙ্ষে সৈয়দ 
আহমেদের আস্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৮৮৩ শ্রীন্টাবে তিনি প্রতিনিধিত্ব 
মূলক শাসনবাবস্থার বিরোধিতা করেন। তবে আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নটতার রাজনীতি একটি এক্যবদ্ধ ও স্থনিয়স্ত্রিত শক্তিতে পরিণত হয় 
থিওডোর বেক এই কলেজের অধ্যক্ষ রূপে কার্ধভার গ্রহণ করলে টৈয়দ আহমেদের 
বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি আরও সপ্রসারিত হয়। 


(৩) ব্রিটিশের নীতি : 


আলিগড় আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহাষ্য করার অন্য ব্রিটিশ সরকারও 
আগ্রহী ছিল। প্রথমত, ওয়াহাবি আন্দোলন ও ফরাজি আন্দোলনের মতে ধর্মীয় 
আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেষ্টে মুনলমান সমাঁঞ্চকে নিয়ন্ত্রিত করার মতো! একটি সংস্থার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ধর্মীয় উন্মাদনা ঘাতে ব্রিটিশ বিরোধী না হয়ে হিন্দু বিরোধী হয়ে 
ওঠে সেদিকে তাদের লক্ষ্য ছিল হ্থতরাং শ্তার সৈয়দ আহমেদের মাধ্যমে তারা এই কাজ 
অতিশয় নৈপুন্ঠের সঙ্গে করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের শাসন 
ব্যবস্থাকে স্থায়ী করে তোলার জন্ত বিভেদপন্থী রাজনীতি অন্ুদরণ করার পক্ষপাতী 


64 1৮061 [10018 


ছিলেন । ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রশালনিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের 
বিভিন্ন স্বার্থ, গোর্ঠী ও জাতির ভিত্তিতে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। সাষরিক ও 
বেনামরিক উভয় দিকেই নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিভাজন নীতি গৃহীত হয়। ১৮৭১ 
গরীস্টা্ধে বোস্বাইর গভর্নর এলফিনস্টোন হিন্দু ও মুললমান সম্পর্কে “ব্ভাজন ও শাসন” 
নীতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ১৮৭১ শ্রীস্টাঝে হাণ্টারের রচনায় মুলমান 
সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য সরকারী আন্কৃঙ্গয প্রয়োগের কথা বলা হয়। ১৮৮৫ 
গ্রীস্টান্জে জাতীয় কংগ্রেন প্রতিষ্িত হওয়ার পর মুসলমামদদের এই সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন, 
রাখার জন্য তাদের প্রতি তোষণ নীতি গ্রহণ করে। ভারত সচিব লর্ড ক্রস ১৮৮৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ডাফরিনকে জানান যে “ভারতীয়দের ধর্মগত বিভেদ আমাদের পক্ষে লাভ- 
জনক হবে|” জর্ড ভাফরিনও মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবকে 
স্বাগত জানান। সুতরাং দেখা যায় যে আলিগড় কলেজ থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক 
বিভেদনীতি ও ব্রিটিশ শামকগোঠীর যুললমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নীতি উভয়ের 
পরিপূরক ছিল। 

(8) বেকের ভুমিক1 £ 

আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ বেক । ষোলো বত্নর এই পদটি তার দ্বার! অধিকৃত 
ছিল। খেককে মুসলমানদের বিশ্বস্ত বন্ধু” বলা চলে-_তাদের সেবায় নিয়োজিত 
হয়েছিল বেকের প্রচেষ্টা । কোনো কোনো এতিহাদসিকের বিশ্বাস--সৈয়দ আহমেদের 
জাতীয়তা-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী কংগ্রেস-বিরোধী নীতির জন্য বেকের পরামশ'ই সম্পূর্ণ 
দ্রায়ী । সম্ভবতঃ এটি একটি অতিরপ্তিত মত। শ্ঠার সৈয়দ আহমেদ বেকের দ্বার] 
অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথ! নিসঃন্দেহে বলা চলে। কিন্তু এটা সৃস্তব 
হয়েছিল এই কারণে যে উভয়েরই প্রধান ভাবনা-চিস্ত/গুলি একই দিকে পরিচালিত 
হয়েছিল । 

“ইন্টিটিউট গেজেট" দামে একটি পত্রিকা! শ্তার-লৈয়দ আহমেদের তরফ থেকে বেকের 
সবার! সম্পাদিত হত । এই পত্রিকাটি ছিঙ্ল আলিগড় কলেজের সাহিত্য-সংক্রাস্ত অঙ্গ। 
বেকের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা প্রচারের মাধাম হয়েছিল এই পত্রিকা । উপরে 
উল্লিখিত 'মহামেডান এ্াংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেজ এসোসিয়েমনে*র প্রতিষ্ঠটাতেও বেকের 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৯৫ সালে লগ্নে বেকের বক্তৃতায় এই তত্ব পরিবেশিত হয় যে 
মুসলমানেরা এমন শাসন প্রণালী কিছুতেই গ্রহণ করবে না যার দ্বার হিন্টু সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা তাঁদের উপর কর্তৃক করতে পারে। ইনস্টিটিউট গেজেট বাঙালীর! বেকের গার 
তিরস্কত হলেন। মৃত্যুর পরে বেককে “সাআজ্য সুদৃঢ় করায় ব্যাপৃত এক ইংরেজ” বলে 
বণিত করা হয় । 

(৫) সৈয়দ আহমেদ ও বেকের পরে £ 

১৮৯৮ লালে সৈয়দ আহমেদ মারা যান, বেকের মৃত্যু হয় আরে! এক বছর পরে।- 
কিন্ত 'আলিগড় আন্দোলনের ছুই যুগ্ম-উদ্ভাবক অপসারিত হলেও আন্দোলন ছূর্বল হয়ে. 
পড়েনি । কারণ এর তিত্তি ছিল ন্ুমৃঢ়ন্ূপে প্রোথিত । নবাব মহুসীন-উল-মূল্ক্‌ 'লি- 
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গড় কলেজের সম্পাদক হলেন । বেকের পরে প্রিদ্িপালের পদ পূর্ণ হয় যরিমনের দ্বার! 
এবং তারপরে আর্চবোন্ডের দ্বারা । এর] ছুজনেই বেকের উপযুক্ত ছাত্র। , 

বর্তমান শতকের একেবারে প্রথমদ্িকেই “আলিগড় আন্দোলনে"র জন্ম হয়। 
১৯০৬ সালেই ইহ! বড় রকমের একটি রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেঃ মুসলমানদের 
পৃথক নির্বাচকমগ্ডলী গঠনের দাবী স্বীরূতি পায়। আগা! খার নেতৃত্বে প্রতিনিধিবর্গ লর্ড 
মিণ্টোর পাথে সাক্ষাৎ করতে যান এবং মিণ্টোর নিকট একটি আবেদনপত্ত্রও পেশ করেন। 
এই প্রতিনিধিবর্গের সংগঠিত করার কাজে ও আবেদন পত্রটির রচনার ব্যাপারে আর্চ- 
বোল্ডের একটি প্রধান সক্রিম্ন অংশ ছিল । পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবীর ভাইনরয়ের 
স্বীকৃতি প্রাঞ্থি--পূর্বাহ্েই বন্দোবস্ত কর। ছিল । দুটি সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
সরকারীভাবে পুথকীকরণ এইভাবেই সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এর যৌক্তিক চরম পরিণতি 
ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে। 


(৬) উপসংহার £ 


*আলিগড় আন্দোলন'কে হ্বতন্ত্রকর্রণের আন্দোলন এই আথ্য। দিয়ে সোজান্থজি 
নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু মুলিম দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখলে এই আন্দোলন 
অপেক্ষাকৃত উন্নত অভিমত পাওয়ার উপযুক্ত । ডঃ বমেশচন্দ্র মনুমদার বলেন, এই ঘটন। 
অন্বীকার করার উপায় নেই যে আলিগড় আন্দোলন মুদলমানদ্ের কাছে যা ছিল, উন- 
বিংশ শতান্বীতে বেনেস। আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও হিন্দুদের কাছে 
তাই ছিল। এ আন্দোলনকে যুদলমান সম্প্রদায়কে বিজ্রোহের পরবততকালে যে হতাশ! 
ঘিরে রেখেছিল তা” থেকে উদ্ধার করেছিল-_মধ্যবর্তা যুগ থেকে আধুনিক যুগে নিয়ে 
এসেছিস যুলমান সমাজকে | রাজ! রামমোহন রায় হিন্দুদের জন্যে যা করেছিলেন এই 
আন্দোলনের গঠনকারী টৈয়দ আহমেদও তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্ক তাই-ই 
করেছিলেন । তিনি মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা! প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন । 
তিনি মনে করেছিলেন--“ফলপ্রস্থভাবে রাজনীতিতে যোগদানের আগে মুসলমানদের 
শিক্ষার দ্িক দিয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতেই হবে। তার নীতির প্রবণতা! ও নীট ফল ছিল ছুটি 
বৃহৎ সমাজের মধ্যব্তখ'কফাটলকে প্রসারিত করে দেওয়া, এ অন্বন্ধে কোন সন্দেহ £নেই। 
তবে সম্ভবতঃ এ কথা বললে অপেক্ষাকৃত নিলি হবে যে তিনি যতখানি মুমলমানের 
সমর্থক ছিলেন, ততথানি হিন্দু-বিরোধী ছিলেন না।” 
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বিশ্বাস ও আত্মগ্রকাশের প্রচেষ্টা দেখ! দিয়েছিল। ভিক্টোরিয় ইংলগ্ডের উদ্দীপনার সঙ্গে 
যথাযথ মিল, রেখে সুপলমানের। সংবাদপত্র ও লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের 
ভাব-ধারণাগুলি প্রকাশ করেছিল। 'ম্যাশানাল মহামেভান এসোসিয়েসন* নামে বিখ্যাত 
প্রতিষ্ঠানটি ১৮৭৭ সালে আমির আলির দ্বার] প্রতিষিত হয়। এর পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত সত্যের! আত্ম-নির্ভরশীল হতে চায় নি--তার] সরকারের কাছে বিবৃতি পেশ 
করার পথ বেছে নিয়েছিল। দৃষ্টান্তপ্বরূপ বলা চলে--শিক্ষা সম্পকরীয় কমিশনের কাছে 
স্মারকলিপি ৫১৮৮২) দাখিল করার ফলে সরকার কর্ম-সংস্থান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মুঘলমান- 
দের অবস্থ! সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। হাণ্টারের “দি ইত্ডিয়ান মুস্লমানস” নামক 
বইয়ে মুদলমানদের অনগ্রপরতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এই প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছিল। 
অমৃতসর, লক্ষ, মান্রাজ ও বোম্বাইয়ে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। 


১৮৮ সালে অনেকগুলি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল মুসলিম সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা গ্রপারের উদ্দেশ্য নিয়ে। কতকগুলি প্রতিষ্টামের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এরা হল--অযুতসরের 'আঞ্ুমান-ই-ইসলাম+ বেবিলীর “আগুমান-ই-ইসলাম+ 
লঙ্ষৌয়ের “আঞ্ুমান-ই-মহাম্মদ্দি ও ইল্লোরের 'হামেডান এসোসিয়েসন* । এ ছাড়া 
বোগ্বাইতেও গরীব মুদলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রপারের জন্য আঙ্ুমান-ই-ইসলাম” নামে 
প্রতিষ্ঠানটি ছিল। তায়েবজি এর প্রতিষ্ঠাত1। 

নতুন নতুন মুসলিম সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্তিক] বের হয়েছিল এবং আগের পত্র- 
পত্রিকাগুলির চেয়ে স্থায়ীও হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্যার সৈয়দের “তাহজিব-অল- 
আথলাক-ই (১৮৭২) পথপ্রদর্শক ছিল। মুললমানদের মধ্যে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে 
চলেছিল, অবশ্য এই বুদ্ধি মার! ভারত জুড়ে হয় নি। এই পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হবার 
ফলে প্রশস্ত বনিয়াদের উপর মুসলিম জনমত গড়ে উঠেছিল এবং সেই জনমত প্রাদেশিক 
সীমারেখার দ্বারা, আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইছিল ন!। 


(২) মুসলমানগণ ও কংগ্রেস £ 

১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হ'ল-_সুমলমানদের 
সন্মুথে উপস্থিত হল একটি জনদাধারণ-মম্পকাঁয় রাজনৈতিক বিচার্য বিষয়। কংগ্রেসে 
যোগর্দান করার প্রশ্নে মুললমানের। ছিলেন ছ্বিধা-বিভক্ত । বোস্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র ছুই জন। অবশ্য এর মূলে ছিল সাংগঠনিক 
অন্থবিধা। কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৩৩ জন মুঘলমান প্রতিনিধি 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমীর আলির 'ম্তাশানাল মহামেভান এমোপিয়েসন, কংগ্রেসে 
অংশগ্রহণ করতে চাইল না । তায়েবজি ভেবেছিলেন মুসমানের একই দেশে বসবাসকারী 
সঙ্গীদের সাথে একই উদ্গেস্ঠ নিয়ে মিলিত হবে।' তাঁর মতে--খুসলমানদের অগ্রগতির 
আশ! ছিল সশ্মিলিত হয়ে কাজ করার মধ্যেই, পৃথক হয়ে উন্নতির চেষ্টার মধ্যে নয়। 
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তবে মুসলমানদের “একান্ত নিজস্ব স্থার্থ-হৃবিধার” কথাও স্বীকার করেছিলেন তিনি । 
স্টার সৈয়দের কাছে তিনি লিখেছিলেন, সুদলমানেরা যদি কংগ্রেলে অংশ গ্রহণ করে তবে 
কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিচার-বিব্চেনাকে নিজেদের সুবিধার্থে পরিচালিত করতে 
পারবে। 


(৩) স্যার সৈয়দ ও ভায়েবজি £ 


অপরদিকে, স্যার টৈয়দ কংগ্রেদকে হহিন্দু প্রতিষ্ঠান” ঝলে কলঙ্ক-চিহ্ছে চিহ্নিত 
করেছিলেন । “ভারতের সাধারণ উন্নতি'র ধারণাটি তার ছারা স্বীকৃত হয় নি। কংগ্রেস 
সর্ধ সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান উপকারী হবে এও তিনি বিশ্বাস করেন নি। তার মনে 
হয়েছিল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বকর আইনের দাবী মুপলমানদের উদ্দেশ্ট-গ্রয়োজনকে 
স্তিমিত করে দ্রেবে। এর পরিণতি হ"ল--মুপলমানের! চিরদিন হিন্দুদের অধীন হয়ে 
থাকবে। স্যার পৈয়দ কংগ্রেকে বাঙালীর বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক করে ধরে 
নিয়েছিলেন এবং আশ্রয় খুঁজেছিলেন ব্রিটিশ-রাজের প্রতি আম্থুগত্যের মধ্যে। তিনি 
বলেছিলেন--আমর1 ততগ্িন অপেক্ষা করব। সরকার নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনবে, 
য্দি তোমরা আম্গতাহীন বলে তাদের চোখে সনোহুভাজন না হও ।” 

তায়েবজি এ কথাও বলেছিলেন--ভারতবর্ধ হল বিভিন্ন সম্প্রায় নিয়ে গঠিত এক 
বৃহৎ সম্প্রদায় । হিউমের সঙ্গে পত্রালাপে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতবধে 
মুমলমানদের একটা ুম্পষ্ট রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন । অধিকাংশ মুসলমানই 
যে কংগ্রেসে যোগদান করতে চায় না এতে তিনি ছুংথ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এও 
লক্ষ্য করেছিলেন কংগ্রেসের প্রতি মনোভাব সম্পর্কে মুসলমানের! ঘিধা-বিভক্ত। আর 
তার এ সম্বদ্ধেও কোন সন্দেহ ছিল ন! যে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুসলমানের] কংগ্রেসের 
বিপক্ষেই ছিলেন। 


(8) পরবর্তী কংগ্রেস ও মুসলমানের! £ 

পরবর্তীকালের জন্ত মুপলমানের! রাজনীতিতে কি ভূমিঝ। গ্রহণ করবে--এ নিয়ে 
মতভেদ চলতে লাগল। ম্যার সৈয়দের কংগ্রেস-বিরোধী কার্কলাপ সকলেই সমর্থন 
করেন নি। লক্ষৌ ও এলাহাবাদ্ জেল থেকে ৯* জন মুনলিম কংগ্রেসের এলাহাবাদ 
অধিবেশনে (১৮৮৮) যোগদান করেছিলেন--সেখানে সব সমেত মুঘলমান প্রতিনিধি 
ছিলেন ২৫৪ জন । বোদ্বাই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ২৫৪ জন, মুসলিম-_তাদের 
মধো ১২৫ জন এসেছিলেন দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশ থেকে । আবার, উত্তরাঞ্চলের জমিদার 
ও চাকুরীজীবী পরিবারগুলির মধ্যে ধার! বয়োবৃদ্ধ তাঁর! কংগ্রেষের রাজনীতি বর্জন 
করলেন। একই চিত্র পাওয়া যায় বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব থেকে । সেখানে শিক্ষিত 
সুদলমানদের অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী । সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে, যুক্ত 
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প্রদেশের লেফট্ন্যাণ্ট গভর্নর কলভিন কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৮ সালের 

ংগ্রেম অধিবেশনে যে সব মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন--তাদের অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদ্র 
জমি-মালিক আর পদচ্যুত নিয্নতর বাজকর্মচারী। কলভিনের মন্তব্য ছিল এই যে 
“মুসলমানের! হিন্দুদের কাছে নিজেদের সংখ্যার দিক থেকে নেহাতই তুচ্ছ মনে করে। 
উপস্থিত প্রয়োজনের দিক থেকে মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহের ক্ষমতাও তাদের খুবই অল্প। 
তাই, ছু চার জনকে বাদ দিয়ে তাদের সকলেই কৃত-সম্থল্প যে, কাউন্সিলে কেউ অতিরিক্ত 
মত প্রকাশের অধিকার চাইলেই তাঁর] তাকে বাধা দেবে। তার! শ্রেণী-চেতনার তিক্ততার 
দ্বারা উত্তেজিত যা এ যাবৎ পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় রয়েছে।” 


0. 16, 0156 & 01008] 90000706 01 086 70501) 01 01051117) 10691]1- 
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£&09. (১) আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব £ 


আলিগড় আন্দোলন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নতুন চিন্তাধারার স্থটি 
করে। উত্তর ভারতের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলিম নেতৃবর্গ পাশ্চাত্য শিক্ষ! ও বিজ্ঞানের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু কবরেন। আলিগড়ের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফলে এক্সামিক 
সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমৃদ্ধ এক দল নতুন মুনলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদ্ভব 
ঘটে। তাছাড়! আলিগড়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান অপেক্ষা শিক্ষার্থীদের চরিন্ত 
এবং নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করত। 
আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাত। শ্যার নৈয়দ আহমেদ বিশ্বাস করতেন যে, অশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের পক্ষে প্রত অর্থে মুনলমান হওয়া অথব! ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট কব পালন 
করা সম্ভব নয়। 0০ ০210 ৮0৩ 19175811) [1726 70051100০01 961০. 151817) 1 
৩ 8101 1060 18100181006. এই সময়ে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভ্রুত উন্নতি 
লাভ করে এবং রেলপথ ও টেলিগ্রাফের স্থযোগ নিয়ে শ্যার সৈয়দ আহমেদ বিভিঙ্গ 
অঞ্চলের মুদলিমদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। ভার এই নীতি খুব সাফল্য 
অর্জন করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানের যুললমানদের কাছ থেকে তিনি 
সক্রিয় সমর্থন লাভ করতে শ্তরু কবেন। ১৮৬৩ গ্রীস্টাব্ধে তীর প্রচেষ্টায় অন্তুবাদ 
সমিতি গঠিত হয় । পরবতীকালে এই সমিতিই «বিজ্ঞান সমিতিতে” পরিণত হয়। শিক্ষিত 
মুসলমানদের চিন্তাধার1 ও মতামত প্রকাশের জন্য তিনি ১৮৬৬ খ্রীন্টান্ষে আলিগড় 
ইনষ্টিটিউট গেজেট? নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮* থেকে ১৮৯০ গ্রীস্টান্ধের 
মধ্যে আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের স্বানীয় সমিতি গঠিত হয়। এম্নামিক সংস্কৃতি ও 
এঁতিহ্‌ এবং পাশ্চাত্য জগতের জান-বিজ্ঞানের চর্চাই ছিল এই সমস্ত সমিতির প্রধান 
উদ্দেন্ত। ১৮৮৬ খ্রীন্টানধে শ্তার সৈয়দ আহমেদ বাধিক মুপলিম শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান 
করেন এবং প্রতি বছর যাতে এই সম্মেলন আহত হয় তার জন্ত তিনি নানাপ্রকার ব্যবস্থা! 
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গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ ্রীস্টা্ধে উত্তর ভারতে মহামেডান ডিফেন্স আলোসিয়েশন স্থাপিত 
হয়। 
(২) অন্যান্য নেতৃবর্গণঃ 

স্যার সৈয়দ আহমেদ ব্যতীত আরও অনেক মুদলিম নেতাই একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
মাধ্যমে যুদলিমদের শিক্ষিত করে তোলা অপরদিকে ইংবেজদের প্রতি তাদের আঙ্ছগত্য 
প্রকাশের বিভিন্ন উপায় গ্রহণের জন্য চিস্ত। করতে শুরু করেন। কিন্তু বাংলাদেশের 
সুপলমানদের এই সময় অর্থনৈতিক সমশ্য। ও দ্ারিদ্্যে জর্জরিত থাকার জন্য স্থানীক্ 
অনেক নেতাই শিক্ষ! অপেক্ষাও দারিভ্ত্র দুর করার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন । 


আবদ্-অঙ-লতিফ (১৮২৮-১৮৯৪ গ্রীস্টাব্ব)_-তিনি ১৮৬৩ শীন্টাৰে কলকাতার 
মহমেভান লিটারারি এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক সোসাইটি স্থাপন করেন। অভিজাত ও শিক্ষিত 
মুসলমানদের মধো প্রয়োক্নীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের সহায়তা করাই ছিল এই 
সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য । প্রতি মাপে এই সমিতির একটি করে অধিবেশন বলত এবং 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করার বাবস্থ। ছিল। ১৮৭০ খ্রীপ্টাৰে এই সমিতির সমস 
সংখা। ছিল কম পক্ষে পাচশ। আবদ্‌'অল-লতিফ মনে করতেন যে অন্রন্নত সম্প্রদায় 
থেকে উদ্ভূত বলেই বাংলাদেশের মুসলমানগণ এত বেশি পশ্চাদ্পদ । 

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আমীর আলি (১৮২৮-১১৪৯ শ্রীস্টাব্ধ)--তিনি 
ছিলেন বাংলাদেশের মুললিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ব্ক্তি। ১৮৭৩ খ্রীস্টাধে তিনি 
4৯ 01101021 107510017)26101 91 0106 1416 20৫ 15801911905 01 78181) নামে একখানি 
পুস্তক প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯১ শ্রীম্টান্ধে তিনি 0৩ 50171 ০1 19187] নামে 
আর একথান! গ্রন্থ প্রকাশ করেন । আমীর আপিই ছিলেন বাংলাদেশের মুষ্টিমেক্র শিক্ষিত 
এসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধি । কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তার কোন যোগাযোগ 
ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র হিপাবে তিনি ধর্মীয় দমস্যাগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা 
করতেন । তিনি তার গ্রন্থে এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করেন যে, প্ধর্মই বাস্তব নৈতিকতা 
এবং ইসলাম ধর্মই সব চাইতে বাস্তব নৈতিকত1” | তার মতে ইললামের বাণী সর্বকালের 
সর্ব যুগের উধ্র্বে। তিনি দাবি করেন যে ইসলাম ক্রমোন্নতির ধর্ম। কিন্তু তার ইসলাম 
ধর্ম সম্পর্কে এইরূপ মতবাদ সাধারণ লোক অথব! উলেমার্দের নিকট বোধগম্য হয় নি। 
ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান ও প্রাচীন পন্থী মুসলমানদের মধ্যে যোগন্ছজ 
স্থাপন কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

জৌনপুরের করমণ্ড আলি (১৮০০-১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্)_-তিনি ব্রিটিশ সরকাপ্সের 
বিরুদ্ধে মুসলিমদের জেহাদ ঘোষণাকে বেমাইনী বলে প্রচার করেন। মুসলমান সম্প্র- 
খায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা তোগের স্থবিধা ছিল বলে তিমি ব্রিটিশ রাজকে দ্রার-উল-ইসলা্ 
ব্ূপে, চিহ্নিত করেন। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ উত্তরাধিকার নংক্রাস্ত এবং বিভিন্ন যুলিম 
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আইন ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন পাওয়ার জন্ত তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। তকে 
সাধারণ মুদলমানগণ আইন-সংক্রাস্ত এই সব বিষয়ে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। 


ধর্মীয় মতামতের ব্যাপারে চিরাপ্ঝ আলি (১৮৪৪-১৮৯৫ গ্রন্টাবৰ)--তিনি আমীর 
আলির চিস্তাধার] অন্গলরণ করে ইসলামের আধুনিকতায় বিশ্বাস করতেন । তিনি মনে 
করেন যে, পবিত্র কোরান ইশ্বর অনুমোদিত আইন-বিধি প্রচার করে। তীর মতে 
পরিবতিত সামাজিক শবস্থায়ও হজরত মোহম্মদের মৌলিক উপর্দেশাবলী প্রয়োগ কর! 
উচিত। জেহাদ ঘোষণাকে তিমি আইন-সংক্রাস্ত বিষয়বূপে বিচার না করে ধর্ম- 
সংক্রান্ত বিষয়ক্ূপে বিচার করার জন্ত নানাবূপ যুক্তি প্রদর্শম করেন। তিনি মনে করেন 
যে ব্রিটিশ শাসিত ভারত দার-উস-ইসলাম অথব। দার-উল-হারব নয়, প্রকৃতপক্ষে 
ইংরেজদের ভারত। ব্রিটিশ শাদনে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ার জন্য ভারতকে 
মুসলিমদের নিরাপত্তার দেশ বল] যেতে পারে। 


নাজির আহমেদ (১৮৩৩-১৯১২ খরীষ্টাব্)--তিনি বাস্তববাদী ও বুদ্ধিমান চিন্তা 
নায়ক ছিলেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ শাপকদের সঙ্গে সুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ধারণের 
পূর্বেই ইংরেজ শাসনের শ্বরূপ নির্ণয় কর] একান্ত প্রয়োজন । ইংরেজ শানন যদি ন্যায় ও 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুমলমানদদের নিরাপত্তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে 
পারে, কেবলমাত্র তখনই ইংরেজদের প্রতি আহ্ুগত্য খ্বীকার করা যেতে পারে। ব্রিটিশ 
শাসন ন্যযয়'নীতি থেকে বিচ্যুত হলে তাখ্তবর্ষ দার-উল-হারবে পরিণত হবে এবং 
মুদলমানদের তখমই এই দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ব্মান অবস্থায় ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি অনুগত থাকতে মুঘলমানদের পক্ষে কোন বাধা নেই। 

পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত এই যুমলিম নেতৃবৃন্দ ব্যতীত সংরক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী 
উলেমাগণও ব্রিটিশ ভারতে বসবাস করা ও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি গ্রহণ 
করার জন্য ফতোয়। প্রকাশ করেন । আবদ্‌-উল-হাইরি (১৮৪৮-১৮৮৬ থ্রীস্টাব) মুসল- 
মানদের ব্রিটিশ প্রবতিত পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। তবে বেশি সংখ্যক 
উলেমাই এই সম্পর্কে নীরবতা রক্ষা করার চেষ্টা করেন। 


(৩) অন্যা্ মুসলিম সংগঠন £ 


১৮৮১ স্রীস্টাব্বের আদম সুমারীর প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায় যে, এই সময় 
মুদলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাপের সহি হয় এবং নানাভাবে আত্মগ্রকাশের জন্য তাব! 
সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ভিক্টোরিয়া যুগের বৈশিঞ্ট।। সঙ্গে সামগরন্ত রক্ষা করে মুমরামানগণও 
সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা"সশ্নিতি সংগঠন করে |নজেদের মতামত প্রচার করতে শুরু 
কৰেন।. ১৮৭৭ শ্রীপ্টাব্ধে আমীর আলি বিখ্যাত ন্ত।শনাল মহমেডান আসোদিয়েশন 
প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মনির্ভরশীলতা অপেক্ষ। ব্রিটিশ সরকারের অন্ুগ্রহপ্রার্থী হওয়া 
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ছিল এই নভার প্রধান লক্ষ্য। এই সম্ষিতির মাধ্যমে মুসলমানগণ সরকারের নিকট 
বিভিন্ন প্রকার আবেন-নিবেরন স্তর করেন । ১৮৮২ খ্ীন্টাঝে এই সমিতির আবেদন- 
ক্রমেই সরকারের শিক্ষা-কমিশন মুমলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরীর সংস্থান সম্পর্কে 
অন্তসন্ধান করতে শুরু করেন। বিশেষত: মুদলমান উন্নতির অস্তরায় সম্পর্কে মিস্টার 
হান্টারের মতামত এই সমিতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই 
অমুতদূর, লাহোর, মান ও বোস্বাই শহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। 

১৮৮০ থেকে ১৮৯০ খরীন্টাব্দের মধ্যে মুমলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার 
জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । এই সকল সমিতির মধ্যে অমৃতপরের আঞ্জুমান-ই- 
ইসলাষ (১৮৮৩), বেরিপির আঞ্জুমান-ই-ইদলাম, লক্ষৌর আঙুমান-ই-মহত্মদী ও ইল্লোরের 
মহমেডান আসোদিয়েশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বোম্বাই শহবে 
গরীব মুলপিমদের জন্য তায়েবজি পরিবার আঞ্ুমান-ই-ইললাম নামে একটি প্ুতি্ঠান গঠন 
করেন। 

মুণলমান্দের ছারা পরিচালিত বহু পত্র-পত্রিকাও এই সময় প্রকাশিত হয়। পত্র- 
পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন মুললমানদের পথ প্রদর্শক । 
১৮৭২ খ্রীন্টাবে তিনি তাহজিব-অল-আখলাব নামে একথানি পত্রিক৷ প্রকাশ করেন। 
তুলনামূলকভাবে সংবাদ-পত্রের পাঠক সংখ্যাও এই সময় কিছুবৃদ্ধিপায়। নংবাদ- 
পত্রের সাহায্যে প্রাদেশিক গণ্ভী অতিক্রম করে মুমলিমগণ সর্ব ভারতীয় জনমত গঠনের 
প্রথম স্থযোগ লাভ করে । 


(8) উপসংহার £ 


শিক্ষ1 বিষয়ে অগ্রগতি শুরু হলেও, ধর্ম বিশ্বাসের প্রাধান্য ও ইসলাম সম্পর্কে অত্রাস্ত 
চিন্তাধাব। মুদলিম্ন সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান অন্ধুশীঙ্গনের পথে দুর্লজ্ঘনীয় 
বাধার সৃষ্টি করে। চিরস্তন প্রথার সমর্থক যুসলমানগণের প্রভাব তখনও যথেষ্ট 
শক্তিশালী এবং আমীর আলির মতো পাশ্চান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মুনলমানগণ সাধারণ 
লোকদের মনোভাব উপঙ্গবি করতে অসমর্থ ছিলেন। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন স্থানের 
মুললমানদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বোদ্বাই-র শিক্ষিত মুপলমানব উজ্জবন ভবিষ্যতের 
কথা চিন্তা করতেন। বাংলাদেশে শিক্ষিত ও শহরের অধিবাপী মুদলমানদের সঙ্গে 
গ্রামের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধো প্রচুর বাবধান ছিল । তবে এই ব্যবধান থাকা 
সত্বেও মুসলমান সমাজের আধুনিকীকরণ শুরু হয়। 
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808. (১) অন্ঠান্ত মুসলিম সংগঠন £ 
১৮৮১ খ্রীষ্টান্ষের আদম স্থুমারীর প্রতিবেদন অন্ুষায়ী জানা যায় যে, এই সয়. 
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মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের স্যরি হয় এবং নানাভাবে আত্মগ্রকাশের জন্ত তার! 
মচে্ হয়ে উঠে। ভিক্টোরিয়ার যুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামগ্ন্ত রক্ষা করে মুঘলমানগণও 

ংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি সংগঠন করে নিজেদের মতামত প্রচার করতে শুক 
করেন। ১৮৭৭ গ্রীষ্টাবে আমীর আলী বিখ্যাত ন্যাশনাল মহামেডান আসোসিয়েশন 
প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মনির্ভরশীলতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের অনু গ্রহ্প্রার্থী হওয়াই ছিল 
এই পভার প্রধান লক্ষ্য। এই সমিতির মাধ্যমে মুদলমানগণ সরকারের ,নিকট বিভিন্ন 
প্রকার আব্দেন-নিবেদন শুরু করেন। ১৮৮২ গ্রীষ্টাৰধে এই সমিতির আবেদন ক্রমেই 
সরকারের শ্িক্ষ! কমিশন মুললমানদের শিক্ষ। ব্যবস্থা ও চাকরির সংস্থান সম্পর্কে অন্রপন্ধান 
করতে গুরু করেন। বিশেষতঃ মুনলমান উন্নতির অন্তরায় সম্পর্কে মিন্টার হাণ্টারের 
মতামত এই সমিতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই অমৃতমর, 
লাহোর, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহুরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। 

১৮৮০ থেকে ১৮৯০ শ্রীষ্ঠাকের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার 
জন্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । এই সকল সমিতির মধ্যে অমুতসবের আগ্ুষান 
ই-ইসলাম (১৮৮৩), বেরিলির আঞ্ুমান-ই-ইললাম, লক্ষৌর আঞ্জুমান-ই-মহম্মদী ও 
ইল্লোবের মহমেডান আসোদিয়েশনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বোগ্বাই 
শহরে গরীব মুনলিমদের জন্য তায়েবজি পরিবার আগ্ুমান-ই-ইসলাম নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 

মুসলমানদের হ্বারা পরিচালিত বন্ছ পত্র-পত্রিকাও এই দময় প্রকাশিত হয়। পত্র- 
পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে স্তার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন মুপলমানদের পথ প্রদর্শক । 
১৮৭২ গ্রীস্টাঝে তিনি তাহজিবঅল-আখলাব নামে একখানি পত্রিকা! প্রকাশ করেন। 
তুলনামূলকভাবে সংবাদ পত্রের পাঠক সংখ্যাও এই সময় কিছুবৃদ্ধিপায়। সংবাদ 
পত্রের লাছায্যে প্রার্দেশিক গপ্তী অতিক্রম করে মুসলিমগণ সর্বভারতীয় জনমত গঠনের 
প্রথম সুযোগ লাত করে। 


(২) কংগ্রেস ও মুসলিম জন্প্রদদায় £ 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাকে বোগ্ধাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষিত হলে ভারতীয় মুসলিম 
সম্প্রদায়ের নিকট একটি জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন দেখা দেয়। কংগ্রেসে যোগদানের 
প্রশ্নে মুপলিষ সম্প্রদায় ছিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় কোন মুসলিম সংগঠনের 
অভাবের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের প্রথষ্থ অধবেশনে মুমলমানদের পক্ষে যোগদানের 
ব্যাপারে একটি বড় সমস্ত! দেখ! দেয় এবং মাত্র হুজন মুদলমান এই অধিবেশনে ফোগ 
দেন। জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অন্ুতিত হয় এবং বস্ত্রিশজন 
মুলমান এই সভায় যোগ দিতে উপস্থিত হন। কিন্তু 'আমীর আপির ন্তাশনাল 
মহষেডান আআসোপিয়েশন এই লভায় যোগ দিতে অস্বীকার 'করে। অপরদিকে 
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জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত| তায়েবজি মনে করতেন ষে, নিজেদের স্বার্থে ই 
মুসলমানদের ভারতের অন্তান্ত সন্প্রধায়ের সছিত সহযোগিত1 করা একান্ত প্রয়োজন । 
তাছাড়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বান করতেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি অন্থান্য 
নম্প্রদ্ায়ের সহিত একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ-করলেই সম্ভব হতে পারে, স্বতন্ত্র আন্গোলন 
বা নিজেদের বিছিন্ন করে তা সম্ভব নয়। তবে তিনি একথাও অকপটে স্বীকার করেন 
যে কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য সপ্প্রনায়ের সহিত মুসলমানদের কিছু পার্থক্য দেখ! যায় । 
স্যার সৈয়দ আহমেদকেও তিনি চিঠি পিধে জানান যে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলে 
হুম্প্টভাবে নিজেদের মতামত ও স্থবিধা-অস্থৃবিধার কথ! প্রকাশ করলে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বিশেষ সুযোগের সম্ভাবনাই বেশি পাওয়া যাবে। 


(৩) শ্যার সৈয়দ বনাম ভায়েবজি £ 

কিন্তু স্তার সৈয়দ আহমেদ কংগ্রেপকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানরূপে বর্ণনা করেন এবং 
সর্বভারতীয় উন্নতির প্রচেষ্টার চিন্তাধারাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অগ্রীহ্থ করেন। তিনি 
বিশ্বাস করতেও অস্বীকার করেন যে জাতীয় কংগ্রেশ ভারতের প্রতিটি সম্প্রদায়ের 
উন্নতির জন্য যত্বশীল। তাঁর ধারণ। ছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিমূলক সরকার 
গঠনের দাৰি সরকার শ্বীকার করে নিলে মুপলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এই নীতির 
ফুলে মুসলমানগণ চিরকালের জন্য হিন্দুদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। জাতীয় 
কংগ্রেসকে তিনি বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেন এবং কংগ্রেসের হাত থেকে 
মুদলমানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য লাভের জন্য উদগ্রীব 

(হয়ে ওঠেন । তার সমর্থকর্দেরও তিনি জাতীয় কংগ্রেসে ফোগ দেওয়ার পরিবর্তে 

ব্রিটিশের প্রতি অন্গত থাকতে উপদেশ দেন। 4306 আত 10086 ৪10 01 (136 
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তায়েবজি বিশ্বাপ করতেন ব্ছ সম্প্রদায় দিয়ে ভারতের সমাজ গঠিত । হিউমের 
সহিত পত্রালাপের সময় তিনি তাঁকে ম্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, মুনলমানদের ভারতে একটি 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তবে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেশি সংখাক মুনলমান 
মতামত প্রকাশ করলে তিনি খুব দুংখিত হুন। মুঘলমানগণ যে কংগ্রেসের প্রতি 
সন্দেছে পোষণ করে তাও তায়েবজির নিকট অজানা ছিল না। বিশেষতঃ শিক্ষিত 
মুসলমান কংগ্রেস সন্বদ্ধে যে উদ্মার ভাব প্রদর্শন করত তায়েবজি তা লক্ষ্য করে গভীর 
ছুঃখ পান। 


(8) পরবর্তী মুসলিম অন্প্রঙজায় ও জাতীয় কংগ্রেস £ 


ন্তার পৈয়দ আহমেদ? ও আলীগড় আন্দোলন মুসলমান সমাজের উপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করলেও একদল মুদলমান তাদের বিরোধী ছিল। ১৮৮৮, 
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জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে সর্ববমেত ২৫৪ জন মুসলিম প্রতিনিধি ঘোগ 
দেন। তাদ্দের মধ্যে একমাত্র এলাহাবাদ ও লক্ষৌ জেল! থেকেই ৯* জন প্রতিনিধি 
যোগ দেন। তাছাড়া ২৫৪ জনের মধ্যে ১২৫ জনই ছিলেন দিলী ও উত্তর প্রদেশের 
যুদলমান। তবে উত্তর ভারতের ভূম্যাধিকাদী যুসলিষ্গণ জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক 
বর্জন করার চেষ্টা করতেন। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের শিক্ষিত মুপলমানগণও তাদের 
নীতিই অন্থপরণ করে চলতেন । উত্তর প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কোলভিনের 
মতে ছোট ছোট জোতদার ও বরখাস্ত রাজকর্মচারীরাই মুনলিম দশ্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
রূপে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। তীর ধারণ। ছিল যে জাতীয় 
কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা! অধিকারের দাবির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন থাকলেও 
হিন্দুদের গরিষ্ঠ সংখ্যার নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় জাতীয় কংগ্রেসে 
যোগ দিতে তাদের খুব আপত্তি ছিল। নংখ্য। লঘিষ্ঠ মুপলমানগণ চিরদিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনের ভয়ে আতঙ্কিত থাকত । 


(৫) মুসলমানদের অন্ুবিধ। £ 


ডক্টর রবিনলনের মতে ক্ষত্রী মহাজন ও ব্যবদায়ীদের কর্মকুশলতার ফলে মুসলমান 
ভৃম্বামীগণ তাদের জমি-জম থেকে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হতে শুরু করে । ফলে ম্বাভাবিক 
ভাবেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভার! বিদ্বেষ পোষণ করতে শুক করে। সরকারী চাকরির 
ব্যাপারেও হিম্্দের সহিত তাদের পক্ষে প্রতিযোগিতা কর] সম্ভব ছিল না। শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও তার! ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপদ | অর্থ নৈতিক এইসব কারণে হিন্দু-মুদলমানের 
পম্পীতির আরও অবনতি ঘটে । পাঞ্জাবে শিথ সম্প্রণায়ের সহিত মুপলমানদের কোন 
কালেই সন্ভাব ছিল না। বিশেষতঃ ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি দেখা দেয়। বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর শতকরা 
নব্বই ভাগই ছিল হিন্দু। ফলে মুঘলমান রুষকদের তাদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। 
অর্থ নৈতিক এই পার্থক্যকেই কাজে লাগিয়ে হিন্দু-মুদলমানের সম্পর্কে আরও তিক্ত 
করে তোলার জন্য একদল লোক বিশেষভাবে পেষ্ট হয়ে ওঠে । স্থতরাং হিন্দুষের 
হাত থেকে পরিজ্রাণ পাওয়ার জন্যই মুপলিমগণ ব্রিটিশ রাজোর প্রতি অপূর্ব আনুগত্য 
প্রকাশ করতে প্রস্তুত হয় । স্ঠার সৈয়দ আহমেদ ও তীর অনুগামীর। পুরোপুরিভাবে 
এই সুযোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন । 


(৬) শাসকদের মনোভাব £ 

শািতদের মধ্যে বিজ্েদের প্রাচীর তুলে নিজেদের শানন স্থায়ী করার উদ্বেশ্টে 
ব্রিটিশ সরকার মুললমানদের লপক্ষে আনয়ন করার চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদী 
নেতাদের বিরুদ্ধে স্বতঙ্ত্রন্থী যুসলিম শক্তি ও জনমত প্রয়োগ করাই ছিল এই সময়ের 
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ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য এবং এই বিষয়ে মুললিম সম্প্রদ্ধায়কে বাড়তি কিছু সথযোগ 
ক্কব্ধ। দিয়ে নিজেদের দলে তাদের আনতে সমর্থ হয়। 

(৭) উপসংহার £ 

হ্যার টসয়দ আহমেদের মতবাদে বিশ্বাসী এবং শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট 
জাতীয় কংগ্রেস অশ্পৃষ্টরূপে পরিগণিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট লাভ 
হয়। অপরদিকে সংগঠনহীন শিক্ষিত মুললিম সন্দ্রায় বাধ্য হয়েই--নানাবপ সভা- 
সমিতি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । উনবিংশ শতাবীর শেষপর্বে এই 
সব মভাসমিতিই মুললিমদের জনমত গঠন করত এবং জনমত গঠন করতে সাহায্য 
করত। বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য এইদব সংগঠনকে ব্রিটিশ 
সরকার পরোক্ষভাবে সাহায্য করত এবং ব্রিটিশ সরকারের আন্নগত্য প্রকাশ করে এই 
সব সতা-সমিতি তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করত। 
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আলীগড় আন্দোলন বিভিন্ন সংগঠন ও মভাসমিতির মাধ্যমে তারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার হ্বযোগ পায়। এই আন্দোলনের পূর্বে সর্বভারতীয় 
মুললিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করা হয় নি। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধো বিশেষ কোন যোগাযোগও ছিল ন1। 
বিশেষতঃ ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তা" 
ধারার সঙ্গে পরিচিত হতেও কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে নি। এমনকি স্যার 
দৈয়দ আহমেদও কোন কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি। ব্রিটিশ 
সরকারের ন্তায়পরায়ণতা ও শাসননীতির উপর তর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল এবং তিনি 
রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধামে ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে স্থুযোগ-সথবিধা 
আদায়ের পরিবর্তে আনুগত্যের মাধ্যমে সুযোগ লাভের পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে 
আলীগড় কলেজের অধাক্ষ মিস্টার মরিসনের প্রভাবে তিনি চিরদিনই ব্রিটিশ বিছ্বেষী 
আন্দোলনের প্রতি বিমুখ ছিলেন। তবে স্যার সৈয়দ আহমেদের পরামর্শনতাগণ 
সম্পূর্ণ অন্য কারণে তাদের এই মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তাদের 
ধারণা ছিল যে মুসলিমদেরও কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে উঠলে অল্পদিনের মধ্ো যুললিম 
সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসকবিরোধী হয়ে উঠবে এবং জাতীয় কংগ্রেসের পদ্াাঙ্ক অন্ুপরণ করে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্থচনা করবে। বিশেষতঃ তরুণ মুসলিম: নেতৃবৃন্দকে শ্যার 
সৈয়দ আহমেদ অথব! মহুমীন-উল*মূলকের নির্ধারিত পথ চিরদিনের জন্য অনুসরণ 
করবে একথা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যর্দিও ১৮৯৮ খ্রস্টাঝে শ্তার 
সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর মহসীন উল-মূলক জালীগড় কলেজের সম্পাদক নির্বাচিত 
হন এবং অত্যন্ত যত্ব ও অধ্যবসায় সহকারে তার পূর্বনুরীর নীতি অন্তসরণ করেন । 
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ফলে স্যার সৈয়দ আহমেদ, মহসীন-উল-মূলক এবং তাদের অগ্জগামীদের দ্বারা 
পরিচালিত আলীগড় আন্দোলন কোন দিনই কেন্দ্রীয় মুনলিম সংগঠন গড়ে ভোলার চেষ্টা 
করেন নি। ৃ 

কিন্তু ১৯*৫-০৬ ্রীস্টাবে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখ! দেয়। 
লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশ তথ! সর্বভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এক বিরাঁট রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থত্রপাত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনে 
লক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে । সুতরাং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার 
গ্রয়োজন ব্রিটিশ সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করে। স্থৃতরাং জাতীয় কংগ্রেদ ও 
হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রতিবাদ করার জন্য ব্রিটিশ 
দরকার একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে এই সময় 
ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সংস্কার সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বিটিণ সরকার মুসলিমদের 
সন্ধষ্ট করার উদ্দেশ্টে বিশেষ কতগুলে। স্থযোগ দিতে সম্মত হয়। স্ৃতরাং মুসলিম 
নেতবর্গও তাদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় 
সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন । 

ইতিমধ্যে দিমলায় আগ! খানের নেতৃত্বে মুদলিম নেতৃবর্গ ভাইসরয় লর্ড মিণ্টৌর 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মুনলিমদের স্বার্থ রক্ষায় ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ প্রকাশে 
সন্তৃষ্ট হন। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই ঢাকা শহরে মহুমেভান এডুকেশনাল 
কনফাবেন্দ আহৃত হয় এবং ভারতের বিন্ন স্থান থেকে বনু মুসলঙগান প্রতিনিধি 
এই সভায় যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গে উদ্যোক্তা লর্ড কার্তনের অন্যতম প্রিয়পাত্র ঢাকার 
নবাব সলিষ্-উল্ল। সমবেত প্রতিন্ধিদের নিকট একটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সংগঠন স্থাপনের 
জন্য আবেদন করেন। তার মতে এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হবে মুসলিম সম্প্রদায়ের 
স্বার্থ রক্ষা করা। বিশেষতঃ তরুণ মুপলিম নেতৃবুন্দকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব থেকে 
দূরে রাখার জনাই এইরূপ একটি সংগঠনের প্রয়োজন ঢাকা সম্মেমনে উপস্থিত প্রতিনিধি- 
গণ বিশেষভাবে উপলব্ধি কবেন। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সর্বভারতীয় 
যুমলিম লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য মুদলিম গ্রতিনিধিবর্গ (১৯০৬ 
খরীস্টান্জের ৩*শে ডিসেম্বর ) সম্মত হন এবং এঁ সম্মেসনেই সর্বভারতীয় সুসলি় লীগের 
প্রতিষ্ঠা হয় । 
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১৮৫৭ খ্রীন্টান্বের পিপাহী বিভ্রোছের পরবর্তাকাল থেকে মুসলিম অম্প্রদায়ের 
অভিজাত শ্রেণীর অবস্থার উত্তরোত্তর অবনতি হতে থাকে । যদিও নীতি হিসাবে ব্রিটিশ 


৮৪1 1 77 


সরকার হিন্দু ও মুললমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমব্যবস্থার কথার আশ্বাস দেয় তা সত্বেও 
ওয়াহাবি আন্দোলন ও মিপাহি বিল্রোহছের স্থৃতি ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মন থেকে 
কখনও অপণাপ্িত হয় নি। ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুললিম সম্প্রদায়ের মনে ব্রিটিশ 
সরকারের প্রচণ্ড সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্ধে কলকাতা হাইকোটের 
প্রধান বিচারপতি নরম্যান এবং ১৮৭২ খ্রীন্টাবে লর্ড মেয়োর হত্যাকাণ্ডের পর এই সন্দেহ 
আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মুসলিমদের ইংরেজ বিরোধী 
মনোভাব দর করার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। লর্ড মেয়ো বছবার এরূপ 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া ত্বেও ইংরেজ শাসকদের সম্পকে মুসলিমগ্রের মনোভাবের বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নি। এমন কি মুপিম সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
ইংরেজ শাসকদের পর্বপ্রকার প্রচেষ্টাও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয় নি। 
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কিন্তু পিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও উত্তর প্রদেশের মুনলিম সম্প্রদায় সরকারী 
চাঁকুরীর একটি বিশেষ অংশ অধিকার করার স্থযোগ পেত। ১৮৫৯ শ্রীপ্টা্ধে উত্তর- 
প্রদেশে তের জন হিন্দু ও ন'জন মুললমান ডেপুটি কলেক্টুর এবং ছ জন হিন্দু ও তিনজন 
যুনলমান অস্থায়ী ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন । পরবর্তাঁ কয়েক বছরে এই অবস্থার খুব বেশি 
পরিবর্তন হয় নি। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্বেও একশ পঞ্চাশ মান মাহিনার সরকারী কর্মচারীদের 
মধ্যে প্য়ত্রিশ শতাংশ মুসলমানগণ অধিকার কবেছিলেন। এখন কিঃ লর্ড ক্যানিং-এর 
নীতি অগ্চপারে ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় জমিদারদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠ করার পদ্ধতি 
শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ শুরু হলেও মুনলমানদের খুব ক্ষতি হঘ় নি। ১৮৬১ খ্ীন্টাৰে আগ্রা, 
মীরাট রোহিল! খণ্ড, বেনারেস, আজমীর, ঝঁসি, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে প্রভাবশালী 
জমিদারদের মধ্য থেকে একষট্ি জন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়, তাদের 
মধ্যে পাচজন ছিলেন মুললমান। ১৮৬২-৬৩ খ্রীস্টা্ধে দেওয়ানী, রাজন্বসংক্রাস্ত 
ও ফৌজদারী মামলা! নিষ্পত্তির জন্ত চুরাশি জন তালুকদারকে অবৈতনিক নহুকারী 
কমিশনার নিযুক্ত করা হয় তাদের মধ্যে চৌদ্দ জন ছিলেন মুসলমান । 

উপরের পরিসংখ্য। থেকে যদিও মনে হয় যে মুপলিম সম্প্রদায় সিপাছি বিজ্রোছের 
পরবর্তীকালেও সরকারী পদ্গে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হতেন ত৷ সত্বেও ডক্টর মেটকাদ- 
এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮৫* গ্রীন্টাবে উত্তর-প্রদেশের বিচার বিভাগের 
প্রায় শত করা বাহাত্তর ভাগ চাকুরী মুসলমানদের দখলে ছিল। কিন্তু পরে এই অবস্থার 
ভ্রুত পরিবর্তন দেখ! দেয়। বিশেষতঃ, ইংরেজি ভাষায় পারদণিতার ভিত্তিতে সরকারী 
কর্মচারী নিযুক্ত হতে শুরু করলে মুপলমানগণ ক্রমশই নরকারী পদ থেকে বঞ্চিত হতে 
শুরু করে। আবার এই সব পদে হিন্দুদের নিয়োগের ফলে তাদের বিরুদ্ধে মুপলমান 
ক্রোধ ক্রমেই বুদ্ধি পায়। 
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ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে হিন্দি বনাম উদ্থ ভাষার হম্দের সমশ্য। 
নিয়েও উত্তর-প্রদেশের মুপলিম সম্প্রদায় বিব্রত হয়ে পড়ে। উদ” পাঞ্জাব, আগ্রা, 
অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ বিহার প্রভৃতি স্থানের নরকারী ভাষায় পরিণত ছলে আরবী ও 
ফানি তাষায় শিক্ষিত মুসলমানগণ অস্থবিধার লক্ষুখথীন হন। উর্ছ ভাষায় লিখিত পাঠ্য- 
পুস্তকের অভাবে মুদলমানগণ ফাপি শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে থাকে । খপরদিকে 
প্রচুর হিন্দি বই প্রকাশিত হওয়ার ফলে হিন্দি ভাষা-তাষী হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির দ্রিক থেকে দ্রুত উন্নতি লাভ করার স্থযোগ পায়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই 
হিন্দি ভীষাতাষীগণ হিন্দিকে অতিরিক্ত আঞ্চলিক ভাষা বলে শ্বীকৃতি দেওয়ার দাবী 
করতে শুরু করেন । স্বাভাবিকভাবেই মুললমানগণ এই ফ্লাবির বিরোধিতা। করেন । ফলে 
ভাষ। সমশ্য। হিন্দু ও মুপলমানদের মধ্যে বিভেদ স্থট্ি করার পথ স্থগম করে । শেষ পর্বস্ত 
১৯১ খ্রীস্টাঞ্ধে ব্রিটিশ সরকার মুপলমানদের সকল দাঁৰি অগ্রাহছ করে শাসনকার্ষের 
স্থবিধার জন্ত হিন্দিতেও সরকারী সকল নির্দেশ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
হিন্দ ভাষা সম্পর্কে যুমলমানদের এই বিদ্বেষের মূল কারণ ব্রিটিশ সরকার সুস্পষ্টভাবে 
“উপলদ্ধি করে এবং এই সম্পর্কে লর্ড কার্জন মন্তব্য করেন, “106 1013 01 01৩ 
109581178109 1061615 15015006 1106 8016] ০0? ৪. 10100116101] 1096 
1181005 816 5)1010106 ৪৪ 016 16119 01 0061 200 আ)০ 01000) 8 209 
10610700 01 8101021115 16510106 00610.৮ কিন্তু সরকারী নীতিতে মুসলমানগণ 
সন্তষ্ট হতে পারেন নি। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাতা নবাব মহুমীন উল-মুলকের 
সভাপতিত্বে উর্ঘ ডিফেল আসোদিয়েসন গঠন করেন। মেহদি হোসেন, ভিকর-উল- 
মুলক, মিঞ। মোহম্মদ শাহ দিন, ফাজিফ হোসেন, মোহম্মদ সফি প্রমুখ উত্তর প্রদেশের 
অভিজাত মুদলিম নেতৃরুন্দ এই সংগঠনে যোগ দেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থার্থরক্ষার 
জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা গঠন করার জস্ঠ প্রস্তুতি শুরু করেন। তাদের 
এই প্রচেষ্টাই পরে সর্বভারতীয় মুনলিম লীগ গঠনের লুচনা করে। 


(৩) আলিগড়ের আদ্দো্সনের ফলশ্রতি : 

স্তার পৈয়দ আহমেদ-এর নেতৃত্বে আলিগড় কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই 
আলিগড়ে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভিজাত মুনলিম সপ্পরদীয়ের মিলনের একটি 
প্রধান কেন্ত্রে পরিণত হয় । স্যার নৈয়দ আহমেদ ভারতের মুসলিম মমাজকে হিন্দু সমাজ 
'থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে তোলার নীতি অত্যন্ত হন্দর ভাবে কার্যকরী করার 
ব্যবস্থ! করেন । উত্তর প্রদেশের সুললিম সম্প্রদায়ের অবিলম্বাদী নেতা হিনাবে ওয়াহা'বি 
আন্দোলনকে নতুন ভাবে ব্যাখ্য। করে শ্যার সৈয়দ আহষেদ ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতি 
আকর্ধণ করার চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে তার সাফল্য বিশেষভাবে উদ্লেখধোগ্য। 
ঝিটিখ সরকার তার প্রচেষ্টার প্রতি সদয় ঘি দিতে শুরু করেন । আলিগড় কলেজ তীর 
প্রৃতি্ঠাতাগণ ও অধাক্ষদের পরিচালনায় যাতে মুললিম একটি প্রধান শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
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কেন্দ্রে পরিণত হুতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । শিক্ষার মান 
অপেক্ষা মুনলিম সংস্কৃতির এঁতিহের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়ার ফলে আলিগড় . 
কলেজের ছাত্রগণ মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ে 
পরিণত হয় এবং নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাকেই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতে 
শুরু করেন । এই সম্পর্কে পি. হাডি বলেন, “5081 511227) 010 ৪৪ 6০0 0:0৫0৩ 
৪ 01889 ০0174119117) 1680619 111) ৪ 0001106 0০010) 68610 ৪00. 18191010 
০010016, 80 0856 000) 1 73111151) 5100 7105110) 8001519 8104 60300560 
ড/10) 2 0610801010910689 01 10917 012118 (0 06 (9৩ 81156008001 (1১৩ 
০০010075 99 10001) 17 13116181) 28 10 1100119] (17168. [75010080102 10 ৪ 16917 
06170181 ০011966 11101) 170169080 (1) 121021)181) 00110 501)0018 ০01 1115 01106, 
10) 103 61001795818 01 01781201001, 19806151010 11057618 110 291169, 1811101 
09810 ৪০019181010, 5110) ৫60৪017)6 8090190198 210 010 6০08 ৪৪9০০1৪ 
11005 10 10781170910 ০0০011600 9911 09 ০0108, 06 /১115810) ৪00061715 আ৩1৩ 
800019660 00 01] 001 0) 61910 01 0196 -17109111) (01010018165 10 
117018.+ 


(8) জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম জাতি : 


১৮৮৫ শ্ীন্টাবে জাতীয় কংগ্রেস গ্রতিঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতের মুসলমান 
সম্প্রদায় বিশেষতঃ অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায় এই সংস্থা থেকে যতদূর সম্ভব নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করে। স্যার নৈয়দ আহমেদের মতো! অধিকাংশ মুসলিম 
নেতাই বিশ্বাম করেতেন যেজাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আশা-আকাজ্ষার 
প্রতীক হতে পারে না। স্থতরাং মুনলিমদের পক্ষে কংগ্রেসের সঙ্গে লহযোগিতা অথবা 
তার কার্ধকলাপে অংশ গ্রহণ সম্ভব নয় । কারণ, তাদের বিশ্বাম ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দেবে। তাই কংগ্রেসের প্রচারিত 
এ্রকাবন্ধ জাতীয়তাবাদ ও ম্বায়ত্ত শাসনের দাবি মুনলমান নেতৃবর্গের পক্ষে পছন্দ করা 
সম্ভব হয় নি। বরং তাদের ধারণ! হয় যে, ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তীবা 
আরও বেশি সুযোগ-স্থৃবিধা আদায় করতে সমর্থ হবেন। এমন কি মুমলমান সমাজের 
শিক্ষিত ও তরুণ বরক্ক ব্যক্তিরাও যাতে কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি আরুষ্ট না হন সে 
জন্ত তার। বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে শুরু করেন । ১৮৬৪ শ্রীস্টাকে পৈয়দ আহমেদ 
থান কর্তৃক প্রতিষিত উ্রানস্সেশন সোসাইটি থেকে শুরু করে ১৯০৫ ্রীন্টাব। পর্বস্ত মুমলিম 
সম্প্রদায় যতগুলে! সংগঠন তৈরি করে তার মধ্যে একটিও গ্রকৃত রাজনৈতিক সংস্থা ছিল 
ন1। মহামেডান এডুকেশন্তাল কংগ্রেস, মহামেডান এডুকেশস্তাল কনফারেন্স, ইউনাইটেড 
প্যাট্রিগ্লটক আসো দিয়েসন, মহমেভান আযাংলো। ওরিয়েপ্টাল ডিফেন্স আসোদিয়েশন 
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প্রভৃতি প্রত্যেকটি সংস্থারই মূল উদ্দেপ্ত ছিল যুদলমান সম্প্রধায়ের খ্বার্থরক্ষার জন্ত এঁক্য 
গড়ে তোলা এবং এই পম়াজকে হিন্ছু সপ্পরদ্ধায় থেকে যতদুর সপ্তব বিচ্ছিন্ন করে রাখ! । 
মুসলমান নেতৃবর্গ তাদের মনোভাব গোপন করারও কোন চেষ্টা করেন নি। -প্রকাস্তেই 
তার! ঘোবণ! করেন যে তাদের প্রধান উদ্দেশ্ত মুসলমান লমাজের রাজনৈতিক অধিকার 
রক্ষা! করা, ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন লরকারী ব্যবস্থাকে 
সমর্থন করা জনগণের মধ্যে আহ্থগত্যের মনোভাবকে পরিপুষ্ট করা এবং মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবণতাকে দূর করা। 

(৫) মুসলমান সমাজের নীতি বিশ্লোবণ ঃ 

ভারতের মুললিম সমাজকে সাধারণভাবে ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। তাদের 
মধ্যে বিদেশ থেকে আগত, স্থলতানী ও মোগল যুগে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্ষে নিযুক্ত 
জায়গীর তালুকের মালিক মুদলিমগণই সাধারণতঃ: অভিজাত শ্রেণীর অস্ততূক্ত ছিলেন। 
ধর্মান্তরিত মুদলমানগণ ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর । চাষবান, পাধারণ চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রভৃতি ছিল তাদের পেশ।। ধর্মের দিক থেকে অভিজ্জাত শ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে 
ধর্মাস্তরিত মুললমানদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও সামাজিক ও অথনৈতিক জীবনে উতর 
শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্ঠের পরিমাণই ছিল বেশি। ব্রিটিশ সাম্রাজা প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার ফলে ছ্িতীয় শ্রেনী অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর মুপলমানগণই বেশি বিপদের সম্মুখীন 
এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্ক। দেখা দেয়। বিশেষতঃ হিন্দুগণ ভ্রুত ইংরেজি 
তাঁষা আয়ত্ত করে সরকারী চাকরীর ব্যাপারে অনেক বেশি স্থযোগ ভোগ করতে শুরু 
করে। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার আধিপত্য বিস্তারের সন্ভতাবনা দেখ দিলে সুঘলমানগণও 
আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েম। ন্থৃতরাং তার! আত্মরক্ষার জন্য বিচ্ছন্গতাবাদ ও হিন্দুদের 
গৃহীত নীতির বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেন প্রকৃতপক্ষে অভিজাত মুনলিমদের 
অধিকাংশের নিকটই ইংরেজদের শাসকগোঠী অপেক্ষা হিন্দুগণ বেশি বিপজ্জনক বলে 
বিবেচিত হুতে শুরু করে। হিন্দুদের তার! জীবিকা, ভাষা ও স্বার্থের প্রতিছন্বী হিসাবে 
চিহ্নিত করে হ্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করতে শুরু করে । ১৯০৬ গ্রীন্টাৰে মুপলিম প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর তাদের এই স্বাতন্ত্র বোধ এক সুনির্দিষ্ট পথে প্রভাবিত হয়ে হিন্দু-যুসলমানের 
পার্থক্য ক্রমেই বুদ্ধি করতে শুরু করে। তবে এই প্রদক্ষে উল্লেখ কর! প্রয়োজন থে 
ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ ও প্রতাক্ষ সমর্থনে মুসলমানগণ অভিজাতবর্গ অত্যন্ত পাফল্যের 
সঙ্গে তাদের নীতি কার্ধকরী করতে সমর্থ হন। 
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885. (১) মহুসীন-উল-মুলক ও আচবোল্ড 

ভারত সচিব জন মির পক্ষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কাঁর প্রবর্তনের গ্রাতি- 
শ্রুতির ফলে মুসলিম নেতৃবর্গের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু আঁলিগড় 
গোষ্ঠীর শিক্ষিত মুসলমানদের ধারণা হয় যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থ। প্রবাতিত হলে 
হিন্দুদের সথযোগ-ম্থবিধা আরও বুদ্ধি পাবে এবং মুসলমান সম্প্রদায় আরও ক্ষতি গ্রস্ত 
হবে। ১৯০৬ গ্রীস্টাব্ের ৪ঠ1 অগান্ট আলিগড় কলেজের সম্পাদক মহুসীন-উল-মূলক 
কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডকে একখানি চিঠি লিখে মুসলমানদের আকাজ্ষার কথা ম্পষ্ট- 
ভাবে জানান । এই চিঠিতে লেখ! হয়, «[£ 052 106 10165 130 607৫ 012? 
9 17)0:090006 ০120001 01 3. 00012 60017060. 5০216, 006 14101790101 00903175 
111 03115 2590 1060 00০ 00010011505 ০1200100.১” 

মহসীন-উল-মূলক যুক্ত নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেল 
ও ভাইসরয় লর্ড মিশ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করে একটি আব্দেন পত্র পেশ করার 
প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে আর্চবোন্ডের পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা! প্রকাশ করেন। আর্চবোন্ডের 
অন্থরোধে ভাইসরয়ের একান্ত সচিব কর্ণেল ভানলপ ম্থিথের সহায়তায় মুনলিম 
প্রতিনিধিদের সহিত মি্টোর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। অগাষ্ট মাসের ১* তারিখে 
মুনলিম প্রতিনিধিদের সহিত মিন্টোর সাক্ষাতের সম্মতির কথ! আর্চবোন্ড মহ্‌সীন-উল- 
মূলককে জানিয়ে দেন। 

(২) মুসলিম প্রতিনিধিদের বক্তব্য 

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর গভর্ণর জেনারেল মিপ্টে!। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের 
পয়ত্রিশ জন সান; বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একমান্ 
উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত গ্রদেশ বাতীত ভারতের অন্তান্ত সমস্ত প্রদেশের মুঘলমান প্রতি- 
নিধিই এই দলে স্থান লাভ করেন । প্রতিনিধিবর্গ লর্ড মিপ্টোর নিকট আগামী দিনের 
আইনসভায় যথোপযুক্ত অংশ লাত করার দাবি জানিয়ে একখানি আবেদন পত্র পেশ 
করেন। তবে এই যথোপযুক্ত অংশ স্থির করার সময় মুসলমানদের সংখ্য! 'এবং 
ব্রিটিশ সামাজ্যের প্রতি তাদের অকুগ আনুগত্য গ্রকাশ ও সাহাষ্যদানের কথ! রিশেষ- 
ভাবে স্মরণ, রাখ! প্রয়োজন । তারা এইরূপ অভিমতও প্রকাঁশ করেন যে বর্তমান 
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আইনসভায় মৃসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য অপরদিকে ভারতের অধি- 
বাসীদের মধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের অর্থাৎ হিন্দুদের সহায়ত! ছাড়া বর্তমানে কোন মুসলমানের 
পঙ্গেই আইননভায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। 'ুতরাং এই সব প্রতিনিধিদের কোনক্রমেই 
্রন্কত অর্থে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলা! যায় না। মুসলমানগণ একটি বত 
সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র ধরনের । সুতরাং মুললমাঁনদের 
জন্ত মিউনিসিপ্যালিটি, জ্লাবোর্ড ও আইনসভায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা একান্ত 
প্রয়োজন । 

মুসলমান প্রতিনিধিদের এই আবেদন লিপির ভাষা ও ভাব প্রকৃতপক্ষে আলিগড় 
কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ডের; মুসলমান প্রতিনিধিদের সহিত লর্ড মিপ্টোর সাক্ষাৎকারের 
নূলে যেমন তেমনই, প্রতিনিধিদের আবেদন পত্র রচনাও তারই কৃতিত্ব। কারণ এই 
সাক্ষাৎকার জম্পর্কে তিনি মহসীন-উল-মুলককে যে পত্র লিখেন তার কিছু অংশ 
উদ্ধত করলেই বিষয়টি পরিফারভাবে বুঝতে পার! যায় । "06 60000911566: 
50010 ০০ 9676 10) 002 51570800155 0: 30106 16101:2561)1861৬2 0: ৪1] 
14] 0581002175, 002 06090690018 5100010 009705150 04 1619129218680125 0: 
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(৩) প্রতিনিধিবগ্গে র সাফল্য 

ভাইসরয্ব মিপ্টো মুসলিম প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং গভীর 
সহাঙ্ভূতির সঙ্গে তাদের বক্তব্য বিবেচনা করার আশ্বান দেন। সম্প্রদায় হিসাবে 
মুললমানদের় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার শ্ছুঘোগ ফিতেও . তিনি প্রতিশ্রুতি 
গেন। সুগলমান সগ্্রদায়ের অতি রাঁখনৈতিক সংস্থা শলাত ক্্ীষ্কাতি ঈিতেও-স্ডিনি 
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লক্মত হন এবং তিনি মন্তব্য করেন, “227 616060:91 161916520760261020 10 11505 
0৫] 06 0001060. 00 001501)165650103 1811016 আ1)101) 21006 20 £81761178 
2 08750221 0:60910013156000130 1082101655 04 006 061395 2110 ,00901010775 
01 00০ 001001001)1025 00900009516 00০ 03001861012 ০ 0315 ০0170113013. 

লেডী মিণ্টো ভাইসরয়ের সহিত্ত মুসলিম প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের দিনটিকে 
+20 ০9001 10 [001917 1015001:5” বলে বর্ণনা করেন । 


মোহম্মদ আলির মতে সিমলার এই সাক্ষাঁংকার মুসলিম প্রতিনিধিদের শাসকের 
আদেশে অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় 4002012217 0610010997009 মাত্র । কিন্তু ভর 
হাডি মোহম্মদ আলির এই মত স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁর মতে এই সাক্ষাৎ- 
কারের প্রস্তাব মহসীন-উল-মুলকের পক্ষ থেকেই ভাইসরয়ের নিকট প্রথম উত্থাপিত 
হয়। ভাইসরয় মিষ্ট! ভারতসচিব মপিকে যে চিঠি দেন তা থেকেও জানা যায় 
যে এই সাক্ষাৎকারের জন্ত তিনি কোন প্রকার উদ্যোগই গ্রহণ করেন নি। লক্ষৌর 
ডেপুটি কমিশনার হারকোর্ট বাটপার মুসলিম প্রতিনিধিবর্গ তার পরামর্শ গ্রহণ করেন নি 
বলে তিনি তাদের কঠোর সমালোঁচন। করেন। তিনি প্রতিনিধিদের স্বতন্ত্র নির্বাচন 
ব্যবস্থা ও সরকারী দপ্তরে আনুপাতিক সংখ্যায় কর্মসংস্থানের দাবি পেশ করতে নিষেধ 
করেন। মিন্টার বাটলারের মতে মহসীন-উল-মুলক ও ইমাদ-উপ-মূলকই সমস্ত বিষয়টি 
পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন । 


তবে ডক্টর হাঁভি স্বীকার করেন যে, প্রতনিধিপর্গ ভাইনরয়ের কাছ থেকে যে 
সহাহুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার লাভ করবেন একথা তাদের বেশ ভালো ভাবেই জানা! ছিল। 
তার মতে শাসকের আদেশে অভিনয় অনুষ্ঠিত না হলেও টিকিট বিক্রির প্রতিশ্রুতি পূর্বে 
দেওয়া হয়। [6 00০06000001) 5 000 2, 0000039.10 796160917091)0 
16 25 £021800520 0০02 09806 51400595 17 3$27০০”, তা ছাড়া প্রতিনিধিদের 
সকলেই ছিলেন ্বয়ং নিযুক্ত ; বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের এই প্রতিনিধি 
দলে স্থান দেওয়ারও কোন ব্যবস্থা করা তয় নি। বাংলাদেশের অধিবাদীদের গরিষ্ঠ 
সংখ্যা মৃসলিম ধর্মীবলদ্বী হলেও একমাত্র নবাব আলি চৌধুরী বাংলাদেশের মুসলমান- 
দের প্রতিনিধিত্ব করার স্থযোগ পান। পাঞ্জাবের লেফটেম্তাণ্ট গভর্ণর স্তার ডেনজিল 
ইবেটসন সিমল! সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে মস্তব্য করেন যে, “বর্তমান 
শিক্ষিত মুদলমানগণই ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল অংশ রূপে পরিচিত।” কিন্তু 
উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনেকেই এই সাক্ষাৎকারের উপর বিশেষ গ্ুরুত্ত 
আরোপ করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্তান্ট স্তার ল্যান্সলট হেয়ার 
লর্ড মিন্টোকে জানান যে, সিমল! সাক্ষাঁৎকারেই মুসলমানদের আকাঙ্ষ! ও অপস্তোষ 
হুম্প্টভাবে প্রকাশ পায় । ভানলপ ম্থিথ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাসস্তষ্ির উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আনবোপ করেন। 
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ডক্টর হাভি দ্িমল! সাক্ষাৎকাঁরকে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক প্রয়োজন ও 
মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য স্থান অপেক্ষ! উত্তর প্রদেশের অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের সুযোগ সন্ধানী মিলনের পরিণতি বলে বর্ণনা করেন। “04 
০076 ০ 2. 17191171886 06 90161316106 ০০61) 9110510  00110091 
1060285105 2100 01)056 0৫ 0106 1২110511005 06 01১০ [0031090 710511)565 21১০0৮2 
81] 00215”, মিণ্টোর মুসলিম তোষণ নীতি প্রকৃত পক্ষে সিপাহি বিদ্রোহ উত্তর যুগের 
ব্রিটিশ সরকারের অনুস্থত মুসলিম-গ্রীতির চরম দৃষ্টান্ত মাত্র। অপর দিকে মুসলিম 
সম্প্রদায়কে কিছু অতিরিক্ত রাজনৈতিক সুযোগ দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তার্দের আঙ্্গত্য 
লাভের পথ স্থগম করে তোলার চেষ্টা করে। 

(8) ইংরেজদের মনোভাব 

লর্ড মিন্টৌোর কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা থেকে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ 
সহা্থভূতির পরিচয় পাওয়] যায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিতবন্ী একটি সংস্থা গড়ে 
তোলার জন্ত তিনি দীর্ঘদিন ধরেই মনে মনে আঙ্কল করেন। এ সম্পর্কে তিনি 
নিজেই বলেন--”] 109০ 0961 01317106 2. £000. 0621 196615 0£ 2, 005511)16 
0000100670156 100 0078255 21005, ডক্টর অমলেশ ত্রিপাটির মতে আর্চবোজ্ডের 
কাছে মহসীন-উল-মূলকের চিঠি, মিস্টার ' হেয়ারের হিন্দু-বিরোধী রিপোর্ট এবং 
বমফিল্ড ফুলারের পদত্যাগ পত্র পেশ করার ফলে উদ্ভৃত পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে 
ব্যবহার করে জাতীয় কংগ্রেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিপ্টো উত্সাহিত বোধ 
করেন। ভারত সচিব মলিও মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার 
পক্ষপাতী ছিলেন। দৃশ্তের অস্তরালে থেকে আর্চবোন্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করেন। ডানলপ ন্মিথের মাধ্যমে তিনিই মুললিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লর্ড মিপ্টোর 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুদের প্রাধান্থ সম্পর্কে মুসলিমদের আশঙ্কার 
ও জ্রাসের কথ! তিনিই প্রচার করেন। মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দের আবেদনপত্রও 
তিনিই রচন! করেন। বিলগ্রামী ও ঢাকার নবাবের সঙ্গে তিনিই যোগাযোগ রক্ষা 
করে চলতেন। 


(৫। মিণ্টোর মনোভাব ও উপসংহার 

সিমলার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই মিন্টো প্রভাবশালী মুসলিম নেতৃবর্গের সহিত 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাঁন। যদিও মিপ্টো ঘোষণ! করেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করার পক্ষপাতী তিনি নন। মুপলিম 
প্রতিনিধিদেরও তিনি বলেন যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে সকল প্রকার মঙ্গপস সাধন 
করাই ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু প্রতিনিধিশর্গের প্রধান আগা খান 
সিমল! সাক্ষাৎকারের পূর্বেই ভাইসরয়ের সহিত দেখ। করেন এবং এই সাক্ষাৎকারের 
লাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। মিন্টো সরাসারভাবে মুধলিমদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ 
ব্যবহার না করলেও তান সবাস্তঃকরণে তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য সমথন করেন । 
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“তিনি মুসলিম প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন যে, শাসনতাস্ত্রিক কোন প্রকার পুনগঠিন 
সম্পাদিত হলে মুসপিমদের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা 
হবে। হিন্দুদের গ্রভাব খর্ব করার উদ্দশ্টে তিনি মহসীন-উল-মূলককে সম্প্রগায় 
হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি করার জন্য গোপনে পরামর্শ দেন। তা ছাড়! 
আর্চবোল্ড আইনসভ! প্রভৃতিতে মুসলিম সদশ্তদের মনোনীত করার পক্ষপাতী ছিলেন, 
কিন্তু মহসীন-উল-মুল্ষ এবং বিলগ্রামী মনোনয়নের, পরিবর্তে নির্বাচন দাবি করেন। 
সম্ত"তঃ মিশ্টোর পরামর্শে ই তারা আর্চবোন্ডের যত পরিত্যাগ করেন। অমৃতবাজার 
পত্রিকার মতে সিমলা সাক্ষাৎকার ব্রিটিশ সরকারের সাজানো ব্যাপার । ডক্টর 
ভ্রিপাঠি মনে করেন যে, এই সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব মুপলিম জন্প্রদ্দায়ের পক্ষ থেকে করা 
হলেও ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ পরিস্থিতির সদ্যবহার করেন । সিমল! সাক্ষাৎকারের 
ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সংরক্ষণশীল দলের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। 
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£& 5৪, (৯) ভূমিক। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ঘটতে 
থাকে। ইংরেজদের শাসনের ফলে ভারতবাসী তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও 
আধুনিক গ্ণতন্ত্রসম্মত শাসন কাঠামোর পরিচয় লাভ করে। ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্য দিয়ে তারা ইংরেজদের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। জনগণের 
স্বাধীনতা লাভের স্পা কিভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে 
স্থদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস কিভাবে ত্যাগ ও আস্তরিকতার দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত 
হতে পারে, ইংরেজদের ইতিহান থেকেই ভারতবাসী তার উজ্জবপ দৃষ্টান্ত লাঁভ করে। 
শুধু ইংলগ্ডের কথাই নয়, ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়েই শিক্ষিত ভারতবাসী 
ইয়োরোপের গণ-আন্দোলনের কথা--বিশেষভাবে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনত।, সাম্য ও 
মৈত্রীর বাণী শুনতে পায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী, আমেরিকায় 
ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে তার উপনিবেশগুলোর মুক্তি অর্জনের ইতিহাসও তাদের 
অজ্ঞাত ছিল না। ইংরেজদের লেখার মধ্য থেকেই সারা গ্রীলদেশের স্বাধীনতার 
বুদ্ধের কাহিনী এবং ইতালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও রাজনৈতিক এঁক্স্থাপনের জন্ত 
দীর্ঘ সংগ্রাষের কাহিনী জানতে পান। 


(২) যোগ্বাযোগের উন্নতি 


এই সময় দেশের অভ্যন্তরেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । রেলপথ স্থাপন ও নতুন নতুন 
পথ ঘাট নির্মাণের ফলে দেশাভ্যস্তরের আঞ্চলিক ব্যবধান লুপ্ত হয়। আসমুদ্র হিমাঁচলের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থ'পিত হওয়ার ফলে প্রার্দেশিক গণ্ডতীর অবপাঁন হয়। অপর 
দিকে অভিন্ন শাসন ও বিধিব)বস্থার মধ্যে থেকে অর্থাৎ একই ধরনের শাসন কাঠামোর 
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মধ্যে শাসিত,হয়ে এবং একই ধরনের আইন-কাহুন মানতে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন অর্চলের' 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের শিক্ষিত অংশের মধ্যে এক্যের অনুভূতি জাগরুক হয়। 
ফলে নিজেদের দেশের রাস্ত্ীয় জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে । 
ক্রমশঃই জনগণের শিক্ষিত অংশের নিকট অস্বাভাবিকরূপে বিবেচিত হতে থাকে । এই 
উপলব্ধিও রাজনৈতিক চেতন! উদ্ভবের অন্যতম প্রধান কারণ। 


(৩) সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ৃ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে কতিপয় মনীধীর চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা 
জনগণের এই রাজনৈতিক চেতন! আনয়নের পথ প্রশস্ত করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে রাজ! রামমোহন রায় বাংলাদেশে আধুনিক বুদ্ধি-সম্মত ও বিচার-সম্মত 
জীবনের ভিত্তি প্রস্তর-স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি একই ঈঙ্গে সমাজ ও ধর্মসংস্কারের 
দ্বারা প্রগতিশীল জীবন-পদ্ধতির সন্ধান করেন । সমসাময়িক বঙ্গ সমাজে তার মতবাদের 
বিশেষ সমাদর হয় নি, কিন্তু উত্তরকালে তার সংস্কারপন্থী মনোবৃত্তি প্রগতিশীল চিন্তার 
বিকাশে বিশেষভাবে সহায়ত করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোথ্বাই প্রদেশে 
দাদাভাই নৌরজী সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক প্রগতির জন্য বনুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। তিনিই বোম্বাই শহরে প্রথম সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসেরও তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা! । তিনি নারী শিক্ষা ও নারী প্রগতি একান্তভাবে 
কাম্য বলে মনে করতেন । অপরদিকে কলকাতায় জমিদারদের সঙ্ঘরূপে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এ্যাসোসিয়েশনের স্থাপনা সামাজিক ও রাঁজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা । উত্তরকালের একাধিক জননায়ক এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যুৎ জীবনের 
শিক্ষানবিশী লাভ করেন । এই সময় বেঙ্গল ন্যাশানাল লীগ নামেও একটি প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভব ঘটে । কিন্তু শত্রই ইত্ডিয়ান আাসোসিয়েশন তার স্থান লাভ করে। বোম্বাই ও 
মান্্রাজেও কিছু কিছু এইরূপ সঙজ্ঘ গড়ে ওঠে। শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে 
রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অবঙগান কিছু নগন্ত নহে । 

18 দেশাযআ্মবোধের সুচনা 

আইনজীবী এবং বার্তীজীবীদের মধ্য দিয়েই পথম থেকে ভারতের শিক্ষিত জনমত 
অভিব্যক্ত হতে শুরু করে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ক্রমশঃই সমালোচনা 
মূলক জনমত প্রকাশ পেতে থাকে । ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতন! ও আশা- 
আকাজ্ষা! যাতে গঠনমূলক পথে পরিচালিত হয় সেই উদ্দেস্তে বড়লাট লর্ড রিপ্ন 
স্থানীয় স্থায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থ। প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই এদেশে 
বসবাসকারী ইয়োরোপীয়গণ ইলবার্ট বিল সম্পর্কে যে মনোভাব প্রদর্শন করেন তাতে 
লর্ড রিপনের প্রতি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা বুদ্ধি পেলেও ভারতের জনমত ইয়োরোপীয় 
শাসনের বিরুদ্ধে অত্যধিক বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর 
সমালোচনা আরও উগ্র হয়ে ওঠে এবং ভারতের নেতৃবৃন্দ কিছু কিছু আন্দোলন শুরু' 
করে। 
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এই সময়ে প্রপিদ্ধ বাগী ও জননায়ক স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ 
অঞ্চলে সফর করে একটি প্রতিনিধিমূলক জাতীয় অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা 
করেন। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ইপ্ডিয়ান ন্াশনাপ কনফারেন্স নামে 
প্রথম এইরূপ একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় | এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতাঁব 
আযালবাট” হলে এবং বাংল! ব্যতীত বোশ্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিগণও 
এই সভায় যোগদান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বস্থু । 
সভাপতির অভিভাঁষণে তিনি বলেন যে, এই অধিবেশনে ভারতের জাতীয় পালিয়া- 
মেপ্টের ভিত্তি স্থাপিত হল। এই ময় প্রগতিশীল ইয়োরোপীয়দের মধ্যে অনেকে 
ভারতীয়দের আশা-আকাজ্জা এবং সযালোচন! যাতে যথাষথভাবে অভিব্যক্ত হুয় এবং 
গঠনমূলক দিকে প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে চিস্তা করতে শুরু করেন। আ্যালান হিউম 
ছিলেন তাঁদের অন্যতম । হিউম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারতীয় সিভিল সাভিসে নিযুক্ত 
ছিলেন। জনগণের অসস্ভতোষ বৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তার 
নিকট বিস্তর পুলিশ রিপোর্ট প্রেরিত হয়। উত্তর প্রদেশের লেফটেন্তাপ্ট গভর্ণর 
অকল্যাণ্ড কলভিনকে লিখিত এক পত্রে হিউম জনগণের অসন্তোষের একাধিক কারদ 
বিশ্লেষণ করেন । কঠোর রাজস্ব ব্যবস্থা, অপমানকর অন্ত্রআইন, আদালতে বিচারের 
খরচ ও অন্থুবিধা, পুপিশের অসাধুত। ও অত্যাচার প্রভৃতিকে তিনি জনগণের অসন্তোষের 
প্রধান কাঁরণরপে নির্ণয় করেন। ১৮৮৫ সালের প্রথম দিকে গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
ডাফরিনের সহিত এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্ঠ তিনি সিমলায় গমন করেন 
এবং দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি বছর সমবেত করার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ 
করেন। ডাফরিনের সম্মতি গ্রহণ করে হিউম এইরূপ সমাবেশের আয়োজন করেন। 
১৮৮৫ শ্রীস্টাবঝে ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে বোশ্বাই শহরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এই জমাবেশই ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস নামে পরিচিত হয় এবং স্থির হয় যে প্রতিবছরই জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক এই জময় কলকাতায় ইত্ডয়ান ভ্যাশনাল 
কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্তরাঁং এই সভার সদন্তগণ জাতীহু 
কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। কিছুদিন পরে জাতীয় কংগ্রেদ এ 
্যাশন্তাল কনফারেচ্স একীভূত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীস্টাবে কলকাতাতেই জাতীয় কংগ্রেমের 
দ্বিতীয় অধিবেশন অনুঠিত হয়। তারপর থেকে প্রতিবছরই জাতীয় কংগ্রেমের 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সকল অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেদ ভারতে 
প্রতিনিধিমূলক নিয়মতা্িক শাসনের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের 
নিকট আবেদন করতে শুরু করে। | 


৪ 1/0002177 17019---781৮11 


0. 2. 45681759006 ০370077818180068 1৩808215 £0 1136 19200966018 ০1 
115৩ 711081877) 156866 170 19606. 

18788. ভূমিকা £ 

বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকে মোহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানরূপে শ্বীকৃতি লাভের দাবি করে । ব্রিটিশ সরকার মোহম্মদ আলি জিন্নাহর 
এই দাবি স্বীকার করে নেয় এবং মুসলিম লীগের “দ্বিজাতি তত্ব" মতবাদের ভিত্তিতে 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাবে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়। 

মুসলিম সম্প্রগায়ের দাবি-দাঁওয়। আদায়ের জন্ত রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে নিখিল 
ভারত মুনলিম লীগ 4১1] [0019 1৬099110) [1,224 প্রতিষ্ঠা হওয়ার মূল কারণ 
তিনটি। প্রথমতঃ, ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম সন্প্রধায়ের রাজনৈতিক 
সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক শ্বাতন্ত্য দাবি করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্থত 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় বিশ বছর যাবৎ শ্তার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে, দ্বিজাতি তব 
মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তি রূপে দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, 
ব্রিটিশ সরকারের অন্ুম্তত নীতি 01106 € 1000618--অর্থাৎ শাসিত জাতির মধ্যে 
বিভেদ স্বষ্টর নীতি সম্প্রদায়কে নানারূপ কুযোগশ্হবিধা দান করে তাদের শাসক 
গোষ্ঠীর সমর্থকে পরিণত কর] । 

মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সুযোগ-হ্ুবিধার মধ্যে ছুটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা যাঁয়। প্রথমতঃ, গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমলে 
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। 
মৃূদলমান সম্প্রদায় কার্জনের এই নীতি সমর্থন করে ও প্রজ্জাহিতৈষী ব্যবস্থারূপে বর্ণনা! 
করে। অপরদিকে ধিন্দুসম্প্রদায় সরকারী এই নীতিকে জাতীয়তাবাদের অনিষ্টকারী 
বলে মনে করে । [0 (006 70821069000 95005591) 5 01:15 ৪. ০৫£০ 
5৮5661. 006 (0 500200101116155 (13117005 2100 17%0511005) 2170 00 01:29.06 
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খ্রীন্টাব্ধের অক্টোবর মাসে সিমলা নগরে তদানস্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও 
ভাঈসরয় লর্ড মিন্টো স্তার আগা খান পরিচালিত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের 
সাথে সাক্ষাৎ করেন এসং একটি স্মারকলিপি পেশ করেন । এই স্মারকলিপিতে তাঁরা 
মূদলমানদিগকে চিরকাল অকিঞ্চিৎকর সংখ্যা লঘিষ্টের মর্ধাদায় ফেলে রাখা হবে না, 
এই মর্মে ব্রিটিশ সরকারের নিকটে আশ্বাস ভিক্ষা করেন এবং রাজনৈতিক জীবনে 
মূপলনানদিগকে সংখ্যার তুলনায় যাতে অধিকতর মর্ধাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা তয় সেজন্য 
অনুরোধ জানান । বড়শাট মুললমানদের স্বাথ ও অধিকার রক্ষা করার আশ্বাস প্রদান 
করেন। এই সাক্ষ'ৎ্চারের সমস্ত বিষয়টিই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং এই 
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ঘটনাকে লেডি মিপ্টো “৫0. 6000 10 [00197 [715001* বলে বর্ণনা করেন। এই 
সাক্ষাৎকারের সময়ই লর্ড মিপ্টে! মুনলমানদের জন্য স্বতগ্জ নির্বাচনের ব্যবস্থার কথাও 
ত্বীকার করে নেন) ফলে স্তার সৈয়দ আহমেদের দ্বিজাতি তত্ব ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 
স্বীকৃতি লাত করে। 


(২) ১৯১৬ শ্রীস্টাব্দের চাক! সম্মেলন 

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সভা-সমিতির মাধ্যষে আলিগড় আন্দোলন 
বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভের স্থযোগ পায়। কিন্ধুম্তার সৈয়দ আহমেদ স্ুনিয়ন্ত্ি ত- 
ভাবে এই আন্দোলন পরিচালনার জন কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করার প্রয়োজন 
অন্থভব করেন নি। বিশেষতঃ ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-নীতির উপর গভীর আস্থা: 
থাকার জন্ঠই তিশি সংগঠিত উপায়ে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর এই 
মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন তাঁর ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবগণ এবং আলিগড় কলেজের 
অধাক্ষ মিস্টার মরিসন। তবে স্বত্ত্ব পৃথক কারণেই তার! শ্তার সৈয়দ আহমেদ্রে 
মত সমর্থন করতেন। তীদের ধারণ! ছিল যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন সংগঠন 
গড়ে উঠলে তাও অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের মতো ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে 
উঠবে। মুসলিম সম্প্রদায় চিরদিনই যে ইংরেজদের অনুগত থাকবে স্থুনিশ্চিতভাঁবে 
এই মত পোষণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্তার সৈয়দ 
আহমেদের মৃতু।র পর নবাব মহসীন-উল-মূলক আলিগড় কলেজের সম্পাদক হন। 
তিনিওস্তার সৈয়দ আহমেদের নীতিই অনুসরণ করেন। স্তার সৈয়দ আহমের্ট ও 
নবাব মহসীন-উল-মুলকের নীতির ফলেই নিখিল ভারত মুপলিম সংগঠনের কেন্দ্র 
পরিণত হওয়ার স্থযোগ পায় নি। 

কিন্ত ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে একদল মুললিম নেতা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের 
প্রয়োজন একান্তভাবে উপলব্ধি করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় জমর্থনে হিন্দু 
শেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ 
সরকারী নীতি সমর্থন ও কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য একটি স্থায়ী 
সংস্থ' গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা! করতে শুরু করেন । তাছাড়া! এই সময় রাজনৈতিক ও 
শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও আইন-পরিষদ পুনর্গঠনের প্রস্তাবও সরকারের বিবেচনাধীন 
ডিল, স্থতরাং মুসলমানদের শ্বাথ নিরাপদ করার জন্যও একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক 
সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। পিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে আগা খানের নেতৃতে 
মুললমান নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তারের রাজনৈতিক আকাঙ্ষা 
বথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাঁয়। ঢাকায় মুদলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা 
হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বনু মুসলিম প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। 
বঙ্গভঙ্গ নীতি কার্ধকরী করার ব্যাপারে লর্ড কার্জনের অন্যতম প্রধান সাহায্যকারী ঢাকার 
নবাব সলিম-উল্লা মুসলিম জন্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে সতর্ক দুষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্টে একটি 
কেন্ত্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার জন্য সমবেত প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করেন। 
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স্থানীয় সংগঠন অনেক সময় নানাপ্রকার অন্থবিধার স্থ্টি করে। স্বতরাং জাতীয় 
কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা এবং রাজনীতিতে উৎ্দাহী মৃসলিম তরুণদের আকর্ষণ 
করার জন্য মুসলমানদের পক্ষে একটি রাজনৈতিক সংগঠন করা একান্ত প্রয়োজন |”... 
এই সংস্থার মূল নীতিরূপে ঘোষিত হয়-_- 

+8900010 356৮০ 09551916১ ৪11 1205330195 50921901186 10100 0০ 
090৮31)0067)0 ৪1১0 0 07100606006 52056 2730 30%81106 0১০ 11502765101 
901 ০0-061181017155 0):03819000 036 ০0000 6000000052৮ 006 €10%- 
178 17701321706 0 0152 50-০81160. [101817 132110781 (010£1955” ৮/1)1018 1095 
8 613021305 60 05151176706 220 50৮৮০: 73780511016 12 [15019) 01: 
%12101) 70180611650. ০00 079 02010:216 51059000. ৪00. (0 2208116 001 
50017820367) ০0৫50009001, ৮1120 20 ৪0 0£ 5001) 215 29500190013 108৮6 
101260 006 0078:555, 0০ 1110 5০006১ ৪০০01901176 100 00617 10695 217 
21180 192 00915 116৮ এই রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারা! সমবেত মুসল্মি 
নেতৃবর্গের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৯*৬ হ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩০ 
তারিখে তারা নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সংস্থার সংবিধান তৈরী করার জন্য নবাব মহসীন-উল- 
মুলকের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্ধের ২৯শে ডিসেম্বর করাচি, 
সম্মেলনে এই সংবিধান গৃহীত হয়। 


(৩) নিখিল ভারত মুদলিম লীগের কর্মসূচি 

নবগঠিত মুপলিম লীগের তিনটি প্রধান উদ্েস্ত ছিল; বথা--(১) ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি মুসলিম জনসাধারণের আমন্গগত্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থ। কর! এবং ব্রিটিশ সরকারের 
নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন প্রকার ভুল ধারণার স্থষ্টি হলে তা দূর করার চেষ্ 
করা; (২) মুসলমানদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং 
সরকারের নিকট দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঁঙ্ষার কথ! যথাযথভাবে প্রকাশ করা ; 
এবং (৩) অন্ঠান্ত। সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে কোন প্রকার 
বিদ্বেষের স্ষ্টি ন! হয় তার ব্যবস্থা করা । 

মুসলিম লীগের তৃতীয় উদ্দেশ্তটি ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। কারণ মুসলিমদ্দের 
রাজনৈতিক এই সংস্থাটির কর্মন্থচীর মধ্যে অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক এঁকা, 
সংহতি ও মিন্রতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয় নি। 
যদিও মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক এঁক্য গড়ে 
তোলার বিরোধী ছিল না, তথাপি হিন্দুমুলমান-নিবিশেষে সমস্ত ভারতীয়দের শ্বাথে 
প্রয়োজনীয় দাবি দাওয়। আদায়ের জন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একাস্ত অপরিহাধ 
রাজনৈতিক এঁক্য স্থাপনের প্রতি এই সংস্থার কোন প্রকার আগ্রহ ছিপ না। বিশেষতঃ 
জাতীয় কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করাই ছিল এই সংস্থার অন্ঠতম প্রধান উদ্দেপ্ত : 
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জাতীয় কংগ্রেদ এই সময় ব্রিটিশ সরকারকে দূর্বল করে তোলার জন্ঘ বিভিন্ন নীতি গ্রহণ' 
করে এবং প্রতিনিধিমূলক সরকার, একই সঙ্গে লগ্ুন ও ভারতে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম- 
চারীদের জন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকারের 
কাছে পেশ করতে শুরু করে। কিন্তু মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই সব দাবিকে তাদ্রে 
স্বার্থবিরোধী বলে বিবেচন1 করতে শুরু করে। ভারতে ব্রিটিশ শাঁসন অব্যাহত রাখার 
দিকেও মুসলিমদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, কারণ তাদের পক্ষে হিন্দুদের রাজনৈতিক কতৃ তত 
সহ করা একেবারেই অলহ্য ছিল। স্ৃরাং মুসলিম লীগের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের 
সমস্ত মুসলমানই ব্রিটিশের অধীনস্থ সৈম্বাহিনীরূপে নিজেদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়েও 
ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রস্তুত হয়,“ 711051) 31005 25205 0০ 81024 
09617 ১1000 2190 59011602 01961 11565 001 006 31051 0100” মুসলমান 
সম্প্রদায়ের এই মনোভাব ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত এবং স্তার' 
সৈয়দ আহমেদের চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি মাত্র । 
(8) উপসংহার ৃ 
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মুসলিম লীগ স্থাপন ও লর্ড মিপ্টোর মুসলিম 

সম্প্রদায়কে হুযোগ-স্থবিধা প্রদানের আশ্বাস দেওয়ার ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
ধর্মাবলম্বীদ্দের ছুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে। পৃ) 100008000 ০: 
00০ 71051100 1,89£06 180. 1011)005 ও. 00100655101)5 1780 09৩ ৫০ 01 
01510106010 [71790052150 019০ 1৬109111005 17) 9110056 ০ 1)056116 
০8005.” এঁতিহাসিক গ্রিফিথের মতে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে মুসলমানগণ 
বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাদের স্বার্থ হিন্দুদের স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, ফলে এই ছুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একা ও মিলনের পথ চিরদিনের জন্ত রুদ্ধ হয়। মৃঙ্গলিম লীগ গঠনের 
উপর ব্রিটিশ সরকারও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এবং জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী এই- 
রূপ একটি সংস্থা গঠনের ফলে তারাও খুব উল্লাস প্রকাঁশ করে। মুসলিম লীগ গঠনের 
পর একজন রাজকর্মচারী মস্তব্য করেন, “এইরূপ একটি রাঁজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক 
কার্ধের ফলে ভারতের ইতিহাস ব্হুকাল ধরে প্রভাবিত হবে। মুসলিম লীগ গঠনের 
ফলে ছ'কোটি বিশলক্ষ লোককে ফড়যন্ত্রকারীদের বিরোধী দলের সংশ্রব হতে 
বিচ্ছি্ন করার সমতুল্য।” ব্রিটিশ আমলাতত্ত্রের এই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে 
সত্যে পরিণত হয়। 


9. 4. 09707006120 97) 0156 61888 01797801652 ০1 চ1009]17) 68606 26৪. 
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49. (১) মুসলিম লীগের প্রকৃতি 
১৯০৬ খ্রীস্টাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও সংরক্ষণশীল 
সংস্থা রূপে গঠিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আঁলিগড়েই প্রথম রাজনৈতিক 
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আন্দোলনের শৃত্রপাত হলেও আলিগড় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিক্ষিমুতায় তরুন 
মুসলিমদের মধ্যে প্রচণ্ড অসস্তোষের স্থট্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে আলিগড় আন্দোলনের 
নেতৃর্গ বয়সে প্রবীণ ও চিন্তাধারায় অত্যন্ত সংরক্ষণণীল ছিলেন। এই সব প্রবীণ 
ব্যক্তিদের ছ্বারাই সিমলাঁয় গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মিপ্টোর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। ধারণ মূরলমান সমাজের সঙ্গে এই সব প্রতিনিধিদের 
কোন প্রতাক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এই সব প্রতিনিধিগণ জমিদার, উঞ্চিল, ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং জেল! ও স্থানীয় পরিষদের সদশ্তদের ছারা একটি 
নির্বাচক সমিতি (€16০69181 ০0116£০ ) গঠন করেন । ফলে এই নির্বাচক সমিতির 
মপ্যে মধ্যবিত্ত, শিম্নমধ্যবিতত এবং শ্রমিক-কষক প্রভৃতি শ্রেণীর মৃদলমাঁনঙ্ের কোন 
প্রতিনিধি ছিল না এবং এই নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা উপরিউক্ত শ্রেণীসমূহের কোন 
ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিবূপে নির্বাচিত হওয়ার কোন স্থযোগও ছিল না । তাছাড়। 
সিমলায় বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থাগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সংস্থা দ্বারা 
নির্বাচিত হন নি, স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তিরূপেই তারা মৃসলমাঁন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ের দায়িত্‌ 
গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের আটজন ছিল বিভিন্ন নবাঁৰ পরিবার অথবা! তাদের মন্ত্রীদের 
মধ্য থেকে মনোনীত এবং ছ'জন ছিল জমিদার পরিবারের সন্তান । উত্তর প্রদেশের 
তথাকধিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিশ্রিধি হিসাবে মাত্র ছুজন উকিল এই দলে স্থান লাভ 
করেন । লর্ড মিপ্টে। ও তার অধীনস্থ ব্রিটিশ আমলারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন 
পরিষদে প্রধানত: প্রাচীন পন্থী সংরক্ষণশীল মুসলমানদের জন্ত আসনবৃদ্ধি করার 
পক্ষপাতী ছিলেন। 


পরবতাঁকালে সিমলা সাক্ষাৎকারের প্রতিনিধিবর্গ ই ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিলভারত 
মুদলিম লীগের প্রথম অধিবেশনের অস্থায়ী কমিটিতে স্থান লাভ করেন, তথাপি 
প্রথম থেকেই এই কমিটির নেতৃবর্গ কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ছিলেন। উত্তর 
প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাঙলার নেতৃবর্গের প্রাধান্য শ্বীকাঁর করতে কোন ক্রমেই 
সম্মত ছিলেন না। নিখিলভারত মুসলিম লীগের অস্থায়ী কমিটির পঞ্চান্ন জন 
সদন্তের মধ্যে পচিশ জন ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী। সরকারী পেন্সন প্রাপ্ত ও 
জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মতে! উগ্র অযৌক্তিকভাবে তীরা ব্রিটিশ সরকারের, 
প্রতি আশ্থগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া, তঙগানীস্তন ভারতের 
মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী ব্যক্তি স্যার আগ! খান রাজনীতি 
অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রণ্তই বিশেষভাবে যত্বণীল ছিলেন। ঢাঁকার নবাব সলিম- 
উল্লা খান জমগ্র মুদলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্টে মুসলিম লীগ গঠনের জন্য 
মুসলীম লীগের প্রথম অধিবেশনে সমবেত প্রতিনিধিদের অস্থরোধ জানালেও নব 
গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রর্দেশের জমিদার স্বার্থরক্ষার দিকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। তাছাড়া! তিনি ছিলেন জর্জ কার্জনের ব্ঙ্গভঙগের অন্যতম প্রধান সহায়ক ও 
সমর্থক। নুতরাং নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মূললিম 
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সম্প্রদায়ের স্বার্থ স্থ্রক্ষিত করার জন্ত তিনি মুসলিম লীগকে ব্যবহার করার চেষ্টা 
করেন। উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রধান নেতা মহসীন-উল-মুলক আলিগড় আন্দোলনের 
সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন স্তার ?সয়দ আহমেদের 
অন্থ্গত শিশ্ত। ব্রিটিশ শাসকদের ন্াায়পরায়ণত্তার উপর তার ছিল অসীম শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস, সথতরাং ব্রিটিশ বিরোধীনীতি গ্রহণ করা৷ অথবা স্বাধীনভাবে মুসলিম লীগের 
কর্মসূচী গ্রহণ করার নীতিও সমর্থন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অভিজাত ও 
ব্রিটিশের প্রতি অস্ুরক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ব্যতীত সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে 
ক'জন লোক মুসলিম লীগের কর্মপরিষদে স্থান লাভ করেন, ইচ্ছা থাকলেও ্বাধীনভাবে 
তাদের কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করার উপায় ছিল না। স্থতরাং সাধারণভাবে মুসলিম 
লীগের কর্মপস্থায় উচ্চশ্রেণী সম্ভৃত রক্ষণশীল মুসলমানদের প্রভাব নুস্পষ্ভাবে 
প্রকাশ পায় । 


(২) লীগের কার্যাবলী 

প্রথম দিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সংগঠন খুব দুর্বল ছিল এবং তার 
কার্ধাবলীর মধ্যে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়া খুব কঠিন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্জের 
৩০শে ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিলভারত মুসলিম লীগ গঠিত 
হয়। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেত! নবাব মহুসীন- 
উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর এই সংস্থার সংবিধান 
প্রস্তত করার দায়িত্ব অপর্ণ কর! হয়। ১৯*৭ খ্রীস্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম 
লীগের প্রথম বাধিক সম্মেলন করাচী শহরে আহত হয় এবং ২৯শে ডিসেম্বর মুসলিম 
লীগের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সংবিধান অন্থসারে মুসলিম লীগের 
সদন্তদের সংখ্যা অনধিক চার'শ নির্দিষ্ট করা হয়। ফলে আঘথিক ব্যাপারে এই সংস্থা 
প্রভাব ও প্রতিপত্তিশাণী নবাবদের উপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। মহাষান্ধ 
আগ! খান এবং আর্কটের নবাব মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী 
করে তোলার ব্যবস্থা করেণ। 

মুসলিম লীগ প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী অন্দোলন শুরু করে। 
সরকারের বঙ্গভঙ্গ নীতিকে এই সংস্থা উগ্রভাবে সমর্থন করে এবং এই নীতি. 
মুললমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে বলে প্রচার করতে শুরু করে। জাতীয় কংগ্রেস 
পরিচালিত শ্বদেশী আন্দোলন এবং বিদেশী পণ্যবর্জন নীতির তীব্র সমালোচন! করেন । 
মুসপিম লীগের নেতৃবর্গ নানাভাবে বিরোধিতাও করতে শুরু করেন। ১৯*৮ 
খরন্টাব্দে লণ্ডনে মুসলিম লীগের একটি শাখা স্থাপিত হয়। এই শাখার প্রধান সংগঠক 
ছিলেন আমীর আলি। মুসলিম লীগের লগ্ুন শাখ! খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়, 
ভূমিক। গ্রহণ করে এবং আইন পরিষদের সংস্কার সম্পর্কে ভারত সচিবের সঙ্গে নান! 
বিষয়ে আলোচন! করে। ১৯*৮ শ্রীপ্টা্ধে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের দ্বিতীয়, 
অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং অপর দিকে জাতীয় 
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কংগ্রেম পরিচালিত স্বরাজ ও শ্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে একটি নিন্দাস্চক প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। 

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মলি-মিন্টে। অংস্কার অনুযায়ী আইন পরিষদের প্রথম নির্বাচন 
অন্ুঠিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের সময় নিখিল ভারত মুপলিম লীগ একটি রাজনৈতিক 
দল হিসাবে প্রচণ্ড ব্যথতার পরিচয় দেয়। প্ররুতপক্ষে মূদলিম লীগ তখনও রাজনৈতিক 

গঠনের কোন বৈশিষ্ট্ই লাভ করতে সমর্থ হয়নি। বধিত আকারে নবগঠিত 
আইন পরিষদে মুসলিম লীগের কয়েকজন সাশ্ত নির্বাচিত হওয়ার স্থযোগ পেলেও, 
বাক্তিগত জনপ্রিয়ত। ও স্থানীয় প্রভাবে তাঁর! নির্বাচিত হওয়ার স্থযোগ পান--তাদের 
নির্বাচনের জন্ত রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে মূঘলিম লীগের আদৌ কৃতিত্ব দাবি করার 
কোন কারণ ছিল না। আইন পরিষদের ভিতরেও মুসলিম লীগ শক্তিশালী দল 
হিসাবে পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রদের (7২০2০৪] ০৫ 006 চ621:00009 ০1 
8০77821) পিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাও মুসলিম লীগের সান্তদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের সহিত 
পরামর্শ করারও কোন প্রয়োজন অন্ভব কুরে নি। 

এঁতিহাপিক হাির মতে ব্রিটিশ সরকার প্রথম দিকে মুসলিম লীগের কার্যকলাপের 
প্রতি অত্যন্ত উদ্দাসীন ছিল, কারণ মুসলিম লীগের অনেক দাবি দাওয়াই ছি ব্রিটিশ 
সরঙ্কারের পক্ষে খুব অশ্রবিধাজনক এবং অনেক সময় শানকদের ্বার্থ-বিরোধী । ১৯০৮ 
খ্রষ্টাব্ের অমুতসর অধিবেশনে নির্বাচন সমিতি গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং 
বিভিন্ন স্থানে এই নীতির প্রতিবাদে সতা-সমিতি আহ্বান করে। কিন্তু লর্ড মিন্টো 
'মুনলিম লীগের এই প্রতিবাদ সভা-সমিতির জন্ত অকারণে কোন প্রকার উদ্দিপ্ন হন নি। 
বিশেষতঃ ভারতসচিব লর্ড মপ্সিকে এই নীতির বিপক্ষে মত ন। দেওয়ার জন্ত তিনি 
মুনলিম লীগের মতামতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন । অপরদিকে টাইমস পত্রিকা 
ও ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের কয়েকজন সদন্তের সাহায্যে লগ্ডনে অবস্থিত মুনলিম লীগের 
-শাখ! লর্ড মল্লির উপর রাজনৈতিক চাপের স্থষ্ট করে। 


প্রথম দিকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার দৈন্ত ও দুরদৃষ্টির অভাবের পরিচয় দিলেও, ধীরে 
ধারে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ রাঞ্জনৈতিক অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করার স্থযোগ পায় এবং 
তার উচ্চাশাও নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মুসলিম অশ্প্রদায় 
শ্বতন্ত্র নির্বাচন এলাক! লাভ করতে সমর্থ হয় । ফলে তাদের দাবি আরও বেড়ে যায় এবং 
তারপর ত্বারা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই সাম্প্রদ।য়িকতার ভিত্তিতে শ্বতন্ত্র নির্বাচন 
দাবি করে। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনে মুসলমানগণ কোন অংশ গ্রহণ করবে না । লর্ড 
মিণ্টো মুমলিম জীগের মনোভাবে সন্ত হয়ে এরমাত ব্রিটিশ অনুগত মুঘলিম লীগের 
সদন্তদের মিমলায় এক বৈঠকে আহ্বান করেন এবং সরকারী প্রস্তার সমর্থন করার জন্ত 
কাদের দিকট আবেদন জানান । লর্ড মিপেণার পরামর্শ অন্থদ্ধায়ী বিহারের আলি 
সয়াম ১৯) আীন্টাঙদের জুমাই যাসে লক্ষী শহুরে মুদুলিম লীগের একি. অমিকেশন 
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"আহবান করেন এবং সরকারী প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্ত লীগের সদন্তদের অন্গরোধ 
করেন। কিন্তু আলি ইমামের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং লীগের এই সভা কোন প্রকার সিদ্বাস্ত 
গহুণ করতে ব্যর্থ হয়। মৃসলিম লীগের আচরণে লর্ড মিপ্টোও খুব ক্ষু্ হন এবং ১৯১০ 
্ীস্টা্ধে তিনি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে মুদলিম লীগকে 
স্বীকার করতে অসম্মত হন । 

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম দিকের কার্ধাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর 
হাঁভি মন্তব্য করেন, “56016 1911 096 4১1] 1709191 1$051179 1,59£06 ৪ 
2) 81090602 01362:61001 00100730% 0105106 1506 10 2. 50031709170 1১2:60৫- 
1081১00 [96110013 100 60 210 17)%1660 201917০6” এই সময় কেন্দ্রীয় আইন সভায় 
সাতাশ জন সদস্যকে নির্বাচিত করার জন্য নর্বাচকমণ্ুলীর মোট সাদস্তসংখ্যা 
ছিল চার হাজার আটশ আঠারো জন এবং তার মধ্যে এক হাজার ন'শ একজন ছিল 
মুসলিম। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং সংরক্ষণশীল 
মুলিম নেতৃবর্গ তরুণ ও শিক্ষিত মুললমানদ্ের চরমপন্থী জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্ত 
মুসলিম সংস্থ! থেকে বিচ্ছিন্ন করার হৃযোগ পায়, কিন্ত তার! তরুণ মুসলমানদের উপর 
সুদলিম লীগের নেতৃত্বের দায়িত্ব অপণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। দলে পরিবতি'ত 
পরিস্থিতির সাথে সামঞজস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই মুনলিম লীগ প্রথম দিকে 
ভারতের রাজনীতিতে কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি। 
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৪. (১) বিরোধিতা 

বঙ্গ বিভাগ যা কার্জনের দ্বার শেষ পর্বস্ত কার্ধে পরিণত হয়েছিল--জাগিয়ে তুলেছিল 
বাাপক প্রতিবাদ-আন্দোলন । একজন বিচক্ষণ শাসকের কর্তব্য এই ধরনের বিক্ষোভকে 
গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা--কিন্তু জনগণের এই বিরোধিত! কার্জনকে করে তুলল আরও 
অদম্য। এই বিক্ষোভ কার্জনের কাছে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্তনলক এই 
আখ্যা পেল, আর বলা হল-_এটা বাঁগাডন্বর ও অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা! ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

উকিলসভার (832) বিরোধিতা কার্জনের কাছে মনে হল--ঢাঁকায় পৃথক হাইকোর্ট 
গঠনের ফলে কলিকাতার হাইকোর্ট উকিলদভার কায়েমী স্বার্থের যে ক্ষতি হবে তার 
ভয়ে। কিন্তু যদি তাই হবে, তাহলে পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা উকিলেরা এই পরিকল্পনার 
বিরোধিতা করতেন না। এদের মধ্যে ছিলেন-_ঢাকার আনন্দচন্ত্র রায়, শিলচরের 
কামিনীকুমার চন্দ ও বরিশালের দীনবন্ধু সেন। 

তার পরে আসে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কথ! । সংবাদপত্রগুলি যে বিরোধিতা 
জাহিয়েছিল সেট! ক্লার্জীোনের মতে গ্রিক হারানোর কয়ে । এট! সত্য চলে একমাত্র 
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'অমৃতবাঁজার পত্রিকা"র ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারত, কিন্তু “সঞ্জীবনী,, “সন্ধ্যা”, “নিউ 
ই্ডিয়া ও ইগ্ডয়ান মিররের মতো অন্তান্ত কাগজের ক্ষেত্রে নয় । আর “ফ্রেণ্ড অফ 
ইত্ডিয়! “স্টেট্স্ম্যান” ও ইংলিশ ম্যান” সন্বদ্ধে কি বলা চলতে পারে? 

কার্জনের মতে-জমিদারেরা বিরোধিতা করেছিলেন খাজনা হারানোর ভয়ে। 
এট! সত্য যে মৈমনসিংহের মহারাজা হুর্ধকাস্ত, পাথুরিয়াঘাটার যতীন্রমোহন ঠাকুর, 
দিনাজপুরের রাজ! ও ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন । 
কিন্ত তাদের আপত্তি ছিল যতট! খাঁজনা হারানোর জন্ত তার চেয়ে ঢের বেশী তারা 
“রেভিনিউ বোর্ডে'র এক্তিয়ারের বাইরে হয়ে যাবেন বলে। 

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে--কার্জনের মতে, মধ্যবিত্ত হিন্দুরা বিরোধিতা 
করেছিলেন কর্ম-নংস্থানের হযোগ হারানোর ভয়ে । 


প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিল নবজাত আত্মসচেতন বাঙালী জাতীয়তাবাদের অনুভূতি 

উনবিংশ শতাব্ীর আলোক প্রাপ্তি থেকেই এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল আর 
আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিরোধিতার মাধ্যমে ৷ নুরেন্্রনাথ ব্যানাজির মতো! নেতারা 

শাঁসন-ব্যবস্থার স্থবিধার জন্য রাজ্যাংশের পুনর্গঠনের বিরোধী ছিলেন না । যদি হিন্দী- 
ভাষী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে একটি হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ঘন-সন্নিবিষ্ট বাংল1-ভাষাভাষী 
রাজ্য গঠন করা যেত তবে সেট! অনেক ভালো হত । কিন্তু এটা হবার উপায় ছিল না। 

লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্ট ছিল -ছুটি সন্প্রদায়ের মধ্যে এমন কিছু প্রবেশ করানো যার দ্বারা 

তার! পৃথক হয়ে যাঁয়। আর তা হলে কংগ্রেস স্থষ্ট জাতীয়তাবাদও ছূর্বল হয়ে পড়ে। 

১৯০০ সালে লিখিত কার্জনের অভিমত ছিল--কংগ্রেস পড়ে যাওয়ার আগে টলছে"__ 

আমার ভারতবর্ষে অবস্থান কালে ষে বড় বড় অভিলাষগুলি আছে তার মধ্য একটি হল, 
_ কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অবসানের জন্ত সহযোগিতা করা৷ । 


(২) বিরোধিতায় অবলম্বিত পথ 


ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নেত! ছিলেন-স্থরেন্্রনাথ ব্যানাজীঁ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
নরেন্্রনাথ সেন ও মতিলাল ঘোষ। সহরে ও গ্রামে সর্বত্রই প্রতিবাদ প্রদশিত 
হয়েছিল। এমন কি অতি সাধারণ মানুষও অনুপ্রাণিত হয়েছিলন। এই আন্দোলন 
রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিদেশী ভ্রব্য বজনের মধ্যে। স্বদেশী শিল্পগুলিকে প্রেরণা ও 
উৎসাহ দেওয়। হয়েছিল। ১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে এই বর্জনের শাতি' 
সমধিত হল। দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ১১৯৬ সালে কংগ্রেসের যে অধিবেশন 
হয়--তাতে দাবী কর! হ'ল এই বিভাজন প্রত্যাহারের । এই বন ও প্রাতিরোধকে 
যেমন কর্মোস্কমের দিক থেকে নেতিবাঁচক ধারণ! বলা চলে--তেমনি স্বদেশী ও শ্বরাজ এই 
আন্দৌলনে যা অস্ততুক্ত করেছিল তাকে ইতিবাচক বল! চলে। স্বদেশী বারংবার চেষ্টা: 
করে শিক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা, গ্রামোন্নয়ন ও অর্থ নৈতিক উরস্নন সম্বন্ধে ধারথা জঙ্মিয়ে 
দিয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিষ্ালয় স্থাপিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ: ঠার 
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৮ গ্রামোরয়নের পরিকল্পনাতে হাত দিলেন । এই গঠন ও বর্জন সমস্ত দৃষ্টিকোণ মিলে মিশে 
একাকার হয়ে-সব কিছু পরিব্যাপক একটি ধারনার জন্ম ছ্িল-_যার নাম স্বরাজ। 
(৩) বিরোধিতার শক্তিবৃদ্ধি 
১৯০৫ খ্রীন্টাব্ষের ২০শে জুলাই বন্গভঙ্গের নির্দেশনামা ঘোধিত হয়। ১৬ই 
অক্টোবর এই নির্দেশনামা কার্যকরী করার কথাও জঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। 
সরকারী ঘোষণা! প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্র তার সপ্জীবনী প্রকার 
মাধ্যমে বিদেশী পণ্য বর্জন ও শ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্টে শপথ গ্রহণ 
করার জন্য জনদাধারণের কাছে আবেদন জানান । কলকাত! ও মফঃস্বল বাংলায় এই 
আবেদন ন্বত:স্ফতত সাড়া তুলতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ তঙ্গের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয় এবং জনসাধারণ বিদেশী বস্ত্র বর্জন করার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বাংলাদেশের জনসাধারণকে 
এক্যবদ্ধ থাকার জন্ত এবং বিদেশী সাম্ত্রাজযবাদীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে জঅংগ্রামের 
জন্য আবেদন করেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্ষের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে এক 
বিশাল জনসভা আহুত হয় এবং বিভিন্ন বক্তা এই সভায় সরকারী নীতির তীব্র 
সমালোচনা করেন । তাদের বক্তব্য থেকেই তখনকার বাংলাদেশের জনসাধারণের 
মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়! যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি রজনীকান্ত সেন 
এবং অন্তান্ত কবি ও গীতিকারগণ তাদের দেশাআবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে 
জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে তোলেন । স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্ত্র পাল 
প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাদের বক্তুতার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ 
“ ও উদ্দীপনার স্থাষ্ট করেন । জাতীয়তাবাদী মনোভাব স্থাষ্ট করার ব্যাপারে বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বাংলার সন্ধ্যা, যুগাস্তর, নবশজ্তি। 
বন্দেমাতরম্‌ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হতে থাকে। এই 
আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী নারীরাও যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার! সভা-সমিতিতে 
যোগ দেন। ছ্ুুল-কলেজের ছাত্র সভা-সমিতির আয়োজন করে ব্ল্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
জনমত গঠন করার চেষ্টা করে । জমিদার শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে 
জড়িয়ে পড়েন এবং আন্দোলনকারীদের ঘুক্ত হস্তে অর্থনান করেন । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে 
কেন্দ্র করে বিভিদ্ন স্থানে নতুন নতুন সংঘ ও সমিতি গড়ে ওঠেন । এই সব সংগঠনের 
মধ্যে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পরিচালিত ব্রতীসংঘ, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতির নেতৃত্বে 
গঠিত বন্দেমাতরম্‌ সংঘ, দক্ষিণ কলকাতার তরুণদের দ্বারা পরিচালিত সত্তান সম্প্রদায়ের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


(8) স্বদেশী আন্দোলন ও সরকারী নীতির বিরোধিতা 
্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মস্থচি ছিল বিদেশী পণ্য বর্জন, ত্বদেশী-পণ্য শিল্পের 
ব্যধহার ও প্রচার এবং জাতীয় ভাবাদর্শের উন্মেষ সাধন । এ সময়ই প্রথম বন্দেমাতরম 
ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ন্বনির্ভরতার উদ্দেশে বাঙ্গালী মনীষীদের উদ্যোগে জাতীয় 
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মেডিক্যাল কলেজ, জাতীয় ইজিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ কর! হয়। এই 
উদ্দেশে ১৯০৬ গ্রীষ্টাৰে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (ব500781 00019011 06 7:0152000) 
গঠিত হয় এবং রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক এই সংস্কাকে এক লক্ষ টাক! দান করেন। 
তাছাড়া এই আন্দৌলনের ফলে বহু কাপড়ের কল, জাতীয় ব্যাস্ক, জীবন বীমা কোম্পানী, 
সাবান প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর কল-করখানা বিভিন্ন স্থানে 
গড়ে ওঠে । আচার্ধ প্রফুল্রচন্ত্র রায়ের নেতৃত্বে এই সময়ই বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখান! 
স্থাপিত হয়। দুল কলেজের ছাত্রদের সংগঠন ্যান্টি সাকুলার সোসাইটি সরকারী 
বাধা-নিষেধ অমান্ত করতে শুর করে। জনপ্রিয় নেতা! অশ্বিনী কুমার দত্ত ও চারণ কবি 
মুকুন্দ দাসের নেতৃত্বে বরিশাল জেলার অধিবাসীর! এই আন্দোলনে অত্যন্ত প্রশংসনীয় 
ভূমিকা গ্রহণ করে। 

বরিশালের জননেতা! আশ্বনীকুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 
গঠিত রাজনৈতিক জংগঠন ম্বদেশ-বান্ধব সমিতি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৬ গ্রীন্টাবধে 
বরিশাল শহরে প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন 
আবছুল রন্থল। রাসবিহারী ঘোষ, ক্ৃষ্ণকুমার মিত্র, পুলিন বিহারী দাস, শ্যামসন্দর 
চক্রবর্তী, মনোরঞ্রন গুহঠাকুরতা, স্থবোধকুমার মল্লিক প্রমুখ ৩ৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট 
নেতার এ সম্মেলনে যোগ দেন। সরকারী নিষেধ-আজ্ঞা অমান্য করে এ সম্মেলনে 
বন্দেমাতরম, ধ্বনি উচ্চারিত হলে ইংরেজ সরকারের গোখ রাইফেলস্‌ বাহিনীর আক্রমণে 
এই সম্মেলন ছত্রতঙ্গ হয়। জন্মেলনে উপস্থিত নেতৃবর্গের সকলেই গ্রেপ্তার হন। 
বঙ্গদেশের গণ-আন্দোলনের উপর ইংরেজ সঞকারের সেই প্রথম পুলিশি নির্ধাতন। এই 
ঘটনার পর বাংলার চরমপন্থী আন্দোলন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে। 

(৫) সঙ্ভ্াসবাঘ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জঙ্গে ধর্মীয় মনোভাব যুক্ত হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী 
তরুণ সম্প্রদায় কালী, গীতা! ও বঞ্চিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ দ্বার! অন্ষপ্রাণিত হয়। সন্ত্রাসবাদ 
ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বু ব্রিটিশ রাঁজকর্মচারী গুপ্তঘাতকের হাতে 
প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম, সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়ত। 
লাভ করে। এই সময় নিভিন্স স্থানে গ্রপ্ত সমিতিও গঠিত হয়। সন্ত্রাসবাদ দমন 
করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানাপ্রকার দমনমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্তার আগ, 
ফ্রেজার ও কিংসফোর্ডকে হত্য। করার চেষ্টা কর! হয়। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় 
ক্ষুদিরাম ও গ্ফুল্প চাকী ১৯০৮ গ্রপ্টাবে মৃত্যুবরণ করেন । এই বছরেই বিপ্লবী আন্দোলনে 
জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বন্ধ, 
উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেকে গ্রেপ্তার হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্তে 
ব্রিটিশ সরকার অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্কুমার মিত্র সহ ন'জন অননেতাকে স্বীপাস্তরে 
প্রেরণ করে। 

(৬) মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব 

হিন্দু ও মুনলমান সম্প্রদ্গায়ের মধ্যে বিঘ্বেষ স্যষ্টি করার উদ্দেশ্তেই ব্রিটিশ সরকার 
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“বিশেষভাবে বঙ্গভঙের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে আবছুল রসুল 
লিয়াকৎ হোসেন, আবদুল হালিম গজনতী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অংশ 
গ্রহণ করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন একলক্ষ পাউওড খণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঢাকার নবাব 
সলিম-উল্লাকে বঙ্গভজের পক্ষে আনয়ণ করতে সমর্থ হন। শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় 
সাধারণভাবে সরকারী নীতির বিরোধিতাঁ করতে প্রস্তত ছিল না। কলকাতা 
বিচারালয়ের সহিত জড়িত মুদলিম আইন-ব্যবসায়ীগণ আথিক ক্ষতির আশঙ্কা! করতে 
শুরু করেন। জাতীয় কেন্দ্রীয় মুসলিম সমিতি (33010091 0210:31 11 010900175037 
455009007) বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা! সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সম্মত 
হয়নি। এমন কি ঢাকার নবাব পরিবারও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রথম পর্বে এঁকামত 
হতে পারে নি। কিন্তু বঙ্গতঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ হিন্দু দেবদেবীর 
পৃজার্চন! ও ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত করার চেষ্টা করলে মুপলিমসম্প্রদায়ের মনে বিদ্বে 
ও ক্ষোভের স্যষ্টি হয় । মুসলমানদের পক্ষে বন্দেমাতরম, ও কালীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর! 
সম্ভব ছিল না। মুদলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আদাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ 
গঠিত হলে মুসলিম সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গের সরকারী নীতিকে সমর্থন করতে 
শ্তরু করে। 


(৭ উপসংহার 

বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে বঙ্গবিভাগ বাতিলের 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণে বাধ করে। দিলীরন দরবারের ঘোষণা অন্ুযায়ী ১৯১২ খ্রীস্টান্দের ১লা 
জাঙ্গুয়ারী ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এমন কি জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গ'স্ধীজির আবির্ভাব এবং জাতীয় আন্দোলন জনগণের 
আন্দোলনে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আন্দোলনের নতুন কৌশল ও নীতি উদ্ভাবন করে 
তাকে কার্ধকরী করার ব্যবস্থা করা হয়। ম্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন, 
শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী নীতির বিরোধিত! কর! এই সব অসহযোগিতামূলক আন্দোলনের 
কৌশল এই সময়ই প্রথম গ্রহণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ফলে ভারতের 
'জাতীয় আন্দোলন মুষ্টমেয় ব্যক্তির আন্দোলনের পরিবর্তে জনগণের আন্দোলনে পরিণত 
হয়। তবে এই আন্দোলনের জময় শ্রমিক, কৃষক ও মু্লমান অশ্প্রদায় কোনরূপ 
উল্লেখষোঁগ্য অংশ গ্রহণ করে নি। তথাপি বলা যায় যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই 
পরবর্তীকাঁলের বৃহত্তর ও ব্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্র ওস্তত করে। 
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895. (১) বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের জাতীয়তাবোধের কৃষ্টি 


ভারতের রাজনৈতিক ও এ্তিহাদিক পটভূমিকায় বৈচিত্র্যময় ও বিভিন্ন উপাদানে 
গঠিত এবং ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের চিস্তাধারা! সব সময়ই অত্যন্ত বিতর্কমূলক 
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বিষয়রূপে বিবেচিত হয়। বৈচিত্রময় ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের মূলকথা ধর্ম. 
সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি, এতহ্‌, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন 
অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও সমস্ত জ্রারতবাঁসী-ই একটি 
জাতির অন্তর্ভুন্ত। এই সব পার্থক্যের কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই-_ 
তথাপি এই পার্থক্য সমস্ত ভারতবাপীকে নিয়ে একটি জাতি গঠনের পথে কোনক্রমেই 
প্রতিবন্ধকরূপে দেখ! দিতে পারে না। আঞ্চলিক এবং অন্ঠান্ত বিষয়ে পার্থক্য 
থাকলেও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতের 
ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রের মধ্যে এঁকা, আধুনিক যুগেও সেই 
বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। প্রাচীন যুগ থেকেই 
ভারতের কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রকার 
'অধিবাপীর মধ্যে এঁক্য বা মিলনের উপর বিশেদ্ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। 
বিশেষতঃ প্রাচীন, মধ্য বা! আধুনিক যুগের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক 
পার্থক্যের জন্ত সাংস্কৃতিক এঁক্য গঠন করার ব্যাপারে কোন বাধার স্থষ্টি করেনি। 
তবে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জগতে নয় রাজনৈতিক জগতেও বিভিন্ন সময় আসমুদ্র হিমাচল 
খিস্তৃত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এক্য স্থাপনের প্রয়াস দেখ! যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন 
ভারতের সমাট অশোক এবং সমুদ্রপ্ুপ্ত ও মধ্যযুগের ভারতের সম্রাট আকবরের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় । শাসনতান্ত্রিক এবং অন্তান্ত উপায় অবলম্বন করে 
ভারতের এই সমস্ত শাসকবর্গ সমগ্র ভারতবাসীর মনে এক্যবোধ জাগ্রত করে তোলার 
চেষ্টা করেন। 


(২) বৈচিত্র্যময় জাতীয়তাবাদ বনাম স্বাতন্ত্র্যবোধ 


ব্রিটিশ শক্তি বনুধা বিভক্ত ভারতবর্ষের নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে এবং 
ধীরে ধীরে শাসনতান্ত্রিক এবং অন্যান্ত উপায়ে সমগ্র ভারতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও 
এক্যবোধ স্থাপন করার ব্যবস্থা করে। বিদেশী ইংরেজ সরকার ভারতের উপর নিজেদের 
্বাধিপত্য স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্তে ভারতের বিতিন্ন অঞ্চল ও 
ভারতবাসীর ভাষা, সংস্কৃতি ও এতিহের পার্থক্যের উপর অকারণে বেশি গুরুত্ব আরোপ 
করতে শুরু করে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে বিদায় 
গ্রহণ করলে বিভেদপন্থী শক্তিপমৃহ পুনরায় জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং ভারত ও ভারতবাসী 
আবার নতুন বিপদের সম্মুখীন হবে। বিভেদ পন্থীর শক্তির পুণরুখানের ফলে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থাও শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে । কিন্তু ১৮৮৫ গ্রীন্টাব্দে জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আধুনিক যুগের ভারতের বৈচিত্র্যমম্ন ধর্মনিরপেক্ষ 
জাতীয়তাবাদের স্থষ্টির প্রথম শুচন! হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ ভারতের 
বভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাধোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন এবং সর্বভারতীয় 
'তীয়তাবাদের চিন্তাধারা প্রচার করতে শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশনের সভাপতি তীর ভাষণে বিভিন্ন সম্প্রঙগায়ের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার উপর 
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কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই জাতীয় কংগ্রেসকে 
'জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকার করতে 
প্রস্তুত ছিল না। স্তার সৈয়দ আঠমেদ এবং অন্যান্ত মুসলিম নেতৃপর্গের প্ররোচনায় মৃূদলিম 
. সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ অংশই জাতীয় কংগ্রেসের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করে। 
জাতীয় কংগ্রেন থেকে মুসলিম জন্প্রদায় বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি অন্নুসরণ করতে শুরু 
করলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত সন্থপ্ট হয়, কারণ ভারতীয়দের এক্যবোধ ও জাতীয়তাবাঁদই 
ছিল তাদের রাজা শাঁদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপঞ্জনক শত্রু । বিশেষতঃ, নিজেদের 
স্বার্থের জন্তাই ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তারা একটি জাতিরূপে স্বীকার করতেও 
সম্মত ছিপ না। তাদের মতে পরম্পর বিরোধী আচার-ব্যবহার রীতিনীতির দ্বারা 
ভারতের সমাঁজ বহুভাগে বিভক্ত -সুতরাং ভারতের অধিবাসীরা একটি জাতিব 
অস্ততৃক্তি নয়, ভারতীয়দের বহু জাতির সমস বলাই যুক্তিযুক্ত । জাতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃবর্গের দ্বার! প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে ধ্বংস করার জন্ তার! 
মুপলিম সম্প্রদায়ের সহিত রাঁজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের মুসলিম গ্রীতির 
মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় এঁক্য বোঁধকে সমূলে উৎপাটিত করা। অপরদিকে 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের স্থষ্টর ফলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের 
আরও অবনতি ঘটে। ১৯০৬ খ্রীন্টাবে নিখিল ভারত মৃসপিম লীগ স্থাপিত হলে হিন্দু 
ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পায়। জাতীয় কংগ্রেম থেকে শিক্ষিত 
মুসলিম তরুণদের বিচ্ছিন্ন করাই ছিল মুসলিম লীগের অন্ঠতম প্রধান উদ্দেস্ত । ১৯০৯ 
্বীপ্টাব্ের মপ্রি-মিপ্টো সংস্কার প্রবতিত হয় এবং এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারেই সর্বপ্রথম 
সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময় থেকেই হিন্কু ও মুদলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ছন্দ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। 

(৩) মুসলিম সম্প্রদায় ও ভারতের জাতীয়তাবাদ 

বঙ্গভঙ্গ বারাধী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদের হ্ষ্টি এবং মলি-মিন্টো সংস্কারের 
ফলে ভারতের বৈচিত্র্যময় জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হয়। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মনোভাবও জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধির পথে অন্যতম 
বাধা রূপে দেখ! দিতে শুরু করে। কিন্ত এইরূপ প্রতিকূল পরিশ্থিতিতেও জাতীয়তাবাদে 
বিশ্বাসী হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। 
১৯০৮ খ্রীন্টাৰে নবাব সাদিক আলি খাঁন লক্ষ সম্মেলনে মঙললি-মিন্টো সংস্কারের কুফল 
আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, £71706 01100101691 01855 054. 221181903 
1201592176501077 15 ৫. 10090 10015013650045 622.0016 06 002 50102006,+, 
16 151706 £০0০0 10: 006 110102000360905 0০ 0০ 2081 0380 0060 
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০0116091 170626505 21601661906 2000 0052 06 17117005710 
8. 19100900016091) 509001020 00০১-৮00৪6 01200161529 11580£1 ভ10 
10150115, রাজনৈতিক দুরদৃষ্টসম্পন্ন মুসলিম নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন 
প্রথার ক্রটি সম্পর্কে যে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন উপরি উক্ত মস্তব্য তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন 
করে। এ সম্মেসনে একজন মুপলিম বক্তা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন ষে 
সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী প্রথা ভারতের জাতীয় এঁক্যের পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে । 
ভার মতে, [1 006 0106] 0086 ০ 2085 1300 300০660. 20 00 €:609105 00 
017106]18018. 11) 0106. 17901097991 15 50£555660 0192৮ 00615100150 02 
২63806 7101)31700020917 21600019095. "10105 111] 01010066 01১110101, 
***006 16 ড০ 2 212005005৮2. 01000)07 21606019065 ০ 5181] 50106 
1700 01056 ০০01০৮৮১৯১১ খ্রীস্টান্ধে র্যামজে ম্যাগভোনান্ড মন্তব্য করেন যে, 
“-*501002 01 000 18175961106 00610510215 01 0067] ১1190002091) 50000001015 
31621169805 10661010177 00 0521] 0086 01025 10256100800 ৪. 001508109” 
১৯৭৯ শ্রীস্টাবে হিন্দুস্থান রিভিয়া পত্রিকায় মন্তব্য করেন, *প06 ৪0600960702 
06 205 ০০-1611510171505 00 016966 21) 1060017011191516 1061 10 10019 
1$ 1700 ৮০]: 18009016.+ 


(8) মুদলিম সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব 


১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মল্লিমিপ্টো সংস্কারের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় কতকগুলে! 
বিশেষ সুযোগ পেলেও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত নিখিল ভারত মুমলিম লীগের 
সঙন্তাবৃন্দ বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমনকি ১৯১১ খ্রীন্টান্দ 
যখন ভঙ্গবঙ্জগ আবার যুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ কর! হয় ব্রিটিশ সরকার আইন 
পরিষদের মুসলিম সদশ্তদের সঙ্গে পরামর্শ করারও কোন গুয়োজন অনুভব করে নি। 
বিশ সরকারের এইরূপ ব্যবহারে মুসলিষ সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন 
এবং ছুই বঙ্গ পুনরায় যুক্ত করার প্রসঙ্গে নবাব মুস্তাক হোসেন ভিকর-উল-মুলক 
বাহাছুর যে মন্তব্য করেন তার মধ্যেই মুসলিম জন্প্র্দায়ের মনোভাব সুম্পষ্টভাবে প্রকাশিত 
হয়) “9০ 1821 925 010০ 11059100905 212 00702101160 16 0085 06 1006190000 
00 9৫ 006 01196175005 0010107) 0086 0015 16-012101) 15 £01)6193115 01510:20. 
[7 29০০ 0£ 0156 25801811025 12192202015 £1217 05 500009551৮6 10177190915 
06 006 0101) 85 00 606 13106107) 061175 ৪ 5০661651200 006 
80091820720010 06029550132 50০81007655 06 08০ (50৮10010616 2120. 
111 17) 00016) 102 15£31060 25 0108 0৫ 006 15959005401 01801778 100 
0056 10 105 06061810065 8170 26009705.” প্রকৃতপক্ষে স্থযোগসন্ধানী-মুপলিম- 
নেতৃতর্গ ত্রিশ সরকারের নিকট যতটা সৃযোগ প্রত্যাশা! করেন তা পূরণ না 
হওয়ার ফলেই তার! ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব পোঁধণ করতে শুর করেন। 
১৯১২-১৯১৩ এস্টান্জের মোহম্মদ আলির সমর্থকগণ নিখিলভারত মুসলিম লীগের; 
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লক্ষ অধিবেশনে ভারতীয়দের জন্য 'উপযুক্ত' স্বায়তশাঁসনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
এই জময় ভারতের গভর্ণর লর্ড হাডিঞ্জ ?7. 06৬৫-কে আনান “রাজনৈতিক 
আন্দোলনের উদ্দেস্তে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ হিন্দুদের সহিত এক্যবন্ধ হতে 
সম্মত হয়েছে।” মৃসলমানদের আহ্গত্োর উপর নির্ভর করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে 
আর সম্ভবপর নয় সেকথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেন । *ড/০ ০28 00 10067 
০0016 010 €10০ 10598105 01 06 1৬001)0100106021 00001000011 28 0 ড/1)916 
[06 06002 90000 06 006 00000301210 অ1]] 100৬ 101] 205 00065 
18000 1 00005100000 6৫ [২01৮ 


(৫) লক্ষ চুক্তি 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেনের বিপক্ষে তুরন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে ভারতীয় 
মুসপিমগণ ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠে । স্বতরাং মুদলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের সহিত 
সহযোগিতা করে ব্রিটিশ অরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করে। ১৯১৬ ত্রীন্টাবধের 
জাতীয় কংগ্রেস ও মুগলিম লীগ উভয়ই লক্ষ শহরে তাদের বাধিক সম্মেলনে মিলিত 
য়। ১৯১৬ খ্রীন্টাবের বিখ্যাত লক্ষ চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস মুসলিমদের জন্ত স্বতন্ত্র 
নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকার করে নেয় এবং উত্তর প্রদেশে, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
আইন পরিষদের মোট আসনের যথাক্রমে ৩০ ২৫, ৩৩ ও ১৫ শতাংশ মুসলমানদের 
দিতে সম্মত হয়। মুললিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে যথাক্রমে ৪০ ও ৫০ 
শতাংশ আপন মুসলিমদের দেওয়া হয়। তবে লক্ষে চুক্তির উদ্যোক্তা! হিলেন বিশেষভাবে 
উত্তর প্রদেশের তরুণ মৃনলিম নেতৃবর্গ। তাছাড়া মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেস 
'ডোযিনিয়ন স্ট্যাটাদের? জন একটি সংবিধানের খলড়া পরিকল্পনা তৈরী করে, তবে 
মুসলিমদের জন্ত দ্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা স্বীকার করে কংগ্রেস তার পূর্ব্ভাঁ ধর্মনিরপেক্ষ 
জাতীয়তাবাদের নীতি পরিত্যাগ করে। গোৌড়৷ মতাবলম্বী মুপলিমগণ হিন্দু-মৃসলিম 
প্রীতি ও লক্ষ চুক্তি পছন্দ করতে পারেন নি। বিশেষতঃ কিছুদিনের মধেই খিলাফৎ 
আন্দোলন শুরু হলে ধর্ম পুনরায় ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অন্প্রবেশ করার 
স্থযোগ পায়। 
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9. (১) দিল্লীর দরবারের প্রয়োজনীয়তা 

১৯১১ গ্রন্টাবের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজকীয় দরবারে ইংলপ্রেশ্বর ভারত 
সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোঁষণ! অনুযায়ী বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হয়। এই ঘোষণার 
ফলে ভঙ্গ বঙ্গ আবার যুক্ত বঙ্গে পরিণত হয়। দিলী দরবারের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল 
ভারতীয়দের সঙ্গে ইংলগ্রেপ্বরের সম্পর্ক পুনরায় সৌহার্দ্যপূর্ণ করে তোলার চেষ্ট!। 
ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয় যে দীর্ঘ কয়েক বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে 
ভারতীয়দের মনে ইংলগেশ্বরের প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন এবং ব্রিটিশ শাসন 
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সম্পর্কে তাদের ধারণ! যথেষ্ট পরিমাণে পরিবতিত হয়েছে । সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি পুরাতন আস্থ! পুন:স্থাপনের উদ্দেগ্তে দ্রুত কোন ব্যবস্থ। অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। অপরদিকে চরমপন্থী নেতৃবর্গ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে র্বদাই কঠোর সমালোচন! 
মুখর এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুক্থত কঠোর দমনমূলক নীতির ছারা রাজনৈতিক 
সন্ত্রাসবাদ দূর করা অলম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ সন্ত্রাদবাদশী কার্যকলাপের ফলে 
বাংলাদেশের মেদিনীপুর ও পূববঙ্গে সর্বত্র শাস্তি ও শৃঙ্খলার প্রচণ্ড অবনতি দেখ! দেয় । 


(২) মিন্টোর নীতি 

লর্ড কার্জনের উত্তরাধিকারীরূপে লর্ড ধিপ্টো ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
তিনি ভারতে এসেই জাতীয়তাবাদী ও বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য 
নতুন উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেন। লর্ড কার্জনের অনুশ্থত কঠোর দমন নীতি 
প্রয়োগ করার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। নানারূপ রাজনৈতিক অশান্তির প্রধান 
উৎস বঙ্গ-ভঙ্ষ ব্যবস্থার রদ করারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি স্যায়পরায়ণতার সঙ্গে 
শাঁধনকার্ধ পরিচালনা করে শাসিতদের শুভেচ্ছা অর্জন করার চেষ্টা করেন। তবে 
ব্রিটিশ সরকারের কোন প্রকার ছুর্বলতা অথবা স্বার্থ যাতে বি্ষিত না হয় সেদিকে তিনি 
সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে লর্ড কার্জনের মতো তিনি 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন 
ন1। তিনি যথার্থভাবেই উপলদ্ধি করেন যে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অনেক গভীরে প্রবেশ করার স্থযোগ পায় এবং 
দমনমূলক নীতির পরিবর্তে রাজনৈতিক উপায়ে এই আন্দোলনের মোকাবিলা! করাই 
ব্রিটিশ সরকারের একান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্টে তিনি চরমপন্থীর্দের শক্তি খর্ব করার 
জন্য নরমপন্থীদের নানাভাবে জন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য ও সহযোগিত। লাভ করার 
চেষ্টা' করেন । বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্ত্র করেই চরমপন্থীর্দের শক্তি ও 
জনপ্রিয়ত| দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং লর্ড মিপ্টে। বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে চরমপন্বীদের শক্তি 
হাঁস করার জন্তু বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন । 


(৩) 'বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে ইংলগ্ডের রাজনীতিবিদদের ধারণ! 

ইংলগ্ডের উদারনৈতিক দল কখনও বঙ্গ-ভঙ্গ পছন্দ করতে পারে নি। ১৯০৬ 
ধীন্টাৰের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড মপ্সি প্রকাশ্টে ঘোষণা! করেন যে, (0১6 221061017 ) 
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(05 0900161 203061069.১ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী যাসে লর্ড মলি হাউস 
অফ লর্ডস-এ স্বীকার করেন যে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার না করার জন্য তার বন্ধু-বান্ধবগণ তার 
প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট । কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি 
হওয়ার আশঙ্কায় লর্ড মঙ্লি বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে ভয় পান। তাছাড়া তিনি মনে করেন যে 
বজ-ভঙ্গ রদ কর! হলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধারণা জন্মাবে যে উদা'রনৈতিক দল ভারত 
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জম্পর্কে তাঁদের মত পরিবর্তন করতে প্রস্তত। সুতরাং বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিক্রিয়া সম্যক- 
রূপে উপলব্ধি না করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তন করতে প্রস্তত ছিলেন না । 


(8) ইংলগ্ডের উদারনৈতিক দল 

ইংলগ্ডের উদ্দারনৈতিক দল ১৯০৬ খ্রীন্টাব্ধ থেকেই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সচেষ্ট 
হয়ে ওঠে । প্রকৃতপক্ষে সরকারী এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্ত তারা একটি উপযুক্ত 
স্বযোগের জন্ত অপেক্ষ। করতে শুক করে । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ প্রত্যাশিত এই স্থযোগ 
পাওয়া গেল। লর্ড ভাডিগ নতুন ভাইসরয় হিসাবে ভারতের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ 
করেন এবং ইতিমধ্যেই ম্ি-মিন্টে। সংস্কার কার্ধকরী করা তয় এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনও বন্তলাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে । স্থতরাং ওই অন্থকূল পরিবেশে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ 
ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতা! অপেক্ষা ন্যায়পরাঁয়ণতাঁর পুতীক রূপেই ভারতীয়দের নিকট 
পরিচিত হওয়ার স্থযোগ পাবে । বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্যাহারের সঙ্গেট কলকাতা থেকে দিল্লীতে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মোগলদের রাজধানী দিলীতে 
ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করে ইংরেজ শাসকগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের অস্ত 
বিধানের এক অভিনব উপায় মাবিষ্ষার করেন । 


(৫) হাডিঞ্জের নীতি 

লর্ড হাডিঞ্জ গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই ব্্গ-ভঙ্গ রদ ও 
রাজধানী দিল্লীতে স্থানাস্তরিত করার দিদ্ধান্ত লগ্ডনে গৃহীত হয়। লর্ড হাডিঞ্জ এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় লগ্ডনেই উপস্থিত ছিলেন । ভারতে পদাপণ করার পর তিনি 
বঙ্গ-ভঙ্গ বিগোধী আন্দোলনের সম্মুখীন হন এবং স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্দোলন 
স্থগিত রেখে ব্রিটিশ সরকারের নিকট একখানি স্বারকলিপি পেশ করতে পরামর্শ দেন। 
বাংলাদেশের পচিশটি জেলার মধ্যে আঠারোটি জেলার প্রতিনিধিদের ম্বাক্ষরসহ যথারীতি 
একখানি ম্মারকলিপি অবিলম্বে পেশ করা হয়। স্থরেন্ত্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যায়ের বিবরণ 
থেকে জান! যায় যে এই স্মারকলিপিতে উপস্থাপিত অনেক যুক্তিই সরকার বঙ্গ-ভঙগ রদ 
করার ন্ায়সঙ্গত কারণরূপে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ও দিল্লীতে রাজধানী পুন:স্থাপন সম্পর্কে লর্ড হাভিঞ্রের বিবরণ থেকে 
থেকে প্রকৃত ঘটনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১১ শ্রীষ্টান্দের জাহুয়ারী মাসে 
হাড্ডি ব্-ভঙ্গ সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করার জন্য ভারত সচিব 1,010 015৬৫-র নিকট 
থেকে একটি বার্তা পান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ভারতীয় নেতাদের সন্তষ্টি- 
বিধান করাই ছিল [,0:0. 0০€-র প্রধান উদ্দেশ্ট | তীর প্রস্তাব ছিল ঢাকায় রাজধানী 
স্থাপন করে একজন লেফটেন্তাপ্ট গভর্নরের হাতে বাংলাদেশের শাঁসনদায়িত্ব অর্পণ কর! 
এবং কলকা' তা! ও পার্্ববর্ী অঞ্চলে ভাইসরয়ের প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করা । বতভঙ্গ 
ঘোষণার দায়িত্ব ল্ড ক্রুর প্রস্তাব অনুযায়ীই সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপর অর্পণ 
করা হয়। 

লর্ড হাণ্িঞ্রও মনে করেন যে অন্তায় এবং অসঙ্গতভাবে বন্গ-ভঙ্গ করে যে, রাজনৈতিক 
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অশাস্তির স্থষ্ট করা হয় বঙ্গভঙ্গ রদ করেই তাদুরকরা সম্ভব। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের সবন্র চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বাংলাদেশের 
সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের স্থাষ্ট হয়। হতরাং বাংলাদেশে রাজনৈতিক শাস্তি 
স্থাপনের জন্যই কোন একটি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 


ইততমধ্যে ভারত সরকারের হ্বরাষ্্ী সচিব স্তার জন জেনকিনস্‌ ১৯১১ খ্রীস্টান্দের 
১৭ই জুন লর্ড হাডিঞ্জকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করার অনুরোধ করে 
এক বার্তা পাঠান । তার এই বার্তায় তিনি বলেন যে, “756 (3255 ০£ 0১০ 
০8101 07010 0210000. 00 1061101 ৬০1৭ ০০ ৪. 9০910. 5:0০ ০0৫ ৪:৪০৩- 
1001391)1 ড1)101) ০10 £16 00181591 58:056700101 200. 1238112176৬ 
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ইতিমধ্যে লড” ক্রু পঞ্চম জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত পরিকল্পন! বিশদভাবে তার 
কাছে প্রকাশ করেন। পঞ্চম জর্জও সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং তিনি 
্বয়ং এই ঘোষণ| করতে সম্মত হন। লড” ক্রু তারপর লর্ড মলি এবং জর্ড আযাসকুইখের 
সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা উভয়ই ক্রুর পরিকল্পনার গ্রাতি গভীরভাবে 
আকষ্ট হন। তবে এই পরিকল্পনার গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে সকলেই 
সম্মত হন। ১৯১১ খ্রীস্টান্দের ডিসেম্বর মাপে প্রকাশ্যে দিল্লী দরবারে সআট পঞ্চম ভর্জ 
কতৃক এই পরিকল্পনার কথা ঘোষিত হওয়ার পূর্বে ভারতের মাত্র ১২ জন ব্যক্তি এই 
পরিকল্পনার কথ! জানতেন । 


(৬ সমালোচনা 


বজ-ভঙ রদ ব্যবস্থা ভারতে ও ইংলগ্ডে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয় । লর্ড 
কার্জন এই নীতিকে সংবিধান-বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। এই পরিকল্পন! সম্পর্কে 
গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ল মিন্টো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিনদর তীব্রভাবে সমীলোচনা! করেন। 
তিনি মনে করেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের নিকট আত্মসমপর্পণ করে ব্রিটিশ সরকার 
অনুগত মুসলিমদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধা হয়। হাউস অফ লর্ডসের 
সদহ্ঃগণ বজ-ভঙ্গ রদের তীব্র সমালোচনা করেন। তবে জঙ মলি ও লর্ড ঞ্রু সরকারী 
পক্ষ সমর্থন করে সমালোচকদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে সমর্থন হন। তবে 
ব্জ-ভঙ্গ রদ করা হগেও পুরাতন বঙ্গ দেশের সীমানা পুনরুদ্ধার কর! হয় নি-_-নতুন করে 
বঙ্গদেশ নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। এই প্রসঙ্গে 6. চু. £০১৪:৮-এর মস্তব্য 
বিশেষভাবে গুণিধানযোগ্য । *700656 010871865 7676. 50101538800 02808- 
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(৭) পঞ্চম জর্জের দায়িত্ব 

ইংলগ্রেশ্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাধক বা উদ্যোক্তা নন 1 ইংলগ্ডের সংবিধান 
অনুযায়ী রাজা রাজত্ব করেন; কিন্তু শাসন করেন না । শাসন বিভাগের তিনি প্রধান 
হলেও তিনি নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী । ১৮৭৬ খ্রীন্টান্বে 3০053101065 2০ 
অনুযায়ী ইংলগ্ের রাজা বা রানী ভারতের সম্রাট উপাধি লাভ করলেও শাঁসনতান্ত্রিক 
বিষয়ে ভার ক্ষমতার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নি। ভারতের শাসন ব্যাপারে হশুক্ষেপ 
করারও তাঁর কোঁন অধিকাঁর ছিল না। ভারতীয়দের মনে অহেতুক শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
স্যর উদ্দেস্টে ইংলগ্ের রাজাকে ভারতে সভ্রাট প্ূপে ঘোষণ1 করা হয়। রাজতঙ্ত্রের 
গ্রৃতি অনুগত ভারতীয়গণ ও ইংলগ্ডের রাজাঁকেই নিজেদের প্রধান শাঁপকরূপে মনে করতে 
অভ্যস্ত ছিল। স্ুচতুর ব্রিটিশ সরকার নিজেদের উদ্দেশ্ট গিদ্ধিও ভারতীয়দের মনস্থির 
জন্য ইংলগ্ডের রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব রাজনীতিতে ব্যবহার করে ভারতের অশাস্তি 
ও শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খল! দূর করার চেষ্টা করে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ অথবা রাজধানী স্থানাস্ত- 
রিত করার বিষয়ে পঞ্চম জর্জের ব্যক্তিগত কোন ভূমিকাই ছিল না। 
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48105. (১) ভূমিকা 
দক্ষিণ কেরালার মালাবার অঞ্চলের মোপল! নামে পরিচিত আরবের সম্প্রদায়তৃক্ত 
একটি মুসলিম গোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবৎই বসবাস করে। এদের সংখ্যা প্রায় ছিল দশ লক্ষের 
মতো । যোপলা জন্প্রদায়ের লোকের! স্বভাবতই বিদ্রোহভানাপন্ন ছিল এবং ধর্মীয় কারণে 
তারা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝাম্াক সময়ে কয়েকবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভূম্বামীদের 
বিরুদ্ধেও তাদের দারুণ অসস্তোষ ছিল। জেন্সি নামে পরিচিত স্থানীয় ভূদ্বামীদের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা৷ ১৮৩৬ ও ১৮৫৪ খ্রীস্টাৰে ছুবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং 
এ অঞ্চলে দারুণ অরাজক্কণার স্থক্টি করে। এর পর আবার নতুন করে মোপল! ক্ষকদের 
অসস্ভোষ প্রকাশ পায় ১৮৭৩ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে । এই জময়ে অন্ততঃ পাঁচবার 
তাদের বিদ্রোত দেখা দেয়ু। কিন্ত মোপলাদের বিদ্রোহ ব্যাপক হত্যাপীলার আকার 
ধারণ করে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের অপহযোগ আন্দোলনের সময় । ইসলাম ও খলিফার প্রতি 
অবিচারের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলনের ত্তোর! যে সকল সভা-সমিতির আয়োজন 
করেন তা মোপলাদের মনে তীব্র উত্তেজনার স্যন্ট করে এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে 
ঠে। ১৯২১ ্রীন্টান্ধে অগাস্ট মাপে তারা শুধু মাত্র ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু 
জনসাধারণের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র দাগ1-হাঙ্গামায় ভ্প্ত হয়। বিদ্রোহের এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার 
ফলে মালাবার অঞ্চলের শাসনযস্্র অচল হয়ে পড়ে এবং সরকার সৈগ্বাহিনী তলব 
করে।:এ বছরের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক আইন জারী করা হয় 


28 1/102117 113019--75916 [1 


এবং কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন ও নির্ধাতন কর! হয়। বছরের শেষে দিকে মালাবার 
অঞ্চলে শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়। 


(২) কারণ 

মোপশা বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। পূর্ববতাঁ মোপল 
বিদ্রেহের সময় ধর্মীয় কারণ এবং স্থানীয় জমিদারদের অত্যাচার মূলতঃ দায়ী হলেও 
১৯২১ গ্রীন্টাব্ধে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ব্রিটিশ শাসনের আসন পতনের সংবাদে 
উৎসাহিত হয়ে মোপলার! দলে দলে বিদ্রোহে যোগ দেয় । সাম্প্রায়িক মনোভাব অবশ্ই 
কার্ধকরী ছিল কিন্তু তাকে অতিরঞ্জিত করে তোলার প্রবণতা এঁতিহাপিকদের 
মধ্যে দেখা যায়। জমির উপর কৃষকর্দের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি 
আন্দোলন ১৯১৬ গ্রীস্টাব্ঘ থেকেই এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু 
করে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাবের মঞ্জেরী জম্মেসনের পর খিলাফৎআন্দোলনের 
নেতৃবৃন্দ এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্ট দিতে শুরু করেন। স্থানীয় খিলাফত সম্পকিত 
সভা-সমিতিতে ক্লুষকদের ছুঃখ-ুর্দশার কথ! আলোচন। করার জন্য উৎসাহ দেওয়! হয়। 
স্থানীয় নেতা আলি মুসালিয়ার প্রতিশ্রাত দেন যে “আগামী দিনের মুসলিম 
রা্টে কোন ব্যয়বনল মালা-মোকদ্দমার ব্যবস্থ। প্রচলিত থাকবে না । "*- প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত কারও কোন সম্প্দ থাকবে না.."বর্তমানে পুলিশী ব্যবস্থারও তখন কোন 
প্রয়োজন হবে না|” প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের ও খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা কে, 
মাধবন নায়ার, ইউ. গোপাল মেনন, ইয়াকুব হাসাঁন পি. মইদ্দিন কয়! প্রভৃতি 
১৯২১ ভরীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হলে অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা এক অভূতপূর্ব 
সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের আশ্বাস পিতে শুরু করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২শে অগাস্ট 
তিরাঙ্গারি মসজিদে সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্রের অনুসন্ধানে পুলিশবাহিনী প্রবেশ করলে বিদ্রোহী 
মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মনে সঙ্গে সঙ্গে ইন্ধনের কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে বিদ্রোহ 
ব্যাপক আকার ধারণ করে। থানা,সরকারা দপ্তর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভূম্বামীদের বাড়ী- 
ঘর গ্রভৃতির উপর বেপরোয়াভাবে আক্রমণ শুরু হয়। দক্ষিণ মালাবারের এরনাদ্দ এবং 
ওয়ালুভানাদ তালুকের উপর কয়েকমাসের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সকল কতৃত্ব লোপ 
পাঁয়। বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় খিলাফৎ নেতৃবর্গের পরিচালনাধীনে খিলাফত প্রজাতন্ত্র 
স্থাপিত হয়। মোপলারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত 
বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গোলন্দাজ সৈম্তবাহিনী তলব করতে বাধ্য হয়। মোপলার! 
এই সময় প্রায় দশহাজার লোককে এই বিদ্রোহের সামিল করতে সমর্থ হয়। 


এতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ্রাও মোঁপল! বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে একমত নন। 
সরকারী মহলেও বিভিন্ন মতামত দেখ! যায়। মালাবারের অস্থায়ী কালেক্টর মিস্টার 
“ইনস্‌ মনে করেন যে এ অঞ্চলের শোঁচনীয় অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি জনসাধারণকে বিদ্রোহী 
করে তুলেছিল। অপরদিকে সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মিস্টার ইভান্স মনে 
করেন যে মোপলা বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার স্বাভাবিক পরিপতি। মোপল।! 
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বিদ্রোহ সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ প্রথমে নীরবতা পালন করেন কিন্ধু পরে 
হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মোপলাদের অত্যাচারের কাহিনী বহুল প্রচারিত 'হলে কংগ্রেস 
এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে মোপলা বিদ্রোহের সঙ্গে অসহযোগ ও খিলাফৎ 
আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই । এই বিদ্রোহের ব)াপকতার জন্য তারা বৃটিশ সরকারের 
দমননীতিকে দায়ী করেন। কিন্তু আানি বেসাঁজ, হজরৎ মোহানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মতে 
মোপল! বিদ্রোহের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক এবং অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন 
থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগের ১৯২১ 
খীন্টাব্দে বাষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে হজরত মোহানী মোপলা বিদ্রোহকে 
'্রটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। তার মতে এই আন্দোলন 
খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট লেখকগণ মোপল৷! 
বিদ্রোহকে একটি কৃষক বিব্রোহরূপে গণ্য করেন। কারণ মালাবার অঞ্চলের অধিকাংশ 
কৃষক ছিল মৃপলমান ধর্মাবলম্বী আর ভূম্বামীর! ছিল হিন্দু। তাই শ্রেণীত্বার্থে মুসলমান 
ক্ষকগণ হিন্টু জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ| করে। তবে প্রতিক্রিয়াশীল 
গাজনীতিবিদ্গণ ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশক্তি সাশ্রদায়িক হাঙ্গামাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার 
করার স্থযোগ পায়। অপরদিকে ডক্টর রমেশচন্ত্র মজুমদার মোৌপল! বিদ্রোহকে একটি 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে আখ্য! দেন। কারণ মোপলা বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু 
সম্প্রদায়, ব্রিটিশ শাসকগণ নয়। তাঁর মতে কংগ্রেস ও মুঘলিমলীগ ছুটি রাজনৈতিক 
দলই বিদ্রোহীদের পাশবিক অত্যাচারের বিষয়টি যেভাবে লঘু করে দেখিয়েছেন ত! 
সত্যিই আপত্তিকর। তার মতে মোপলাণের অত্যাচার পাঞ্জাবের সামরিক শাসকদের 
বর্বরতার চেয়েও মর্মীস্তিক। কিন্তু ডক্টর তারাাদ মোপল! বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে লিখেছেন যে এই বিদ্রোহ অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় কারণের 
সংমিশ্রণে ঘটেছিল । অর্থ নৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি, খিলাফৎ ও অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি, রাজা গোপাল আচারি, ইয়াকুব হাসান 
প্রভৃতি 'নেতৃবর্গকে মালাবারে প্রবেশের উপর নিষেধাঙ্ঞ'ঃ বহু নেতা ও কমীকে গ্রেপ্তার 
প্রভৃতি ঘটনা জনগণকে বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়। সাধারণ জনগণ এই সকল 
অত্যাচারের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ধর্মান্ধতা এই ব্যাপারে সাহায্য করে । 


(৩) বিদ্রোহ দমন 

হিন্দুর! সাধারণভাবে ধর্মান্ধ যোপলা আন্দোলনের তীব্র নিন্দা শুরু করে। কারথ 
প্রায় ৬** জন হিন্দু বিদ্রোহী মোপলাদের হস্তে নিহত হয় এবং আর্ধ সমাজের তথ্য 
অনুযায়ী প্রায় ২৫০ জন হিন্দুকে বলপুর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কর! হয়। কিন্তু 
ধর্মীস্তকরণের এই সংখ্যা খুবই কম মণনে হয়, কারণ বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত ধর্মোন্সাদ 
মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারের অস্থগত এবং বহু অত্যাচারী ভূত্বামীসহ চার্লক্ষ হিদুর 
দ্বার! অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর নিরঙ্কুশ কতৃত্ব করার স্থযোগ পায়। প্ররুতপক্ষে অত্যাচারী 
ভূম্বামীদের উপর মোপলাদের তীব্র বিৃষ্ণা ও ক্রোধ থাকলেও সাধারণ হিন্দুর বিরুদ্ধে 
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তাদের মনোভাব সবসময় কঠোর ছিল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কিছু 
সংখাক হিণুও মোপলাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যোপল! বিভ্রোহীদের প্রথম দলে 
রাজবন্দীদের মধ্যে একজন নান্ুদ্দি ব্রাহ্মণ ও তিনজন নায়ার সম্প্রদায়ের লোক ছিল। 
"যাহোক, শেষ পর্বস্ত ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করে। 
নেপাল, ব্রন্মদেশ গাঁড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সৈন্ত আমদানি করে ব্রিটিশ সরকার 
বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। বিদ্রোহীদের মধ্যে ২,২৩৭ জন সংঘর্ষে 
নিহত হয় ১৬৫২ জন আহত হয় এবং কমপক্ষে ৪৫৯৪৪ জনকে বন্দী করা হয়। 
১৮৫৭ বা ১৯১৯ ীস্টাব্জের মতো৷ ১৯২১ গ্রীস্টান্দের মৌপল! বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ 
সরকারের উদ্ণরনৈতিক শাসনব্যবস্থার মুখোস আবার উন্মোচিত হয় এবং শাসনব্যবস্থার 
স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠী পাশবিক শক্তির প্রয়োগে বিন্দুমাত্র ছিধাবোধ 
করেনি। সিরাজ-উদ্‌-দৌলার তথাকথিত অন্ধকৃপ হত্যার কাহিনীকেও শ্লান করে দিয়ে 
অবরুদ্ধ অবস্থায় রেলগাড়িতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অবহেলায় ৭৬৬ জন মোপলা বন্দী 
শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। 

(8) উপসংহার 

মোপল! বিদ্রোহের ফলাফল খুবই নৈরাশ্তজনক | মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের উপর 
' মোপলাদের অত্যাচারের কাহিনী চাপা দেওয়ার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু 
জনসাধারণের মনে সাম্প্রধায়িক বিদ্বেষ আবার দেখ। পিতে শুরু করে এবং ভারতীয়, 
রাজনীতিকে কলুষিত করতে শুরু করে। ১৯১৬ খ্রীন্টাব্দের লক্ষ চুক্তির সময় থেকে 
হিন্দু ও মুপলমানের মধ্যে যে সোহান্পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল ত। 
আবার নষ্ট হতে শুরু করে। এমন কি যে সৌভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে যে অসহযোগ ও 
খিলাফত আন্দোলন দান! বেঁধে উঠেছিল, মোপল! বিদ্রোহ সেই ভিত্বিকেও হুূর্বল 
করে তুলতে সমর্থ হয়। মোপলা বিস্রোহ প্রমাণ করে যে উভয় সম্প্রদায়ের ঈর্ষস্থানীয় 
নেতারা চেষ্টা করলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুদলমানের এঁক্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়া 
সম্ভবপর নয়। আঞ্চলিকভাবে স্বার্থের সংঘর্ষ ও আশ লাভের সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই 
উভয় সম্প্রদায়ের এক্যা স্থাপনে বাধার স্থাষ্টি করতে অসমর্থ হয়। 
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420৪. (১) ভূমিকা ূ 
প্রায় বিশ বছর পর্যস্ত বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র ছিল 
ইংরেজি 'ভাষায় প্রকাশিত ছুটি দৈনিক পত্জিকা স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
গদি বেজলি, এবং শিশির কুমার ঘোঁষ প্রতিষ্ঠিত ও মতিলাল ঘোষের দ্বারা সম্পার্গিত 
“অমৃতবাজার পত্রিক|;। দিবেঙ্গলি পত্রিক! অধিকতর যুক্তিবাদী এবং ইয়োরোপের 
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শাসন পদ্ধতি ভারতে কার্ধকরী করার পক্ষপাতী ছিল ও শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর 
তার প্রভাব ছিল খুবই গভীর। কিন্ত অমৃতবাঁজার পত্তিক! সামাজিক পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে সংরক্ষণণীল মতবাদের পৃষ্ঠপোঁধক হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল সরকারের 
প্রতিটি নীতির বিরোধী এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শান সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতী । 
ভারতীয়দের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য দৈনিক পত্রিকার মধ্যে “হিন্দু প্যান্ট" ধীরে ধীরে 
সরকারী নীতির সমর্থকে পরিণত হয়। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাঞ্চি 'ইতিয়ান নেশন' 
মধ্যপন্থা অবলম্থনের পক্ষপাতী ছিল। নগেন্দ্রনাথ সেন জম্পার্দিত 'ইত্ডিয়ান মিরর 
পত্রিকা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম দিকে সরকারী নীতির বিরোধিত। করলেও ধীরে 
ধীরে এই আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু করে। 
১৯০৫ গ্রীস্টাব্দে পত্র-পত্রিকার রূপান্তর শুরু হয় এবং কয়েক বছর পর্বস্ত জাতীয় 

আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। তাঁরা আবেদনের পথ পরিত।াগ 
করে নেতৃবৃন্দকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ধ হতে পরামর্শ দিতে 
শুরু করে। জাতীয় আন্দোলনের সময় বাংল! ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা খুব 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। গ্রামাঞ্চলেও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার . 
জন্য ব্যাপক চেষ্টা শুরু হয়। জঙ্গীত, নাটক, যাত্রা, দেশপ্রেমমূলক উৎসব এবং রাখী- 
বন্ধনের মাধ্যমে গ্রামবাসীদেরও জাতীয় আন.ন্দালনের সঙ্গে জড়িত করে তোলার ব্যবস্থা 
করা হয়। 


বিপিনচন্দত্র পাল “নিউ ইত্ডিয়া” পত্রিক! সম্পাদিত করতেন। এই সব পত্রিক! 
ছাড়াও ইঙ্গ-ভারতীয়দের সম্পাদনায় “স্টেটসম্যান। “এম্পায়ার', 'ইংলিশম্যান', 'শ্ডিয়ান 
ডেইলি নিউজ: প্রভৃতি পত্তিক! প্রকাশিত হত | তবে এই সব পত্রিকার মধ্যে স্থরেন্্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত “দি বেঙ্গলি'র প্রচার ছিল সর্বাপেক্ষ। বেশি । 


(২ বাংলাভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা 

বাংল! ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবে এই সময় 
কলকাঁত। থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিতবাদী ও সন্ধ্যা পত্রিকার যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরত্ব 
ছিল। কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল আশ্চর্য রকম বেশি । ১৯০৫ খ্রীস্টান 
কলকাত| ও বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তার মধ্যে 
কলকাঁত! থেকে ১৮টি, বর্ধমান বিভাগ থেকে ১৩টি, ঢাকা বিভাগ থেকে ৮টি, প্রেমিভেন্দি 
বিভাগ থেকে ৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে গুটি, রাজশাহী বিভাগ থেকে ৫টি প্রকাশিত হত। 
কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগ্ুলোর মধ্যে কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত 
হিতবাদী পত্রিকা, জলধর মেন ও দীনেন্্র কুমার রায় সম্পাদিত বস্ুমতী, যোগেন্দরচন্জ 
বন্থ সম্পাদিত বঙ্গবাঁপী এবং কৃষ্টকুমার মিআ সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকা সব চাইতে 
জনপ্রিয় ছিল। হিতবাদী ও জঞ্জীবনী পান্রক! পূর্বে সামাজিক প্রশ্নে রক্ষণশীলতার 
ষুখপাত্র রূপে পরিচিত হলেও বজ্তঙ্গ আন্দোলনের সময় গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ 
করে। সপ্তীবনী পত্রিকাই সর্বপ্রথম বয়কট আন্দোলনের আহ্বান দিলে বঙ্গভঙ্গ 


52 10006117 17019--0810 10 


আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই 
নরমপন্থীদের আন্দোলনের ধারার তীব্র সমালোচনা করে আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের 
জন্ট চেষ্টা গুরু করেন। সরকারী নীতিরও তার! তীব্র সমালোচন! করেন । বিশ্ষেতঃ 
রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান কতৃক রাশিয়ার পরাজয় বরণের সংবাদ ভারতীয়দের মনে 
এক নতুন আশার সঞ্চার করে এবং পত্র-পত্রিকাঁয় তার সার্থক প্রতিফলন দেখ! দেয়। 
চরমপন্থী নেতৃবুন্দ ও নিজেদের মতামত প্রকাশের জন্ত অতি দ্রুত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ 
করার চেষ্টা শুরু করেন। তাদের প্রকাশিত পত্ব পত্রকার বাধাবিসপূর্ণ আযুফ্কাল 
ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসের অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের স্থষ্টি করে। প্রাক্তন সাব- 
ইনস্পেক্টর জ্যোতিলাল মুখার্জি সম্পাদিত “প্রতিজ্ঞা আবেদন-নিবেদনের নীতি পরিবর্তনের 
দাবি জানায়। তিনি দ্ঘুষির আবেদন? শীর্ষক প্রবন্ধে পুলিশের গুগুচরদের উপযুক্ত 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি প্রদ্রশন করেন। তবে গ্রত্ব ও প্রভাবের দিকু 
থেকে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ,। ১৯০৪ শ্রীস্টাবে ক্রহ্মবাদ্ধব 
উপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদন! শুরু করেন। ভাষার চাতুর্ধ, প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য 
উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা গ্রভৃতির জন্য সন্ধা] অনতিবিলম্বে সাধক জনপ্রিয়তা অঞ্জন 
করে। ১৯*৭ ্রীস্টাঝে ত্রহ্মবান্ষব উপাধ্যায় "ম্বরাজ' নামে একটি সচিত্র সাঞ্তাহিক 
পন্রিক! গ্রকাশ শুরু করেন । বঙ্ছিমচন্ত্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস্দেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
ছবি'সহ বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের 
কথা ব্রহ্গবান্ধবের প্রতি রচনায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত। তিনি আত্মরক্ষার জন্য শবদেশী 
থানা গঠনের কথাও বলেন। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার “নব শক্তি' পত্রিকায় চরমপন্থীদের 
রাজনৈতিক আদর্শের কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হত । 


(৩) নতুন পত্রিকাসমূহ 

১৯০৬ গ্রীস্টান্ে গ্রকাঁশিত বিপিনচন্দ্র পালের সাপ্তাহিক পত্রিকা “নিউ ইগ্িয়া” 
বাংলার চরমপস্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
কিছুদ্দিন পরেই বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা বনোমাতরম” প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে 
'এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন বিপিনচন্ত্র পাল। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষ, 
স্যামহুন্দর চক্রবতাঁ, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমূখ ব্যক্তিগণ এই পন্রিকা পরিচালনা করতে 
শুরু করেন। স্থুবোধচন্্র মল্লিক এই পত্রিক! প্রকাশনার জন্ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। 
এই পত্রিকা সাবলীল ইংরেজি ভাষায় ভারতের জাতীয়তাবাদের নতুন চিন্তাধারা প্রকাশ 
করতে শুরু করে। হিন্ুধর্ম ও হিন্দুদের জীবন আদর্শ এই পত্রিকায় বিশেষ স্থান 
পেলেও সন্ধ্যা পত্রিকার মতে! উগ্রভাবে তা কখনও প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গেই এই পত্রিকা জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করার সুযোগ পাঁয়। 

সন্ধ্যা, নবশক্তি, বঙ্দোমাতরম প্রভৃতি পত্রিক1 নিয়মিত বিপ্রবাত্মক আদর্শ প্রচার 
করত। বিশেষতঃ অরবিন্দ ঘোষের বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক গোষঠীর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধিপ্রবাঁতক রচনার জন্ত সব চাইতে বিধ্যাত ছিল বারীন্রকুমার 
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ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা “যুগান্তর । ১৯*৬ খ্রীন্টাব্ধে অবিনাশ ভট্টাচা, 
ভূপেন্্নাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মাত্র চারশ টাকা মূলধন নিয়ে বারীন্্ 
কুমার ঘোষ এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। অরব্নি ঘোষ, শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী 
এবং সখারাম গণেশ দেউন্কর তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শপানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
প্রথমদিকে যুগাস্তরের গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম ছিল, কিন্তু ১৯০৭ খ্রীস্টাবে ভূপেন্ত্রনাথ 
দত্তের কারাদণ্ড হলে জুলাই মাসে বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশনের অপরাধে এই পত্রিকার 
বিক্রি সংখ্য! দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যুগান্তর নিক্রিয় প্রতিরোধ পদ্ধতির তীব্র সমালোচন! 
করে এবং প্রকাশ্ত বিগ্রবের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। “রক্তপাত 
ভিন্ন দেবীর পৃজ! সম্পাদিত হতে পারে ন।”--এই অভিমত যুগান্তর বারবার প্রচার 
করে। যুগান্তর আরও ঘোষণ! করে যে, দেশের সাধারণ লোক সাধারণতঃ কখনও 
একযোগে বিপ্রবী হয়ে ওঠে না, কতিপয় ব্যক্তির আত্ম-উত্সর্গের মাধমে জনসাধারণের 
মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। দেজন্ত যুগান্তর শিক্ষিত ভারতবাসী সকলকে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানায় । 

কলকাতার বাইরে বিভিন্ন মফ:£ম্বল শহর থেকেও নানাধরনের পত্রিক! প্রকাশিত 
হতে থাকে । ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং আইনজীবী বৈকুনাথ ফোর কতৃকি 
সম্পাদিত চারুমিহির সাপ্তাহিক পক্তিক| বিভাগে প্রথম থেকেই সরকারী নীতির তীব্র 
সমালোচনা করে। এই পত্রিকায় লিয়াকৎ হোসেন রচিত একটি প্রবন্ধের জন্য পুলিশ 
অফিসে হানা দেয়। অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতির 
সদন্ত ছুর্গ সনের পরিচালনায় বরিশাল শহর থেকে "বরিশাল হিতৈষী' নামে একটি 
পত্রিক! প্রকাশিত হয়। মফঃম্বলে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে বরিশাল হিতৈধী পত্রিকাই 
সর্বপ্রথম সরকারী কোপাঁনলে পতিত হয়। সরকার-বিরোধী রচন! প্রকাশের জন্ত 
ভুর্গামোহন সেনেক এক বছরের মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়! হয়। জয়চন্দ্র সরকার 
সম্পাদিত রংপুর থেকে প্রকাশিত রংপুর বার্তাবহ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুর্ববাংলা, 
খুলন। থেকে প্রকাশিত খুলনাবাপী, খুলনার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত পল্লীচিত্র 
প্রভৃতি পত্রিক! সরকারের নির্দেশে প্রকাশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। গিম্পতি কাব্যতীর্থ 
সম্পার্দিত হাওড়া হিতৈষী এবং যশোহর থেকে যশোহর পত্রিকাও চরমপন্থী রাজন'তি 


প্রচার করতে শুরু করে। 


(8) সরকারী দমন নীতি 

১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্বস্ত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাঁগুলো সরকার বিরোধা 
বহুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেনি। সম্ভবতঃ সরকারের ধারণা ছিল যে, এই সব রচনা! জনসাধারণের মনে কোন 
গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না । কিন্তু পাঞ্জাবের রাজনৈতিক ঘটন! সরকারকে 
সতর্ক করে দেয় এবং ১৯০৭ খ্রীস্টান্দের মে মাসে বাংলাদেশের সরকার সন্ধা, বন্দেমাতরম 
এবং যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ বষ্ক করে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার 
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এই সময় প্রাদেশিক সরকারগুলোকে সরকার বিরোধী ও রাষ্টরপ্রোহী মতবাদের প্রচারক 
পত্রিকা সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্ত নির্দেশ দেয়। যুগান্তর, সন্ধ্যা, 
বন্দেখাতরম * এই তিনটি পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
্রহ্মশান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তাত্র হওয়ার পরেও বিদেশী সরকারের বিচারালয়ের দেশপ্রেমিককে 
শান্তি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
এককভাবে যুগান্তরের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের হাত 
থেকে রক্ষ। পাওয়ার ব্যবস্থ! করে দেন। সরকারী আইনের সুবিধা গ্রহণ করে অরবিন্দ 
ঘোষ গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে অন্তান্ত সম্পাদদকগণও সেই স্থযোগ 
পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে পত্রিক! প্রকাশন! অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু 
সরকার আবার নতুন আইন প্রণয়ন করে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্খ থেকে মুদ্্ণযন্ত্র বাজেয়াঞ্চ ও 
পত্রিক! প্রকাশন! স্থগিত রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে। ফলে ১৯৮ 
্ীন্টাবের মধ্যে বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, যুগাস্তর, নবশক্তি, নিউ ইত্ডিয়। প্রভৃতি পত্রিকার 
প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দ বন্দেমীতরম এর আদর্শে 
বাংল! ভাষায় ধর্ম ও ইংরেজি ভাষায় কর্মযোগীন পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। কিন্ধ 
কিছুদিন পরে তিনি পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ায় উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী ও বিপ্রবাত্মক 
পত্র-পত্রিক! প্রায় প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাঁয়। একমাত্র পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
নায়ক পত্রিক! তার পৃধন্থরীদের কার্ধকলাপের অন্গুকরণ শুরু করে। 


(৫) উপসংহার 

বঙ্গভঙ্গ ও ন্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রকাশিত পত্র-পান্রক' সরকারী নীতির 
তীব্র সমালোচনা করে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ভারতবাসীকে উদ্ধদ্ধ করে তোলার চেষ্ট' 
করে। এই সব পত্রিকার রচনায় যুক্তির চেয়ে আবেগ বেশি গুরুত্ব প্রকাশ পেলেও 
জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সার্থকত! ও সাফল্য প্রমাণ করে। স্বল্লায় এই সব পত্রিকার 
প্রভাবেই বাংলাদেশ তথ! ভারতের সবনত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সমধিক গুরুত্ব লাভ করে 
এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 
গড়ে ওঠার ভিত্তি স্থাপিত হয় । বাংলার বিভিন্ন স্থানের উগ্র জাতীয়ঙাবাদীদের মধ্োেও 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং নগরীর সীমানা অতিক্রম করে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
্েত্র দুরবর্তা গ্রামেও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায়। 
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$&"- (১ ভূমিকা 
১৯১. খ্রীস্টাব্ধের ডিসেম্বর মাদে বজভঙ্গ রদ হওয়ার সিশ্বাস্ত ঘোযিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেট ভারতেব, নিশেষভাবে বাংলার মুসলমান সমাঞ্জের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
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সৃষ্টি হয়, বক্গতজের ফলে মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী ক্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয় 
কিন্ত বলভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ার ফলে তাদের মনে হতাশা দেখা দেয়। ঢাকার 
নবাব সলিমউল্ল। বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন। কারণ সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তার 
সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি। ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রীন্টাধ নাগাদ মুসলমান সম্প্রগায়ের 
একটি অংশের মনে এক৷প ধারণার স্থাষ্টি হয় যে, ভারতের রাজনৈতিক বিকাশের স্বার্থে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল শ্োতের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের জড়িত হওয়ার প্রয়োজন 
এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকা অযৌক্তিক । ১৯১৯ ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 
নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুনলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সৈয়ছ 
নসিবউন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মশক্তির আদর্শে উদ্ধদ্ধ হতে পরামর্শ দেন। আরব 
দুনিয়ায় ইসলাম ভ্রাতৃত্বভাবের সৃষ্টি; বহুকাল যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের তুরস্কের খলিফার 
স্বার্থ বিরোধী নীতি এবং আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙগদের ত্বণা ও বিদ্বেষ 
প্রভৃতি ভারতীয় মুনলিম সমাজের মনোভাবের পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। এই 
পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সঙ্গে একত্র হয়ে সঙ্গবদ্ধ 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে জম্মত হয়। মৌলান! আজাদ, হাকিম আজমল খান, 

ডক্টর আনসারি প্রমুখ মুসলমান নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সহযোগিতার পথে 
অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে মৌলানা আজাদ ও মোহম্মদ আলি কর্তৃক সম্পাদিত 

“অল হিলাল' ও “কমরেড' নামক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়, জাতীয়তাবাদী 
মুসলিম নেতাদের নজরবন্দী করা হয়। এপ অবস্থায় সৈয়দ আহমেদ প্রবর্তিত ছ্লদ 

বিরোধিত! ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বহাল রাখ! তাদের পক্ষে সম্ভুব 

হল না। ঢাকার নবাব সঙিমুল্প/, আগা খান প্রভৃতি নেতৃবর্গ মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন 
এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন তর্ণ মুসলমানগণ মুসলিম লীগে যোগদান করেন! 

ফলে মোহম্মদ আলি জিন্না, মহম্মদ আলি প্রমুখ নেতৃবর্গ মুসলিম লীগের রাজনীততে 

প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। ত] ছাড়া, ব্রিটশ বিরোধী উলেমা সম্প্রদায়ও মুসলিম 

রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করঠে সমর্থ হন। এইভাবে ভ্রমশঃ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব 
ও সাংগঠনিক চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে মুসলিম লীগে উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর 
নেতৃত্বের অবসান ঘটে এবং জাংগঠনিক ভিত্তি আরও প্রলারিত হয়। ১৯১২ গ্রীন্টাব্ে 
শ্রীগরের অধিবেশনে লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৩ 
্ীন্টাব্দের অধিবেশনে মুসলিম লীগের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। তা ছাড়া, এই সময় 
মুনলিম লীগ ছুটি উল্লেখযোগ্য পিদ্ধান্ত গ্রহণ করে £ (১) স্বায়ত্ুশাসনের প্রচেষ্টা এবং 
(২) হিন্দু ও মুলমান উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্ত জাতীয় কংগ্রেদের সঙ্গে যৌথ 
প্রয়াস। কংগ্রেন ও মুসলিম লীগের পারম্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ 
গ্রীন্টাব্ে বোশ্বাইতে একই স্থানে উভয় সংস্থার অধিবেশন আহ্বান কর! হয়। গান্ধীভী, 
সরোজিনী নাইডু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ লীগের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ 
করেন। ইতিমধ্যে ১৯১০ শ্রীস্টাব্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চন হলে ব্রিটিশের তুরস্ক বিরোধী 
. নীতির ফলে মুপলমানদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব আরও বুদ্ধি 
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পায়। তা ছাড়া, একই সময় ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের জন্ হিন্দু ও মুসলমানদের ' 
এঁক্যবন্ধ প্রচেষ্টার হত্রপাত হয়। 


(২) জাক্ষ্ৌ চুক্তি ১৯১৬ 

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্থির হয় যে জাতীয় কংগ্রেস 
সংবিধান সংস্কারের একটি কর্মন্চী গ্রহণ করবে এবং এই বিষয়ে মুসলিম লীগ 
কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচন! করবে । ফলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
লীগের কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তুত করে এবং ১৯১৬ গ্রীস্টাব্দে 
লক্ষৌতে অনুষ্ঠিত লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে এই সংস্থার প্রস্তাব গৃহীত হয় । 
লক্ষৌতে অধিবেশনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত সংস্কার গস্তাব “লক্ষ চুক্তি? 
নামে পরিচিত। লক্ষ চুক্তি অনুসারে স্থির হয় ষে, (১) প্রতিটি প্রার্দেশিক আইন সভায় 
মুসলমান সদন্ত সংখ্য। নির্দিষ্ট কর! হবে) (২) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট সদ্ন্তের 
এক-তৃতীয়াংশ সদন্ত-মুসলমান সম্রদায়তুক্ত হবে £ (৩) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুগ্মাভাবে 
ভারতীয় কাউ!ন্সলের বিলুপ্তির ও শাসনতাম্ত্রিক সংস্কারের দাবি করবে এবং (৪) মুসলিম- 
লীগ কংগ্রেসের শ্বরাজ আদর্শ মেনে নিবে। 


হিঙ্দুমুসলমান এঁক্যের ক্ষেত্রে লক্ষৌ চুক্তিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ৃক্ষেপ বলে গণ্য করা 
হয়। এই চুক্তি প্রমাণ করে যে, ধর্মের দিক থেকে পৃথক হলেও হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায় অভিম জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ষে অলজ্বনীয় তাঁও প্রমাণিত হয়। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
এই চুক্তি শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু এবং শিক্ষিত ও ধনী মুললমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি 
শর্তাধান চুক্তি মাত্র। এই চুক্তিতে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের কোন স্বার্থ জড়িত 
ছিল না। অপর দিকে এই চুক্তি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পৃথক স্বার্থের ভ্রান্ত 
পারণা ও উভয় সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্বের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। তা ছাড়া, 
ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে লক্কৌ চুক্তি মোটেই সহায়ক ছিল না, 
বরং এই চুক্তি সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রশত্ত করে তোলে । তবে এইসব দোষক্রট থাকা 
সন্বেও ১৯১৬ গ্রীন্টাঝের লক্ষী চুক্তি ভারতের প্রধান ছুটি রাজনৈতিক সংস্থাকে পরস্পরের 
নিকট ঘনিষ্ঠতর করে তোলে এবং তারা যৌথভাবে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারের 
পাবি তোলে। ন্বভাবততই কংগ্রেস-মুসলিম লীগ সংহতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 
অস্বস্তিকর হয়ে দাড়ায়। এই এক্যবদ্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক 
উত্তাল জাতীয় আন্দে'লনের পথ প্রশস্ত করতে সাহাধ্য করে। এই হিন্দুংমুপগলমান 
সংহতির উপর ভিত্তি করেই গাম্বীজী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত 
করেন। | 
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/(৩) ছ্িলাফভ আন্দোলন 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেভরসের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ভারতের মুদলিম 
'্মাজের কয়েকজন নেতা তুরস্কের খলিফার সমস্ত! ও খিলাফতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর- 
ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৯১৯ গ্রীন্টাব্দে অমুতসরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনের সময় মুপলিম নেতৃবর্গ এই সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচন। 
.করেন এবং গান্ধীজীর সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হন । ইতিপূর্বে ১৯১৯ ্রীপ্টাব্ের 
১১ই নভেম্বর বোম্বাই শহরে খিলাফত কমিটি গঠিত হয় এবং ভারতীয় মুসলিম সমাঁজের 
অসন্তোষের প্রত সহানুভূতি ও তাদের মনোভাবের প্রতি সমর্থন জানান লোকমান্ 
তিলক, মদনমোহন মাঁলব্য, মতিলাল নেহরু, গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবর্গ। 


ভারতে খিলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আলি ত্রাতৃদ্ধয় নামে পরিচিত 
মোহম্মদ আলি ও সৌকত আলি। ১৯২০ গ্রীপ্টাব্দে দেশের জনসাধারণের প্রতি একটি 
ইন্তাহার প্রচারের মাধ্যমে ভারতে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের মূল 
উদ্দেস্ত ছিল মুসলিম ধর্মের অন্যতম প্রধান ও অপরিহার্য নীতি অন্থসারে এঁহিক ও 
পারক্রিক জগতের অধিকর্ত! খলিফার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা করা । তীদের 
এই উদ্দেস্ট সিদ্ধির জন্ত মুসলমান নেতাগণ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল এবং 
'ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বক্তব্য পেশ করেন । কিন্তু এই 
সাক্ষাৎকার 'জম্পূর্ণ বার্থ হয়। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সঙ্গে মিত্র 
পক্ষের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভারতের মুনলমানদের সঙ্থর্ি বিধানে অসমর্থ হলে তিনি 
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালন] করেন । তুরস্ক সম্পর্কে গ্রেট 
ব্রিটেনের নীতির তিনি কঠোর সমালোচন1 করেন এবং ঘোষণ। করেন যে, [81874 
০2130)00 50606 ৪. 0০210 50010015510 05 05 6০ ৪ 010)450 05009001001 
1321015 ড710101) 01100311005 0083105 2. 10091006101 116 0120 06201). 


১৯২২ স্্ীন্টান্দে মে মাসে মিত্র পক্ষের সহিত তুরস্কের চুক্তির শর্তসমূহ প্রকাশ্ঠভাবে 
ঘোষণা করা হয়। ইংলগ্ডের আচরণ ভারতের মুসলিমদের মনে গভীর অসস্তোষের 
কারণরূপে দেখ। দেয়। অপরদিকে পাণ্রাবের মর্মাস্তিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের 
জন্ত নিযুক্ত হাপ্টার কমিশনের বিবরণীও এই সময় প্রকাশিত হয়। হাপ্টার কমিশনের 
বিবরণী ভারতীয়দের মনে পুঞ্জীভূত অনস্তোষকে আরও শ্তগুণে বুদ্ধি করতে সাহায্য 
করে। ফলে খিলাফতের গ্রশ্ন নিয়ে ষে প্রশ্ন পূর্বেই দেখ! দেয় হাপ্টার কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশের ফলে ভারতের হিন্দু মুসলমান উভন্ব সম্প্রদায়ই একযোগে আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করতে প্রস্তত হয়। কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটিও গান্ধীজীর অলহযোগ আন্দোলনের 
প্রতি প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরেজ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানা'ত 
“'ম্মত হয় । 
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নানারূপ বাঁধা বিপত্তির মধ্যেও ১৯২১ খরীস্টাবে যুগ্মভাবে অসহযোগ ও খিলাফত 
আন্দোলন পরিচালিত হয়। জনসাধারণও এই আন্দোলনে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। 
কিন্তু ১৯২১ শ্রীস্টাবের মালাবার অঞ্চলের মোপলাগণ স্বাধীন খিলাফত রাজ্য স্থাপনের 
উদ্দেস্তে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ আন্দোলনের অগ্রগতি মস্থর হয়ে 
ওঠে । ১৯২১ গ্রীস্টান্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন উত্তর প্রদেশের 
গোরক্ষপুর জেলার চৌরি চৌরায় হঠ।ৎ হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠলে গান্ধীভী অসহযোগ 
আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 


অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুগ 
আন্দোলনেরও অবদান ঘটে । ১৯২২ শ্রীস্টাবে মুলতাঁনে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক 
দা্গাহাঙ্গাম। শুরু হয়। পরবর্তা বছরে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়ক দাল। 
ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু-মুদলমানের এই ছুই সম্প্রদায়ের মধো শর্তাধীনে গড়ে ওঠা 
সম্প্রীতির সম্পর্কও বিনষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে তুরস্কের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে খিলাফত আন্দোলনের শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। 
সেভরসের চুক্তির পরিবর্তে ১৯২৩ খ্রীস্টাবে মিত্রপক্ষ তুরস্কের সঙ্গে সজনের চুগ্জি 
সম্পাদন করে। অপর দিকে তুরস্কের নবগঠিত গ্রাণ্ড ্াঁশনাল আযাসেম্থলি আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে ১৯২০ খ্রীন্টাৰে তুরস্কের রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করে। তবে এই সময় 
গ্রাণড ন্যাশনাল আযাসেম্বলি শিক্ষ/ ও চরিত্রের ভিত্তিতে অটোমান রাজবংশের কোন 
ব্যক্তিকে খলিফার পদে স্থাপন করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীপ্টান্দে 
খলিফার পদ চিরদিনের জন্য বাতিল করা হয়; কারণ কামালপাশ! প্রবতিত বিপ্লবী 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খলিফার পদ সপ্পর্ণভাবে সামগতুস্তহীন হয়ে 
পড়ে। ফলে খিলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের নিকট একেবারেই অর্থহীন 
রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে । 


(8) আজাদ ও মোহম্মদ আলির মতবাদ 


মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মৌলানা মোহম্মদ আলি তুরস্কের পক্ষে 
জনমত গঠন করার পক্ষপাতী হলেও তার! গ্রেট ব্রিটেনের নীতিকে খুব কঠোরভাবে 
সমালোচন! করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় রাজনীতিব্দ্দের সম্মুথে অনেক নতুন স্থযোগ দেখা দেয়। মোহম্মদ আলির 
“কমরেড এবং মৌলানা আজার্দের 'আল হিলাল” পত্রিক! প্রথম দ্বিকে যুদ্ধের সময় 
ব্রিটিশদের সাহাঘ্য করার নীতি প্রচার করলেও তুরস্ক সম্পকে তারের সহানুভূতি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উভয় পত্রিকার সম্পাদকই মনে করতেন যে, আবছুল 
হামিদ-ই প্রন্কত খলিফা এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখগুত! বজায় রাখ! একান্ত প্রয়োজন । 
তাদের মতে পৃথিবীর সমন্ত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে এঁক্য বজায় রাখার জন্তাই 
খলিফার প্রতিষ্ঠান সযত্বে রক্ষা করা প্রয়োজন । ধ্মাঁয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে: 
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তার! মৃসলগানদৌর খিলাফতের প্রতি সমর্থন করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। মুললমান 
সমাজের উপর মৌলানা আজাদ ও মোহম্মদ আলির প্রভাব হ্রাস করার উদ্দোস্টে কয়েক- 
জন উলেমার দ্বার! প্রচার করতে শুরু করেন যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুসলমানদের 
ত্বার্থ কোনক্রমেই বিনষ্ট করবে না। ব্রিটশের এই প্রচারের অন্যংম সহায়ক ছিলেন 
আগা খান। কিন্ত তাদের এই প্রচারের ফলেও মৌলানা আজাদ ও মোহম্মদ আলির 
প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুগ্ন হয় নি। 

মৌলান! আজাদ ও মৌলানা মোহম্মদ আলি উভয়ই উলেম। সম্প্রদায়তৃক্ত হলেও 
মৌলানা আজাদ ছিলেন তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী এবং প্রয়োজনবোধে ধর্মকে রাঁজ- 
নীতির হাতিয়ার হিপাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী হলেও তিনি ধম্য় মনোভাবকে, 
অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে সম্মত ছিলেন না । অপর দিকে মৌলান1 মোহম্মদ আপি প্রকৃত 
পক্ষে ধর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েই রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন । 
কারণ তার নিকট রাজনীতি অপেক্ষ! ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। তিনি বাস্তব 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভন্গর অপেক্ষা ধর্মীয় মনোভাবের ছায়ায় অধিকতরভাবে পরিচাপিত 
হতেন। সেজন্য অসহযোগ ও খিঙ্গাফত আন্দোলন যুগ্াভাবে পরিচালিত হওয়ার 
সময়ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাজাহা গামা দেখা দিতে শুরু করলে মৌলানা আজাদ 
গান্ধীজীকে এই আন্দোলন স্থগিত রাখার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু মৌলানা মোহম্মদ 
আলির দৃষ্টি তখন তুরস্কের খলিফার প্রতি পিব্। স্থতরাং তিশি ভারতের এই সব 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতে রাজ হন নি। তার 
এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্তই খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তার রাজনৈতিক 
জীবনেও ব্যর্থত নেমে আসে। অপরদিকে মৌলানা আজাদ 98 নেত! 
হিসাবে উত্তরোত্তর প্রতি; ত হওয়ার স্থযোগ লাভ করেন। 
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&5. (১) পাঁকিস্তীনের প্রস্তাব £ 


স্তার মৌহণ্মদ ইকবালই ভারতের মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের 
প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন । ১৯৩০ খ্রীন্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে, উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের মুললিমদের জন্য অন্ততঃ স্বতন্ত্র উত্তর-পশ্চিম মুপলিম রাষ্ গঠন করার জন্য চেষ্টা 
করাই মৃসলিমদদের পক্ষে স্বাভাবিক কর্তব্য। তবে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের 
দাবি মোহম্মদ ইকবাল উত্থাপন করলেও তিনি কখনও স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসুলিম রাষ্ট্র 
গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন ন!। তা ছাড়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি স্বাধীন ও 
সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলে ত! যে ব্রিটিশ সরকার, হিন্দু ও মুসপিম সকলের পক্ষেই 
ক্ষতিকারক হবে এ সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, কারণ এ সম্পর্কে তিনি 
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এঁতিহানিক এভোয়ার্ড টম্পসনকে বলেন, *]1:০ 791150 চর ৪9310 ০৫ 
01595000500 00০ 306151) 005210171706176 91825600500 60০ [71700 
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কিন্ত শ্তার মোহম্মদ ইকবালের চিন্তাধারা ছার! প্রভাবাধিত হয়ে কেঘিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের একদল মুসলিম ছাত্র পাকিস্তান দাঁবি করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৩৩ 
্রীস্টগন্দে ইংলগ্ডে ভারতীয় মুসলিম ছাত্র সমাজের নেতৃস্থানীয় রহমত আলী পাঞ্জাব, 
কাশ্মীর, সিন্ধু, বাঁলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠনের 
পরিকল্পনা করেন। বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে “বঙ্গ-ই-ইজলাম” গঠনের আশাও তিনি 
পোষণ করেন। তবে ছাজ সমাজের এই পরিকল্পন! মুসলিম নেতৃবর্গের নিকট বিশেষ 
কোন গুরুত্ব লাঁভ করে নি। এমন কি, ১৯৩৩ গ্রীস্টান্দের আগস্ট মাসে স্তার জাফর উল্ভ! 
খাঁন পাকিস্তান প্রস্তাবকে অদ্ভুত ও অনাস্তব বলে বর্ণনা করেন! ১৯৩৭ শ্রীন্টাব্ৰ পর্যত্ 
মূদলিম লীগও পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি কোন অমর্থন জানায় নি। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
মোহম্মদ আলী জিন্রাহই পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন করে ভারত বিভাগের দাবি করেন । 
১৯৪০ গ্রীপ্টাব্ধের জান্ুয়ারী মাসে তিনি ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানকে সম্পূর্ণ 
দ্বতন্ত্র ছুটি জাতিরূপে বর্ণনা করেন । ১৯০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লাছোর অধিবেশনে 
মুসলিম লীগ দাঁবি করে যে, যে-সকল পরস্পর সংলগ্র অঞ্চলে মুসলমান সংখযাগরিষ্ 
দেই সকল অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি শ্বতস্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা উচিত এবং এই রাষ্ট্রের নাম 
হবে পাকিস্তান । ১৯৪০ খ্রীস্টান্ধের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। এই প্রস্তাবে বল! হয়, “1২69০9120. 01790 16 15 0) 50705106160 ৮12৮৮ 0: 
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(২) পাকিস্তান প্রস্তাবের কারণ £ 

স্তার পৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে উনবিংশ শতাববীর শেষ পর্বে মুসলিম সম্প্রদায় যে 
্বাতস্্া দাবি করতে শুরু করে ১৯৪, খ্ন্টাবের লাহোর প্রস্তাব তাঁর শেষ পরিণতি । 
স্যিলা বৈঠক, মুসলিম লীগ সংগঠন, সাশ্রদায়িক বাটোয়ারা প্রভূত মুদলিম সম্প্রদান্কের 
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দাত 
স্থাতন্ত্রের ঈাঁবিকে শতিশালী করে তোলে এবং ১৯৩৫ ্রীস্টাব্জের প্রবর্তিত ভারত শান 
বিধি তাকে বাস্তব রূপ দিতে সাহাযা করে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাবের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস 
অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠত! লাভ করতে সমর্থ হয় ৷ মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর- 
প্রদেশ, বিহাঁর ও উড়িস্যায় জাতীয় কংগ্রেস চূড়ান্ত সংখ্যাধিক্য পাঁয় এবং বোম্বাই, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত গ্রদেশ, "আসায় ও বাংলাদেশে একক বৃহত্তম দলরূপে প্রতিষ্টিত হয়। 
ফলে বোম্বাই, মান্দরাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্য! এবং উত্তর-পশ্চিম সীখাস্ত 
প্রদেশে কগ্রেন মন্ত্রিঘভা স্থাপিত হয়। পরের ব্ছর আসামে কংগ্রেদী প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা! গঠিত হয় এবং সিন্ধু প্রদেশেও কংগ্েস কোয়ালিশন 
মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। শুধুমাত্র ছুটি প্রদেশে _ বাংলা ও পাঞ্জাবে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা 
গঠিত হয়। বাংলার মন্ত্রিসভা ছিল কৃষক প্রজা পার্টির এবং পাঞ্জাবে ছিল ইউনিয়নিস্ট 
পাটির। সমগ্র ভারতের কোন প্রদেশেই মুসলিম মন্ত্রিসভা ছিল না । মুসলিম লীগের 
সভিত কোয়াঁপিশন মন্ত্রিপভা গঠনের জন্তও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন প্রকার চেষ্টা 
করা হয় শি। 


ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ভারতীয় রাজনীতি ভ্রুত 
পরিবতিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কোন প্রকার সাহায্য করতে কংগ্রেস 
অস্বীকৃত হলে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিদভ। ভেঙ্গে দেয় 'এবং অনেক 
প্রদেশে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলোর সাহায্যে মন্ত্রিসভা গঠন করে। অপর দিকে এই 
মুদলিম লীগ অতি উগ্র-সান্প্রদায়িকতা প্রচারে নেমে পড়ে । মিস্টার জিন্নাহর নেতৃত্বের 
সময় মুনলিম লীগ কংগ্রেসকে নিছক একটি হিন্দুদের সংগঠন বলে বর্ণনা করেন এবং হিন্দু 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার জন্ট মুসপিম সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করতে শুরু করেন । 
কংগ্রেপ যে অল্পকাল প্রাদেশিক শাসন পরিচালনার সুযোগ পায় পেই সময়ের মধ্যেই 
মিস্টার জিন্নাহ মুসলমানদের উপর কংগ্রেসের নানারূপ অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করতে 
শুরু করেন । মুছ্ধের প্রতিবাদে কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মগ্রিসভা পরিত্যাগ করে মিস্টার 
জিন্নাহ তখন রাজনৈতিক চাল হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে “পরিত্রাণ দিবস' পালন 
করতে আহ্বান করেন। এই সময় থেকেই মিস্টার জিন্নাহ দাবি করেন যে, ভারতের 
মুসলিমগণ নিছক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তাদের সহিত সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দু 
সম্প্রদায়ের এতই পার্থক্য যে, মুললিমদের একটি শ্বাতন্ত্য জাতিরূপে গণ্য করা উচিত এবং 
তঙ্নুষায়ী রাজনৈতিক মর্ধাদ। প্রদান করা উচিত। 


দ্বিতীয়তঃ, জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের জনসংযোগ স্থাপনের নীতিও 
সুসলিম লীগ পছন্দ করতে পারে নি। মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে 
নিজেদের এক্তিয়ারভুত্ত বলে মনে করত। জাতীয় কংগ্রেসের অন্ত জনসংযোগ 
আন্দোলন সম্পর্কে স্তার মোহম্মদ ইকবাল ১৯৩৭ গ্রীস্টাের ২০শে মার্চ মিস্টার জিন্নাহ কে 
জানান যে, নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রদত্ত ভাষণের 
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উপযুক্ত উত্তর দেওয়া একাস্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, তিনি মিস্টার জিল্নাহ্‌কে এই সম্মেলনে 
প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানদের স্বাতক্ত্র্ের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে অন্থরোধ জানান। 
নিধিল ভারত জাতীয় সম্মেলনের কয়েকমাপ পরে ১৯৩৭ গ্রীন্টাব্ধের অক্টোবর মাসে 
লক্ষৌ শহরে মুসলিম লীগের বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে 
মোহম্মদ আলী জিন্নতি, বলেন, “[ ৪06 006 71051107160 000062০0৮67 0109 
91603610121 ৫০০1৭০ 05611 0৬77 196০ 105 103510£ 07365510815 06510206, 
10171601100 7901105 আ1)101) 5170010. 02 1058115 01100 00100817001 10012”. 

তুতীয়তঃ, মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবির প্রধান সমর্থক ছিল মৃধলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেনী । হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হওয়া তাদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না, এ কথা তার! স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়। অখণ্ড ভারতে 
গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বততরাং 
রাজনৈতিক ও অথ নৈতিক স্থযোগের নতুন সম্ভাবনার কথ! চিন্তা করেই তার! 
পাকিস্তানের দাবি অকুছভাবে সমর্থন করতে শুরু করে। 

চতুর্থতঃ, জাতীয় কংগ্রেসের অনুষ্থ ত ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিদ্চামন্দির পরি- 
কল্পনাও যুপলিম সম্প্রদায়ের মনে বিরক্তির স্ষ্ট করে। এইসব পরিকল্পনাকে তারা তাদের 
ধর্মনীতি বিরোধীরূপে বিবেচনা করতে শুরু করে এবং মনে করে যে, কংগ্রেপী শাসনে 
তাদের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে । 

পঞ্চম :, গোড়া মতাবলম্বী অনেক মুসলমানেরই ধারণা হয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির 
মাঁধামেই তারা জমগ্র মুপলিম জগতের সহিত এঁক্য স্থাপন করার স্থযোগ লাভ করবে। 
পৃথিবীর অন্থান্য স্থানের পরাধীন মুসলিমদের স্বাধীনতা লাভের আন্দৌশনের পীঠস্থান- 
রূংপ পাকিস্তানকে পরিণত করার স্বপ্নও তার! দেখতে শুর করে। 

ষষ্ঠতঃ মৃসলিমদের প্রতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মনোভাবও মুপলিম সম্প্রদায়ের মনে 
প্রচণ্ড বিক্ষোভের স্থষ্টি করে । গোঁড়া হিন্টুগণ মুসলমানদের অস্পৃশ্ত জাতিরপেই বিবেচনা 
করত। ফলে মুসলমানদের মনে এরূপ ধারণ! বদ্ধমূল হয় ষে, হিন্দুগণ তাপের হীনজাতি 
বলে গণ্য করে। অপরদিকে মুসলমানগণ নিজেদের হিন্দুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে 
মনে করত। ফলে তাদের পক্ষে হিন্দুর্দের এরূপ যনোভাব »ম্থ করা সন্তব ছিল না। 

সপ্তমতঃ, হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গের কার্যকলাপ ও বন্তৃতাও মুসলিমদের দাবি পেশ 
করতে উদ্ধদ্ধকরে। ১৯৩৭ গ্রীন্টান্ধে তি. ডি. সাভারকার হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার 
করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু বিরোধী ও মুনলমানদের প্রতি অনুরত্ত বলে ঘোষণা 
করেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান জানান এবং 
হিন্দুদের ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা! অধিকার করার জন্ত অন্থরোধ করেন। বার 
সাভারকার হিন্দু ও মুসলমাঁনগণকে দুটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে বর্ণনা করেন । হিন্দু মহাসভার 
মুপলমান বিরোধী নীতির ফলে মুসলিম লীগ অত্যন্ত ভ্বত্জ হয়ে ওঠে .এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিগুদের শাসন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জগ্ত তারা পাকিস্তানের দাবি যত শী সম্ভব 
আদায় করার জন্ বাত হয়ে পড়ে। 
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অষ্টমতঃ, চেকোঙ্সোভাকিয়ার স্থদেতেন আন্দৌলনও ভারতের মুসলিমদের স্তন রাষট 
গঠন করতে উদ্ব দ্ধ করে। * 
নবমতঃ, ব্রিটিশ সরকারের নীতির ফলেও মুমলিম লীগ তাদের দাঁবি জৌরদাঁর করে 
তোলার স্থযোগ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকেই ব্রিটিশ সরকার মুপলমান- 
দের প্রতি বিশেষ অন্থ্গ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির 
প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার! ৷ ১৯৪২ ধরীন্টাবের ক্রিপস্র পরোক্ষভাবে প্রস্তাবও 
পাকিস্তানের দাবিকেই স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিপস্রে প্রস্তাব ভারতের জাতীয় 
এঁক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক আরও তিন্ত 
করে তোলে। 


$. 12. ভা) 8০ 505 10007 01 0176 901)60769 01 [১9:110101) ৪0৮96816৫ 
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(ক) ডক্টর লতিফের পরিকল্পনা ঃ 

'ডক্টর লতিফের পরিকল্পনার মূল বক্তব্য ছিল ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে 
কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা এবং সকল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। 
প্রত্যেকটি অঞ্চলকে সমশ্রেণীভৃক্ত না সমপ্রক্কতি করে তোলার জন্য তিনি লোক 
বিনিময়ের জন্যও একটি প্রস্তাব প্রস্তত করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও উত্তর-পূর্ব 
ভারতের সংখ্য-গরিষঠ মুসলিখদের স্বার্থের কথা চিন্ত। করে ডর লতিফ ভারতে '্বারও 
ছুটি প্রদেশ গঠনের জন্য সুপারিশ করেন । উত্তবপ্রদেশ ও বিহারের মুসক্িম অধিবাসীদের 
একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি পাতিয়ালা থেকে লক্ষৌ পর্বস্ত একটি 
সীমারেখা নির্দিষ্ট করার জন্য প্রস্তাব করেন; তবে এই সীমারেখ! সামান্তভাবে তাঁর গতি 
পরিবর্তন করে রামপুর অঞ্চলকেও এই প্রদেশের সহিত যুক্ত করবে। এই অঞ্চলের 
তিনি নতুন নামকরণ করেন দিল্লী-লক্ষৌ প্রদেশ । তারপর বিন্ধা সাতপুরা পবতের 
অপর পার্থ বিভিন্ন স্থানের মুনলিম উপনিবেশসমূহে প্রায় এক কোটি বারো! লক্ষ মুসলিম 
বসবাদ করে। তাদের জন্যও একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল গঠন করতে হবে । দক্ষিণের কুনুলি 
ও কুদ্দাপ্ন। হয়ে মাদ্রাজ শহর পর্বস্ত বিস্তৃত একটি অগ্রশস্ত অঞ্চলের দ্বারা হায়দ্রাবাদ ও 
বেরারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে মুসলিম অধিবাসীদের স্বাতন্তরয ও আঞ্চলিক অখণ্ততা 
বজায় রাখার ব্যবস্থা কর! হবে। সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারায় উদ্র,দ্ধ মুসলিম নেতৃবর্গ 
বিজাপুরের মাধ্যমে পশ্চিম-ভারতের জমুদ্র উপকূলের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য 
প্রস্তাব করেন। তাদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, করোমগ্ডল উপকূল ও মালাবার অঞ্চলে 
বছু বছর যাবৎ যেসব মুসলিমগণ বসবাস করে তার্দের নতুন বসতি স্থাপনের জন্ বিজাপুর 
অঞ্চল অধিকার কর! একাত্তই প্রয়োজন । ডক্টর লতিফ কলকাঁত1! ও মাদ্রাজ বন্দবকেও 
মুসলিম অঞ্চলের অস্ততুক্ত করার পক্ষপাতী ছিগেন। তবে ডক্টর লতিফের প্রস্তাবের 
শর্তদমূহ অত্যন্ত জটিল বলে মুললিম লীগের নেতৃবর্গ এই পরিকল্পনার উপর বিশেষ কোন 


গুরুত্ব আরোপ করেন নি। 
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(খ) আলীগড় পরিকল্পনা রঙ 

অধ্যাপক জাফরুল হোসেন ও মোহম্মদ আফজল কাদরী ভারত বিভাগ সম্পর্কে 
আলীগড় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সহিত 
বেরার ও কর্ণাটকের সংযুক্তির প্রস্তাব কর! হয়। তা ছাঁড়া, পঞ্চাশ হাজারের অধিক 
সংখ্যক জনবসতি বিশিষ্ট প্রতোকটি শহর খ্বতন্ত্রভাবে শাসিত হবে এবং এই সব শাঁসন- 
তান্ত্রিক সংস্থা প্রচুণ পরিমাণে ম্বায়ভশাসনের অধিকার ভোগ করতে সমর্থ হবে। 
দেশ-বিভাগের পর হিন্দুস্তানে বসবাসকারী মুসলিমগণ হ্বতন্ত্র জাতিরূপে হ্বীকৃতি লাভ 
করার স্থযোগ ভোগ করবে এবং তাদের জন্ত স্বতন্ত্র শাসন-প্রণালী ও শাসনসংস্থ। গঠন 
করা হবে। 

আলীগড় পরিকল্পন! প্রসঙ্গে মোহম্মদ আলি জিন্নাহর কোঁন উৎসাহ ছিল না। কারণ 
তিনি জানতেন যে, এই পরিকল্পনাঁকে বাস্তবে পরিণত করা কখনই জন্তব নয়। তা ছাড়া, 
এই পরিকল্পনাকে কার্ধকরী করার চেষ্টা করা হলে ভারতের প্রতিটি প্রদেশ, শহর ও 
গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরামহান সংগ্রামের স্ত্রপাত হবে। ভারতের হিন্দু ও 
সুদলমানদের দ্বিজাতি-তত্ব সম্পর্কে আলোচন। প্রপঙ্গে জিন্নাহ. এঁতিহাসিক এডোয়ার্ড 
টম্পসনকে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ ব্যতীত ভারতের 
রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ নেই । *শু০ 6005 ০0:0:0170 
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কিন্ত আলীগড় পরিকল্পন| সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার পূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলের 
মুসলিম নেতৃবর্গের মধ্যে মতবিরোধিতা! দেখা দেয়। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের 
কথা চিন্তা করে অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. স্থুরাবর্গ স্থানীয় হিন্দু 
নেতাদের সহিত রাজনৈতিক মিত্রত! স্থাপন করে স্বাধীন, গ্বতন্ত্র, সার্বভৌম অথণ্ড 
বাংলাদেশ স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। পাঞ্জাবের রাজনীতিতেও জটিলত! 
বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ উপলব্ধি করেন যে, বিনা রক্তপাতে পাঞ্জাব 
পাকিস্তানের অস্ততুক্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না । বিশেষতঃ সামরিক শক্তির 
সাহায্য ব)তীত মুসলিম লীগের পক্ষে বৃহত্বর পাকিস্তান লাভ করা কোন ক্রমেই নম্ভব 
ছিল ন!। সুতরাং উপায়স্তরহীন হয়ে'মোহম্মদ আলী জির্লাহ, বাস্তবকে স্বীকার করেই ব্রিটিশ 
সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করে যেসব অঞ্চল লাভ করা সম্ভব তা নিয়েই 
পাকিস্তান গঠন করতে সম্মত হন। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান, অভিজ্ঞ ও কৃটবুদ্ধি 
সম্পন্ন আইনজীবী মোহম্ম? আলী জিন্নাহ পাকিস্তান লাভের আঁশ দম্পর্কে একেবারে 
নিরাশ হয়েই 'বীটদষ্ট কবন্ধ পাকিস্তান" গ্রহণ করতে সম্মত হন | 


(গ) রাজা গোপালাচারীর সূত্র | 
১৯৪৪ গ্রীন্টাব্দে গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে ভারত বিভাগ সম্পর্কে চক্রবর্তী রাজ! গোপালা- 
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চারী একটি;মতুন হুত্র পেশ করেন। মুদলমানদের দাঁবি মেনে নিয়ে তাদের সঙ্ষ্ট করার 
চেষ্টাই ছিল এই শ্ৃত্রের মূল উদ্দেশ্ত। মুসলমানদের জন্য স্বতগ্র রাষ্ট্র-পাকিস্তান-গঠনের 
প্রস্তাবও এই নুত্রে স্বীকৃতি লাভ করে। এই ত্র অন্ুষায়ী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবগ 
মুসলিম লীগের প্রতি তীদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে অস্থুরোধ করেন। 
তাছাড়া অস্তর্বতাঁ সময়ের ভ্ঠ প্রত্যেক প্রদেশে সরকার গঠনে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের 
সহিত সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাঞ্চির 
পর উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পৃৰ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর সীমানা 
নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা ছবে এবং এই কমিশন সংঙ্লিষ্ট অকলের 
ভৌগোলিক সীমারেখ! বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট করবে। তারপর এই সব অঞ্চলে 
গণভোট গৃহীত হবে এবং এই গণভোটের িদ্ধাস্ত অনুযায়ী এই অঞ্চল হিন্দুস্তানের 
সহিত যুক্ত থাকবে অথবা! ম্বতন্তর রাষ্ট্র গঠন করবে তা চূড়ান্তভাবে স্থির করা হবে। 
এই সব অঞ্চল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে প্রস্কত হলে বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত যোগাযোগ, 
প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুস্তান এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি 
সম্পাদিত হবে। তবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনসাধারণের উপর সমস্ত প্রকার 
রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা! হস্তাস্তরিত করার পরই এই সব চুক্তির শতসমূ 
কাধকরী করা হবে। 

কিন্ত মোহণ্মদ আলী জিন্নাহ, রাজ! গোপালাচারীর এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহা 
করেন। তিনি এই প্রস্তাবকে "বিকলাঙ্গ অসপ্পর্ণাঙ্গ এবং কাটদষ্ট (6021016৫, 
[00019060 8100 12000)-22061) ) পাকিস্তান প্ূুপে আখ্য। দেন এবং তীব্রভাবে 
সমালোচনা করেন। অপরদিকে তিনি ঘোঁষধণ! করেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, 
সিন্ধু, পাঞ্জাব,বালুচিস্তান,বাংলাদেশ ও আসাম এই ছয়টি প্রদেশের উপর অধিকার স্থাপন 
কর! ব্যতীত অন্ত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি সম্মত নন । তবে প্রয়োজন অন্ছসারে 
এই ছয়টি প্রদ্দেশের সীমান! নিদ্ধণরণের বিষয়ে সামঞ্জন্ত সাধন করা যেতে পারে। অপর 
দিকে তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের অমুসপ্িম অধিবাসীদের মুসলিমদের সহিত 
একসঙ্গে ভোট দেওয়ার নীতির বিরোধিত! শুরু করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 
বিরোধিতার ফলে রাজ! গোপালচারীর প্রস্তাব অবিলম্বে বাতিল হয়ে যায়। 
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১৮৭৬ গ্রীন্টান্দের বড়দিনের দিন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, করাচি শহরে জন্ম গ্রহণ 
করেন। প্রতিভাবান্‌ ছাত্র মোহম্মদ আলী জিন্নাহ মাত্র ষোল বছর বর:স লগ্ডনে 
ব্যারিন্টারী পড়তে যান এবং সেখানে দাাভাই নওবোজীর সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৩ 
ধীন্টাবে তিনি দাদাভাই নওরোজীর একাম্ত সচিব নিক্ত হন। এঁ সময় থেকে কংষেগ্রসে 
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গান্ধীয়ুগের শুচনার পূর্ব পর্যস্ত জিন্নাহ, কংগ্রেসের অন্ততম নেত! ছিলেন এবং হিন্ছু ও মুসলিম 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক্য স্থাপন করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্য। 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় জিন্নাহ গাম্ধীজীর নীতির অন্ততম প্রধান সমালোচকে 
পরিণত হন এবং কিছুদিন পরে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত মতবিরোধিতার জন্য তিনি 
কংগ্রপ ত্যাগ করেন। তিনি কংগ্রেসকে হিন্দু, প্রতিষ্ঠান বলতে শুরু করেন এবং 
মুসলিম সাশ্্রদায়িক রাজনীতির দিকে দীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। কিন্তু তখনও 
তিনি সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বাধীনত! লাভ ও উন্নতির জন্ত হিদ্দু ও মুসলমানের মধ্যে 
এঁক্য স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাবধেও তিনি বলেন 
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১৯৩০ গ্রীন্টান্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নাহ যোগদান করেন । 
কিন্ত রাজনৈতিকভাবে মর্মাহত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অন্তান্ প্রাচীন পন্থী 
ও রক্ষণশীল মুপলিম নেতৃবর্গের সহিত মতবিরোধিতা দেখা দিলে তিনি ভারতবর্ষ ও 
ভারতের রাজনীতি ত্যাগ করে লগ্ডনে প্রিভি-কাউন্সিলে আইন বঝ/বসায়ে লিগ হন । 
ইতিমধ্যে ভারতের মুললিম রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বভারতীয় 
মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই ( ফজল-ই-হোসেন, আজমল খাঁন, মোহম্মদ সাফী, ডক্টর 
আনসারী এবং মোহম্মদ আলী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশিষ্টদের মধ্যে মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ, আসফ আলী প্রভৃতি নেতৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন 
এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়। ফলে মুসলিম 
লীগের তরুণ নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে মোহম্মদ আলী জিগ্নাৎ ক স্তেখের পদে গ্রহণের জন্য 
উৎসাহ দেখা দেয় এবং নবাবজাদ| লিয়াকৎ আলী খানের আমন্ত্রণে ১৯৩৪ গ্রীন্টাব্ধে তিনি 
পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। লগুনে অবস্থানকালেই তিনি মুসলিম লীগের 
সভাপতি নির্বাচিন হন এবং তখন থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্ধে তার মৃত্যুকাল পর্বস্ত 
মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ই ছিলেন মুসপিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা । 


(২) পাকিস্তান দাবি 2. 

১৯৩৭ গ্রীস্টাব্ের সাধারণ নির্বাচনে মুনলিম লীগ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই 
'নির্বাচনে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ কর! মুললিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে 
মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, মুদলিমদের রাজনীতিকে সর্বক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় রক্ষার জন্য 
বিভিন্ন প্রদেশে নবগঠিত কংগ্রেসী ও কোয়ালিশন সরকারেয় কার্ধকলারের তীব্র সমা- 
লোচন! শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ ্রীপ্টাৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং জাতীয় 
কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অস্বীকার করে বিভিন্ন প্রদেশের 
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মঞ্জ্রিসত! গ্রেকে পদত্যাগ করতে শুরু করে। কংগ্রেস মান্তরপভার পদত্যাগের দ্িবসচিকে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পরিন্রাণ দিবসরূপে পানের নির্দেশ দিয়ে জিন্নাহ ভারতের 
সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ' সরকারও মিস্টার 
জিন্নাহর এই প্রচেষ্টায় ইন্ধন যোগায় এবং কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষের সদন্তদের নিয়ে 
বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিদভ! গঠন করার ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে শ্তার মোহম্মদ ইকবালের 
পরিকরিত পাকিস্তান প্রস্তাব মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত . সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা! অর্জন 
করতে সমর্থ হয় এবং লগ্ডনে অবস্থিত মুসলিম ছাত্রবন্দের অন্ততম নেতা রহমত আলীর 
প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবতিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীম নিজেগের 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধির স্থযোগ লাঁভ করে। ১৯৪০ গ্রীন্টাবে লাহোরে অনুষিত মুপলিম লীগের 
অধিবেশনে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, প্রকাশ্তে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন । 
১৯৪০ খ্রীপ্টাব্বের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগ সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব 
গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ঘে সকল 
পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলে মুসলমান সংখাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট 
গঠন কর! হবে এবং এই রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান । 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে স্তার সৈয়দ আহমেদ মুসলিমদের ম্বাতন্ত্র্যের দাঁবি করে 
যে আন্দোলন শুরু করেন মুসলমানদের জন্য ব্বতন্ত্র পাকিস্তান রাঈ দ্রাবিই তার চড়াস্ত 
পরিণতি । কিন্তু এই পাকিস্তান দাবিই মোহম্মদ আলী জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনে 
বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ১৯৪০ খ্রপ্টাবন্বের ২৩শে মার্চ থেকে তিনি শুধুমাত্র 
মুসলিম লীগের নয়, ভারতের রাজনৈতিক জীবনেরও অন্যত্তম প্রধান ভাগ্যনিয়ন্তার 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার স্থযোগ পান। ব্রিটিশ সরকারও জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত 
লাঘব করার জন্য মুসলিম লীগের উপর এবং তার অবিসংবাদিত নেতা মিপ্টার জিন্নাহর 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুর করে। জিন্নাহর বক্তব্য থেকেই এই সময়ের 
ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে সুম্পষ্্ী ধারণ! লাভ করা সম্ভব । “4১07 036 
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১৯৪০ গ্রীন্টাধে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারতীয় নিক অত্যন্ত 
দ্রুত পরিবতিত হতে শুরু করে। ১৯৪২ থ্রীন্টাৰে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপল. ভারতের রাজ- 
নৈতিক সমস্ত! সমাধানের জন্ত তার নতুন প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীতে আগমন করেন। ক্রিপস, 
প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেদ ও মুসলিম লীগ উভয়ই গ্রহণ করতে অসম্মত হয় এবং জাতীয় 
কংগ্রেন ১৯৪২ গ্রন্টাব্ষের আগন্ট মাপে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনের আহ্বান জানায় । মুসলিম লীগ ভারত ছাড়ে আন্দোলনের বিরোধিতা 
শুরু করলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। ভারতের ভৌগোলিক 
অথগুতায় বিশ্বাসী তদানীস্তন ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল হিন্দু-মুলমানের সমন্তা 
সমাধানের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা! করেন । কিন্তু তার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে 
ইংলগ্ডের রাজনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত সাধারণ 
নির্বাচনে জয়লাভ করে ইংলপ্ডের শ্রমিক দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেপ্ট 
ধ্যাটলি অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই উদ্দেশ্তে একটি 
ক্যাবিনেট মিশন গঠিত হয় এবং মিশন সরজমিনে তদন্ত করার জন্ত ভারতে এসে উপস্থিত, 
হন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবেই পাকিস্তাণ গঠনের দাবি সরকারের পক্ষ থেকে 


প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি লাভ করে। 


ইঠিমধ্যে ভারতে একটি অন্তরা সরকার গঠিত হয় এবং মুনলিম লীগ এই সরকারে 
ংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে ও পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের? 
আহ্বান জানায় । ফলে বাংলাদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক 
দা্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এইরূপ জটিল পরিস্থিতির সময় লর্ড ওয়াতেলের পরিবর্তে লর্ড 
মাউপ্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হন। ভারতে উপস্থিত হয়ে তিনি 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতের রাজ- 
নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার পর ১৯৪৭ গ্রীস্টাবের ওরা জুন একটি 
সরকারী ঘোষণ! প্রকাশ করেন। এই ঘোষণায় ভারতকে ঘ্িধাবিতক্ত করে ভারত ও. 
পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ফলে স্বতন্ত্রবাদী মুসলিমদের দীর্ঘ দিনের আশা 
বাস্তবে পরিণত হয়। মোহম্মদ আল জিননাহর বৃহত্তর পাকিস্তান গঠনের স্বপ্ন বাস্তবে 
পরিণত ন! হলেও বিকলাঙ্গ ও কীটষ্ট পাকিস্তানের উপর সর্বময় আধিপত্য বিস্তার করার 


স্যোগ তিনি লাভ করেন 


ভারতের ইতিহাস 
অতিরিক্ত প্রষ্মোততর 


0.1. 7186 ৫০ 500 [000ফ7 01 111 1006-66-78 (70709 18 22110716079 
কা) 161675705 €0 86807156101) ? 


89৪. ভুমিকা! £ ভারতের ব্রিটিশ শাপকগণের মনোযোগ বিশেষভাবে নিবন্ধ 

ছিল কৃষিকার্ধের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের দিকে | দেশের কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য 
সাধন এবং অধিকতর মুমাফা প্রদানে সমর্থ কৃষি পণ্যগুলোর উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই 
ছিল ব্রিটিশ সরকারের মূলনীতি । এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চা, নীল এবং আফিমের 
চাষে উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ক্লষি-উন্নতির কোন সাধারণ নীতির ফল হিসাবে ' 
এসব পণ্যের চাঁষে উত্পাহ দেওয়া হয় নি। ফলে সরকারী .এই নীতি জনসাধারণের 
কোন উপকারে আসে নি এবং তাদের নিকট জনপ্রিয়ও হয় নি । নিজেদের বিনিয়োগ হতে 
দ্রুত মুনাফা! লুষ্ঠনের আগ্রহে উৎপাদন এবং উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মবিধিকে কোম্পানী 
কন্তৃপক্ষ বহু ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করত । 

১৮৬৬ শ্রীন্টাব্দে বাংলা ও উড়্িস্যায় মন্বস্তর দেখ! দেওয়ার পর ভারত সরকার দুভিক্ষ 
সম্পর্কে অুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন একটি পৃথক 
কৃষি বিভাগ স্থাপন করার সুপারিশ করে। কিন্তু এই প্রস্তাব বিশেষ কোন স্থফল আনয়ন 
করতে পারে নি। এদিকে ইংলগ্ডের তুলাজাত শি্পদ্রব্য উৎপাদনকারীরা ভারতীয় কীঁচা 
তুলার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্ত ভারত সরকারের উপর চাপ স্থাষ্ট করে। ফলে ১৮৬৯ 
খরীস্টাব।ে ভারত সরকার সাধারণ নীতি হিসাবে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে কৃষিবিভাগ 
স্থাপন করতে"সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ৷ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও রাজস্ব, কৃষি এবং বাণিজ্যের 
দায়িত্ব গ্রহণ করে গভর্নর'জেনাবেলের পরিষদে একজন অতিরিক্ত সদস্ত নিয়োগ' করে। 
দশ বছর পরে এই নতুন সচিবালিয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের অন্তভূক্ত হয়। এই বিভাগের প্রধান 
কাজ ছিল কৃষিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ । 

' (২ ভ্রিটিশ সরকারের নীতি £ ১৮৮০ হরীন্টাবে ছুভিক্ষ কমিশন ছুক্তিক্ষ ত্রাণ 
প্রশাসনের নির্দিষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী ভার গ্রহণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি 
বিভাগের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ জোর দেয়। “এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে 
প্রাদেশিক সরকারগুলোতে ক্কবি বিভাগের স্থষ্ট করা হয়। কিন্তু অর্থাভাব এবং শিক্ষিত 
কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভাবে এই সকল বিভাগে শিক্ষাপ্রীপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা শোচনীয় ভাবে 
কম ছিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাবে ব্রিটেনের রয়্যাল এগ্রিকাশচারাল সোসাইটির পরামর্শদাতা 
রসায়নবিদ ডক্টর জে. আর. ভয়েলকারকে ভারতীয় কৃষিতে ক্ৃষি-রসায়ন প্রয়োগ করার এবং 
কবির উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ড্র 
ভ্েলকারের পরামর্শে ই ১৮৯০ খরীন্টাবে ভারত সরকার কৃষি বসায়নবিদের একটি পদ 

_: ভারতের ইতিহাস (অতিরিক্ত প্র্সোতর)--]. 
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£ তারতের ইতিহাস | 
উনবিংশ শতাবীর শেষ ক'বছরে ছুতভিক্ষ পরিস্থিতি এরনপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে: যে, লঙ 
ক্কার্জন এবং তার সরকার কৃষি উন্নতির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে বাধ্য হন।. ১৯১১ 
পরীন্টাবে ₹ধিতে মুধ্য তদস্তকারীর ছুটি পদ এবং ছত্রাক বিজ্ঞানীর একটি পদ হ্টি করা হয়। 
১৯০৩ খ্ীন্টাবে কৃষি বিভাগের সঙ্গে পতঙ্গ বিজ্ঞানীর একটি পদও সংযোগ্িত হয়'। “ সেই 
বছর আমেরিকার শিকাগো শহরের মিস্টার হেনরি ফিপস্‌ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে লংশ্িষ 
গ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্টে ব্যয় করার জন্থ ভারত সরকারকে ৩০০০০ পাউগ্ড দাস. করেন এবং 
সেই অর্থে বিহারের পুষাতে কৃষি গবেষণা সংস্থ। স্থাপিত হয়। পরে পুনে, কানপুর, নাগপুর, 
লয়ালপুর এবং কোয়েম্বাটুরে রুধি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের 
পর কমিশনের সুপারিশ অস্সসারে কৃষি গবেষণাগারের কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছয় এবং 
প্রাদেশিক কৃষি বিভাগগুলোকে আরও. শক্তিশালী করে তোল! হয়। এই কমিশন সমবায় 
সমিতি আইন প্রবর্তন করার পথকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 
১৯০৬ খ্রস্টাব্দে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় ক্ৃঘি-কৃত্যক গঠন করা হয় ও ১৯০৫ থেকে 
১৯১৩ খ্রীস্টাব্ের মধ্যে সেচকার্ষের উন্নতির গতিকেও ত্বরান্বিত কর! হয় । 

(৩) কৃষি লংক্তান্ত উন্নতির চেষ্1 ১ ১৯১৯ ্রীন্টাবের সংবিধান সংস্কার অনুসারে 
কুষি সমবায় স্থানীয় স্থায়ত্ঃশাঁসন, জনম্থাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ভার প্রাদেশিক সরকারের 
উপর অর্পণ করা হয়। ক্কৃষিসংক্রান্ত গবেষণা এবং কেন্্রীয়. প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষক কর্মীর 
শিক্ষাদান বাবদ ব্যয় ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বিষয়গুলোর আর কোন আথিক 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। ১৯৩৫ খ্রীস্টাবের পরে প্রদেশগুলি প্রায় পরিপূর্ণ স্বায়ত্ 
শাসনের অধিকার লাভ করে। কিন্তু অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কলে 
কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।. 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভারতে ক্কষি-অন্সদ্ধানের জন্য ১৯২৬ খ্রীস্টাবে রয়্যাল 
কষিশন গঠিত হয় এবং ১৯২ শ্রীন্টাব পর্যন্ত এই কমিশনের অস্থসন্ধানের' কার্য শেষ হয়। 
এই কমিশনের প্রতিবেদন থেকে ১৯২০ গ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষিসংক্রান্ত নীতির 
সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায়। এই কমিশনের হুপাবিশ অনুযায়ী সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে কুষি গবেষণার উন্নতি, নতুন নীতি উদ্ভাবন এবং সংহতি সাধনের জন্য ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তান্ত অংশ এবং বিদেশী .ফেশসমূহের কৃষি গবেষণার সহিত ভারতীয় কৃষি- 
গবেষণার যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত ইম্পিরিয়াল কাউব্সিল অফ ত্যাশ্রিকালচারাল রিষা্ 
রিভাগ স্থাপন করা হয়। এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন প্রাদেশিক ক্কষিবিভাগ এবং 

পরিচালিত ক্লুষি গরেষণামুলক-কার্ধের মধ্যে সংহতি সাধন ।' রর 

68). .ভারস্তীয় কৃষির শোগ্নীয় অবস্থা £ ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ নটাবের বিশ্ব 
ব্যাণী মন্দা ভারতীয় কৃষির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ভারত সরকার এই . সময়. এইরূপ 
.মত ব্যজ.করে যে, অত্য্তরীণ ব্যবস্থা গ্রহণ্‌ করে, এই মন্দার -প্রভাব উপশম ঝরা! স্ব 
নয়কারধ এই মন্দার সঙ্গ সমগ্র বিশ্বের, অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি. ্নিষ্টভাবে জড়িত 
তবে গম ও ময়দার উপর আমদানি সংরক্ষিত শুষ্ক আরোপ করেই ব্রিটিশ সরকার দের 
ফারিস্ব শেষ করে দেয়। অপরদিকে ১৯৩১ শরীরটা ভারত সরকার, মুদ্রার নু 
নীতি গ্রহণ না করার জন, দেশে মসঙ্কোচনের প্রভাব স্পটভাবে প্রকাশ পার এবং. ফেশের 
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সাধারণ অর্থ নৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। হুদের হার বুদ্ধি পাওয়ার. ফলে 
বিনিয়োগের পরিমাণও হ্বাস পেতে থাকে । তবে এই সময় বাণিজ্য সংক্রাত্ত আন্তর্জাতিক 
সংস্থার চা এবং রবারের মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা কর! হয়। পাটের ক্ষেত্রে সরকার. পাট চাষের 
এলাকা সীমিত করার নীতি অবলম্বন করে। উত্তর প্রদেশের ইক্ষু উৎপাদকদের জন্ত ইচ্ষুর 
একটি ন্যুনতম মূল্য স্থির করা হয়। মন্দার সময় কৃষি খণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। 
১৯৩৭ খ্রীন্টাবের পর এই খণের বোঝা স্াস করার জন্য সরকারীভাবে একটি নীতি গৃহীত . 
হয়। 

১৯২৬ খ্রীন্টাবের রার্জকীয় কষি কমিশনের স্থপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল রিজার্ত 
ব্যাঙ্ক অফ হীণ্ডিয়ার অধীনে একটি কৃষিধণ বিভাগ স্থাপন করা । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ 
ইত্ডিয়া কৃষিখণ বিভাগ স্থাপন করে এবং এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল; (১) কৃষি খণ 
সংক্রান্ত সকল সমস্ত পর্যালোচনা করার জন্ঃঃ়একদল কৃষি খণ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা এবং 
কেন্দ্র ও প্রাদেশিক জরক'রগুলোকে ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্ান্ত ব্যাস্ষিং 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজিমতো পরামর্শ দান এবং (২) কৃষি খণ সংক্রান্ত রিজাভ 
ব্যাঙ্কের নানাজাতীয় কাধকলাপের মধ্যে সংহতি সাধন করা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে 
কষিখণ ব্যবসায়ের ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক সমূহের সম্পর্কের মধ্যে সংহতি 
সাধন করা। 

১৯৩৭ গ্রীন্টাব্দের নিবাচনের পর প্রদেশগুলোতে নতুন মন্ত্রিপভ! গঠিত হয়। এই সব 
মন্ত্রিসভা খণ সালিসী, মহাজনী ব্যবসা নিয়ন্ত্র, শ্রজান্বত্ব সংস্থার এবং গ্রাম-উন্নয়নের এক ' 
ব্যাপক কর্মন্চী গ্রহণ করে। সামগ্রিক ভাবে জাতীয় উন্নয়ন কার্ধে নিযুক্ত বিভাগগুলোর 
মধ্যে সংহতি সাধনেঃগ্রাম-উন্নয়ন কার্ধে' নিযুক্ত বিভাগগুলোর প্রতিষ্ঠা করে এই কাধের জন্য 
বধিত হারে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। ৯৯৩৯ খ্রীন্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হওয়ার পর কংগ্রেস দ্বারা পরিচালত মন্ত্রিদভাগুলো পদত্যাগ করলে প্রাদেশিক প্রশাসনের 
ভার আবার আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যায়। যে কষ়্টি প্রদেশে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা 
শাসনকার্য পরিচালন করছিল তারাও যুদ্ধের প্রয়োজনে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করতে অসমর্থ হয় । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কৃষিজ সম্পদ বিদেশী বাজারে প্রেরণ করা৷ অসস্তব হয়ে ওঠে ।" 
ফলে নতুন বাজারের সন্ধানও এই সময় শুরু হয়। ১৯৪১ গ্রীন্টাব্দের ভিসেম্বর মাসে জাপান 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিলে শতুন নতুন যুদ্ধাঞ্চলগুলোতে সরবরাহ সমন্তার সৃষ্টি হয়। 
খাদ্চ ও কাচামালের চাঁহিদ। বহুওণে বৃদ্ধি পায়। ইসংঘদ্ধ হুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের 
ফলে গোপন মজুতদারগণ উৎসাহিত হয় এবং অন্তান্ত মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই 
অবস্থার পরিণতি হিপাবে দেখ! দেয় খাস সঙ্কট এবং দুভিক্ষ। কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্য্থ ব্যবসায়ী ও মহাজপ্নগ্ণ, লাভবান হন সাধারণ কুষকগণশের 
কোন. লাভ হয় নি। রিশেষত কৃষিজ পণ্যের যূল্য, অপেক্ষা! দৈনন্দিনজীবনে প্রয়োজনীয় 
অন্তান্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারপঞুলোকের হুশ! ভ্রুতরবৃদ্ধি পায়। এই সময় 
খাস্ধ শত্তের সংকট দুর করার জন্য অন্ট্রেলিয়। ও কানাডা 2িকেও ভারতে খাছপস্তা আমদানি, 
করতে হয়। | 
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১৯৪৪ টবে ইস্ছ চাবের জ্ব্যবহত জমির প্রায় আশি শতাংশে এবং পাট চাষের, 
জন্ত ব্যবহৃত জমির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশে উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহীর শুরু হয়। কিস্তু খা 
ও অন্তান্ঠ শস্তের ক্ষেত্রে উন্নতির গতি ছিল অপেক্ষাকৃত মন্ত্র । প্রাদেশিকঠুকষি বিভাগগুলো 
এবং সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা কৃষির পক্ষে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উদ্নত' 
পদ্ধতি এবং রোগ প্রতিরোধে সক্ষম বীজ উত্তাবনে সাফল্য লাভ করে । অন্যদেশ থেকে 
ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ যাতে দেশে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, 
করা হয়।. সেচ-সংক্রান্ত' এবং সেচকার্ধ উদ্ভৃত সমস্ত কৃষি জমস্তার জন্য একটি কেন্জ্রীয 
সেচকাঁধ গবেষণা কেন্ত্র স্থাপন করারও ব্যবস্থা কঘা হয়। মৃতভিকার ক্ষয় রোধ করার জন্যও 
বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্বস্ত কষির উন্নতির 
জন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। 

প্রকৃতপক্ষে ১৮৭০ স্্ীস্টাবের পূর্ব পর্যস্ত ব্রিটিশ: সরকার ভারতের কৃষি তির জ জন 
বিশেষ কোন চেষ্টা করে নি। কয়েকটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা এবং তাকাভি খণ. 
দিয়ে কৃষকদের সাময়িক ভাবে সাহায্যের মধ্যেই তাদের কর্মপ্রচেষ্ট! সীমাবদ্ধ ছিল। তবে 

পাব, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং মাদ্রাজের কিছু অঞ্চলে খাল খননের দ্বারা সেচ 
বাবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোখন্তের 
অঞ্চল পূর্বভারতে কৃষির উন্নতির জন্ত সরকারী কোন উদ্যোগ দেখা যাঁয় না। এরূপ অবস্থার 
মূল কারণ ছিল যে'ক্ৃষিকার্ধের উন্নতির ফলে সরকারের কোনপ্রকার লাতের সম্ভাবনা ছিল 
ন!। তষে অনেক এঁতিহাসিক সেচব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এলিজাবেখ 
হুইটকম্বের সাম্প্রতিককালে উত্তর প্রদেশের কৃষিসংক্রাস্ত গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে 
যে ইংরেজ শাসনকালে কতিত খাল অনুপযুক্ত ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই খালগুলে৷ বিলে 
পরিণত হত এবং কোথাও কোথাও লবণাক্ত জল জমিতে সরবরাহ করে জমির ক্ষতি সাধন 
করত । তবে -পাঞজাবের ক্ষেত্রে সেচখালগুলো কৃষিকার্ষের প্রধান সহায়করূপে দেখা দেয় । 
জলসেচের ফলেই পাঞ্জাবের বহু শুষ্ক জমিতে সর্বপ্রথম ফসল উৎপন্ন হয়। ব্রিটিশ শাসন 
কালে জললেচের দ্বারা পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও মাদ্রাজ উপকৃত হলেও ভারতের অন্তান্ত 
স্থানের কৃষির কোন উন্নতিগহয়নি এই সময় ভারতের কৃষি স্থির, নিশ্চল 'এবং গতিহীন হয়ে 
পড়ে । 

(৫) সমালোচনা £ এঁতিহাসিক থর্নার মনে করেন যে ওপনিবেশিক শাসনতাস্ত্রি 
কাঠামো কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতিকে বলপুর্বক অনুন্নত রাখার চেষ্টা করে । তাঁর এই 
বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অষ্টাদশ শতাব্ধীর সপ্তম ও নবম দশকের ভয়াবহ ছুর্তিক্ষগুলোর 
কথা উল্লেধ করেনণ তাছাড়া প্রেগ ইনসুয়েজা ছুভিক্ষের প্রকোপকে আরও অনেকাংশে 
বৃদ্ধি করে এবং বহুলোকের মৃত্যুর কারণ রূপে দ্বেখা, দেয়। অপরদিকে ১৯২১ খ্রীস্টাব্ধ 
পর্ঘস্ত ভারতের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল খুবই সামান্ত ১৮৯১ এরীন্টাবকে ভারতের 
লোকসংখ্যা ছিল ২৮২ মিলিয়ন, ১৯০১ খ্রীন্টান্ধে এই সংখ্যা বেড়ে- মা ২৮৫ মিলিয়নে.. 
পরিণত স্থয়। ১৯১১*গ্ীস্টীন্ষে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩০৩ মিলিয়ন এবং ১৯২১ 
এন্টাবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩*৬ মিলিয়নে পরিণত হয়। সুতরাং ভারতের জনসাধারণের, 
মারিজ্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাত্ণ সকলেই অতিরিক লোকসংখ্যার কখা উল্লেখ 


নী 
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করেন। কিন্তু উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে সেরূপ সিন্ধান্ত গ্রহগ করা সম্ভব নয়।, 
ভারতের জনসাধারণের দরিজ্র্যের কারণ অতিরিক্ত লোকপংখ্য। নয়, দ্ারিত্র্যের কারণ কৃষির 
উন্নতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের চরম উদাসীনতা! । ৰ 

কৃষির উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করে জর্জ ব্িন 
এই মতকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টা করতে সমর্থ হন। ১৮৯৩ থেকে ১৯৪৬ ্রীন্টাব 
পর্যন্ত কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে এই সময়ের মধ্যে 
কৃষি ব্যবস্থা শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং উৎপন্ন শন্তের পরিমাণ .স্থির খাকার 
পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে হাস পেতে শুরু করে। ১৮৯৩-৯৬ খ্রীস্টাব্দকে গণনার মুল বছর 
রূপে স্থির করে দেখা যায় যে ১৯৩৬-৪৬ ত্রীস্টাবে প্রতি দশ বছরের গড় হিসাবে থাস্ক- 
শন্তের উৎপাদন ৯৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক পণ্যন্রব্য ১৮৫ শতাংশ এবং অন্ঠান্ত কৃষিজপণ্য ১১০ 
শতাংশে পরিণত হয় । ১৯২১ খ্রীস্টাবের পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে মাথা 
পিছু উৎপাদনের হার হাস পেতে শুরু করে। ১৯৩৬-৪৬হএর দশকে কষিপণ্যের সাধারণ 
গড় ৮০ শতাংশ. হলেও খাদ্যশস্তের গড় ৬৮ শতাংশে পরিণত হয়। একর প্রতি শন্ত 
উৎপাদনের পরিমাণও অনেকক্ষেত্রেই হাস পায় । অপরদিকে মিস্টার এ. কে. বাগচির 
গবেষণা থেকে জানা যায় যে কৃষিপণ্যের দামও ধীরে ধীরে হাস পেতে শুরু করে! এই 
সময় বাণিজ্যিক পণ্যের দাম কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য বৃদ্ধি পেলেও খান্যশস্তের দাম 
কোনন্ষেত্রেই বৃদ্ধি পায় নি। জর্জ ব্রিন তার গবেষণার দ্বারা আরও প্রমাণ করেন যে 
ভারতের অন্যান্ত স্থানের তুলনায় পূর্বভারতের কৃষি সম্পদ ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা বিশেষ- 
ভাবে অবহেলিত হয় | 
(0.2, 1108 ০ 59৮ 00 01 (6 160758111986107) ০01 (109 8) 
1697 1857 ? ূ 
£005, (৯) ভূমিকা1$ ১৮৫৭ গ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতীয় 
শাসন ব্যবস্থার সর্বপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিলুপ্তি সাধন এবং 
ব্রিটিশ সিংহাসন কতৃক কোম্পানী অধিকৃত ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ। রাজনৈতিক 
এই পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশ শাসকগণ বহুদিন যাবহই প্রস্তুত ছিলেন, তাহলেও সিপাছি 
বিদ্রোহ এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। ভারতের শাসনব্যবস্থার জন্য ১৮৫৮ 
্রীস্টাব্ধে একটি আইন বিধিবদ্ধ করে ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী এবং পনের জন 
সদন্তের ছারা গঠিত একটি কাউিন্দিলের উপর অর্পণ করা হয়. এই সেক্রেটারী সেক্রেটারী 
অফ স্টেট ফর ইপ্ডিয়! অথবা! ভারত সচিব নামে পরিচিত | এই সংস্থাটি ইংলগ্ডে স্থাপিত হয় 
এবধুইংলগ্ডের মহারানীর পক্ষে ভারতের শাসন পরিচালনার দারিত এই কাউদ্সিল ভারত 
সচিব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে 
ভারতের গভর্নর-জেনারেল ভাইসরয় বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হছন। নীতি হিসাবে ভারতের 
শাসন ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রতিষিত হলেও প্ররুতপক্ষে ভারত 
সচিবের নির্দেশ অছসারেই 'গতরদর জেনারেল ও ভাইপরয় ভারতের "শাসন খ্য্থা 
পরিচালনা করতেন।  : 
. &) ত্তারত পটিবঃ ১৮৫৮ টার আইনের ঘারা ইস্ট ইয়া কোম্পীনীর গর 
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ও নৌবাহিনীর দায়িত্ব ব্রিটিশ সিংহাঁসনের উপর স্স্ত করা হয়। কোম্পানীর বো" 
অফ কণ্টোল' এবং “কোর্ট অফ ভাইরেক্টরস” বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় । . এই ছুটি 
সংস্থার সকল ক্ষমতাই ভারত সচিবের হস্তে স্স্ত করা হয়। ভারত সচিবের প্রধান দায়িস্ক 
ছিল ভারতের শাঁসন ব্যবস্থার তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজন অচ্ছসারে নির্দেশ 
দেওয়া । তিনি পার্লামেণ্টে বসার অধিকারী এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেরও সদন্ত রূপে 
পরিগণিত হতেন। তিনি প্রতি বছর ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন: 
পার্লামেপ্টের নিকট পেশ করতেন এবং ভারতীয় জনসাধারণের নৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
, উন্নতি অম্পর্কে পার্লামেপ্টের সাম্তদের অবহিত করতেন। ভারত সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ 
আইনগুলোও তিনি হাউস অফ কমন্দ'এর সামনে উপস্থাপিত করতেন। ভারতের 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, কাউন্সিলের 'সমশ্ত প্রভৃতি নিয়োগের দায়িত্বও ভারত সচিব বহন, 
করতেন | 

(৩) ভাইসরয় £ ১৮৫৮ খ্রী্টাবের আইন প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসন কাঠামোর 
ও শাঁসন পদ্ধতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে নি। ভাইসরয় উপাধিতে ভূষিত 
হওয়ার পর সরকারী ক্ষেত্রে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থার কোন পরিবর্তন 
ঘটে নি। তখন থেকে সাধারণত সুদক্ষ রাজনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসকগণ ভারতে 
তাইসরয় পদে নিযুক্ত হতে শুরু করেন এবং ইংলগ্ডের রাজনীতিতে বিশেষ কোন পরিবর্তন 
না হলে পাচবছর,. পর্যস্ত এ পদে তারা অধিষ্ঠিত থাকার স্থযোগ ভোগ করতেন। গভর্ণর 
জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের নিযুক্ত করার ক্ষমতা ইংলগ্ডের সিংহাসন ভোগ করত। 
তবে লেফটেন্যাপ্ট গভর্নরের নিযুক্ত করার ক্ষমত! ভোগ করতেন গভর্নর জেনারেল । 
ভাইসরয়ের কর্ম পরিষদ গঠনে ১৮৫৮ খ্রীস্টান্বের আইন কোন পরিবর্তন সাধন করে নি'। 
তিন জন প্রধান রাজকর্মচারী ও একজন আইন সদন্ত নিয়ে এই কাউন্দিল গঠিত হত এবং 
প্রধান সৈনাধ্যক্ষ অতিরিক্ত সদন্ত হিসাবে কর্ম পরিষদের সভায় যোগ দিতেন। তবে 
কর্মপরিষদের কার্ধের সুবিধার জন্য ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বিভিন্ন সদস্তের শাসন- 
তান্ত্রিক বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এ বছরে একজন অর্ণসদস্তও কর্মপরিঘদে 
যোগ দেন। ক্যানিং-এর এই নীতি পরবত্াঁকালে ১৮৬১ খ্রীন্টাব্দের কাউন্সিল আযাকে 
সরকারীভাবে স্বীরুতি লাভ করে এবং ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যস্ত এই নীতি অব্যাহত 
থাকে। তবে এই নীর্তির কার্যকারিতা প্রশংসনীয় হলেও এই নীতির ফলেই কর্মপরিষদের 
সদস্তগণ ভাইসরয়ের সচিবে পরিণত হুন এবং ভাইসরয়ের ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। তা সত্বেও পররাস্তীয় সম্পর্ক, যুদ্ধ ঘোষণা বা শাস্তি স্থাপন, অভ্যন্তরীণ শাসন 
প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতসচিব সর্বেসর্বা ক্ষমতার অধিকার লাভ করেন। অপ্রদিকে 
এই সময় ছুটি কারণে তারত সরকারের উপর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ কততৃ্ব বৃদ্ধি পায়। 
(১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত ব্রিটেনের সঙ্গে তারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং 
(২) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়ায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে 
ভারত এশিয়ার ব্রিটিশ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতে 
ভুটান প্রস্তুতি দেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন, করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতের 
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অভ্যন্তরীণ ও পররাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর সর্বাত্মক কত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

১৮৫০ শ্রীস্টাব্ধের আইনের ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করে ১৮৬১ ও ১৮৯২ শ্রীন্টাবে 
নতুন কাউন্সিল আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই ছুটি আইন অন্সারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
আইন এপরিষদ্দের সদন্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা কর! হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ 
শাসকদের হস্তেই স্ন্ত থাকে । শিক্ষিত ভারতীয়দের সন্ত করার উদ্দেশ্রে স্বায়ত শাসনের 
সামান্ত ক্ষমতা ভারতীয়দের উপর অর্পণ করলেও প্রকৃত ক্ষমতা ব্রিটিশ শাসকবর্গই কুক্ষিগত 
করে রাখার ব্যবস্থা করেন। ফলে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে গভনর জেনারেলের ক্ষমতাই 
অব্যাহত ল্লাখার ব্যবস্থা করা হয়। 

(8) অর্থদপ্তর গঠন $ ১৮৫৩ খ্রীন্টাব্দের সনদ অন্ধ্যায়ী ভারতের অর্থ বিভাগকে 
কেন্দ্রীয় সরকাঁর পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার স্যোগ লাভ করে। ফলে প্রার্দেশিক 
সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অথসংক্রাস্ত ব্যাপারে বিরোধ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে । 
কারণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থবরাদ্দ করতে অনেক সময়ই কেন্ত্রীয় সরকার প্রস্তুত হত 
না। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থ! বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং 
অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করে কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। এই সংকট দুর 
করার উদ্দেশ্তেই ১৮৬৭ খ্রান্টাব্দে জেমস উইলসনকে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা! 
হয়। অথ দণ্ুরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উইলসন ভারতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন 
করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন । তিনি মাত্র ন'মাস এই বিভাগের দ্বায়িত্ব বহন করেন। কিন্ত 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অথ দপ্তরের শাসন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। 
তিনি ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, আমদানি ও রপ্তানি শুন্ক সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ, 
আয়কর প্রবততন প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা ও একই সঙ্গে 
দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। রাধিক আয়-ব্যয় স্ুনিগিষ্ট করার জন্য 
বাজেট তৈরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং নানা প্রকার অর্থ নৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে 
তিনি সরকারের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সমর্থ হন। সিপাহি 
বিদ্রোহের পর অর্থদপ্তরকে নতুন করে গঠনের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ৪ সাফল্যের পরিচয় 
পাওয়া ষায়। 

(৫) প্রীর্দেশিক শাসন £ . কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন করা হয়। শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য 
কয়েকটি প্রদেশের সীমানা পুননির্ধারিত করা হয় । ১৮৭৪ গ্রীস্টাব্দে আসামকে বাংলাদেশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীপ্টাব্ধে অযোধমকে উত্তর- 
পশ্চিম সীমাপ্ত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন প্রদেশের নামকরণ করা হয় আগ্রা-অযোধ্যা 
সংযুক্ত প্রদেশ । আবার ১৮৫৮ গ্রীন্টান্দে দিল্লী অঞ্চলকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদে্প 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৬১ খ্্ীন্টাবধে সাগর, নর্মদা এবং 
নাগপুর অঞ্চল যুক্ত করে মধ্যপ্রফেশ,নামে একটি নতুন গ্রদেশ গঠন করা হয়। আসাম, 
আগ্রা অধোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে- এক একজন করে লেফটেন্তাপ্ট গভর্নর 
নিযুক্ত করা হয়। প্রদেশের প্রদেশের আয়তন ও গুরুত্ব অস্যায়ী প্রধান শাসকরূপে গর, 
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লেফটেন্তাশ্ট গভর্নর বা চীফ কমিণনার নিযুক্ত করা হত। কোন কোন আইন এবং 
কোথাও কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। 

জেলাই ছিল শাসন ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। জেলাগুলি আবার মহকুমা, থানা, 

'তহ্গীল, তালুক প্রসৃতিতে বিভক্ত। ১৮৫৯ প্রীস্টাবে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেন্টরের পযযুক্ত 
. জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর জেলার পূর্ণ শাসন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শাসন ব্যবস্থার 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীরা সাধারণত ইংলগ্ডের সিভিল সাভিস কমিশনের মাধ্যমে 
নির্বাচিত হতেন। ১৮৫৮ গ্রীস্টাব্দের স্ট্যাটুট অন্ষুযায়ী প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার 
মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের নীতি সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়। ভারতের শাসন 
ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণের নীতিও গুহীত হয়। ব্রিটিশ শাসক- 
সম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় জনগণের কোন যোগাযোগ না থাকার জন্ত এই বিদ্রোহ ঘটে 
--এই কথা স্মরণ রেখে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের 
নীতি গৃহীত হয়। | 
(৬) ব্রিটিশ সৈস্তসংখ্যা বৃদ্ধিঃ ভারতীয় সিপাহিদদের সংখ্যার অনুপাতে 
অতি নগণ্য সংখ্যায় বৃটিশ সৈন্ট রাখার বিপদ বুঝতে পেরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু 
ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে আনয়ন করে ভবিষ্যতে সিপাহি বিদ্রোহের পথ বন্ধ করার ব্যব্স্থা করে। 
তাছাড়া সিপাহি বিজ্রোহের পরবর্তাঁকালে যাবতীয় দায়িত্ব ঘূলক কার্ষে কেবলমাত্র ইংরেজ 
কর্মচারী নিয়োগের নীতি অন্ুস্থত হতে শত করে। দেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে 
ইয়োরোগীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ভারতীয় সৈশ্যবাহিনী নতুন করে গঠন 
করার জন্য কয়েকটি নীতিও গৃহীত হয়। দেশীয় সিপাহিদের সংখ্যা হ্বাস এবং ইয়োরোপীয় 
সৈন্যদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশ রক্ষার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হতে শুরু হয় এবং সামরিক 
বিভাগের. অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য ভারতবাসীর উপর নতুন নতুন করের বোঝা চাপিয়ে 
দেওয়৷ হয়। সামরিক বিভাগের উচ্চপদ্দে এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে 
একমাত্র ইংরেজদেরই নিযুক্ত করা. হয়। অপরদিকে ভারতীয় উচ্চবর্ণের লোকদের 
সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ করা নীতিগতভাবেই বন্ধ কর! হয়। পুবিয়া নামে পরিচিত 
পূর্বভারতের অধিবাসীদের এবং বাঙ্গালীদের সৈন্তবাহিনীতে গ্রহণ করা প্রায় নিষিদ্ধ. 
ক্রা হয়। 

বিদ্রোহের পরবর্তীকালে পুলিশবাহিনীরও সংস্কার ও পুন্গএন করা হয়। মান্রাজ 
পুলিশ বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা মিস্টার ভুর্লিউ রবিনসনের উপর এই কাধের দায়িত্ব অর্পণ 
করা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীকে বিলুপ্ত করে রিনা যার বির 
রাজকীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর অপ করা হয়। 

(৭) বিচার বিভাগেন লংক্কার £ .সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বেই লড”হ্যারিংটন 
কলের হারা তারতের জন্য পেনাল কোড প্রণয়ন শুরু হয়| সিপাহি বিভ্রোহের পর তা 
প্রধান বিচারপতি শ্তার কর্ণেল পীকের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়ে আইনে পরিণত হয়। যথেচ্ছ 
বিচার :$. শাস্তির হাত থেকে নতুন. বিচার ব্যবসা ও নতুর আইন জনসাধারণকে বহুদ 
রিয়া রক্ষা করতে. সমর্থ হয় ফৌজদারী .. বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তন করে এবং 
প্রয়োজনীয় বিষয় সন্িবিষ্ট করে কোভ অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর প্রীত হয়; | 
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| ১৮৬১ গ্রীন্টাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইনের খারা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোর্াই এই 
তিনটি প্রেসিজেন্সীতে তিনটি হাইকোর্ট স্থাপন করেন ।$ সথরীমকোর্ট ও সদর - আদালতের 
মধ্যেকার পার্থক্য দূর কর! হয় এবং এই ছুই আদালতের বিচার ক্ষমতা হাইকোর্টে কেন্ত্রী- 
ভূত করা হয়। এই সময় স্থির হয় যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের . মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ 
থাকবেন ইংরেজ ব্যারিস্টার এব% আর এক-তৃতীয়াংশ থাকবেন? বিচার কার্ধে অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন সিভিল সারভেপ্ট। যোগ্যতা সম্পন্ন ভারতীয়দের জন্য বাকি পদগুলো নির্দিষ্ট করা 
হয়। ১৮৬১ গ্রীন্টাবে সিভিল স্ান্ভিস বিধি প্রণয়ন করে অনেকগুলো পদ ভারতীয়দের 
জন্ত উন্মুক্ত কর! হয়। | 
৮) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ই পিপাহি বিজ্রোহের পূর্বেই ভারতে রেলপথ 
তৈরির কাজ এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির ব্যবস্থা শুরু হয়। কিন্ত * প্রয়োজনের 
তুলনায় তা খুবই কম ছিল। সিপাহি বিদ্রোহের সময় দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা শাসকর্গ বিশেষভাবে উপলন্ধি করেন। স্থৃতরাং বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার 
পরই তাঁরা এদিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করেন ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো 
রেলপথের দ্বারা যুক্ত করার জন্য এই সময় একটি বিরাট কর্মস্থচি গ্রহণ কর! হয়। রেলপথ 
তৈরি ছাড়াও. অন্যান্য বাস্তাঘাটের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন 
বিভাগের কাজের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । 

(৯) দেশীয় রাজ্য-সম্পর্কে নতুন নীতি £ ১৮৫৭ ত্রীন্টাবের সিপাহি বিদ্রোহ 
ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। 
লর্ড ডালহোসির রাজ্য অধিকার নীতি বিদ্রোহের অন্যতম কারণরূপে চিহ্নিত হয়। 
ফলে ১৮৫৮ গ্রীস্টার্দে মহাঁরাণীর ঘোঁষণা পত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে পেঁশীয় .রাজ্যগুলোর 
সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পাদিত সকল চুক্তি অপরিবর্তনীয় ভাবে মেনে চলা হবে এবং 
ব্রিটিশ সরকারের ভারতে রাজ্য বিস্তৃতির আর কোন বাসন! নেই। কিন্তু এ বছরেই লঙ 
ক্যানিং ঘোঁধণা করেন যে, ব্রিটিশ শক্তিই ভারতের একছত্র অধিপতি । সুতরাং প্রয়োজন 
অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসনকার্ধ পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব তার! ভোগ করে। 
ফলে সিপাহি বিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যসমূহের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং নৈতিক 
ভাবে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যসমূহে বসবাসকারী ভার তীয়দের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
0০) ভারতীয়দের সম্পর্কে নীতির পরিবর্ডন £ ১৮৫৭ খ্ীস্টাবের বিদ্রোহের 
কারণগুলোর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহ প্রথা বন্ধ, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রেভৃতি 
সংস্কার কার্ধকরী করা অন্যতম .কারণরূপে দেখা দেয় । .এই কথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ 
ব্তৃপক্ষ সংস্কার কার্ধাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে শুরু করে। অপরপদিকে 
সিপাহিদের সশস্ বিদ্রোহের পশ্চাতে আর একটি কারণও বিদ্যমান ছিল? তা হুল ভারতীয় 
রক্ষণণীলতার সঙ্গে ইয়োরোপীয় উদ্ারনীতির সংঘর্ষ । সিপাহি বিদ্রোহের ফলে 
ভরিতীয় সংরক্ষণনীলতার কাছে সামরিক ভাবে পশ্চিমী উদার নীতি পরাজয় স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়। ফলে সিপাহি বিক্রোহের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বতন, 
রানা লা রে সামাজিক 
ও ধর্মজীবনে হত্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করে। | | র 
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105. (১) ভুমিক] £ সাহিত্য-সম্রটি বঙ্ধিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের প্রধান কীতি 
স্বদেশ। কিন্ত তার এই স্বদেশ প্রাতির খ্বরূপ স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন । নিজের 
অজ্ঞাত মনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা! কামনা করতেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবাধতাও 
স্বীকার করতেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্ধতা স্বীকার করতেন বলেই আনন্দ- 
মঠের আখ্যান বস্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ । সাধারণ পাঠক ছত্রে ছত্রে লেখকের অজ্ঞাত মনের 
সেই উদ্দেশ্ত দেখে আনন্দমঠকে স্বাধীনতা! সংগ্রামের কাহিনী বলেই গ্রহণ করেছে। 
আনন্দমঠ ব্যতীত বক্ধিমের স্বাজাত্যবোধের প্রধান ছুই কীতি আনন্দমঠের অস্তভুক্ত 
'বন্দেমারতমত এবং কমলাকান্তের *আমার দুর্গোৎসব" । বঙ্কিমকে “বন্দেমাতরমের' খাষি 
বলা চলে) দ্শেমাতৃকার কল্পনামুতিয় উদ্ভাবক ও উদগাতা বলা চলে। | 

(২) -কএচত্রের রাজনৈতিক দুষ্টিভঙ্গি £ ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্থিমনন্ত্র 
প্রথমদিকে রাজনৈতিক লেখায় ও আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা নিষিদ্ধ ছিল না 
বক্ষিমচন্দ্র ব্রিটিশ ইত্িয়ান আসোশিয়েসনের সন্ত ছিলেন। এই আযাসোশিয়েসন ছিল 
উচ্চবিত্রদের সংগঠন । উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা নিম্নশিক্ষাঁয় অর্থব্যয়ে সরকার প্রস্তাব করলে, 
উচ্চবিত্তরা স্বভাবতই সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু বস্কিম লোকশিক্ষার পক্ষে 
ছিলেন এবং তিনি স্তার জর্জ ক্যান্েলের প্রচেষ্টার সমর্থন করেন। সম্ভবত এই মতাস্তরের 
জন্তাই তিনি ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আযাসোশিয়েসনের সদশম্পদ ছেড়ে দেন। আর কোন 
রাজনৈতিক সমিতিতে তিনি কোনদিন যোগদান করেন নি। হিন্দুমেলা অথবা! জাতীয় 
কংগ্রেসেও তিনি যোগ দেওয়া পছন্দ করেন নি। বঙ্কিম ছিলেন “সাহিত্যের কর্মযোগী' 
স্থতরাং তিনি রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কি-না তা বড় প্রশ্ন নয়। 
আদল কথা হল বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা৷ দেশের রাজনৈর্তিক ভাবনায় 
কতটা সহায়ক হয়েছে। | 

বঙ্গদর্শন-এর প্রথম দিকে তাকে রাজনীতি সম্পর্কে বিমুখ দেখা যায় নি। তবে -তার 
অনেকথানিই এঁতিহাসিক তাড়নায় এবং ত্বদেশ "চিন্তার প্রণোদিত । * বাঙ্গালীর “বাহুষল, 
.ভারতকলঙ্ক', “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা” 'প্রাচীন ভারতের রাজনীতি” 
“বাংলার ইতিহাস, “বাংলার কলঙ্ক, 'জাতিবৈর' প্রভৃতি বহু রাজনৈতিক রচনা । অনেকগুলো 
লেখা আবার সমাজতান্বিক চিন্তায় ও পরোক্ষভাবে স্বদেশ চিন্তায় উদ্ধদ্ধ। “সাম্য” 
“বজদেশের কৃষক," এবং কমলাকান্তের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম 
শ্রেণীর লেখাগুলোতে যে মুল রাজনীতি-ভাবনার ও চেতনার কুত্রপান্র বঙ্ছিমচন্ত্র করে- 
ছিলেন ত৷ শিক্ষিত শ্রেণীকে স্বদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কথা-_পরার্দিত "বাঙ্গালী 
ও ভারতবাসীকে কিছুটা উতসাহদানেরও কথা। অন্তান্ত অনেক লেখাই জাতীয়তার 
উদ্বোধন হিসাবে রাজনীতি সম্পকিত। “কমলাকাস্তের পত্রে'র পলিটিক্দ্‌ বিক্লেষণ, কুকুর 
জাতীয় ও বৃষজাতীয় পলিটিকৃসের ব্যাধ্যা একদিকে যেমন উপভোগ্য তেমনি অপরদিকে 
বাস্তব রাজনৈতিক বোধের প্রমাণ । 
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বঙ্ছিমচন্জ্ের আর একটি বিশিষ্ট কীতি হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা। বারে বারে তিনি 
হিদুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্ত আবেদন জানিয়েছেন | এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন 
যে হিন্দুধর্ম ও.হিচ্দু সমাজের প্রতি বক্ধিমচন্ত্রেরে আঙ্গগত্য জন্মগত । যুগশিক্ষায় 
স্থাশক্ষিত-যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায়, তিনি হিদ্ুর্মের পক্ষে যা করেন তা 
তার প্রতিভার পরিচয় । হিন্দুধর্মের সমস্ত শান্রকে আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী পরীক্ষা 
করে, বিচার করে, যুক্তির পর যুক্তির সাহায্যে গীতাঁয় উক্ত নিষ্কাম ধর্মকেই একমাত্র 
হিন্দুধর্মরূপে ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মন্ুস্তরপে স্থাপন, জন্মগত বিশ্বাসকে যুগসঙ্গত যুক্তির 
ধারাতেই পুষ্ট করে তিনি একটি নতুন দিকের উন্মোচন করেন । বঙ্ধিমের এই প্রচেষ্টা 
সমকালীন চিস্তাশীল ব্যক্তিদের উপয় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল রমেশচন্দ্র দত্তের 
লেখা থেকে তা জানা যায়। তিনি বলেন যে আধুনিক যুগ-গ্রা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুসমাজ 
গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্ধিমই অগ্রণী হন । সংক্ষেপে বলা মায় যে বন্িমের মধ্য দিয়ে 
হিন্দু ধর্মের পুনজীবিনের আভাস দেখা যায়। সমাজ সংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষণের দিকে তার 
বেশি বৌঁক থাকলেও তিনি কট্টর গৌঁড়াপস্থী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জীবননিষ্ 
এবং মানবতাবাদী স্থতরাং তিনি মানবীয় বৃত্তি সমূহের সামগ্্তপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে 
সর্বাীণ পুরুষার্থ লাভের কথা বলেছেন । ধর্মতত্ব ও কৃষ্ণ চরিতের মাধ্যমে তিনি 
হিন্দুধর্মের নানাদিক সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন। বঙ্কিম 'কায়মনোবাকো হিন্দু- 
ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্ততে বিশ্বাস করতেন | সেজন্য তিনি বলেন, “যেদিন ইয়োরোপীয় 
বিজ্ঞান ও শিল্প ও ভারতের নিষ্ধাম কর্ম একত্র হইবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হইবে 1” 

€৩) চরমপন্ছীদের উপর প্রভাব £ বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক মতবাদ স্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত না হলেও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ভারতীয়, বিশেষভাবে বাংলার রাজনীতির 
উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করে । তার দেশপ্রেম রাজনৈতিক"দর্শন বহু রাজনীত্তি- 
বিদকেই উদ্ব,দ্ধ করে তোলে। তার সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মের 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। শ্রীঅববিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিস্তাধারাকে স্বদেশ প্রেমের 
ধর্ম বলে বর্ণনা করেন । জক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রায় অরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে 
তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্ম এবং ধর্মকে স্বদেশ প্রেমে পরিণত করতে সমর্থ হন। কিন্তু স্বদেশ 
প্রেম ও ধর্ম বঙ্কিমূচন্দ্রের কাছে সমার্থক ছিল সেকথা মনে করলে বঙ্ধিমচন্দ্রের প্রতি 
অবিচার করা হবে। তার মানবপ্রেম সমাজ, কাল ও দেশের গণ্তী অতিক্রম করে এক 
বিশ্বজনীন মানবতা বাদে পরিণত হয় ।. প্রকৃতপক্ষে তার যানবপ্রেম ন্বগ্েশপ্রেম অপেক্ষাও 
অনেকবেশী গভীর ছিল। তিনি পাশ্চাত্য দেশে অন্ুস্থত হ্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রেম 
সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ 'করতেন না! এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যের 
অন্থকরণ করে স্বদেশপ্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন বঙ্ষিমচন্দ্র তাও পছন্দ করতে 
পারেন নি। বঙ্কিমচন্জের মতে সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালবাঁসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কিন্তু 
মানব সভ্যতার অপূর্ণতার জন্য সমস্ত প্রাণীকে সমভাবে ভালাবাস! অসম্ভব-_হুতরাঁং 
স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করা উচিত। তাঁর নিজের ভামায় “সকলধর্মের 
উপর স্বদেশ প্রীতি ।' তাঁর এই স্বদেশ প্রীতির চিন্তাধারা ভারতের চরমপন্থী রাজনৈতিক 
যতবাদ গড়ে তুলতে অনেকাংশে সাহায্য করে। বিশেষত এই ব্যাপারে আনন্দমঠ ও. 
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তার অন্তুক্ত বন্দেমাতরম ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নিকট গীয় অনুপ্রেরণা 
রূপে দেখা দেয়। আননমঠের ক্বজ্্যাসীগণ অর্থাৎ সম্তানদল চরমপন্থী আন্দোশব বেধে 
'নিকট আদর্শরূপে পরিগণিত হতেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে আনন্দমঠ ছিল প্রেরণার 
প্রতীক-_নিষ্ষাম স্বদেশ প্রেমের দীক্ষায়, দ্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শ্রস্থ। সমগ্র আনদ্দমঠ 
উপন্যাসের প্রাণবাণী “বন্দেমাতরম' ছিল চরমপন্থীদের মহাঁসলীত এবং মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে 
তারা যে কোন ছুঃসাহসিফ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে বিন্দুমান্র ঘিধা করতেন না। 

আনন্দমঠের সস্তানদলের কাছে দেশই ছিল মা। এই গ্রন্থে মায়ের ত্রিমৃতি প্রদশিত 
হয়েছে । অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষ--“মা যা ছিলেন" স্থৈরাচারী শাসনে মা 
হৃতপর্বস্বা, দেশ শ্বশানে পরিণত হয়েছে, মা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালী কালিমাময়ী--“মা যা 
হইয়াছেন ।' দেশপ্রেমিক সম্তানদলের ধ্যাননেত্রে স্বপ্র-্সাঁধনা ও কণ্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছে মায়ের এক এশ্বর্যময়, মৃ্তি_ বিষ্চা, বুদ্ধি, সামরিক বল, ধনৈশ্বর্য এবং গণশক্তির 
অপূর্ব সমন্বয়ে গড়া আগাঁমীদদিনের নতুন ভারতবর্ষ--'মা যা হইবেন।* অন্ধকারাচ্ছন্ন 
কালিমাময়ী মাকে হৃত-সিংহাঁসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল আনন্দমঠের- সন্তানদের একমাজ 
ধর্ম, লক্ষ্য, সাধনা, কামনা ও বাসনা-_এই লক্ষ্যেইধাবিত্্ুহত তাদের*সকল কর্ম- 
প্রয়াস । চরমপন্থীর্দের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ 
হয় এবং তারা কালীমূর্তির আরাধনার দ্বারা শক্তি ও সাহসকে উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা 
করেন । ডক্টর রমেশচন্্র মজুমদারের মতে আনন্দমঠ ব্যতীত অন্ত কোন উপন্যাস তরুণ 
বাঙালীদের উপর এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। “বি৩ ০৫7৩7 85881 
৮০০০৫, 001 096 1096051 0111186 100 ০০০01 91100018110 ঞ্য 18175082৩-্ 
৪0 [01060017915 110500. 0135 232118211 ০115. 

চরমপন্থীদলের অন্যতম প্রধান নায়ক অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তার সম্পাদিত 
বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লেখেন, যে নতুন শক্তি জাতিকে পুনর্খান ও স্বাধীনতার দিকে 
পরিচালিত করতে সমর্থ "হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রই তার উৎসাহদাতা এবং রাজনৈতিক গুরু। 
অরবিন্দ বক্ষিমচন্দ্রকে 'নবভারতের শ্রষ্টাদের' মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। ১৯১০ 
খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত থিষি বঙ্ছিমচন্জ্ শীর্ষক প্রবন্ধে 
অরবিন্দ ঘোষ বঙ্কিমচন্ত্রকে াধি' অভিধায় "ভূষিত করেন । তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে 
বন্দেমাতরম মন্ত্রণান.করেছেন সেজন্যই তিনি খধি । কপালকুগুলা, বিষবৃক্ষ বা! কৃষ্ণকাস্তের 
উইলের রচয়িতা শিল্পী ও ওপন্থাসিক বক্িমচন্দ্র নন-_দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ কৃষ্ণচরিত 
এবং ধর্মমতত্বের রচয়িতা জাতিসংগঠক ও খাষি বঙ্ষিমূুই নব ভারতের শর্টাদের মধ্যে 
'অন্যতম। জাতির নেতৃবুনোর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আবেদনশ্নিবেদন ব্রীতির অসারতা 
উপলব্ধি করেন এবং “লোকরহন্ত' ও “কমলাকাস্তের দগ্তরে' তিনি এর বিরুদ্ধে বিজপ বাণ 
রিবা হজে 

নুন নিলয় যা বাত নব যা রও উম্মুক্ত 
তরবারি বিষ্যমান__ভিক্ষাপাজ নয়। দেশের মুক্তির জন্য বহ্িমচন্্র চেয়েছিলেন টনাতিক 
বল, যার ভিত্তি হল পূর্ণ আত্মনিধেদন, সংগঠন, নিয়মাক্ছব্তিতা ' এবং দেশপ্রেম ও. 
স্আধ্যত্বিকতার সমন্বয় | অরবিঙ্গের মতে বঙ্কিম রচনাবলীর মূল কথাই হল ক্বদেশপ্রেম ধর্ম 
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এবং এটাই আনন্দমঠের প্রণিবাণা। মাত আও তার তত 

মহাসঙ্গীতের মধ্য দিয়েই & প্রাণবাণীর অনবস্ত ' ছন্দোময় প্রকাশ |”. 
অরবিন্দ বলেন যে “জাতির জন্য.বহ্ধিমচন্তের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল এইযে তিনি রা 
মাতৃমৃতি দিয়ে দিয়েছেন । 0৩ 8001690 861$106 ০? 78777013800 6০ 
119 19610 998 0086 175 58৩ 83 (01৩ 15190, 01 ০ 14000)৩1, বনধিমচন্্র 
কল্পনাতে যে ভাবে মাতৃমুতি দর্শন করেন, সেভাবেই তা দেশবাসীর নিকট চিত্রিত.করার 
চেষ্টা করেন। তাঁর আদর্শে ই সমগ্র জাতি মাত্ম্ত্রে দীক্ষিত হয় । ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১১ই 
আঙ্খিন ধর্ম' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, “স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি মাতু পূজা | যেদিন বন্ধিম- 
চক্রের বন্দেমাতরম গান বাহোক্্রিয় অতিক্রম করিয়! প্রাণে আঘাত করিল, সেঁদিন 
, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগিল, মাতৃমৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল ।” দেশ অরবিন্দের 
নিকট নিছক একটি জড় পদ্দার্থ নয় মাঠ, ক্ষেত, বন, পর্বত বা নদী নয়__“আমি শ্বদেশকে 
মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।” বঙ্িমচন্দ্রের প্রভাব নিঃসন্দেহে তাকে এই রূপ 
চিন্তায় উদ্্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ধর্ম" পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 
প্রকাশিত “ছর্গান্তোত্রে' তার ত্বদেশ প্রেম ও মাতৃ চিন্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় । 
কমলাকাস্তের মতোই তিনি দেবী ছুর্গীকে বলদাঁয়নী, প্রেমদায়িনী, জানদায়িনী, শক্তিরূপিণী 
ভীমে, সৌম্য রৌন্র-রূপিণী বলে আহ্বানু জানিয়েছেন । দেশের ছুর্গতিনাশের জন্য মায়ের 
কাঁছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। “মাতঃ ছুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন 
করিব না) শ্রন্ধাভক্তি প্রেমের ভোরে বাঁধিয়া রাখিব ।” তার রচিত “ভবানী মন্দির এবং 
7175 [4০6)7” এর মধ্যেও অনুরূপ চিস্তার প্রকাশ ঘটেছে। 


চরমপন্থীদলের অপর একজন বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পালও বঙ্ষিমচন্ত্রের সাহিত্যের 
দ্বারা উদ্বদ্ধ হয়ে অকুগ্চভাবে প্রকাশ করেন, 0818081-1911081  010070৫ 
109 68111950 10810710110 96100106165, 01 55101080019 ভাত 81] 61011161% 
101) 911610019, 91751), 810. 1136 ০001 5০9106 /1361:6 009 (81 051119 11052061 
' ৮89 50800৩৫ (1/:0061) 1019 10581 95 ৬171919, 1090৩ & 191:000000 1001)1959101 
0008. 10 /০000100] 100910911010, 


(6) উপসংহার : ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন এবং 
চরমপন্থীর রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন । তিমি মনে করেন 
যে আনন্দমঠের মাতৃমন্দির ছত্রপতি শিবাজীর ভবানী মন্দিরের এবং পারন্তের বিরুদ্ধে 
গ্রাকদের প্রেরণার উৎস পার্থেননের এখেনার মন্দির আদর্শের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে চরম- 
পন্থীদের মতবাদ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্ত স্থমিত॥সরকার মনে করেন যে, “[৩ 
2৪০5৮ 9৫7815 101001000 739 73211101101)80018) 111) 1209 10350012091 10008 
08070093060 &5 40880580080) 61882) ৮10 105 880৫ 09020 002, 
ত3৫09817 98585 85 54৩11 89400519+ 7381510700018878015 50081 6০ ৩০1 : 
৪. 296 20661৩9 (20 -050 105915 ০৫ 039 বিলিন ৪0029 & 11065 টি 
01 22800877500 811 ০05৫৫ 105 5103৫, | ৰ 
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0. 4. 788৫ ৫০ 595 ৪০৭ 01 ৫78৩ চ8৫16198 7০110 €0দ৪803 08৫% 
[81010081752 4১ 
418. ৫১) ভূমিকা £ ১৮৫৬ হরীন্টাবে অযোধ্যা ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় 
এই সময় অযোধ্যায় তালুকর্দার নামে পরিচিত ভূস্বামীগণই রাজ্যের অধিকাংশ তৃসম্পত্তির 
মালিক ছিলেন । বৃহৎ বা ক্ুত্র প্রতিটি গ্রামেই! একটি করে স্থানীয় অধিবাসীদের লংস্থা 
ছিল কিন্তু তাদের ক্ষমতা! ও কার্যকলাপ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অযোধ্যা অধিকার 
করার পর ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্ঠমূলক ভাঁবেই' তালুকদারদের দাবি অগ্রাহ্হ করে এবং 
তেইশ হাজার গ্রামের মধ্যে ১৮৬৫ ত্রীস্টাবে মাত্র তের হাজার গ্রাম সম্পর্কে তালুকদারদের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। এ সময় ন' হাজার গ্রাম সম্পর্কেব্রিটিশ সরকার গ্রামে জমির 
মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতিতে তালুকদারগণ অতাস্ত 
কষন্ধ হন এবং জমির রাজন্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ফলে সাধারণ প্রজাগণও ব্রিটিশ সরকারের 
প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । ফলে ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ের সিপাহি বিদ্রোহের সময় 
অযোধ্যার সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে । অধযোধ্যার তালুকদারগণ এই বিদ্রোহ 
এবং অযোধ্যায় ব্রিটিশ শাসনের অনুপস্থিতির স্থযোগে ব্রিটিশ সরর্কার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
তাদের জমি পুনরায় উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেন। নতুন মালিকদের জমি থেকে উতথাত 
কর! তাঁদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না, কারণ গাদের অস্ত্রশস্ত্র কোন অভাব ছিল 
না এবং প্রত্যেক তালুকদারই বন-জঙগল ও পর্বতদ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছুর্গ সদৃশ . 
অট্রালিকায় বাস করতেন। বিদ্রোহ দমন করার সময় ইংরাজ সৈম্যদের প্রায় ১৫৭২টি 
তালুকদারদের দুর্গ অধিকার. করতে হয় এবং' ৭১৪টি কামান তারা তালুকদ্রারদের নিকট . 
থেকে উদ্ধার করে। তালুকদারদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার সাধারণ লোকদের মনে বিদ্বেষের 
ভাঁব থাকলেও তারাও ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি বিক্ষুন্ধ ছিল । কুতরাং সিপাহি বিদ্রোহের 
সময় অযৌধ্যার সকল শ্রেণীর লোকই এই বিজ্রোহে অংশগ্রহণ করে। এমনকি কুষক 
শ্রেণীর লোকেরা তখনও তালুকদারদের তাদের সামস্তরাজ বলে মনে করত এবং তালুক" 
দাঁরদের আহ্বানে তারাও সাড়া দেয় । 
অপরদিকে লক্ষ ইংরেজ কত্তৃক পুনরায় অধিকৃত হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল ল্” 
ক্যানিং-এর ঘোষণ1 অযোধ্যার তালুকদারদের মনে প্রচণ্ড আশঙ্কার স্থষ্ট করে। এই ঘোষণায় 
বলা হয় ব্রিটিশের প্রতি অন্গগত কযেকজ্ন তালুকদার ব্যতীত অবশিষ্ট সকলের ভূ-সম্পত্তি 
সরকার বাজেয়াপ্ত করবে । ফলে অযোধ্যার তালুকদারদের মনে ভীতির সঞ্চার. হয় এবং 
তার! দলবদ্ধ ভাবে বিদ্রোহীদের দক্ষে যোগ দেল । ভূ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে মর্ধান্া- 
হীন জীবন যাপন অযোধ্যার তালুকদারদের নিকট অসহনীয় পরিস্থিতি বলে মনে হয়েছিল। 
স্থতরাং একসময় যেমন তাদের পূর্বপুর্ঘ নবাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা 
করেছিলেন এরারও তেমন ভাবেই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেন্নের ক্ষমত/ ও 
প্রতিপন্ধি বজায় রাখার, চেষ্ট! করেন । 'জেনারেল আউটরাম লর্ড ক্যানিংখএর ঘোষণার 
ব্রিটিশ সরকীরের অস্থগত করে তোলার চেষ্টা 'করেন.। .তধন ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
বোর্ড অফ কণ্টেলের সভাপতি ছিলেন লড” তলেনবয়ো। তিনিও ক্যানিং" পর ঘোষণার 
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তীব্র সমালোচনা! করেন এবং তার মতেও ক্যানিং-এর ঘোষণার ফলেই অযোধ্যার তালুক- 
দাঁরগণ ব্রিটিশ সরকারের বিপক্ষে অদ্্ধারণ করতে রাজী হন। যা হোক; শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ 
সৈন্যগণ আযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়। রর 
(২) ব্রিটিশ নীতি ঃ বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশ সরকার অযোধ্যার তাঁলুক- 
দ্বারদের সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে। তাদুকদারদের বিভিল্প সমন্তা 
সম্পর্কে অন্থসন্ধান করার জন্য ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করা হয়। 
উদ্দারনৈতিক দৃষ্টিভজি নিয়ে সমস্ত বিষয়টিকে পর্যালোচনা করাই ছিল এই কমিশনের প্রধান 
ই উদ্দে্ত। পরব্তাঁ দশ বছরের মধ্যে তালুকদার অধিকার সম্পর্কে.'অনেক নতুন নীতি গৃহীত 
হয়।. সিপাহি বিভ্রোহ দমিত হওয়ার *পর ব্রিটিশ সরকার জায়গীরদার, তালুকদার ও 
পেম্দন প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি স্থির নীতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করে। অযোধ্যার 
নবাব পরিবারের অনেক ব্যক্তির পেন্সনের পরিমাণ হ্রাস করা হলেও নতুন নতুন ব্যক্তিদের 
জন্য পেক্মন মঞ্জুর করতেও ব্রিটিখ সরকার আপত্তি করে নি। কিন্তু এই ময় মুয়াদিদার 
অর্থাৎ মির জমির মালিকগণসহ তালুকদারগণ ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে নানাপ্রকার জটিল 
সমগ্তার সম্মুখীন হন। অনেকে মনে করেন যে, সিপাহি বিজ্দ্রাহের জন্ত ইংরেজ সরকার 
মুসলমানদের প্রধানত দায়ী মনে করত বলে তাদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের নীতি 
গ্রহণ.করে। কিন্তু বিদ্রোহ-উত্তর যুগে ইংরেজ শাসকবর্গ ষে নীতি গ্রহণ করেন তা থেকে 
এইরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয় । কারণ দেখা যায় যে বিসজ্রোহে অংশ- 
গ্রহণকারী হিন্দু ও মুপলমানদের সম্পর্কে তিটিশ সরকার একই ধরনের কঠোর নীতি 
অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। ১৮৫৮ শ্রীন্টাব্দের ১২ই নভেম্বরের সরকারী নির্দেশ থেকে 
জানা যাঁয় যে মীরাটের কমিশনার ৩৯৯টি তালুক বাজেয়াপ্ত করেন । তাদের মধ্যে ৩০৫টি 
তালুক ছিল হিন্দুদের। মীরাটের মুসলমানগণ সিপাহি বিদ্রোহে প্রায় অংশ 
গ্রহণ করে নি বললেই চলে । সুতরাং বিদ্রোহের পর তাদের শাস্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজন 
ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে নি।' প্রক্লুতপক্ষে যেখানে মুসলমানগণ বিজ্রোহে - গুরুত্বপূর্ণ 
অংশগ্রহণ করে, সেখানে তাদের শান্তির পরিমাণও বেশি সহা করতে হয়। আবার 
যেখানে হিন্দুর! সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সেখানে তাঁরাই বেশি. শাস্তি ভোগ করেন। এই 
কারণেই দেখা যায় যে, রোহিলাখণ্ডে মুসলমানদের ৩১৫টি তালুক বাজেয়াপ্ত হলেও 
হিন্দুদের তালুক বাজেয়াপ্ত হয় মাত্র ছটি। রোহিলাখণ্ডে+অধিক সংখ্যক মুললমান তালুকদার 
ছিলেন এবং বিদ্রোহের সময় তাদের অনেকেই সক্ত্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বুলান্দশহর 
জেলার শিকারপুর পরগণার বাহাত্তর জন মুঘলমান এবং বিয়ার্জিখ জন হিন্দুর জমি বাজেয়াপ্ত 
হয়। হিন্দুদের তালুকদারীর অধিকাংশই ছিল নিষ্কর জমি! ঝাঁসি, জব্রলপুর প্রভৃতি 
জেলারও তালুকদারের অনেক জমি সরকার কতৃক বাজেয়াপ্ত হয় । বেনারসের হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় সপ্রদায়ের ভূ-সম্পত্ভি বাজেয়াপ্ত কর! হয়। যদিও পরবত্তাকালে অনেকের 
তালুকদারী ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তথাপি এই অঞ্চলের. তালুকদারদের মন থেকে ব্রিটিশ 
বিরোধিতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৬ খ্রীন্টান্দে ইংরেজগণ যখন অযোধ্যা 
অন্তায়ভাবে অধিকার করে ব্রিটিশ. ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে তখন থেকেই অধোধ্যার, 
'তালুকদারদের ব্রিটিশদের প্রতি বিছেষের সৃষ্টি হয়। অযোধ্যা অধিকার করার কিছুদিন 
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পূর্বে পাঞজাষের উপর ব্রিটিশের অধিকার স্থাপিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাবের সামগ্রিক উন্নতির 
জু ্রিটি,শাসকগণ যেসব নীতি গ্রহণ করে অযোধ্যায় তা গৃহীত হয় নি। গে 
অযোধ্যার তালুকদারগণ মনে করতে শুরু করেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতি বৈষমা- 
মূলক ব্যবহার করে। ফলে অযোধ্যার তাঁপুকদারগণ প্রথম থেকেই, ব্রিটিশ বিরোধী 
যনোভাব পোঁধণ করতেন এবং পরেও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। | 
(৩) উপসংহ্থীয £ তালুকদাঁরী ব্যবস্থা অন্থ্যায়ী তালুকদ্ারগণই ভূ-সম্পত্তির 
মালিক বলে স্বীরুতি লাভ করতেন তবে ভূ-সম্পত্তির মালিক হিসাবে র্লুষক ও অন্যান্য 
লোকদের প্রতি তাদের কয়েকটি দায়িত্ব বহন করতে ছুত। তালুকরদারদের অধীনন্থ 
ব্যক্তিরাও জমির উপর অধিকার ভোগ করত অর্থাৎ জমির উপর তাদের অধিকার আইনতই 
স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৬৮ খ্রীন্টাব্ধে অযোধ্যা অঞ্চলের জস্থ প্রথম টেনাব্দি আইন বিধিবদ্ধ 
করা হয় এবং এই আইনে স্থির হয় যে ১৮৫৬ ্রীস্টাবেব পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে যাদের 
সম্পত্তি হস্তাস্তরিত হয়েছে তারা উপযুক্ত দলিল-পত্র উপস্থাপিত করতে সমর্থ হলে তাদের 
জমি পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হবে। এই আইন ১৮৬৮ ত্রীস্টাবের ১৯ সংখ্যক রেস্ট ,আযাই 
নামে পরিচিত। কিন্তু এই আইন কার্যকরী করতে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ অন্থবিধার 
সম্মুখীন হওয়ার ফলে ১৮৩৮ ত্রীন্টাব্ে ২২ সংখ্যক রেপ্ট ত্যাক্ট বধিবদ্ধ করা হয়। ১৮৮৭ 
গ্রীন্টাব্ থেকে এই আহিনকে কার্ধকরী করা হয় । সংক্ষেপে বলা যাঁয় যে এই আইন অনুসাকে 
পূর্বতন আইনের দৌষ-ক্রটি দুর করে, ক্কষকর্দের জমির উপর অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া 


হয় । 

0 5. 51956 95 (06 9096019] 6865875 01 7397068] 190186809 117 (116. 
1886 06805 01 68৩ 1960 ০৩2৫2] ? 

$ 488. €১) ভুমিক1 : ১৮৩৭ থেকে ১০৮৫ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে অর্থাৎ জমিদারের সমিতি 
. জাতীয় কংগ্রেসের উত্থান পর্যস্ত কলকাতায় যে কয়েকটি রাঁজনৈতিক বা! অন্ঠান্ প্রকারের 
সংস্থা গড়ে ওঠে তাদের প্রত্যেকটিতেই পাশ্চাত্তের উদারনৈতিক চিন্তাধারার দ্বারা উহ 
ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেখা! যায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়িস্বলাভ করুক এরূপ 
মনোভাব তারা পোষণ করতেন এবং তাদের অনেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর অর্থটনতিক এবং রাজনৈতিক 
স্বার্থ খাযথতাবে রক্ষিত হয়ে অথণ্ড তারত গড়ে উঠুক এইরূপ চিন্তা তাদের কল্পনায় 
স্থান পেলেও সন্দেহাতীতভাবে ধলা যায় যে স্বাধীনতা- ও সমতার প্রকৃত অর্থ তাদের 
নিকট সুস্পষ্ট ছিল না। তুষে রাজনৈতিক মতবাদের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক ৬ 
সামাজিক চিস্তাধারা অনেক বেণী সুস্পষ্ট ছিল। তীর! রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অথনৈতিক 
কার্ষকলাপকে স্বাধীনভাবে বিকাশের স্থুযোগ 'ফেওয়ার জন্য বারধার পাবি করতে গুরু 
করেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির জন্ত তারা সরকারকে শিল্পসংরক্ষণ শ্লীতি 
অ্ুসরণ করা এবং সামঞ্জিকভার্বে দেশের "অর্থ নৈতিক উন্নতি*সাধনের জন্য ঘত্ববান হতে 
অনুরোধ করেন । 

(২) জিঠিশের নীতির প্রতিক্রিক্কী।£ ইতিমধ্যে হিটিশ সরকারের কয়েকটি 
নীতির কলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন বেখা! কিতে শুরু বারে। নীলকয 
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ফাযেরদের অত্যাচারে কৃষবরের মধো বিদ্রোহ দেখা দিলে রাংােলের ছু সংগাক মেরা 
এই আন্দোলনের মহ্ধে ঘানষ্ঠভাবে জীড়য়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সরকায়কে নীলচাষ 
ছপ্পর্কে তন আইন ববাঁধবনধ করতে বাধা করেন। এই আন্দোেনে শির 
কুমার ঘোষ, মাঁতলাল ঘোষ, হরিগ্্ মুখোপাধায়, লালমোহন ঘোষ প্রমুখ নেত্র 
অতান্ত গরে্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ বরেন। নীলচাষাঁদের 'বদ্রোহ শেষ হুতে না হতেই ইুলবার্ট 
বিল সংঘান্ধ আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের জাতীয় চেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে ইরা 
রঙের গরত্বে অপারসীম | শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে বিরাট বাবধানের নখাত ব্রিটিশ 
ঘরুকার অনুসরণ করতে শুরু করে এই বিলের প্রাতীট ধারা তা স্পীভাবে প্রকাশ করে। 
৯৪৭৬ সীপ্টাব্দে হীওয়ান 'সাঁভল সাঁভসের পরীক্ষার্থর বয়ঃলীমা কাঁময়ে দেওয়ার ফলে 
ভারতবাসাঁদের মনে ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে আরও বিরুপ মনোভাবের সৃষ্টি হয় । শেষ 
পর্যপ্ত ১৮৭৮ প্রীস্টান্দে ভার্নাকুলার প্রেস আই বাধবন্ধ হওয়ার ফলে 'রাটশ সরকারের 
দমন নীতর॥ন্থর্প সুম্পন্টভাবে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে সরেদ্দ্ুনাথ বন্দোপাধ্যায় 
সাড সাভিস থেকে পদচ্যুত হয়ে বাংলার রাজনীতিতে সাঁষুয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে 
শুরু করেন। কৃষদাস পাপ, আনন্দমোহন বসু, শাশর কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ প্রমখ 
বান্তগণ শধু বাংলাদেশ নয়, বাংলার বাইরেও বাভন্ন চ্হানে পারভ্রমণ করে ও বন্তৃতা 
ধদয়ে 'ব্রাটশ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার চেষ্টা করতে শর করেন। কিতু এই 
সময় বাংলাদেশের. নেতৃবগ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সুযোগ্গ-সৃবিধা লাভের জন্য ঘতটা 
আগ্নাহণ ছিলেন '্বায়ত্ত শাসনের আধিকার লাভের জন্য ততটা আগ্রহী ছিলেন না। কৃষ্দাস 
পাল তার হিন্দ; প্যাট্রিয়ট পাতুকায় হোমরহলের দাবি জানালেও সেই দাবির মূল কথা ছিল 
খরীটিশ সরকারের শাসনবাকহার মধ্যে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশের সুযোগ মানু । 

অপরাদকে এই সময় বাংলাদেশের উচ্চাবন্ত মুসালম সমাজ সরাসারিভারে 
রাজনপীতিতে প্রবেশ না করলেও বাভন্ন সংগ্হা গঠন কর নিজেদের মধ্যে এক্য ও সংহতি 
গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আমার আল ন্যাশনাল মহণেডান আসোসিয়েশন গঠন 
ররে শীক্ষত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিতদের মধে৷ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। 
এই সময় থেকে বাংলাদেশের হিন্দ; ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বাচ্ছিবতাবাদ দেখা দিতে 
গ্থাকে। 

(৩) পরবত্বণ অবস্থা £ জাতীয় কংগ্রেন প্রাতীষ্ঠত হওয়ার পরও তদানী*্ভন 
নেতৃবর্গের চিন্তাধারার বিশেষ কোন গাঁরবর্তন হয় নি।4 রাটিল সরকারকে আরও 
প্রাতীনাঁধমূগক সরকার গঠন,'সরকারা চাকুরীতে আঁধকসংখ্ক ভারতীয়দের যোগদানের 
পথ উদ্মন্ত করা প্রভাতি বিষয়েই তাদের কার্যকলাপ মোটাম্াটি লীমাবধ ছিল । কভু 
ইতিমধ্যে বাংলাদেশে চিন্তা খাতে একটি বিরাট পারব্তন শর, হয় এবং এই পারবর্ঠনের পথ- 
 পদুর্শক ছিলেন সাহতাসবাগণ। রাজা রামমোহন ায়ের মূত্র অর্ধ শতান্দী পরে 
জ্যতীয় বংগেস প্রাতীষ্ঠত হর কিন্ত, রানোতক নেতুবন্দের চিনাধারার বিশেষ কোন 
' ভারতের ইাতহাস (আঁতারজ প্রশ্নোজ্ )-»২ 
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পারব্ন হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বাংলার জনজীবনে এক নতুন 
চিন্তার সৃষ্টি করেন। রাজনাীতাবদগণ তখন পর্যন্ত আইন সভার সদস্যপদ লাভের চাইতে 
বেশি কিছ পাওয়ার আশা করতে পারতেন না কিদ্তু বাঁঙমচন্দের স্বদেশপ্রীতি মানুষকে 
স্বাধীনতা প্রাপ্তর জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয় । অপরাঁদকে বাংলাদেশে রাজনশীতি- 
বিদদের মধ্যে পারস্পারিক দ্ব্ধ রাজনৌতিক আবহাওয়াকে কল:ষত করে তুলতে শুরু 
করলে রাজনোতক ভাবে সচেতন গোচ্ঠী চিরাচারত রাজনীতির উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু 
করে। উমেশচগ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপনচদ্্র পাল, লালমোহন 
ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচম্দ্র দত্ত প্রমূখ নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব মত প্রাতষ্ঠা করার জন্য এত 
বোঁশি চেষ্টা করতেন যার ফলে জনসাধারণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ষা পূরণ করার কথা 
তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং রাজনোতিক আদর্শের এই শন্যতাকে পূরণ করার 
প্রাথামক দায়িত্ব পালন করেন সাহাত্যকগণ। 

(৪) চিস্তাজগতের পাঁরবর্তন ৪ বাঁঙ্কমচন্দ্ের নিকট ধর্ম ও দেশপ্রেম প্রায় সমাথকি 
ছিল । 'তাঁনই স্বদেশবাসীর রাজনৌতক, আধ্যাত্মক এবং চিন্তাজগতে এক. বিরাট 
পারবর্তন আনয়ন করতে সমথ হন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার তাদানীন্তন রাজনশীতীবদৃগণ 
চরাচারত গঞ্জ এবং পারাঁচত পথ আতিন্রম করে দেশবাসীকে নতুন কোন পথের সন্ধান 
দিতে বাথ" হওয়ায় সাহত্যসেবীগণ সেই দায়ত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন 
রায় এব তার পরব রাজনশীতাবদগণ পশ্চিমের উদার নীতির প্রবন্তা ছিলেন এবং এ 
দৃষ্টভীঙ্গ দিয়েই ভারতের রাজনৌতক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। 
বাঁঙ্কমচন্দুও বেকন, রুশো, কাণ্ট, হিউম, বেস্থাম, মিল, ডারউইন, কৌোথ প্রীত পাশ্চাত্যের 
মনীষীদের রচনার সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে পাঁরাঁচিত হিলেন। বিন্তু তান প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্ের 
চিন্তাধারার মধে সামঞ্জস্য বিধান করে যুগোপযোগী নতুন একাঁট "চন্তাধারা প্রচার করার 
চৈম্টা করেন। আনন্দমঠ, ধ্গতত্ু, কৃজ্ঞারত প্রভৃতি গ্রন্থে তান এই পমণ্থয়ী মতবাদ 
প্রকাশ করেন। 

আনন্দমঠ, ধর্ম তত্ব, কৃষচারত, 'বাবধ প্রবন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে বাঙ্কমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের 
চেতনাকে এক নত্ন শ্তরে উত্তীর্ণ হন। তার রচিত 'বন্দেমাতরঘূ? সঙ্গীত জাতর মনে 
এক নতুন উদ্দপনার সৃষ্টি করে । তবে তার এই জাতীয়তাবাদ হিন্দুধর্মের পুনরুথানের 
সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ ভাবে জাঁড়ত বলে কেউ কেউ তাকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেন। তা 
সত্তেও সকলে স্বীকার করেন ষে, বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই জাতীয়তাবাদ তরুণ সমাজকে প্রবল 
ভাবে স্বদেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয় । 

বাঁঙ্কমচদ্দ্র যে নতুন জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতভার 
স্পর্শে তা মহীর্হে পরিণত হওয়ার জযোগ পায় । অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের 
অপূর্ব সধমশ্রণ করে, বিবেকানন্দ সমগ্র জাতিকে একট নতুন ভাবধারায় উদ্ববদ্ধ করে তূলতে 
সমর্থ হন । বাঁঙ্কমচন্দরের রচনায় সাধারণ মানুষ সামান্য স্থান পেলেও তিন প্রকৃতপক্ষে 
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উচ্চ ও মধ্যাবন্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন । সামাজিক বা 
রাজনৌতক বিপ্লব সম্পর্কেও 'তীন ইয়োরোপের মানবতাবাদীদের মতোই বিবৃপ ধারণা 
পোষণ করতেন! কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের আহ্বান সংকীর্ণতার গণ্ড 
আতিন্রম করে আপামর জনসাধারণকে তার মধ্যে অন্তভুক্তি রে । সামাঁজক ক্ষেত্রে তিনি 
বৈপ্লাবক পারবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিদেশী শাসকদেরও 'তাঁন সমাজের সমস্ত শ্রেণীর 
সক্রিয় সাহায্যে বিতাঁড়ত করার জন্য সকলের প্রাতি আহবান জানান । রাজনীতি ও ধর্মের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তানি সমাজের প্রাতিটি শ্রেণীর উন্নাতি জন্য চেষ্টা করেন । 

বাংকমচম্দ্র ও 'ববেকানন্দ ছাড়াও রাজনারায়ণ বন্গু, কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্দের রচনা জাতীয়তাবাদণ চিন্তাধারা উদ্তবের 
ব্যাপারে যথেন্ট সাহাধা করে। নত্‌ন জাতীয়তাবাদে দশীক্ষত তরুণদের মনের উপর 
জাতীয় কংগ্রেসের কারকলাপ বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পাবে নি। ১৮৮৬ 
খ্ীন্টান্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন বাংলার তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারে নি, 
কারণ তাদের ধারণা হয় যে, জাতীয় কংগ্নেসের পক্ষে জাতীয় আশা-আকাঙ্কা পূরণ করা 
সম্ভব নয় । তরুণেরা মনে করে যে, জাতীয় ক'গ্রেস আবেদন-নবেদন করার একাট সংগঠন 
মান এবং র্িঁটিশ সরকার তাদের এই আবেদনের প্রতি প্রচণ্ড ওদাসীন্য দেখিয়ে ভারতের 
জাতীয়তাবাদকে শ[ধুমান্র উপেক্ষা করার চেষ্টা করে নি, তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে । 
১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার আইন তাদের এই মতকে আরও জোরালো করে তুলতে সাহাষ্য 
করে। জাতীয় কগগ্রেসের সঙ্গে জনসাধারণের যে কোন যোগাযোগ নেই তাও স্পস্ট 
হয়ে উঠতে থাকে । নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও এই সংগঠনের কোন সম্পর্ক 
ছল না। কারণ এই সময়ের জাতীয় কংগ্রেসের কাজ খুব সংক্ষেপে বলা যায় যে, সরকারাঁ 
চাকুরী ভারতীয়করণ, আইন পাঁরষদের সম্প্রসারণ, মুদ্রাযল্ের উপর বাধা-নিষেধ পারহার 
এবং বিচার বিভাগীয় শাসন 'বিভাগের পৃথকীঁকরণের দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । ফলে 
বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদশগণ কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। ১৮১৪ শ্রীস্টাব্দে অরাঁবন্দ 
ইন্দুপ্রকাশে লেখেন, 41106 0008955 171 9917621 15 0116 06 0017501770901017 ; 
81177008115 105 01010010015 ১1715017009 £16202]1 170512119021706, 15115540155 
০ 038781015 &. 858076]5 217. 181 15001)277 03170.25 085০ 00010960 
1100 0.6 12696]. 82009011016 01 0৩ 1,9819180%9 0091701] 2770. 1050 ৪11 
11010 017 (06 17770617)0001) 0 006 5001780607-10006 92105 100 2 00012 
2710 20016 1175181176 06001002203 &০আ10£ 20006 10001056- ১৯৯৭ 
খীস্টাব্দে আশ্বনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের আঁধবেশনকে তন দিনের তামাশা" বলে আভাহত 
করেন । 


৫) উপসংছার ৪ কিন্তু বাংলাদেশের আধকাংশ প্রীতীষ্ঠিত নেতাই তখন ইংলগ্ডর 
উদারতার উপর গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন । পরবতাঁকালে চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা 


20 ভারতের ইতিহাস 


শহ্‌সাবে পাঁরচিত বাঁপনচন্দ্র পালও বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজ শাসকগণ ভারতের 
স্বাধীনতার পথ গ্রপ্ততত করে দেরে। জরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ আঁভিমত প্রকাশ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্গার সঙ্গে পারচিত ছিলেন না। 
তাছাড়া, জাতীয় ক'গ্রেসের নেতৃবর্গ সর্বভারতীয় সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনসমস্যা কংগ্নেসের 
আঁধবেশনে আলোচনা করতে সম্মত ছিলেন না। সুতরাং বাংলাদেশের উদারপন্থী 
নেত্বগঁ প্রাদৌশক সম্মেলনে আগ্ডালক সমস্যাগুলো আলোচনা করার পক্ষপাতী হয়ে 
ওঠেন । ১৮৯৫ থেকে প্রীত ব্ছর 'বাঁভল্ন জেলায় এইসব সম্মেলন শুরু হয়। ১৮৯৭ 
খীস্টাব্দে নাটোর সম্মেলনে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা প্রচালত হয় । 
ই বিরাট পাঁরবর্তন সাধনের সমন্ত কীতত্বই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাপ্য । বাঁঙ্কমচন্দ্ে 
মতো কাঁব রবীন্দ্নাথঠাকুরও তার কাব্য ও সাহত্যের মাধ্যমে ভারতীয়দের নতুন 
জাতীয়তাবাদের মন্মে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন । তার এই জাতীয়তাবাদের মূলমল্ল 
ছল আত্মীনর্ভরতা ও আত্মীবশ্বাস। ম্বদেশীসমাজ শীর্ষক বক্তৃতায় তান তার এই মত 
শ্স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গদর্শন, সাধারণী, বান্ধব, সমদ্শ, ভারতাঁ, সঞ্জীবনী, 
হতবাদী, সাধনা, অমৃতবাজার, নিউহীগুয়া, বন্দেমাতরম প্রভীত পন্-পান্কা এই নতুন 
আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রচারের দায়ত্ব গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রামক ও 
কৃষকদের য্য্ত করার জন্যও প্রচেষ্টা শুরু হয়। আসাম ও উত্তরবঙ্গের চ।-বাগানের 
শ্রামকদের মধ্যে সংগঠন তৌ'র করার জন্য 'বাভল্ ব্যবস্থা গৃহাঁত হয়। তা, ছাড়া এই নতুন 
"চন্সধারা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিক্ষু্র প্রাতিরোধ গ্রহণ করার পদ্ধাত অবলম্বন 
করে। আবেদন-নবেদনের নাতি তারা সম্প্ণভাবে ত্যাগ বরেন। স্বরাজ লাভের 
জন্যও তারা 'নান্য় প্রাতরোধ পদ্ধাত গ্রহণ করতে সম্মত হন । মানবিক আঁধকার সম্পর্কে 
তারা সচেতন ছিলেন । নতুন এই চিন্তাধারার অমাতম পুরোধা বিপিনচন্দ্র পাল ঘোষণা 
করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার ভারতীয়দের মানাবক আঁধকার মেনে তে রাজী হবে 
ভারতীয়রাও ততক্ষণ তাদের আইন মেনে চলবে । কিন্তু সরকার মানাবক আঁধকার স্বীকার 
না করলে ভারতীয়দেরও আইন মেনে চলার কোন বাধাবাধকতা নেই । নাক্কুয় ও প্রাতরোধ 
পদ্ধাতর অন্যতম প্রবন্তা অরাবিদ্দ ঘোষ বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতি,তাদের বাঁণক- 
সলভ মনোভাব, ভারতীয়দের শিক্ষার প্রতি তাদের ওদানীন্য প্রভৃতি ভারতীয়দের স্বাথের 
পারপন্থী। সুতরাং নিক্রয় প্রতিরোধের মাধ্যমে এগুলোর প্রাতবাদ করা প্রয়োজন । 
নু বাংলাদেশের এই তরুণ রাজনোতিক "চিন্তাধারার প্রীতি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করায় বাংলার তরুণ সমাজ বিপ্লববাদের পথে অগ্রসর হতে 
শুরু করে। 
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প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বুদ্ধ, অনাবৃণ্টি, যুদ্ধে যোগদানের ফলে বহু পারবারের 
রোজগার মানুষের মৃত্য মহামারী ও ব্যাঁধর প্রাদুর্ভাব প্রভীতির ফলে ভারতবাসীঁর 
জীবনের অসন্তোষ ও আনশ্চ়তা বৃদ্ধ পায় । তা ছাড়া, ১৯১৯ খ্রাস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনের 
প্রাত ভারভবাসীর আন্থাও খুব ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অপরাঁদকে তুরস্কের প্রাত ব্রিটেনের 
এবং মিন্ন পক্ষের আচার ভারতাঁয় মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষু্ধ করে তোলে । রিাটিশ 
ডোঁমনয়নগলোতে, বিশেষ 5ঃ দক্ষিণ আঁক-কায় ভারতাঁ়দের উপর শ্বেতাঙ্গজদের অত্যাচার 
ভারতবাপীর মনে গভীর অগন্তোষের সৃত্ডি করে! এরপ পারাশ্থীততে ১৯১৭ খ্রীস্টান্দের 
ডিসেমুর মাসে ভারত সরকার ভারতে বৈপাবক আন্দোলনের প্রকোপ ও তার সন্তাব্য প্রাতি- 
রোধ সম্পর্কে বিচারুববেচনার জন্য বিচারপাঁও রাওলাটের সভাপাঁতত্বে পাচ জনের একাঁট 
কামট নিয়োগ করেন । এই কমিটি সাডশন কাঁমাট বা রাওলাট কমিটি নামে পারাচিত। 
এই কাঁমটি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের এাপ্রল মাসে রিপোর্ট দাখল করে। এই রিপোর্টে একাঁদকে 
ভারতের বাভন্ট অণলে বেপ্লাবক আন্দোলনের গাঁতধারা আলোচনা করা হয়, অপরাদকে 
সম্ভাবঝ বৈপ্লাবক আন্দোলনের কণ্টরোধ করার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। 
রাওলাট কাঁমাঁটর সুপারিশের ভীতি ভারত সরকার শীঘ্ই সকল প্রকার রাজনৌতিক 
আন্দোলন দমনের জন্য বিশেষ আইন গ্রুব্তনে অগ্রসর হয়। এই আইনের দ্বারা 
স-বাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল এবং যথেচ্ছভাবে বিনাবিচারে কারাদণ্ড ও নিধাসন দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয় । ১৯১৯ খ্রীস্টান্দের ১৪ই মার্চ এই নিষতিনমূলক আটক আইন 'বাঁধবদ্ধ হয় । 

১৯১৯ খীপ্টাব্দে গান্ধী? সর্বভারতীয় রাজননীতর বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 
রাওলাট আইন সম্ভ্রান্ত রিপোর্ট সম্পকে ইীতপূবে গাঙ্ধীজী অবাহত ছিলেন। তান এই 
সময় নন্তব্য করেন যে, “এই আইনের স্পারশগূলো আমাকে বাস্ত করেছে ।» 
প্রকৃতপক্ষে এতাদন তিন ছিলেন ব্রাটশ শাসনের একগুন অনুগত লাগারক, কিন্তু রাওলাট 
আইন তাঁকে বিদ্রোহী করে ভুলল এব" তান ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদকে 'শয়তানবাদের, 
পারচায়ক বলে মন্তব্য করেন, €[10৩ 82005 [01600 095 16016361005 920- 
1715]) 1710 006/ ৬180 1050 (300. ০21) 200 [0 182 170 106 10 ১৪057 
ডক্র তারাচাঁদের মতে গান্ধীজীর এই মানাঁসক পারবর্তন 'ব্রাটশ সামাজোে নৈতিক ভার 
ধংস সুনিশ্চিত করে তোলে । গান্ধীজীর বিদ্রোহী মনোভাব ভারতে যে বিদ্রোহের স্চনা 
করল তা শেষ পযন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটালো । 
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€২) লত্যাগ্রছ আন্দোলন £ 


রাওলাট বিল আইনে পারণত হওয়ার পর গান্ধীজী প্রাতবাদস্বর্প দেশবাপী সাধারণ 
ধর্মঘটের আহ্বান জানান । প্রথমে ৩০শে মার্চ ধর্মঘটের দিন ধার্য হয়, পরে তা ৬ই 
এাপ্রলে পাছয়ে দেওয়া হল, গান্ধীজীঃ ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তের জনগণ 
স্থতঃস্ফরতভাবে হরতাল পালন করে । সমন্ত দেশে এক নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস 
দেখা দেয়। কোন কোন স্থানে ধর্মঘটকারাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। দিল্লী 
ও পাঞ্জাবে সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যৌথ- 
ভাবে আন্দোলনে অংশ নেয় এবং আর্ধ সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিখ্যাত জামা 
মসাঁজদে এক মুসলমান সমাবেশে ভাষণ দেন । 'দল্লা ও পাঞ্জাবে সংঘর্ষ প্রবল আকার 
ধারণ করায় 'দল্লীর নেতৃবর্গ পাঁরাস্থাত শান্ত করার জন্য গান্ধীজীকে আমল্লণ জানায় । 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লী ও পাঞ্জাবে গান্ধীজীর প্রবেশ 'নাধ্ করে এক আদেশ জারী 
করে। এই আদেশ অমান্য করে গান্ধীজ দিল্লাঁ আভমুখে অগ্রসর হন। পথে তাকে 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং বোম্বাইতে 'নয়ে গিয়ে মস্ত দেওয়া হয়। গান্ধীঙীর গ্রেপ্ারের 
সংবাদে দেশব্যাপণ এক তীত্র উত্তেজনা স্ী্ট হয়। এইভাবে দেখা যায় যে, ব্রাশ শাসনের 
বিরুদ্ধে রাওলাট সত্যাগ্রহই প্রথম দর্বভারতীয় আন্দোলনের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু 
রাওলাট আন্দোলন বোম্বাই ও গুজরাটে সর্ধাপেক্ষা ব্যাপক আকার ধারণ করে। গান্ধীজীর 
বান্তগত পরিচালনায় বোম্বাইয়ে এই আন্দোলন শান্তপূর্ণভাবে পারচালত হয় । মুসলমান- 
গণও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাওলাট 
আন্দোলন ভারতের 'বাভন্ন শ্ুরের মানুষের মধ্যে প্রসারলাভ করলেও তা শহরাগলে 
আঁধকতর সক্রিয় রূপ গ্রহণ করে। রাওলাট আন্দোলনের সর্বপ্রধান গুরুত্ব হল যে, গান্ধীঞী 
এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের 'বাভন্ন স্তরের মানুষকে যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরে 
ধছলেন তা ইতিপূর্বে কেট পারেন নি। সংক্ষেপে বলা ধায় যে, এই আন্দোলন গান্ধীজী 
সর্বভারতীর রাজনীতির শীর্ষস্থানে প্রাঁতষ্ভত করার পথ সুগম করে তুললেন । 


ক্র জডথ ব্রাউন এই মত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে 
[বিচার করলে দেখা বায় যে, গান্ধীজীর রাওলাট সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ এর দ্বারা 
রাওলাট আইন নাকচ হয় নি, এমন কি আন্দোলন সর্ধাত্মক শান্ত বজায় রাখতে পারেন নি। 
তথাপি ডন্তর ব্রাউন মনে করেন “থে, সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পথে গান্ধীজীর এই প্রথম 
পদক্ষেপ গান্ধী রাজননীতর শান্ত ও দর্বলতা উভয় দিকই তূলে ধরোছিল। শধুমান্র 
রাওলাট আইনের প্রাতি বিক্ষোভ জানাতে অথবা গান্ধী নেতৃত্বের প্রাত আস্থা প্রকাশ 
করার উদ্দেশ্যে জনগণ এই আন্দোলনে অশ গ্রহণ করে নি। এই আন্দোলনে প্রকৃতপক্ষে 
ভারতের 'বাভল্ন অ্লের জনগণের আণ্টীলকশবক্ষোভগুলোকেম্একসূনে গ্রাথত করোছল। 
0310 0১০ 7০৯০: 0215100 080851050017 89 06106] 21026010150 00 012 


ভারতের হীতিহাস 23 


10৮1806 158151900 00961055105 0০8, 172%/ 192.000 00 1008] 13000 
60705, 10101 10010. & 10003 210. 2. 1002175 0 6201695100 10 0270103 
০21] 107 8701,” যা হোক্‌, রাওলাট সত্যাগ্রহের মাধামে গান্ধনীজী প্রমাণ করলেন যে 
সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের প্রকৃত যোগ্যতা ও কর্মপন্থা তার আছে এবং তানি ভারতের 
বাভন্ন অঞ্চলের 'বাঁভন্ন শ্রেণী, বর্ণ ও ধমীয় সম্প্রদায়কে এঁক্যব্ধ করে একাট স্ুনহহত 
আন্দোলন গড়ে ত্লতে পারেন । 


(৩) আন্দোলনের প্রকৃতি ও দবলতা $ 


রাওলাট সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক আন্দোলনের স্চুনা হয় তার চরম পারণাঁত 
ঘটে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই এ্রাপ্রলের পাঞ্জাবের জালয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডে । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কোন 'বাচ্ছন্ন ঘটনা 
নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'ব্রাটশ সরকার যে দমন নীতি অনুসরণ করে তারই আঁনবার্ধ 
ফলশ্রণত এই নর্মম অমানষক হত্যাকাণ্ড । ভারতের সর্ধন্র বিক্ষুব্ধ জনগণের মনে আতঙ্ক 
স্বাম্ট করার উদ্দেশ্যে এই হত্যাকাণ্ড সপ্ৰাঁটত হয় । শুধুমান্র অমৃতসরে নয়, লাহোর ও 
কম্পরে শোভাযাত্রীদের উপর গ্দালবর্ষণ করা হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকার প্রচ 
দমন নাতি অনুসরণ করা সত্তেও এ প্রদেশের 'বাভন্ন স্থানে হিংসাত্ম কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। 
গুজরাট এব" বাঙউলাদেশেও নতৃূন করে সল্পাসবাদী রাজনীতির প্রভাব উদ্তরোত্তর 
বদ্ধ পেতে থাকে । এইরূপ 'অবন্থায় গান্ধীজী মর্মাহত হন এব” ১৯১৯ খরীন্টাব্দের জুলাই 
মাসে তান এই আন্দোলন অবপানের 'নর্দেশ দেন । 


রাওলাট সত্যাগ্রহ ভারতের 'বাঁভন্ন স্থানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃম্টি 
করতে পারলেও এই আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ নগর কোন্দ্রক, গ্রামের আঁধবাসীদের মধ্যে 
এই আন্দোলন কোন গভঁর প্রভাব বিস্তার করতে নমর্থ হয় ন। এই আন্দোলনকে সব- 
ভারতীয় করে তোলার জন্য শান্তশালী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গান্ধীজী 
সময়ের অভাবের জন্যই হোক অথবা, রাজনৌতিক দূরদাঁশতার অভাবের জন্যই হোক সের্প 
কোন ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হন নি । সত্াগ্রহের সাফলোোর জন্য গান্ধীজী তিন 
প্রকার রাজনৌতিক,সংগঠন তোর করেন ! হোমরুল লীগ ও এস্লামক সং্ঠনগুলোকে 
[তাঁন তার উদ্দেশ্য সদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করার চেস্টা করেন। তা ছাড়া, এই সত্যাগ্রহের 
কর্মসূচীকে.বাস্তবে রূপাঁয়িত করার জন্য তিনি ১৯১৯ শ্রীস্টান্দের ২৪শে ফেব্রুয়ার বোম্বাই 
শহরে সত্যাগ্রহ সভা গঠন করেন । এই সময় মুসালম লীগ আবদুল বারী, মোহম্মদ 
আনসার প্রমূখ নেতৃবর্ের প্রভাবে গান্ধীজীর প্রাতি বিশ্বাস স্থাপন করে রাওলাট সত্যাগ্রহের 
প্রীতি সমর্থন জানায় । এই আন্দোলনের মুখ্য সংগণন সত্যাগ্রহ সভা প্রচারমূলক পন্ন- 
পান্রকার মাধ্যমে-এই আন্দোলনের জনাপ্রয়তা বাঁধি করার চ্টো করে এবং সত্যাগ্রহ 
অঙ্গীকার পরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে শুরু করে । গাদ্ধীজী স্বয়ং মার্চ ও গ্রাপ্রুল মাসের 
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প্রথমাঁদকে বোয়াই, দিল্লী, এলাহবাদ, লঙ্ষ্মৌ এবং দক্ষিণ ভারতের 'বাভিম্ন শহরে উপাচ্থিত 
হয়ে এই আন্দোলনের সমর্থনে জনমত"গঠন করার চেস্টা করেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের 
সামীগ্রক সম্গঠন এই আন্দোলনের পটভুমকা তোর করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করোনি। 
প্রকৃতপক্ষে এই সময় ভারতের অনেক স্থানেই আন্দোলনমূলক রাজনশীতি পাঁরচালনা করার 
মতো উপয্স্ত সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের ছিল না। অ ছাড়া, বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্রে 
সন্তাসবাদীদের রাজনৈতিক সংগঠন থাকলেও গান্ধণীজর সত্যাগ্রহের নীতিকে তারা 
সমর্থন করতে সম্মত ছিল না। 


প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ শ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ১৯১৯ শ্রীস্টাব্দের রীপ্রল মাসের 
রাওলাট সত্যাগ্রহ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক সর্বভারতীয় আন্দোলন । কিন্তু এই আন্দোলনকে 
সুষ্ঠ, ভাবে পাঁরচালনার জন্য গান্ধীজী যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা ছিল অত্যন্ত দুল, 
সাঁমিত এব* প্রয়েজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞজস্যহীন। মার্চ মাসের মাঝামাঁঝ পযন্ত 
সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মোট সংখ্যা ছিল ৯৮২। এদের মধ্যে বোয়াই 
শহরে ছিল ৩৯৭, সিপ্ধু দেশের গুজরাটে ৪০০, এবং বোম্বাই প্রোসডোম্পর বাইরে মান্র 
সিন্ধ' প্রদেশে ১৫১ এবং বোম্বাই প্রোসডেম্সির বাইরে মান্র ৮৪ জন। পাঙ্জাব প্রদেশই এই 
সময় ব্রাটশ শাসকদের দ্বারা সবচাইতে বৌশ নির্যাতত হয়, নু সেখানে হোমরূল লীগের 
সংগঠন ছিল দূর্বল এবং সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার পর্বে গান্ধীজ পাঞ্জাবে উপান্থিত হওয়ার 
সুযোগ পানা ন। 


হাপ্টার কামশন এবং কংগ্রেস পারচালিত পাঞ্জাব অন্/সন্ধান কমিটি রিপোর্*( ১৯২০) 
এবং ডর্ঠর রবাদ্দ্রকুমারের সাম্প্রাতক প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে এই আন্দোলনের সুতরপাত 
সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় । প্রথম বিশ্বযুণ্ধোত্তর কালের অথণনৌতিক সংকট, গান্ধণীজণীর 
শন্তি ও প্রভাব সম্পর্কে আতরা্জত ও অস্পন্ট ধারণা, ব্রিটিশ সরকার কর্তকে দমনমূলক বাভন্ন 
ব্যবস্থা গ্রহণ জনসাধারণকে আন্দোলনে আকৃন্ট করে তোলে। কিন্তু নগরকোশ্দ্রক এই 
আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক, কাঁরগর এবং নিয় মধ্যাবত্ত শ্রেণীর লোকেরা ঘাঁনষ্ঠ ভাবে 
জড়িত হয়ে পড়লেও কৃষক শ্রেণী এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। 
প্র্গরের অভাব কংবা সাংগঠাঁনক দূ্বলতার জন্য গান্ধীজী কৃষক শ্রেণণ ও গ্রামের মানুষদের 
এই আন্দোলনে উদ্ধৃদ্ধ করে তুলতে পারেন নি । যাঁদও ৩০শে মার্চ এব ৬ই এাঁপ্রল 
গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতের প্রায় সমস্ত শহরেই হরতাল পালিত হয় তথাঁপ রাজনোতিক 
অশান্ত অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা ও পাঞ্জাবের অন্যান্য শহরে,গুজরাটের আহমেদা- 
বাদ, বীরমগাম ও নাঁদয়াদ শহরে, এবং দল্লশ ও বোয়াই এবং সামান্য ভাবে কলকাতা 
নগরাঁতে দেখা দেয়। গ্রামাণ্ণলের কোথাও রাজনৌতিক কোন গগুগোলের সূত্রপাত হয় নি। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রাওলাট সত্যাগ্রহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাপক 
আন্দোলন রূপে দেখা দিলেও পূর্ব ও দক্ষিণ-ভারতে তার প্রভাব ছিল খুবই সাঁমিত। 
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সর্ষভারতায় আন্দোলনে পাঁরণত হতে ব্থ" হওয়ার ফলেই রাওলাট সত্যাগ্রহের সাফল্য 
আঁনাশ্চত হয়ে' পড়ে। 
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7066৮521) 1919 ৪00 1922, 70010 ০ 8269 (1296 16 85 199৫79760 105 
(109 €০01167999 19806751810) ? 


&৭ (১৯) ভুমিকা £ 


১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা অণ্জলের প্রতাপগড়, রায়বৌরাঁল, সুলতান- 
পুর, ফৈজাবাদ প্রত্ভীত জেলায় কৃষক আন্দোলন দেখা দেয় । এইসব অণ্লে তালুকদারগণ 
১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় রিটিশ বিরোধী নীতি খুব সাফলোর সঙ্গে পারচালনা 
করেন । ফলে বি'শ শতাব্দীর "দ্বিতীয় দশকে উত্তর-প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভন্নর হাটকোট 
বাটলার অযোধ্যা অণ্জলের তালুবদারদের প্রাতি খুব সহানুভীতিশীল ব্যবহার করেন । সংক্ষেপে 
বলা যায় যে, হার্টকোর্ট বাটলার অযোধ্যার তালুকদারদের প্রজাদের সঙ্গে চুন্ত করার স্বাধীনতা 
স্বীকার করে নেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাঁতর ফলে কৃষকদের প্রজাস্ত্ব ভোগেরনীতি 
সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রীকৃত হয় । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, পার্শ্বতণ আগ্রা জণ্চলে কষকগণ 
প্রজাস্বত্ব আধকার ভোগের সুযোগ লাভ করত । ফলে অযোধ্যার তালুকদারগণ ধীরে ধারে 
ভীম বীদ্ধ করার সুযোগ গ্রহণ করে প্রজাদের উপর করের বোঝা উত্তরোত্তর চাঁপয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতেন । ফলে ১৯২১-২২ খীস্টাব্দে অযোধ্যা অগ্চলের কষকগণ চরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
অনুযায়ী নিয়াল্লত বাস্লাদেশের কৃষকদের মাথা প্রাত করের পাঁরমাণের প্রায় চার গণ কর 
দিতে বাধ্য হত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাধবদ্ধ আউধ রেন্ট আই প্রজাসত্তের কোন অধিকারই 
স্বীকার করে নি। এই আইন অন[যায়ী সাত ব্ছরের জন্য তালুকদারদের সঙ্গে প্রজাদের 
জাঁম সম্পর্কে চান্ত সম্পাদত হত এবং সাত বছর পরে নতুন বরে উভয় পক্ষের চরান্তর সময় 
তালুকদারগণ সবোচ্চি পাঁরমাণ ৬ হারে কর বৃদ্ধ করার সুযোগ পেতেন । কিন্তু চীন্তবদ্ধ 
প্রান্তন কৃষকদের জাম থেকে বাঁণ্ত করার একটি আঁভনব ব্যবস্থা তালুকদারগণ উদ্ভাবন 
করেন ! পুরাতন প্রজাদের সঙ্গে সাতব্ছর পরে নতুন করে জাম বন্দোবস্ত করার সময় 
তারা নজরানা” অর্থাৎ চুণ্ডি নবীকরণের মাশুল আদায় করতে শুর; করেন। অনেক সময় 
এই নজরানার পাঁরমাণ ভীমরাজস্ের পারমাণের চেয়েও বৌশ দাঁব করা হত। আবার 
নজরানা দিতে অস্বীকার করলে কৃষকদের 'বেদখলী' অথধ্ জাম থেকে বিতাঁড়ত করার 
ব্যবস্থা করতেন। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও কৃষকদের অন্যান্য নানা প্রকার করা দতে হত । 
তালুকদারগণও 'বাভল্ন ভাবে তাদের শোষণ করত। প্রয়োজন হলেও তালুকদারদের 
খাস জাঁমিতে তাদের বেগার দিতে হত--তাদের গরু-মাহষ-লাঙগল প্রভীতিও তালুকদারগণ 
নিজেদের জাম চাষের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহার করার জুযোগ পেতেন । অপরদিকে উচ্চ 
শ্রেণীর প্রাধান্যের ফলে অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর উপর 'যজমানী পদ্ধাতি সদ্ধবহার করার 
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সমন্ত সুযোগ তালুকদারগণ ভোগ করতেন । যজমানী প্রথাই হল শোষণের সর্বাপেক্ষা 
শতিশালী অন্গু ৷ নিচুজাতের িষাণরা উচুজাতের তালুকদারদের, এমন ক, বাঁধ কিষাণদের 
ধবনামূলযে অথবা বাজারদর থেকে কম দামে ঘি, কাপড়-চোপড়, গরু-মাহষের চামড়া 
প্রভৃতির যোগান 'দতে বাধ্য হত। মূল্যবৃদ্ধির ফলে এসব জিনিসের যোগান দেওয়া ক্রমশই 
আঁধকতর কম্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তারপর আবার জোর করে যুদ্ধে যোগ পিতে বাধ্য করা 
এব" লড়াইশ্চাঁদা অর্ধ যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহের ফলে তাল্গুকদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের 
ক্ষোভ আরও বৃদ্ধ পায় । 


৫২) কৃষক সংগঠন £ 


মদনমোহন মালব্যের সহকমণ ইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদী ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ার মাসে 
উত্তরপ্রদেশে একটি 'িষাণ সভা গঠন করেন অস্পাঁদনের মধ্যেই এলাহাবাদের হোমরুল 
লীগ এবং কংগ্রেস নেতৃব্গের দ্বারা প্রধানতঃ আগ্না অণ্চলে এই কিষাণ সভার প্রায় ৪৫০ 
শাখা স্থাপিত হয় । কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে “কাউন্সিল বয়কট? প্রশ্ন কেন্দ্র করে কিষাণ সভার 
সংগঠনে ভাঙন দেখা দেয় । ইন্দ্রনারায়ণ 'দ্বিবেদণ প্রগাতশীল প্রার্থীদের জন্য কৃষকদের 
ভোট সংগ্রহ করার চেম্টা করেন এবং তার সহকমণ গৌরশংকর মিশ্র অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়ে এই সময় প্রতাপগড় রায়বোৌরাঁল অণ্চলে যে কিষাণ সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে তার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার চেম্টা করতে শুরু করেন। এইসব কিষাণ সভার 
নংগঠক ছিলেন প্রতাপগড় অঞ্চলের ক্ষদু্র তালুকদার গোষ্ঠীর বিক্ষুব্ধ নেতা ঝিঙ্গার সিংহ 
এবং 'ফাঁজ থেকে প্রত্যাগত শ্রীমক নেতা সন্নযাসধর্মে দীক্ষিত বাবা রামচন্দ্র । বাবা রামচ্দ্র 
রামায়ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং জাত-পাতের কথা উল্লেখ করে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে 
একতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। 'তীন প্রতাপগড়ের অন্তর্গত রর গ্রামে প্রথম কিষাণ 
সভা আহ্বান করেন, কারণ তুলসীঁদাসের রাম-চাঁরত মানসে এই গ্রামের উল্লেখ দেখা যায় । 
সম্প্রতি আঁবত্কত বাবা রামচন্দ্র ব্যান্তগত নাঁথপন্র থেকে জানা যায় যে, তান পরবত- 
কালে কৃমি-ক্ষীন্রয় সভা নামে একাঁট 'িষাণ সভাও গঠন করেন । বাবা রামচন্দ্র প্রাতীষ্ঠত 
কষাণ সভার দাবগুলো ছিল খুব সাধারাণ। আর্তীরস্ত কর আদায়ের রাঁতির বিলোপ 
সাধন অথবা করের পাঁরমাণ হ্রাস করা, বেগার প্রথার অবসান, বেদখলী জাঁম চাষ-বাস 
করা 'নাষদ্ধকরণ, পণ্টায়েতের মাধ্যমে অত্যাচারী তালুকদারদের সামাজিকভাবে বয়কট করা 
প্রভৃতি কর্মস্চী এই কিষাণ সভা গ্রহণ করে। কিন্তু কিষাণ সভার প্রকৃত শান্ত স্পন্টভাবে 
বুঝা গেল যখন মথ্যা চুরির দায়ে আভয্যন্ত বাবা রামচন্দ্রকে মুন্ত করার জন্য ১৯২০ 
খীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতাপগড়ে শান্তপূর্ণভাবে বিরাট কিষাণ জমায়েত অন্যাষ্তচত 
হয়। হাতিমধ্ে গৌরীশঙ্কর 'মশ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং বাবা রামচন্দ্র কয়েক শ 
কৃষক নিয়ে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে উপাস্থিত হয়ে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে তাকে আঁবাঁহত করেন ! জওহরলাল নেহরু এই সময় 
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কৃষক আন্দোলনের প্রাতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং উত্তর প্রদেশের কৃষক সমাজের সঙ্গে 
পাঁরাচত হওয়ার জন্য প্রতাগড় অঞ্চলে উপাস্থুত হন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
জওহরলাল নেহরু, বাবা রামচন্দ্র এবং গোৌরাশঙ্কর মিশ্রের পারচালনায় আউধ কিষাপ সভা 
স্থাপিত হয়। প্রতাপগড়, রায়বোৌরাঁল, স্বলতানপুর ও ফৈজাবাদে এই সভার তিনশ 'ব্রিশাট 
শাখা প্রাতীচ্ঠত হয় । জওহরলাল নেহরু ও গোৌরীপ্রসন্ন মিশ্রের প্রচেন্টায় কিষাণ সভার 
উপর গান্ধীজী পাঁরচালিত কংগ্রেসের গভীর প্রভাব প্রাতষ্ঠিত হয় । 


€৩) কৃষক বিদ্রোহ £ 


১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্কীজী পাঁরচালিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে উত্তর 
প্রদেশের ছোট-বড় প্রায় প্রাতীট শহরই এই আন্দোলনে সাক্রুয় অংশ গ্রহণ করে। এই 
সময় উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহও ব্যাপক আকার ধারণ করে । অযোধ্যা 
অঞ্চলের ভালুকদারগণ ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুগত ছিলেন বলে উত্তর 
প্রদেশের কংগ্নেসের নেতৃব্গ এই কৃষক 'বদ্রোহের প্রাত পূর্ণ সমর্থন জানান। কিন্তু খুব 
সংযতভাবে তারা কৃষক আন্দোলন পাঁরচালনা করার 'িদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্*বাবা 
রামচন্দ্রের প্রাত অনুগত কৃষকগণের নেতৃত্বে দাক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অযোধ্যায় বিদ্রোহ প্রবল 
আকার ধারণ করে এবং রায়বোরলি, প্রভাপগড়, সুলতানপুর, ফৈজাবাদ প্রভীতি স্থানে 
১৯২১ শ্রীপ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে কাঁষ সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয় ! 
কৃষকগণ শুধু মাত তালুকদারদের বাড়ী-ঘর জার ফসল প্রভাতি আক্রমণের মধ্যেই তাদের 
কাষকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে নি, বাবনায়ীদের দোকানপাট, সম্পাপ্ত, বাজার প্রভীতও তারা 
আক্রমণ করতে শুর করে। ৬ই জানাযার প্রায় দশ হাজার কৃষক রায়বৌরালর ফুরসৎ 
গঞ্জ বাজার আক্রমণ করে এবং কাপড়-চোপড় ও খাদ্যশসোর আতীরন্ত মুল্যের কথা উল্লেখ 
করে সমস্ত ব্যবসায়ীদের চার আনা দামে প্রাতগজ কাপড় এবং টাকায় আটসের করে আটা 
বিক্রি করার দাবি জানায় । ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বে এবং বিপ্লব শুর হওয়ার 
পর ফরাসী জনসাধারণ যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় 'জীননপত্রের দাম নির্দিন্ট করে দেওয়ার 
জন্য আন্দোলন শুরু করে উত্তর প্রদেশের এই আন্দোলনের সঙ্গে তার যথেন্ট সাদৃশ্য দেখা 
যায়। এই বিদ্রোহের সময় পুলিশের সঙ্গে কষকদের কয়েকবার সংঘর্ষ ঘটে এব কৃষকদের 
পারচালিত বিচারসভা স্থানীয় বিচার কারের দায়িত্বও গ্রহণ করে । শাহ নৈম আতা নামে 
জনৈক বাঁন্ত নিজেকে রাজা বলে পাঁরচয় দেন এর' ফৈজাবাদে জনৈক জাল রামচন্দ্র কর 
দেওয়া বন্ধ করা এবং ভুঁমহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তবে এই 
আন্দোলনের সঙ্গেই গান্কীজীর নাম সংয্যন্ত করা হয়। 


ইতিপূর্বেই গান্ধীজী দরিদ্র কৃষকদের এইর্প আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন । কিন্ত 
১১২১ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর সঙ্গে আভন্ন মত পোষণ করতেন । তিন 
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আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, ফৈজাবাদের একটি জনসভায় তিন হিংসাতবক কার্ষে লিপ্ত 
বান্তদের হাত তুলতে নির্দেশ দেন কিন্তু তান জানতেন যে পযালশ কর্মচারগণ সেখানে 
উপস্থিত রয়েছে এবং অপরাধী ব্যান্তদের শান্তি অবশ্যন্তাবী । 'কষাণ বিদ্রোহ দূর্বল করে 
দেওয়ার জন্য খিলাফৎ আন্দোলনের এব” ক'গ্রেসের নেতৃবর্গ বাধা রামচস্দ্রকে বিদ্রোহ 
অণ্চল থেকে দূরে থাকার জন্য অনুরোধ করেন এব; ১০ই ফেব্রুয়ার তার গ্রেপ্তার হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মাতিলাল নেহরু এবং গৌরাঁশঙ্কর মিশ্র একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে ঘোষণা 
করেন যে, “এই ঘটনায় আমরা দ:ঃঁখত হই নি এবং তাকে মুস্ত করার জন্যও আমরা 
কোন চেস্টা করব না।” ১৯২০ খ্রীপ্টাব্দে প্রকাশিত বাবা রামচন্দ্রের সপক্ষপ্ত আত্মজীবনীতে 
তিনি কগ্রেসকে প্রতারক বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তন স্বেচ্ছায়ই কংগ্রেস 
নেতৃবর্গের নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হয়োছলেন। 


১৯২১ শ্রীপ্টান্দের গ্রীত্মকালে অসহযোগ আন্দোলন কষাণ আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে 
গ্রাস করে ফেলে এবং কৃষকদের স্টানাঁদ্ট দাবিগুলো অবহোলত হতে থাকে! অপর দিকে 
[িষাণ আন্দোলনে সন্তস্ত হয়ে উত্তর প্রদেশের সরকার ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের আউধ রেণ্ট 
আক্টের দ্বারা জাঁমর উপর তালুকদারদের কৃষকদের আজাঁবনের স্বত্ব স্বীকার করতে বাধ্য 
করে। কিন্তু ১৯২১ খ্রীপ্টাব্দের শেষের দিকে এবং ১৯২২ শ্রী্টাব্দের প্রথম 'দিকে উত্তর 
অযোধ্যার হরদয়, বহরৈচ, বড়ারবাকি ও সীতাপ.র জেলায় আবার কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় । 
সেখানে কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম “একা আন্দেলন শুরু করেন এবং পরে মাদার পাঁসর 
নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরও বিপ্নবাত্মক হরে ওঠে । শস্যের মূল্যবাঁদ্ধর জন্য বাতাই 
অর্থৎি উৎপন্ন শস্যের নিঁদিন্ট একাংশের পাঁরবর্ঠে কষকগণ নগদ অর্থে কর দেওয়ার দাবি 
উত্থাপন করে। এই আন্দোলনের সময় নানাপ্রকার মন্ত্র-তন্ন, পূজার্চনাও কৃষকগণ 
সম্পাদন করতে শুর করে। পীলশের সাহায্যে উত্তর প্রদেশের সরকার এই আন্দোলন 
দমন করতে সমর্থ হয় এবং ১৯২২ খীস্টাব্দের জুন মাসে মাদারি পাস প্রেপ্তার হন । 


এই সময় উত্তর প্রদেশের 'বাভন্ন স্থানে পার্বত্য উপজাতির মধ্যেও প্রচণ্ড আন্দোলন 
শুরু হয়। কুমাওন ভাগের হাজার হাজার একর সংরাঁক্ষত বনে তারা আগুন লাগয়ে 
দেয়। অযোধ্যার বাভন্ন স্থানে কয়েকবার কিষাণসভা অনুষ্ঠত হয়। এই সভায় উপস্থিত 
জাম থেকে বাঁহম্কৃত ও ভূমিহীন কৃষকগণ দুটভাবে বিশ্বাস করত যে, গান্ধীজী তাদের 
সকলকেই চাষবাসের উপযোগণী জাম দিতে সমর্থ হবেন । কিন্তু একা আন্দোলন অথবা 
কিষাণ সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোন যোগসূত্র না থাকলেও চোৌঁর-চৌরার হত্যাকাণ্ড একাঁদকে 
অসহযোগ আন্দোলন এবং অপর দিকে 'িষাণ বিদ্রোহের সমাধি রচনা করে। 


(৪) উপসংহার £ 
উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা এবং অন্যানা অগ্টলের কিষাণ সভাগুলো বৃহত্তর সংগঠন 
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জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের যন্ত করার নীতি গ্রহণ না করলে সম্ভবতঃ আরও সাফল্য 
অর্জন করার সুযোগ পেত। কারণ জাতীয় কংগ্রেস বািভন্ন সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা 
গঠিত এবং বািভন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে চলার জন্য চেক্টা করত। এই সংগঠনের 
পক্ষে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করে ভূত্বামীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পাঁরচালনা করে নজেদের 
সংগঠনের মধ্যে অন্তদ্বন্থের স্ীন্ট করা কখনই সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া, বরদোল 
সিদ্ধান্ত থেকে এরুপ আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের স্পন্ট মতামত জানা যায় । সেখানে 
স্পন্ট বলা হয়েছে যে, কৃষকদের পক্ষে জামদারদের কর নাদেওয়ার নীতি কংগ্রেসের আদর্শের 
সম্পূর্ণ বিরোধী এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জমিদারদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাদের 
আন্দোলন কখনই কোন ব্যান্তর আইনসম্মত আঁধকারকে আক্রমণ করবে না। তাছাড়া, 
গান্ধীজী বারবার উল্লেখ করেছেন যে তান স্ানাঁদন্ট কারণের জন্য স্রীনয়ান্দত গণশ-তআন্দোলন 
পাঁরচালনা করার প্রাতিশ্রাত দিলেও কখনও শ্রেণী সংগ্রামে বা সামাজক বিশ্লিবে আগ্রহী 
নন। সুতরাং জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে গান্ধীজীর প্রভাবকে কার্ষে পাঁরণত করার চে্টা 
করে এবং তাদের আন্দোলনকে সঠিক পথে পাঁরচালিত করার জন্য গান্ধীজীর মুখাপেক্ষী 
হয়ে ওঠে। কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে প্রবাত্বক কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব ছল 
না। এমন কি, মাতলাল নেহরু, স, আর. দাশ, জওহরলাল নেহর; প্রমূখ নেতৃবগ অনেক 
সময় গান্ধীজীর নীতির তঈব্র সমালোচনা করলেও, সামাঁজক বিপ্লবের প্রাতি সমথ'ন জানাতে 
তারাও সম্মত ছিলেন না। বাবা রামচন্দ্র কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কৃষক স্বাথে'র ধ্ব'সকারা, 
প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক বলে আঁভাঁহত করলেও কংগ্রেসের পক্ষে প্রকাতগত বৌশস্য 
পারত্যাগ করে কৃষকদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ও ভূদ্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে [লপ্ত হওয়া 
সম্ভব হিল না। প্রকৃতপক্ষে কিষাণসভা কংগ্রেসের কাছ থেকে ঘা প্রত্যাশা করোছল অ 
পূরণ করা কংগ্রেসের মতো বাভন সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত সংগণনের পক্ষে কখনই সম্ভব 
ছিল না। 
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28109. (১) শাসনতাদ্বিক প্রাতীক্য়াশীলতা £ 


ব্রিটিশ সরকারের আঘাত ও প্রেরণার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারতের 
রাজনীতি যে নতুন রূপ লাভ করার স্ুযোগপায় তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । উনাব'শ 
শতাব্দীর শেষ দিকে, বশেষতঃ ১৭০ খ্রস্টাব্দের পর থেকে ভারতে '্রীটশ শাসনও শোষণের 
নগ্ন চিত্র্ট পারম্কার হয়ে ওঠে । ভ্রমবর্ধমান অর্থনৌতিক শোষণ ও শাসনতাঁন্ক দমন- 
নীতির পাশাপাশি সামাজক বৈষম্য বিকট আকার ধারণ করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহা- 
বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী অন্ধ সাম্রাজ্যবাদের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
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উগ্র বর্ণীবদ্ধেষ ও সামাজিক বৈষম্য অনুসরণ করতে থাকে এবং ফলে শাসক ও শাসিতের 
মধ্যে বিভেদের ব্যবধান ভ্রমশঃ বুদ্ধ পায়। এমন কি, সাধারণ শ্বেতাঙ্গ কর্ম চারগণও 
ল্ুপ্রাতম্ঠিত ভারতীয়দের প্রতি দ্ান্তক ও অশালীন আচরণ শুরু করেন এবং এই ব্যকন্থার 
কোন প্রতিকার ছিল না। ট্রেভেলিয়ান, গ্রাহাম আ্যাঝট প্রভাীতর রচনায় ইংরেজদের দ্বারা 
অন্দস্থত বেষষ্যমূলক আচরণের সুস্পন্ট পাঁরচম্ম পাওয়া যায়। শাসকশ্রেণীর এই ঘুণ্য 
বৈষম্যমূলক নাতি 'ব্রাটশ শাসনের প্রাতি ভারতীয়দের বাঁতশ্রদ্ধ করে তেলার জন্য. 
অনেংকাশে দায়ী । 


১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর বিশেষতঃ লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
শাসন এক জঙ্গী আকার ধারণ করে। এই সময় একাঁদকে যখন অর্থনোতিক শোষণের 
ফলে দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অণ্চল দভিক্ষের করাল গ্রাসে নিমাঁজ্জত হয় সেই সময় 
১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাসদ্ধ দিল্লী দরবার আহ্বান করে ভারতে ব্রিটিশ প্রভূত্বের মাহমা কীর্তন 
করেন। এই দরবারে ভারতের শোষিত জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একাঁটি কথাও 
উচ্চাঁরত হয় নি, বরং ব্রিটিশ সরকারের স্তাবকতা করেন দেশীয় রাজন্যবর্গ ও বড় বড় 
ভূস্বামীগণ। লর্ড লিটনের শাসনকাল দমনমূলক নীতির জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে। 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়গণ যাতে 'সাঁভল সাভসে যোগ দেওয়ার সুযোগ না পায় সেজন্য 
পরাক্ষার্থদের উদ্ধতম বয়ঃসীমা ২৩ থেকে কাঁময়ে ১৯ 'নাঁদন্ট করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের 
এই নশীত ভারতীয় মনে গভীর অসন্তোষের সৃণ্টি করে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পন্র- 
পান্রকাগুলোর জনীপ্রয়তা ও প্রভাব লক্ষ্য করে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দেশীয় ভাষা 
সংবাদপন্ধ আইন (৬ 277800181 11০5১ 4৯০1) পাশ করা হল এবং দেশীয় সংবাদপন্র- 
গণুলোর উপর সরকারা নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হল। [লিটনের এই নীতি জনমতের উপর বিরূপ 
প্রতিন্লিয়ার সৃন্টি করে এবং জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে তোলে । লর্ড লিটনের 
অপর একাঁটি জনাবরোধা কুখ্যাত কীতি ১৮৭৮ খ্রীস্টান্দের “অস্ত্আইন' | এই আইনের 
দ্বারা ভারতবাসীদের আত্মরক্ষার জন্য অল্প রাখাও 'নীষদ্ধ হল। কিন্তু বিদেশীরা এই 
আইনের আওতার বাইরে রইল। অস্তরআইন ভারতবাসীর জাতীয় সম্মান ও মযদাকে 
[বিশেষভাবে ক্ষ: করে এব" 'ব্রাটশ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিদ্বেষ ও ব্যবধান প্রসারিত হয়। 
তবে লর্ড লিটন উপাঁর-উত্ত আইনগদুলো প্রণয়ন ও কার্ধকরা করেই ক্ষান্ত হন নি। ভারতীয় 
অর্থনীতকে বিপর্ধন্ত করে তোলার জন্য তিনি বিদেশী পণ্দ্রব্যের উপর ধার্য আঁধকাংশ 
আমদান শুল্ুই তুলে দেন। এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশ বাঁণক সম্প্রদায়ের উল্লাসের যথেন্ট কারণ 
ঘটলেও, ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়। লর্ড লিটনের শাসনকালের 
প্রাতীন্রিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে সুরেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙ্গাল' পা্রকায় মন্তব্য করেন যে, 
“লর্ড লিটন তার 'বাভল্র কার্যকলাপের দ্বারা ভারতের জনমত গঠনে সহায়তা করেন এবং 
তার এই অব্দানের জন্য আমাদের দেশ তার নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে ।” 
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শাসনতান্িক নাত দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মনে যেমন গভীর অসন্তোষের 
সৃন্টি করে, ব্রিটশ্‌ সরকারের অনুসৃত অর্থনীতও ভারতবাপীর মনোভাবকে শ্রুমশ ক্ষুৰ করে 
তুলতে থাকে । পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকেই 'ব্রিটিশ শাসকগণ বেআইনী ভাবে ভারতের 
ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে শুরু করে এবং পরে নতুন নভূন আইন প্রণয়ন করে শোষণের 
মান্না তারা আরও বৃদ্ধি করতে সমর্থন হন। ভারতের সমন্ত শিষ্পকে তারা ধংস করেন 
এবং শিল্পজাত সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের জন্যই তারা ভারতবাসীদের ইংলগ্ডের মুখাপেক্ষী 
করে তোলেন । ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে শিস্পপ্রধান ও সম্‌দ্ধ ভারতবর্ষ কৃষির উপর 
নর্ভরশীল দারিদ্র দেশে পাঁরণত হয় । অর্থনৌতক এই বিপর্যয়ের ফলে ভারতবাগগণ 
'র্রাটশ শাসন বিরোধাঁ হয়ে ওঠে। 


(২) প্রেরণা £ 


অপর দিকে ব্রাটশ শাসনের আঁনবার্ধ ফলশ্রাত রূপে ভারতে জাতাঁয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ 
করে। এই জাতীয়তাবাদ প্রথমে ধমীয় ও সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে নবজাগরণকে কেন্দ্ু করে 
উন্মেষ লাভ করে। তারপর উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাজনৈতিক চাঁরন্র গ্রহণ করে। 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্মেষের মূলে উনবি'শ শতাব্দীর নবজাগরণের অব্দান বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ ইংরোজ শিক্ষায় শাক্ষত মধ্যাবত শ্রেণী এই নবজাগরণের সূত্রপাত 
ঘটায়। ই"রেজ শাসন প্রবাঁতিত হওয়ার ফলে ভারতের গামাঁজক জীবনেও এক আমূল 
পাঁরবর্তন সাঁধত হয় । মধ্যাবত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরোজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বতার লাভ 
করায় তাদের চিন্তা ও দৃণ্টভঙ্গিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবজ্ঞান ও পাীজবাদী দশ নের 
প্রভাব পাকা হয়ে ওঠে এব" আত্মসচেতনাও বাদ্ধ পায়। প্রকৃত পক্ষে নবজাগরণ উনানিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ফে ধ্সমাজ, সাহিত্য, সংবাদপত্র, রাজনীতি প্রভীত বাভন্ন- ক্ষেত্রে এক 
দূরপ্রসারী প্রাণচাণ্জল্যের স্থান করে । 


সাহত্য ও পহ্-পান্নকার মাধ্যমে নতূন জাতীয়তাবাদী "চন্তার উদ্মেষের সময় ব্রিটিশ 
সরকারের অনুসৃত নীতও ভারতবাসীর মনে নতুন আশার হাট করে। ১৮৫৮ 
খ্প্টাব্দের পর থেকেই ব্রিটিশ সরকার শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয়দের যত করার চেষ্টা 
শুর করে। 

১৮৮ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ত্রাটশ সরকারের শাসন নাতির পাঁরবর্তনের ফলে ভারত- 
বাসূর আশা-আকাঙক্ষা বাঁদ্ধ পেতে থাকে । ১৮৬৯ ধস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইন 
পারষদগুলোতে ভারতারদের পক্ষ থেকে বেসরকারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত 
হওয়ায় ভারতবাসী প্রশাসানক বাবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেল। কিন্তু ১৬১ খ্ীস্টান্দের 
ভারতীয় কাীন্দল আইন ভারতীদের সংকীর্ণ ও সীমত ক্ষমতা দান করে। অপরাদকে 
১৭০ খ্রীপ্টাব্দের পর থেকে বাভল্ন রাজনোতিক সাঁমাতর প্রাতিষ্া এবং রাজনোতিক চেতনা, 
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প্রসারের সঙ্গে শাক্ষত ভারতবাসী দেশের শাসনকার্যে আঁধকতর অংশগ্রহণের দাঁব উত্থাপন 
করতে শুরু করেন। ডঙ্ঈর এস. আর. মেহরোন্রের মতে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্জ্ঠিত 
দিল্লী দরবারের সময় থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদ নেতৃবৃন্দ ভারতের 'বাভল্ল অঞ্চলে 
বাচ্ছন্নভাবে সংগঠিত রাজনৌতিক প্রচেন্টাকে এক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় রূপ দিতে সচেন্ট হয়। 
[িটনের দমনমূলক নাতির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা ক্রমশ 
বাড়তে থাকে এবং পরব গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনের শাসনকালে ইলবার্ট বিল নামক 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাটশ বিরোধাঁ বিক্ষোভ আগ্মিশখার রূপ ধারণ করে। এই বিলের 
মাধ্যমে বিচার বিভাগে প্রচলিত ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য নাঁতি বিলোপ করতে চাওয়া হয়। পর্বে 
কোন দেশীয় ম্যাঁজস্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার করতে পারতেন না। এই ব্যবস্থা 
[বলোপের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সদস্য মিস্টার ইলবার্ট এই মর্মে একাঁট বিল 
আনেন যে, বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষাঙ্গদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবেনা এবং 
ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার ও শাস্তদানের ব্যবস্থা করতে পারবেন । 
মিস্টার ইলবার্ট-এর এই শবল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে লর্ড রিপন ইয়োরোপায়দের দাবি মেনে নিয়ে 
সংশোধত আকারে ১৮৮৩ খ্রীপ্টাব্দে বিলাট পাশ করেন । ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত ঘটনার বিশেষ ভীমকা ছিল । এই ঘটনায় 'ব্রাটশ ও ভারতীয়- 
দের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে । ভারতবাসী বুঝতে সমর্থ হয় যে, 
সংখ্যায় বপুল হওয়া সত্তেও ম্নাষ্টমেয় বিটিশ শাসকের,বরুদ্ধে কহ করা তাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। শাক্ষত ভারতীয়গণ বুঝতে পারেন যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজক আঁধকার সং্্ান্ত 
দ্শাব-দাওয়া আদায় করতে হলে সর্বভারতীয় 'ভীত্তিতে সঞ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই পাঁর- 
চ্থিততে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রাতষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার এলবার্ট হলে একাঁট জাতীয় মম্নেলন আহ্বান 
করেন। ডক্টর তারাদের মতে এই সম্মেলন ছিল ইলবার্ট বিল সম্পর্কে ইয়োরোপায়দের 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর সমচিত প্রতযত্তর (10 25 0১০ 155 ০৫ 
20000700 117018. 60 00০ [10216 3111 250001) | সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় 
সম্মেলনকে ( 80028] 002015167০6 ) ভারতায় জাতীয় কংগ্রেসের রূপে গণা করা 
যেতে পারে এবং এই সম্মেলন প্রথম সর্বভারতীয় রাজনোৌতিক প্রতিষ্ঠানের 


সুচনা করে। 
(৩) উপসংহার £ 


১৮৮৫-খীস্টাব্দের জাতীয় কংগ্েস প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ বা 
গরোক্ষ সমর্থন ছিল কিনা তা স্নীশ্চভভাবে জানা যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে বলা 
ঘায় যে. জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠায় হিউমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সেফাঁট 
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'ছমাযভের বাবস্থা করা “যাতে শিক্ষিত ভরতায়দের কুসরদ্'মান, অসম্মোয় নিরাপদে রাহ» 
প্ররাঙের যোগ খায় । 'মৃদ; ধরনের রূজনৌতর আন্দেন্লনকে প্র্জয (দমে তান আগলে 
ধিম্মোছলেন সেই আন্দোনকে নিয়ন্যধের গ্াগ্ডীর মধ্যে রাখতে । অপর ভারতীয় 
'লেতুবর্ঘও ভেরেছিলেন [হউমের মতো একজন অবসর প্রাপ্ত রাজকর্মচারীর সঙ্গি স্মাহাষ্য 
ঝীঁদ পাওয়া মায় স্তা হলে সরকারাসহলে তাদের সম্পর্কে সরকারের সন্দেহের কোন 'কাবকাশ্‌ 
গর্রুবে না। ব্রিটিশ দরকার হিউমকে কংগ্রেস প্রাতষ্ঠর র্যাপারে কোনপ্রকার হাষাস্ন 
জয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীদের রাজনোতিক সংগর্ন গড়ে তুলতে নাহাব্য বরে। খাই, 
নম্পর্কে গোপালকৃ্ণ গোখলে বলেন যে, “কোনও ভারতীয়ের পক্ষে জতীয় কাঞ্জেস প্রতিগ্মা 
কলা সব ছিল-না। এই ধরনের সর্বভারতীয় আন্দেছ্ধনে কোনও ভারতীয় যাদ অঞ্জলী 
জ্ভেন: তা হলে সরকার নিশ্চয় তার বিকাশের পথ রদদ্ধ করে. দিতেন । রাজনৈতিক 
আন্দোলন তখন এত তার ছিল যে, রুঃগ্রেলের প্রাতজ্মতা যাঁদ একজন বিখ্যাত 19 সম্মত 
প্ন্তন ইংরেজ রাজরুর্মজরী না হতেন, তা হলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে কোন উপায়ে এই 
ভি্মযাগ দমন.করতেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্রিটিশ 'শাসকগোম্ঠী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ঘিয়ে, 
ধধতা না করলেও, পরে ক!গ্রেসকে দূর্বল করার জন্য 'বাভল্ন প্রচেষ্টা শর; করে । এই 
"সময়ই তারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্জাজাকে সুরাক্ষত করার জন্য ভারতীয় রাজনাীততে বিভেদ 
নীতির অনুপ্রবেশ থাটয়ে ছিল। লর্ড ডাফারন ঘোষণা ফরেন, “ভারতের 'হিম্দু.ও 
'দুসলামান দুটি স্বতন্দ জাত । কথগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাতীনাধন্ব দাবি করতে 
শল্রে না।” বন্তুতপক্ষে "ব্রিটিশ শাসকদের উৎসাহ ও প্ররোচনায় স্যার দৈয়দ 'আহদ্মদ 
গান ১৮৮৮ প্রীস্টান্দে কংগ্রেসের বিকল্প সংচ্ছা রুপে ইউনাইটেড প্যারিয়াটিক আসোসিয়েশন 
দিন হরেন। ব্রিটিগ শাসকদের সম্প্রদাযসিক বভেদ নাতি ভারতের এক্যবদ্ধ জাঙ্ীয়তা 
দিন সংগ্রামের পথে সর্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরার রূপে দেখা দেয় । 
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১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় ক'গ্রেস প্রাতাষ্ঠিত হর রহ পূর্সেই ৯৪৫২ খ্রীস্টান 'ন্মন্ই 
নগরীতে বোয়াই আসোসয়েশন স্থাপিত হয় । জাতীয় কংগ্রেস প্রাতাষ্ঠত হওয়ার পর 
বেয়াই জ্যাসোসিয়েশনের 'বাশন্ট সমস্যবন্দই জাতাঁয় কংগ্লেসে যোগদান করেন। এদের 
আমে ভিলেন কাশীনাথ নিষ্বক তেলাং? ফিরোজশ্মহ মেহতা, রূর্যন্দন তয়েবাজ, মহাদেব 
শশাবিন্দ ' রালাডে, . দাদাভাই নওরোজ, দীনশা ওয়াস প্রমুখ ব্যন্তিগ্ণ। রোঘ্াই আলো: 
.টিঘোগনেররজেনটিততে এরা গ্রত্পূর্খ ভুমিকা গ্রহণ রুরেন, এরং পরে ক্বতীয় কংগ্রেসে 
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যোগদানের পরও এই প্রাতজ্গানের কর্মস্চন প্রগয়ন ও বান্তবভাবে রূপদানের ব্যাপারে তারা, 
সুখা ভাঁমকা গ্রহণ করেন। জুতরাং এ'দের পাজনৌতক চিন্তাধারা এবং জাতীয় কংগ্রেসের 
উপর তা প্রভাব বিশ্লেষণ করার জন্য এইসব নেতৃবৃন্দের মানাসক প্রকাতি ও বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন । কাশীনাথ ত্িষ্বক তেলাং ছিলেন বোম্বাই 'নগরীর 
ব্াদ্ধজীবী ও বিতুগালী সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধার! িরোজশাহ মেহতা বোস্বাইর 
পাসদ সম্প্রদায়ের অন্যতম 'বাশ্ট ব্যন্ত ছিলেন ৷ দশর্ধাদন যাবৎ তিনি ছিলেন বোম্বাই 
শহরাগলের স্থায়ত্ত শাসন সং্্রান্ত আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত। তান 
।ননএডিত্র আন্দোলনের মাধ্যমে আধকার প্রাতষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন । বদরাক্দিন 
তায়েবাঁজ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী । পরে তিন 
হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতর পরেও উন্নীত হন। নিয়মতাল্লিক উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন 
'পারচালনার নীতির তান সমর্থক ছিলেন । মহাদেব গোবিন্দ রানাডে সরকারী কর্মচারী 
হলেও 'তান ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা্দ ও বাদ্ধজীবী পরবতাঁকালে 'তানও 
বোস্বাই-হাইকোর্টর বিচারপাতি নিষুস্ত হন। পাস সম্প্রদায়ভুন্ত দাদাভাই নওরোজি 
রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ছিলেন নরমপন্থুী এবং ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী ৷ নিয়মতান্নিক 
পদ্ধীততে ভারতের দাঁব-দাওয়া আদায়ের তান পক্ষপাতি ছিলেন। দীনশা. ওয়াচ 
ছিলেন বোয্াইর জনাপ্রয় পাশ জাতীয়াবাদশী নেতা । তীঁন বোস্াইর স্তিকন্ত শিল্পের 
অন্যতম প্রধান সংগ্ঠঠকও ছিলেন । তিন উদারপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । 

বোয়াই'এর রাজনশীততে আর যেসব ব্যাস্ত স্ুপারচিত তাদের মধ্যে বিঁশন্ট গ্থান 
আঁধ্কার করতেন বালগঙ্গাধর তিলক এবং গোপালকৃক্ গোখলে। এরা দুজনেই ছিলেন 
পুনের সার্বজানক সভার সদস্য, শিক্ষাবিদ এবং পনের ফাগ:সন কলেজের সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে 
জীঁড়ত। বোম্বাই-এর প্রাদেশক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত 
থাকলেও পনের রাজনশীতাঁবদূদের সঙ্গে বোস্বাইর রাজনীতীবদ্দের দৃষ্টিভাঙ্কর দিক থেকে 
খুবই পার্থকা ছিল । অপরাদকে রাজনোতক মতবাদের দিক থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক 
ছিলেন চরমপন্থী, কিন্তু গোখলে ছিলেন নরমপন্থী । তবে, দৃঁষ্টভাঙ্গ ও আদর্শের দিক 
থেকে বোয্াই প্রদেশের নেত্বগের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থকা থাকনেও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম 
পর্বে এই নেতৃবর্গ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, বোস্বাই প্রদেশের কেশী সংখ্যক সদসাই ছিলেন অর্থনোতক দিক থেকে সম 
 জ্জাশীক্ষত এবং পাশ্চাত্য মনোভাবাপন | 


২) দ-স্টিভাজ $ 


টানি রি িলিরানি নিট লি মিসিও 
স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনুকুল এীতহাঁসক পারাস্থীত তখনও সৃষ্ট হয় নি। তা 
ছাড়া, তারা 'ব্রটশ সরকারের উদারনোতিক মনোভাবে আস্থাশীল ঈছলেন এবংমনৈ ' করতৈন, 
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ভারতের সাথেই ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। ভারতবাসণর উল্নাতি . সাধনের 
জন্য কংগ্রেসের নেত্‌বর্গ আইনানুগ, শান্তপূর্ণ ও লাখীরধানিক উপাসে দাবিপাওয়া 
উদ্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন এবং আন্দোলনধমম কার্যকলাপের বিরোধা ছিলেন। তাদের 
ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতবাসীর দাবি-দাওয়া সহানুভাঁতর সঙ্গে বিবেচনা 
করবেন এবং ভারতের উদ্ারনোতিক সংস্কারাঁদ প্রবাঁতিত হবে। 

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনে ভারতের 'বাভল্ন স্থান থেকে সর্বসমেত ৭২ জন 
প্রতীনাধ যোগ দেন। ধকন্তু এই কলকাতায় তখন জাতায় সম্মেলনের দ্বিতীয় বাষিক 
আঁধবেশন আহ্‌ত হওয়ার ফলে বাউলাদেশ থেকে খুব কম সংখ্যক প্রাতীনধ যোগ দেন। 
ফলো জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশনে বোম্বাই অগলের প্রাতীনাঁধদের প্রাধান্য স্থাঁপত 
হয়। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই জাতীয় কংগ্নেসের চারাঁট উদ্দেশ্যের কথা প্রন্তাবাকারে এই 
অধিবেশনে গৃহীত হয় । এগুলো হল £ (১) ভারতের 'বাভন্ন অগ্চলে যেসব কর্মী দেশের 
মঙ্গলের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁদের মধ্যে পারস্পারক যোগাযোগ স্থাপন £ (২) এই সকল 
কমপর মধ্যে জাত, ধর্ম ও প্রাদোশক সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় এক্যের সংহাতি সাধন; 
(৩) ভারতের শাক্ষত সমাজের সঙ্গে আলাপ-আালোচনার মাধ্যমে সমসাময়িক গ্রুতর 
জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধান নির্ণয় এবং (৪) পরবতাঁ বছরগ্যীলর রাজনৈতিক কর্মস্চী 
ধনদ্ধরিণ। এই চাঁরাট প্রন্ভাবই প্রধানতঃ জাতীয় কংগ্রেসের পরবতশ বিশ বছরের কর্ম- 
পদ্ধাতর গাঁত নিদ্ধরিণ করে । 


(৩) বিভিন্ন দাবি £ 


জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগে যে সমন দাব-দাওয়া উত্থাপত হয়েছিল সেগুলোকে 
চারাট শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়। সাধাবধাীনক সংস্কার, অর্থনোতিক সংস্কার, প্রশাসাঁনক 
সংস্কার ও গণতান্মিক আঁধকার অজন। জাতীয় কংগ্নেসের সদস্যবৃন্দ এই চারটি দাবির 
উপরই যথেন্ট গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু বোগ্বাইর নেতৃবৃন্দ অথনোতিক দাবির উপর 
আঁধকতর গূর্ত্ব আরোপ করেন । ব্যবসা-বাঁণজ্য সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নাত অনুসরণ 
করে ব্রিটিশ সরকার যে ভারতীয়দের স্বার্থ বিনষ্ট করে নিজেদের শোষণের পাঁরমাপ ধারে 
ধারে বৃদ্ধ করার চেষ্টা করছে, বোস্বাইর নেত্বর্গ সে বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করার চেশ্চা করেন । দাদাভাই নওরোজ ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে 
বলেন, “ভারতখয়দের অবন্থা নিতান্তই ভূঁমদাসের মতো । আমৌঁরকান দাসদের চেয়েও 
তাদের অবস্থা শোচনীয়, কারণ আমোরকান প্রতুরা অন্তত নিজের সম্পাত্তর মতো দাসদের 
য় নেয়।” ব্রিটিশ শাসনের চাঁরত্র সম্পর্কেও তান বলেন, “এ যেন এক চিরস্থায়ী 
বৈদেশিক আন্লমণ, কর পাঁরাঁধ দিন দিন বেড়ে উঠেছে । ধারে ধাঁরে, কিন্তু নাশ্চিত গাঁতিতে 
এর হাতে দেশ হ.ংসের পথে এগিয়ে চলেছে” বিদেশী পর্ঠীজপাঙদের বিরুদ্ধেও তাঁরা 
স্পন্ট মতামত বন্ড করতে শুরু করেন। তারা জানতেন, যে বিদেশী প্দরীজপাতিগণ 


36 _. ভারতের ইতিহাস 
রুগ্ধা হবৈ, অন্যাদকে তেমনি ভারতাঁয় অর্থাত ও রাষ্টীনপীতর উপর আরও গত্ত হরে 
উঠধে ব্রিটিশের শাসনের মুঠি । সুতরাং তারা বিদেশী পশেজর অনুপ্রবেশের পধ বন্ধ 
করার দাব উত্থাপন করেন। তাদের দাবির ফলেই জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ লরকারের 
অন্সৃত অর্থনৈতিক বাবস্থার তাঁর সমালোচনা শুরু করে। 

তাদের মত 'ছিল যে, দেশে দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় সর্বক্ষেত্রে দেশকে আধুনিক 
করে গড়ে তোলা । বোযম়াই অণ্লের নেতৃবন্দের অনেকেই ইয়োরোপর আধুনিক প্রযযুস্তি 
বিদ্যার সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে পারিচিত ছিলেন । দ্রুত শিল্প প্রভাবের জন্য এবং সন্রিয় রাষ্ট্রীয় 
সাহাযোর জন্যও তারা জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব আনয়ন করেন। ভারতীয় শিষ্পের 
স্বার্থে তারা স্বদেশী ভাবধারাকে জনাপ্রয় করে তোলার জন্যও চেষ্টা শুরু করেন। প্রকৃত- 
' পক্ষে জাতীয় কংগ্রেস তার প্রথম দিকে বিশ বছরের মধ্যে ষেসব অর্থনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ 
করে তার আঁধকাংশই' ছিল বোগ্বাই-এর সদস্যদের প্রভাবের ফল । 

' শাসনতাশ্লিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বোয়াই অণ্চলের সদসারৃন্দ 'বাঁভল্ন দাঁব পেশ করেন। 
ভারতীয় স্বাথে তাঁরা শাসনতান্িক কাঠামোকে ভারতীর করণের জন্য প্রস্তাব উযাপন 
করেন । নাগাঁরক অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেও তারা ব্রিটিশ. সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। স্বায়ত্ত শাননের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করার জন্যও তাঁরা দাঁব তোলেন । জাতীয় 
কংগ্রেস এই সব প্রস্তাবগ?লোই গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । 

জাতীয় কংগ্রেস প্রাতচ্ঠার প্রথম পর্বে বোস্বাইর নেত্বন্দ একটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের নাঁতি নিদ্ধরিণের ব্যাপারেও তারা একটি বিশেষ ভুমিকায় 
অবতীর্ণ হন। কিনতু গোম্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থের প্রতি তারা বিশেষ দৃষ্টি দেন। 
তাদের চিন্তাধারা সর্বভারতীয় হলেও বোম্বাই, অপণ্খলের সমদ্ধ ব্যবসায়ী গোচ্ঠী ও উচ্চ- 
মধ্যবিত শ্রেণীর স্বাথের প্রাত তাঁরা খুব সতর্ক দৃষ্ট দিতেন । কলকাতা ও মাদ্রাজের 
নেত্বন্দের সঙ্গে এখানে তাঁদের বিরাট পার্থক্য দেখা ষায়। কিন্তু কংগ্রেসের সংগঠনের 
উপর তাঁদের প্রভাবও ছিল খুবই' গভীর, ফলে তারা প্রথম দিকের নীত নিদ্ধরিণের 
ব্যাপারে এই প্রাতিষ্ঠানকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হন। 
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875. ৫৬) ভূঙ্গিকা £ 

১৮৫৭ শ্রাস্মন্দের শ্সহাবিদ্রোহের পর. এ কথা জুষ্পদ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের 
মতো বিশাঙ সাম্মাজ্যের, শাসনদাঁয়ত্ব একট বাঁণক কোম্পানীর বহাল রাখা শামা 
ভাযোত্তক নয়, বিপল্জনকও বটে। ফলে মহাবিদ্রোহের পরেই ভারতে ইস্ট হীওয়া 
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কোল্পানধর দার্ঘসপাদনের অবদান ঘটে এরং ১৯৫৮ প্রীন্টাব্দের ভারত-পাদন আইন বলে 
বিটিখ সয়কার'ভারতের শাসনভার সরাসার নিজ হস্তে গ্রহগ করে'। যাঁদও ভারত শাসন 
আইনা বলে ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পালিয়ামেস্টের হাতে দেওয়া হয়, বিন ভারত: সম্পর্কে 
'্রিউিশ রাজনগীবিদ্দের জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতার অভাবের জন্য কাধক্ষেত্রে ভারত সাঁচবই 
এএকফভাবে এই ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করেন। ্‌ 


€২) প্রথম পদক্ষেপ 


ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ১৮৮ শ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কোন বিশেষ 
পাঁরবর্তন ঘটে নি। শুধ্মান্র "গভর্নর জেনারেলকে রানীর প্রাতীনাধ হিসাবে ভাইসরয় 
উপাখিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের আইন প্রবাঁতিত হওয়ার পর ভারত 
সরকারের উপর ভারত সাঁচিবের সর্ধাত্বক করৃত্ব প্রাতীষ্ঠত হয়। পররাষ্ট্র সম্পর্ক, বদ্ধ বা 
শান্তর নীতি গ্রহণ আভ্যন্তরীণ প্রশাসন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত সাঁচব সর্ধেসর্বা ক্ষমতার 
আঁধকারা হন । . দুটি কারণে ভারত সরকারের উপর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ বতৃত্ব 
বাদ্ধ পেতে লাগল । প্রথমতঃ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের সঙ্গে 
ইতলগ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ বাঁদ্ধ পায়। দ্বিতীয়তঃ, উনাবংশ শতাব্দীর 
শেষ দিকে এশিয়ায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা. বৃঁদ্ধ পায় এবং ভারত এশিয়ায় 
ব্রিটিশ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মূলকেশ্দে পাঁরগত হয় । দ্বুতরাং, উনাবংশ শতাব্দীর শেষে 
ভারতের শাসনব্যবস্থা পারচালনায় ব্রিটিশ শাসকগোচ্ধীর সর্ধাত্বক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় । 


কিন্তু অপরাঁদকে উনাবংশ শতাব্দীর শেষাঁদকেই ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতা য়গণের 
বিকেন্দ্রীকরণের নাতির সুচনা হয় । ১৮৫৩ শ্রীস্টাব্দের সনদের একাট ধারা অনুসারে 
ভারতের আইন সভার সৃষ্ট হয়। কিন্ধু এই আইন সভায় কোন ভারতাঁয় সদপ্যকে 
গ্রহণ না করার ফলে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভাব জানা সপ্তব 
ছিল না। বিশেষত, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ফলে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয়দের 
মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । আইন মভায় কোন ভারতীয় সদস্য না থাকার 
জন্য মহ্যাবিদ্রোহের পূর্বে ব্রীটশ সরকার ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে কছদই জানতে 
পারে নি। শাসনতান্ক ক্ষেত্রের এই অস্থাবধা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খ্রস্টাব্দে একাট 
নতুন কাউদ্লল আইন বাঁধবদ্ধ করা হয়। ১৮৬১ শ্রীস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্পিল 
আইন ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত শাসন ব্যবস্থার সমূহ পাঁরবর্তন সাধন করে । আইন 
পাঁরিথদে কিছু সংখ্যক ভারতাঁয় সদস্য গ্রহণ করার ফলে ও প্রাদোৌশক সরকারগদলোর 
উপর আইন প্রত্যার্পণ করায় ভারতায়করণ ও বিকেন্দকরণের নীতি কিছুটা কার্ধকরা 
করা'হয়। তা ছাড়া, আইন পাঁরষদগ্হলোতে বেসরকায়ী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহাঁত 
হওয়ায় ভারতবাসী এই প্রথম প্রশাসানক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় । 
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'কিন্ু ভারতীয় শাসনতগ্দোর বিবর্তনের পথে ১৯১ পর্বের কাটান আইনকে: 
কোনক্রমেই সন্তোষজনক বলা যায় না। আইন পারষদে সরকারী গদসাদের সংখ্যাঁধকা 
থাকায় বেসরকারী সদসাদের মতামতের কোন মূলা ছিল না। তা ছাড়া, বেসরকারা 
সদসাদের আঁধকাংশই সরকারের মনোনীত হওয়ায় তাদের পক্ষে সরকার বিরোধী মতামত 
প্রকাশ করা সম্ভব ছিলনা । বেসরকারী ভারতীয় সদসাদের প্রায় সকলকেই দেশীয় 
রাজন্যবর্গ ও ভূস্বাম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মনোনীত করা হত। এই সকল সম্প্রদায়ের 
বা্তদের সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসশর কোন সংযোগ ছিল না। আইন পাঁরষদের সদস্যদের 
প্রশাসন, কর ধারণ, বায় প্রভীত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়ণের কোনও ক্ষমতা ছিল না। 
সর্বোপ্পার ১৮৬১ প্রীস্টাব্দের কা্টীষ্সল আইনে গভর্নর জেনারেলকে অিন্যান্স জার 
করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তার ফলে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করা একেবারে বন্ধ 
হয়ে পড়ে । এমন কি, আইন পাঁরষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন গভর্নর জেনারেলের সম্মাত 
না পেলে কার্ধকরী হতে না পারায় শাসনতন্ত্র ভারতীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের যে নাতি 
গৃহীত হয় তা সর্বাংশে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। 


১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে দীর্ঘ বিশ বরকাল শাসনতালিক ক্ষেত্রে তেমন কোনও 
সংস্কার সাধিত হয় নি। ইতিমধ্যে ভারত সাঁচব এবং গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পেতে থাকে । ফলে আইন পাঁরষদগৃঁির কাষ'কলাপ ভারতের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ষা পূরপ করতে ব্যর্থ হয়। অপর 'দিকে ১৮৬১ খরস্টান্দের 
পরবতা তিনদশকে ভারতীয় জনমানসে এক বৈপ্লীবক পাঁরব্তন ঘটে । রাজনোতিক 
চেতনা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ দেশের শাসনকার্যে আধকতর অংশ 
গ্রহণের দাঁব উত্থাপন করতে শুরু করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর বিভিন্ন রাজনোতিক 
সাঁমাত, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে এই সব দাঁবদাওয়া প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে 
১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড রিপণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পাঁরষদগদুলোতে সদস্য গ্রহণের 
নাঁতি প্রবর্তনের প্রন্তাব করেন। কিন্তু রিপনের উদারনোতিক মতবাদ '্রিটিশ শাসক- 
গোম্ঠীর মনঃপৃত হয় নি। ১৮৮৬ ও ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফারন 
আইন পাঁরষদের সংস্কারের পক্ষে স্ানীদিপ্ট প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু ভারত সাঁচব লর্ড নস 
ডাফারনের প্রস্তাব নাকচ করেন৷ মধ্যাবত্ত শাক্ষত সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা অপ্পপ'করা 
হলে ভারত ন্রাটশ শাসনের পক্ষে পবপক্জনক' হয়ে উঠবে এই আঁভমতও তিনি প্রকাশ 
করেন। 

কন্ঠু ভারতীয়দের শাসনকার্যে আঁধকতর অংশগ্রহণের দার চরমশঃ দানা বেঁধে উঠতে 
থাকে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কংগ্রেসের 
বাঁধক আধব্গেনগৃলোতে বিন প্রন্ভাবের মধ্যে সরকারী নাতির সমালোচনা পারলাক্ষত 
হয় এবং শাসনতান্মিক সংস্কার সাধনের জন্য ব্যাপক প্রচর কার্য পরিঙগালিত হতে থাকে । 
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চির টনিক রনী পরা রর রর একাট 
কাঁমাট গঠন করেন। এই কাঁমটির ঘুপারশ অনুসারে ভারত সচিব লর্ড ক্স ব্রিটিশ 
“পাঁলয়ামেন্টে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কা্টীমসল আইন পেশ করেন। 


(৩) তীয় পদক্ষেপ £ 


১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনসারে কেন্দ্রীয় ও প্রার্দোশক আইন পারব 
'গদুলোর সদস্যসংখ্যা বাঁদ্ধ পায়। কেন্দ্ৰীয় পাঁরষদের সদস্যসংখ্যা হয় ষোল এবং বড় ও 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাদোশক পাঁরফদগদুলোর সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে কুঁড় ও পনেরোতে ধার 
'করা হয়। প্রাদোশক আইন সভাগুলোর বেসরকারী সদস্যসংখ্যা আনূপাতিক হারে 
বদ্ধ পায়। আতীঁরন্ত নতুনতম বেসরকারী সদস্য সংখ্যা দাড়াল-_মান্রাজ ও বোস্বাইতে 
আটজন, বাংলা ও উত্তর প্রদেশে যথাক্রমে কুঁড় ও পনেরো জন। সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে 
যাঁদও সরা সারভাবে নির্বাচনের নীত গৃহীত হয়ন। কিন্তু জেলাবোর্ড, 'ম্টানাসপ্যালাট, 
ধবশ্বাবদ্যালয়, চেম্বার অফ কমার্স প্রভীত প্রীতজ্ঠানগুলোকে কাউদ্সিলের সদসা মনোনীত 
করার আঁধকার দেওয়া হয়। প্রাদেশিক কাীশ্সলের বেসরকারী সদসাগণ চারজন সদস্যকে . 
কেন্দ্রীয় পারষদে 'নর্ধাচন করার আঁধকার পান। 'বাভন্ন প্রাদোশক আইনসভার আরতীরন্ত 
আটজন বেসরকারী সদস্য পৌরসভা, জেলাবোর্ড, বাঁণকসভা, বিদ্বাব্দ্যালয় প্রভৃতি 
প্রীতন্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন । ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কাউদ্সিল আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক আইনসভাগ্ীলকে বাজেট ও জনসাধারণের স্বার্থ সংন্রান্ত বিষয়ে আলোচনা 
করার আঁধকার দেওয়া হয়। 

১৮১২ খ্রীস্টাব্দের কাউাশসল আইন কেন্দ্ৰীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে নির্বাচন 
প্রথার আধীশক প্রয়োগ করে এবং সদসাদের 'বাঁভল্ন বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দিয়ে 
আধুনিক ভারতের শাসনতাঁন্মুক বিবর্তনের ইতিহাসে গ্চরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 
তবে ৯৮৯২ খ্রীস্টাব্দের আইন পূর্বেকার 'বাঁধব্যব্যা অপেক্ষা অনেক উন্নতমানের হলেও 
«এই আইন ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙক্ষা পূরণ করতে পারে 'ন। প্রথমতঃ, 
' “কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় কাউন্সিলেই সরকার মনোনীত সদসাদের সংখ্যাগারষ্ঠতা অক্ষ 
রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, আইন পাঁরষদগুলোর সদসাগণ--অর্থসংন্রান্ত ব্যাপারে মতামত 
প্রকাশের বা প্রশ্ন উত্থাপনের আঁধকার পেলেও, বাজেট সম্পর্কে ভোটদানের আঁধকার থেকে 
বাঁণ্চত থাকেন । ফলে, সদস্যদের পক্ষে সরকারী নাতি নিদ্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার 
প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব ছিল না। তাসন্রেও বলা যায় যে, ১৮৯১ প্রীস্টাব্দের ভারতীয় 
-কাউীম্সল আইন ভারতের শাসনব্যবন্হা'জাতীয় করণের এক বাঁলস্ঠ পদক্ষেপ । 
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পবা ' সংস্কারের মাধ্যমে শাসনব্যব্হাকে ভারতীরকরণের প্রচেষ্টা করা হলেও 
ভারতের বিটিশ শাসকবর্গ নিজেদের স্থাতল্তা বজায় রাখার চেটা করেন। ধাঁসক ও 


ং 24: 
রা ৃ ৮ 
্ বা তি পু 
শি নু 
৮ । 


।আসতদের পার্থক্য ঠাদের বঙ্গ জন্য টন্নিরিন্সলরলাল গা 
আইন পরনে 'দদসারূপে দুহাত হলেও গ্াধবা সরকারী উচ্চদে তে হলেও 
ভারতাঁয়দের ইংরেজজাগ সদাই হয় নজরে দথতেন। ফা খাসনতার জয়তারারণে 
বাঁভন পদক্ষেপ গৃহাঁত হলেও ্রিটশ রাজকর্মচারীদের মানাঁসকতার কোন রর 
হয় নি। দৃষটাসবর্প উল্লেখ করা ষেতে পারে যে, রাজগ্রার্তীনাঁধর মতো উচ্চপদে আসান 
লর্ড মেয়ো ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে গাঞ্জাধের গ্লেফটেম্যান্ট গভর্নরের যাছে জিংখাছিলেন $ 
“আপনার অধীনচ্হ কর্মচারীদের এই শিক্ষা দেবেন যে, আমরা সবাই বিটিশ জ্রালোক 
এবং একটি নিকৃষ্টতর জাঁতকে শাসন করার 'মতো মহৎ কাজে আমরা 'নিষন্তে।” 
ব্শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবের নির্পক্জ ও স্পধিত ধারণায় পুষ্ট ইংরেজ জাতির কাছ থেকে 
শাসনতপ্মুকে সাঁমিতভাবে ভারতীয়করণের ফলেও ভারতবাসীর পক্ষে ফোন ব্যাপক শামন- 

তান্রিক পরিবর্তন বা সধটার প্রত্যাশা ঝরা নিরর্থক ছিল 





